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শ্যামাপ্রসাদ্ধ চট্টরাঁজ, এম. এস-সি., (স্বর্ণ পদ ক প্রাপ্ত), 
বি“ টি. ( প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ) 
বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, শিক্ষুক-শিক্ষণ বিভাগ 
ফকির চাদ কলেজ, ভায়মণ্ড হা'রবার 
২৪ পরগণা 


বুক হাটস 
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেত৷ 
২৭, হুর্ধ সেন স্ত্বীট 
কলিকাতা” 


প্রকাশক ॥ 

প্রীবিনন্ন কুমার ঘোষ 
বুক হাউসের পক্ষে 
২৭, হুর্ব সেন স্রীট 
কলিকাতা-৯ 


দ্বিতীয় সংস্করণ ₹ ১৯৬২ 


॥ সুস্ক ॥ 

উইআঅবনীমোহন রায় 
তারকনাধ প্রির্টিং ওয়ার্কস্‌ 
১২, বিনোদ সাছ! লেন, 
ক্ষলিকাত1-৬ 


॥ উৎসর্গ ॥ 


জামার শিক্ষাজগতের 
বড়-ছোট 

খ্যাত-অগ্ধ্যাত 

জীবিত ও মৃত 

জ্ঞাত ও 'অজ্ঞাত-. 
সকল স্তরের গুরুকে 
এই গ্রন্থধানি শ্রদ্ধার সঙ্গে 

নিবেন করলাম। 


॥ সুটীগত্র |) 


প্রথম খণ্ড 
বিষয় 


এক ॥ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ 


[ মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, শিক্ষার ম্বরূপ, 
শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ, শিক্ষার ব্যাপক অর্থ, সব 
আচরণ কিন্ত শিক্ষা নয়, শিক্ষামনোঁবিজ্ঞানের স্বরূপ, 
যনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার সম্পর্ক,, শিক্ষায় মনো" 
বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষামূদ্খী মনোবিজ্ঞানের 
পরিধি, শিক্ষক-শিক্ষণ ক্ষেত্রে গ্রয়োঙ্জনীয়ত ] 


শিক্ষামনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি 

[ অন্তদর্শন, পরীক্ষণ, জীবনেতিহা সংগ্রহ, 
ক্রমবিকাশ পদ্ধতি, ব্যাধি-নিরূপণ বা! চিকিৎসা- 
মূলক পদ্ধতি, পরিসংখ্যান পন্কতি, অন্যান 
পক্ধতি ] 


সহজাত প্রবৃত্তি 


[ য্যাকৃডুগালের তব, প্রত্ুত্ির তালিকা, সহজাত 
প্রবৃতির বৈশিষ্ট্য, ম্যাকৃড়ুগাঁলের প্রবৃতি মতবাদের 
সমালোচনা, সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি, সহজাত 
প্রবৃত্তি ও গ্রক্ষোত, প্রবৃত্তি ও অভ্যাপ, অনিত্যভার 
হুত্্, পরিবর্তন ব। নিরোধের শুতর, প্রহৃতি ও শিক্ষা, 
শিক্ষার উপর প্রবৃতির প্রভাব, প্ররবুত্তির উপর 
শিক্ষার প্রভাব, ববদমন, বিবেচন, উন্লীতকরণ, 
প্রতৃত্ধি শিক্ষাধোগ্য কি না? ] 


১ ওত 


১৭ 


২৭--৪৮, 


[ ক্রি ] 


॥ চার ॥ বুদ্ধি 


৪ পাচ । 


[ বুদ্ধির স্বরূপ ও পরিমাণ, বুদ্ধির সংজ্ঞা, বুদ্ধির 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধি সন্বন্ধীয় বিভিন্ন তদ্ধ, 
জ্পীয়ারম্যানের দ্বি-উৎপাদন তত্ব, ছি-উৎপাদদন 
তত্বের অসম্পূর্ণতা, টম্সনের বাছাই তত্ব বা 
বহুশক্তি তত্ব, থাস্টেণেনের বু উত্পাদন শব, 
বিনে-সিমন স্কেল) ১৯১১ সালের সংস্করণ, 
স্টযানফোর্ডে-বিনে বুদ্ধি অভীক্ষা, স্ট্যানফোর্ড-বিনে 
স্কেল, ১৯৩৭, মানসিক বয়স ও বৃদ্ধাঙ্ক নির্ণয়, 
বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধন্ক নির্ণঘ, স্ট্যানফো্-বিনে 
সংস্করণ, ১৯৬০, বিস্তৃতি বৃদ্ধান্ক, বুদ্ধি অভীক্ষার 
বিষয়বস্তঃ বিনে-সিমন স্কেলের বৈশিশ্য, বুদ্ধির 
অভীক্ষা এবং অঙ্গিত জানের পরীক্ষা, বুদ্ধির 
অভীক্ষাগুলির ক্থবিধা-অন্থবিধা, শিক্ষাগত বয়স, 
বিভিন্ন জাতীয় বুদ্ধির অভীক্ষা, ভাষা! বর্জিত 
ব্যক্তিগত অভাক্ষা', কার্ধসম্পা্দনী অভীক্ষাব সঙ্ষে 
বিনে-মিমনের অভীক্ষার সহ-সম্বন্ধ, যৌথ অভীক্ষা, 
বা দলগত অতীক্ষাঃ খনডাইক বুদ্ধিব নভীক্ষা, 
টারম্যান-ম্যাকনেমাব মানসিক ক্ষমতার অভীক্ষা, 
পূর্ণবয়স্ক বক্তির বুদ্ধি পরিমাপ, বুদ্ধিব যৌথ এবং 
ব্যকিগত অভীক্ষার তুলনা, বৃদ্ধাক্কের শ্রেশীবিস্তাস, 
বুদ্ধির বৃত্তি, বুদ্ধযক্কের অপরিবর্তনীয়তা, বুদ্ধির 
উপকারিতা, বুদধস্কের মাত্র! হিসাবে শ্রেী-বিভাগ, 
ক্ষীণ বুদ্ধিদের শিক্ষা, উন্নত বুদ্ধিদেব শিক্ষা' বুদ্ধি 
এবং বৃত্তি ] 

স্মরণ ও বিশ্মরণ 

[ স্বতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধাবণা, শ্বতির আধুনিক 
সংব্যাখ্যান। শারীরবৃত্তীপ় মতবাদ, মনজ্তান্তিক 
মতবাদ, মস্তিষ্কের শ্মরণচিহুগুলি উদ্দীপিত 


৪৮৯৩ 


৯৪---১১৭ 


প্র ছয় । 


পপ সাত ॥ 


[ হর] 


হওয়ার প্রধান নিয়মাবলী, চেন! বা! পরিজ্ঞান, 
উত্তম ম্মবণ-শত্তি, স্্তি এক না বন? বার্গঞ্জোর 
শ্রেণী-বিভাগ, শ্বৃতি প্রধরতার অনুকূল শর্তাবলী, 
সচ় সংকল্প, বিশ্বতি, স্ৃতির উন্নতি সম্ভব কিন!, 
স্বৃতির বিস্তার ] 


মনোযোগ ও আগ্রহ" " 

[ মনোযোগের স্বরূপ, মনোঁষোগের বৈশিষ্ট, 
যনোধোগের নির্ধারক, বস্তুগত নিরণারক, ব্যক্তিগত 
নির্ধারক, মনোধোগের শ্রেণী-বিজাগ, শিশুর 
ষনোধোগের বিকাশ, আগ্রহ, ছগ্রহ ও 
মনোৌধষোগ, শিক্ষার ক্ষেতে আগ্রষ্থ, কিভাবে 
আগ্রহ ও মনোযোগ হাট কর! খেতে পারে? 
অমনোযোগ ও বিকর্ষক, মনোষোগ্নের পবিসর, 
মনোযোগের বিচলন বা অস্থিরতা, ঈনোযোগের 
বিনোদন) মনোযোগের বিভাজন ] 


ংবেদন ও প্রত্যক্ষণ নর 


[ সংবেদনের বৈশষ্টা, স'বেদনের ধর্ম, প্রত্যক্ষ 
কাকে বলে? প্রত্যক্ষের স্তর বিভাগ, প্রত্যক্ষের 
স্বরূপ, সংবেদন ও প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ, ভ্রস্ত প্র ত্যক্ষণ। 
অলীক প্রত্যক্ষণ ব্যক্তিগত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ঘটে 
কেন? সর্বজনীন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ, সর্বঙ্জনীন ভ্রান্ত 
প্রত্যক্ষণ ঘটে কেন? অলীক প্রত্যক্ষণ, অলীক 
প্রত্যক্ষণ কেন ঘটে? স্থান প্রত্যক্ষণ, সময় প্রত্যক্ষ, 
দুরত্ব, ঘনত্ব ও গভীরত। প্রত্যক্ষণ, ওয়েবায়-ফেকৃ- 
নার হু, শিক্ষামূলক দিক ] 


১১৮--১৪৪ 


১৪৫--১৭৪ 


[ স্র] 
॥ দ্বিভীয় খণ্ড ॥ 


+ঁএক ॥ শিক্ষণ 


॥ ছুই । 


[ শিখনের ম্বরূপ, শিখনেব সংজ্ঞা, শিখনের শর 
বিস্াস, শিখনের উপাদান, পরিনমন ও বিশেষ 
শিক্ষণ, প্রেষণা, শিখনেব ক্ষেত্রে গ্রেষণার কাজ, 
শক্তি সঞ্চার ক্রিষা, ন্বাচনী ক্রিয়া, পরিচালন 
ক্রিয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণাব অবদান, শিখনের 
শ্রেণী-বিভ।গ, শিখনেব বিভিন্ন তত্ব, অনুযঙ্গবাদ ও 
গেস্টান্ট বা সামগ্রিকতাবাদ, থর্নডাইকের 
সংযোজনবাদ, প্রচেষ্টা! ও ভুলের পদ্ধতি, প্রচেষ্টা ও 
ভূল গদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণা, থর্নডাইকের 
শিখনের সুত্র, থর্নডাইকের মতণণদেব উপযো গিতা) 
শিক্ষাক্ষেত্রে থর্নডাইকেব মতবাদেব উপযেগিতা, 
গেস্টান্ট মতবাদ, গেস্টাল্টবাদীদেব শিক্ষণ 
সম্বন্ধে গবেষণা, শিক্ষাক্ষেত্রে গেস্টাপ্টবাদ, 
গেস্টা্ট মতবাদের ত্রুটি, অগ্বর্তিত প্রতিক্রিয়া 
মতবাদ, অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া কাকে বলে? 
প্যাতূলভের সেই বিখ্যাত কুকৃব, অন্থবতিত 
প্রতিক্রিয়। কিভাবে সৃষ্ট হয়? প্রক্ষোভের 
ক্ষেত্রে অনুবর্তন, অপান্বর্তন, পুনরুস্থাপনের সুত্র 
শিক্ষাক্ষেত্রে অন্কবর্তন প্রক্রিয়ার উপযোগিতা, 
শিখনের বিভিন্ন তত্বের সমন্বয়ন, শিক্ষার উন্নতি, 
যানসিক ক্ষমতা, ইতর প্রাণী ও মাস্থষের 
শিক্ষণের তুলনামূলক আলোচনা, কার্ধকরী 
শিখনের শর্তাবলী, শিখনের প্রকই পদ্ধতি ব! 
হুখম্তকরণের পরিযিতত! ] 

শিখনের সঞ্চালন ৫ 
[ মানসিক শক্তিবাদ, মানসিক শৃঙ্খলাবাদ, 
শিখন সঞ্চালনের তথ, শিখন সঞ্চালনের উপর 


১৫৩ 


৫৪--৭৮ 


£ তিন ॥ 


॥ চার ॥ 


॥ পাচ ॥ 


1 হয় ॥ 


[ আজ] 


পরীক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সঞ্চারণ সম্পর্কে 
গবেষণাগুলির সিদ্ধান্ত, স্কুলপাঠ্য বিষয়ে সঙ্গালন, 
সঞ্চালন কিতাবে ঘটে? বিভিষ্ন মতবাদের 
সমালোচনা, সধালনের শিক্ষামূলক দিক ] 


প্রক্ষোভ 

[ প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য, প্রক্ষোভ জাগে কেন? 
প্রক্ষোভের বিভিন্ন তত্ব, জেমস্-ল্যাংস মতবাদের 
সমালোচনা, ক্যানন-বার্ডের খ্যালামিক তব, 
প্রাথমিক ও মিশ্র প্রক্ষোভ, প্রক্ষোভ্ভের নিয়ন্ত্রণ 
প্রক্ষোভ ও শিক্ষ! ] 


রস 


[ সেম্টিমেপ্ট বারস কাকে বলে? সেপ্টিমেপ্ট 
ও প্রক্ষোভ, সেন্টিমেন্ট ও প্রপত্বি, রসের 
বৈশিষ্টা, সেন্টিমেপ্ট ও কমপ্লেক্স কমপ্রেক্সের 
প্রকৃতি ও প্রকার, রসের বিকাশ, শিক্ষা ও চরিত্র 
গঠনে বস, আত্মবোধের রস, নৈতিক সেন্টিমেন্ট 
বা! নীতিবোধের রস, দেশাত্মববোধের রস] 


[ ব্যক্তিত্বের সংজ, ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্বের উপার্গান, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ, 
বাক্তিসভার টাইপ, ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা ও 
পরিমাপ, ব্যক্তিসত! নিণায়ক প্রশ্নাবলী, অসম্পূর্ণ 
বাক্য সম্পূর্করণ অতীক্ষা, ব্যক্ষিত্ের বিকাশ, 
প্রথককরণ, সমন্বয়ন ] 


চরিত্র ৪ রে রী 
[ চরিত্রের স্বরূপ, হুচরিত্রের স্বরপ, চিনের 
বিকাশ, শিক্ষা! ও চরিআ গঠন, স্থচরিষ গঠনের 
উপায় ] 


৭১--৮৮- 


৮৯১৯৩ 


১৩৪-*১২২৮ 


১ ২৬-০০১ ৩8 


[এ 


লাভ ॥ কপ্পল! 


॥ আট । 


॥নব। 


[ কল্পনার শ্বরূপ, কল্পনার বৈশিষ্ট, স্বৃতি ও কানা, 
কল্পনার শ্রেণী-বিভাগ, ম্মরণমূলক কল্পনা, ত্বত:ক্্ 
ও চেষ্টাগ্রন্থত করনা, বিশ্লেষণী কল্পনা বিশ্বাসযুক্ত ও 
বিশ্বাস-বিযুক্ধ কল্পনা, শিক্ষাক্ষেত্রে কল্পনার স্থান, 
কল্পনার বিকাঁশ সাধনে শিক্ষকের ভূমিকা ] 


অভ্যাস ৮০০ ৮০০ ৪ 


[ অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য, অভ্যাস ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ার 
সম্পর্ক, সহজাত ক্রিরা বা প্রক্কতির উপর 
অভ্যাসের প্রভাব, জেম্স-এর অভিমত, ম্যাকৃড়্‌- 
গালের অভিমত, সু-অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী, 
কু-অত্যাস বর্জনের নিয়ম, অভ্যাস গঠনের দৈহিক 
ভিত্তি, শিক্ষা! ও অভ্যাস ] 


অবসাদ 


[ অবসাদ, ক্লান্তি বা অবসাদের শ্রেণীবিভাগ, 
অবসাদের কাঁবণ, অবসাদ পরিমাপের বিভিন্ন 
উপায়, পারদপৃবণ বা! অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করার 
পরীক্ষা, অক্ষর কাটা! বা মুছে গেওয়ার পরীক্ষা, 
দেখ! ব| সুধস্থ করার পরীক্ষা, হিসাব দিয়ে 
পরীক্ষা, এস্থিপিওমিটার, ভায়নমোষিটার, 
আরগোগ্রাফ, টোক! দেওয়ার পদ্ধতি, কাজের 
বক্ররেখা, বিদ্যালয়ে অবসা?, অবসাদের কুফল, 
শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে কৃফল, শিক্ষকের ক্ষেত্রে কৃফল, 
অবসাদের প্রয়োজনীয়তা, অবলা দুরীকবণের 
উপায় ] 


4 দশ ॥ ) মনঃসমীক্ষণ 


[ ফ্য়েডের মতে মানসিক সি তিনটি 
শরের বৈশিষ্ঠা, মনের অধিধাসী, প্রাণশক্তি ও 


১৪০স্”১৫৭ 


১৫৬১৩ 


১৬৯স১৬% 


১৮খ ১৯ 


[ ২41 ] 
মরণশক্তি, লিবিডো, সংবদ্ধন, গ্রাত্যবৃতি, 
ঈভিপাস কমপ্লেক্স মানমিক কৌশল, অঙ্থ- 
কম্পন, অবদমনত নেতিবাচক মনোভাব, 
উত্নগমন ব| বিকল্প আচরণ, প্রতিক্রিয়া সংগঠন, 
দ্িবান্থপ্ন। অভোদীকরণ, গ্রক্ষেপণ, অপব্যাখ্যা 


পলায়ন-প্রযৃতি, তীব্র অরন্তমুখিতা শিক্ষা ও 
অবচেতন মন] 


॥ এগার |./মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি *** 


॥ বার ॥ 


£॥ তের। 


[ মানসিক স্বাস্থ্য কাকে বলে? মানসিক 
্বাস্থ্যবিজঞানের উদ্দেশ, যানসিক স্বাস্থ্টবিজ্ঞানের 
পরিধি, মানসিক স্থাস্থযবিজ্ঞানের লক্ষ্য, শিক্ষা ও 
মানসিক স্বাস্থ, মানপিক দ্বাস্থ্য এবং গৃহ বা 
পরিবার, মানপিক স্বাস্থ্য ও বিদ্যালয়, মানসিক 
স্বাস্থথবিধির তিনটি দিক, ব্যক্তির আমরণ ধারা, 
বিজ্ঞানমূলক চাহিদা, অন্তন্বয নিরাপত্তা- 
হীনতার মনোভাব, আক্রমণাত্মক মনোভাব, 
অপরাধের অন্থৃভূতি, অপসংগতির বিভিষ্ন রূপ, 
তথ্য সংগ্রহ, সংব্যাখ্যান, চিকিৎসা, যৌনাতিত্তিক 
চিকিৎদা, অপসংগতি নিবারণ ও নিরাময়ের 
উপায় ] 

অপরাধশ্প্রবণতা হবি 

[ অপরাধ-্রবত। কেন ঘচে? অপরাধ 
প্রবণতার শ্রেণীবিভাগ, অপরাধ প্রবণতা 
ছুরীকরণের উপায়, প্রতিরোধমূলক উপানর, 
ব্যজিগত প্রতিরোধমূলক উপায়, নিরাম়মূলক 
উপায়, শিক্ষকের কর্তব্য ] 


[ যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, যৌনশিক্ষার 
গ্র্কতি, যৌনশিক্ষা কিভাবে দেওয়া যেতে 


২২০৫৩ 


২৫৪---২৬৭ 


২৮২৭৮" 


॥ চৌদ ॥ 


॥ পনর 


॥ যোল। 


[ আছ ] 


পারে, বাল্যকালেব যৌনশিক্ষা, কৈশোর" 
কাঁলে যৌনশিক্ষা, যোৌবনপ্রাপ্তির স্তরে যৌন- 
শিক্ষ। ] 


শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালন 

[ পরিচালনা কাকে বলে? বিতিন্ন জাতীয় 
সুপরিচালনা, শিক্ষামূলক ও বৃতিমুলক পরিচালনা 
পরিচালনার মৃগনীতি ] 


ব্যক্তিগত বৈষম্য 

[ বিভিন্ন জাতীয় বৈষম্য, দৈহিক দিক থেকে 
বৈষম্য, মনঃগ্রকৃতি বা মেজাজ-মগ্রিগত বৈধমা, 
নৈতিক চনিত্রগত বৈষম্য, প্রাক্ষেভিক বৈষম্য, 
শিক্ষাগত বৈষম্য, ব্যক্তিত্বের টাইপ অনুযায়ী 
বৈষম্য, বংশগত বৈষম্য, পরিবেশগত বৈষম্য, 
মনোভাবগত বৈষম্য, বিদ্যার্জনে সামর্ঘ্যগত 
বৈষম্য, লিঙ্গভেদে বৈষম্য, ব্যক্তিগত বৈষম্যের 
কারণ, ব্যক্তিগত বৈষম্য পরিমাপের উপায়, 
শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্য, গুরুত্ব ] 


বংশধার। ও পরিবেশ 
[ বংশধার! ও তার প্রক ত, বংশধারার ধারা, বংশ- 
ধারার শ্রেণীবিভাগ, বংশধারার হৃজ্জাবলী, বংশ- 
গতি কি ভাবে নির্ধারিত হয়, বংশধার! সম্বন্ধে 
আরে! কয়েকটি তথ্য, পরিবেশ কাকে বলে ? বংশ- 
গতির পক্ষে /বক্তব্য ও যুক্তি, বংশগতির গুরুত্ব, 
পরিবেশের পক্ষে বক্তব্য ও যুক্তি, বংশগতি ও 
পরিবেশ সম্পর্কে পিদ্ধান্ত, শিক্ষাক্ষেত্রে ংশগতি ও 
পরিবেশ এবং শিক্ষকের কর্তব্য ] 


২৭৯-"২৯২ 


২ শী৩্৬৬৮ 


৩০৯-্৮৪২৪ 


[. আজ ] 


দৈহিক বিকাশ, পিতামাতা ও শিক্ষকের কর্তবা, 
মানদিক বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ, সামাজিক 
বিকাশ, জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর, স্তর ব 
বিভাগ, প্রাথমিক শৈশবকাল -” দৈহিক বৈশিষ্ট্য, 
মানসিক বৈশিষ্ট্য, প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্টা, সামাজিক 
বৈশিষ্ট্য, প্রাস্তীয় শৈশব কাল, দৈহিক বৈশিষ্ট্য 
মানসিক বৈশিষ্টা, প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট/, সামাজিক 
বৈশিষ্ট্য, শৈশব কালের শিক্ষা, বাল্যকাল, দৈহিক 
বৈশিষ্ট্য, সামাজিক বৈশিষ্টা, প্রান্ষোভিক বৈশিিষ্টা, 
বাল্যকালের শিক্ষা, কোশোর ও যৌবনাগমের 
কাল, কিশোর দৈহিক পরিবর্তন, মানসিক 
পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, কোশোরেব 
চাহিদা, স্বাধীনতা ও সক্রিয়তার চাহিগা, 
সামাজিক চাহিদা, আত্মনির্ভতার চাহিদা, 
আত্ম অভিব্যক্তির চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদ! 
নতৃন জ্ঞানের চাহিদা, ছুঃসাহুসিকার চাহিদা 
নীতিবোধের চাহিদা, যৌনতৃত্টির চাহিদা, 
জীবন দর্শনের চাহিদা, কৌশোরের্‌ সমস্যা, 
স্বাধীনতার ও সক্রিয়তার চাহিদার সমস্যা, 
সামাজিক চাহিদার সমস্যা, আত্মনিভতার 
সমস্যা, আত্ম অভিব্যক্তির চাহিদার সমস্যা, 
নিরাপতার চাহিদার সমস্যা, নতুন জ্ঞানের 
চাহিদার সমস্যা, ছুঃসাহসিকার চাহিদার সমস্যা, 
নীতিবোধের চাহিদার সমস্যা, যৌন তৃথ্ির 
চাহিদার সমস্যা» জীবন দর্শনের চাহিদার সমস্যা, 
কিশোরে শিক্ষা ব্যবস্থা | 


॥ আঠারে। ॥ মানসিক জীবনের দৈষ্ছিক ভিস্তি'*... 


দেহ যস্ত্রেরে ভাগ, মামু তম, আয়ু পথ, 
আয়ু কেন্দ্র, সায় স্তর ও আসায় শাখা 
আায়ু গুল বা আয়ু কেশ, প্রাস্ত গুচ্ছ, আমুকর্ষ 
বা! স্নায়ু সন্দি, সাধু তন্ত্রের বিভাগ, ন্বায়ু তত্ত্রের 
বিবর্তন, স্ুযুয্বা কাণ্ড । দেহ ও মনের সম্বন্ধ, 
মস্তিষ্ক ও মনের সম্প্ক, শুযুস্রাশীর্ষের কাজ, 
মধ্যন্তিষ্কের কাজ, থ্যালামাসের কাজ, 
লঘুমন্তিস্কেরে কাজ, অপসারণ পদ্ধতি, 
উদ্দীপন পছ্ছতি, রোগী পরীক্ষা পদ্ধতি 
গুরু মস্তিষ্কের কাজ ও গুরু মস্তিস্কের আঞ্চলিকতা, 
ংবেদন স্থান বর্মস্থান। মন্তিষ্কেআঞ্চলিকতা।। 


| তের ॥ জীবন বিকাশের বিভিজ্ন স্তর 5৪৫০০৩৪৪৪৬৪ ৪৪৩৩০৩৮৮৯১৯ 


৩৯০ ৪১৭ 


[ আস ] 


॥ উনিশ ॥ গ্রন্থিতন্তর ও অন্তক্ষর। গ্রন্থি '**** ***'"৪১৮০৪২৭ 


পিটুই টাবী গ্রস্থী, সম্মুখ ভাগ, পশ্চাৎ ভাগ, 
পিনিয়াস গ্রন্থ, থাইরেয়ড গ্রস্থী. প্যাবাথাইবয়েড 
্রন্থী, থাইমাস গ্রন্থী, আড্রনাল গ্রস্থী, 
আডরেনিননের কাজ, যৌনগ্রস্থী, সর্বশেষ সিদ্ধাস্ত। 


॥ কুড়ি। মনের চাহিদ্''************* ১০০ ****** :৪২৮-৪৩৯ 
মানব চাহিদার গ্ররুতি ও শ্রেণীবিভাগ, 
জৈবিক চাহিদা গৌন বা মনস্তত্বমূলক চাহিদা, 
দৈহিক নিরাপত্তাব চাহিদা, আরাম ও স্বাচ্ছন্দোর 
চাহিদা, সামাজিক নিবাপত্তার চাহিদা, 
নৃতনত্বেরে চাহিদা, সক্রিয়তাব চাহিদা, 
স্বাধীনতার চাহিদা, গ্রাথমিক নিরাপত্তার চাহিদা, 
যৌন তৃথিব চাহিদা, শিক্ষা ও চাহিদা । 


॥ একুশ ॥ ব্যক্তির পরিমাপ ও আধুনিক বিবন্নাত্বক অভীক্ষ।:.*৪৪০ ৪৪৮ 


ব্যজিব পরিমাপ, পরীক্ষা গ্রহণেব উদ্দেশা, 
রচনামূলক পর্বাক্ষার স্থবিধা-অস্থবিধা, স্ববিধা 
অস্থবিধা,। আধুনিক বিষয়াতুক অভীক্ষা, 
প্রশ্নধরনের, বিবৃত্তি ধরনের, উদ্দীপক শব্ধ বা 
017886 জাতীয়, সম্পূর্ণ করণ অভীক্ষা 
বহুনির্বাচনী প্রশ্নোত্তর, সত্য মিথ্যা জাতীর, হ্্যা- 
না জাতীয়, মিলন করণ অভীক্ষা, উন্নত 
মানসিক প্রক্রিয়া পরিমাপক অভীক্ষা, উপমান 
অভীক্ষা, শ্রেণী করণ অভীক্ষা, বিষয়াত্মক পরীক্ষার 
বিষয়বন্ত নির্বাচনের কতকগুলি নিয়ম, বিষয়াত্মুক 
্রশ্থের স্থবিধ! অস্থবিধা, দিদ্ধাস্ত। 


& এক ॥ 


॥ ছুই । 


তিন ॥ 


& চার ॥ 


॥ পাচ । 


॥ ছয়।॥ 


[ আকা ] 

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥ 
ক্রিকোয়েন্দী ডিগ্রিবিউশ্ব।ন 
[ সারি বিন্যাস, স্কোর, স্কেল, অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন 
সারি, ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টনের চিত্র, ফ্রিকোয়েন্দী 
পলিগন, হিস্টোগ্রাম ] 
কেন্দ্রীয় প্রবণতা " 
[ মিন বা গড় নির্যয়ের নিয়ম, মিডিয়ান নির্ণয়ের 
শিয়ম, মোভ নির্ণয়ের শিয়ম, মিন নিণক্বের সংক্ষিপ্ত 
পন্থ। ] 
বিষমতার পরিমাপ 
[ বিষমতার শ্রেণীবিভাগ--রেঞ্জ, মিন বিচ্যুতি, 
সম্যক বা আদর্শ বিচ্যুতি, চতুর্থাংশ বিচ্যুত, 
বিষমতার পরিমাপগুপির পারস্পরিক সন্থ্ধ, সমন 
গত শিন এবং 9. 7) নির্ণয় করার সুত্র] 


ক্রম-সমষ্টিমূলক কিউম্যুলেটিভ ব্টন ও 
অন্তান্ত পদ্ধতি 

[ ক্রমসমাষ্টমূলক শশকর। রেখাচিত্র বা টন 
শতাংশ বিশু, শতাংশ সাবি, শ্রেণীবদ্ধ তাপিক ব! 
তথ্য থেকে 7. ৮. নির্ণয়, ওজা ইভের ব্যবহার, 
রেখাচিত্র, বারচি্ত, পাইচিন্র ] 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র 

[ সন্তাবনার মৌলিক নীতি, শ্বাভাবিক বণ্টনের 
ক্ষেত্রফল, স্বাভাবিক থেকে বিচ্যুতি, কাটোসিস, 
তির্ধকতার তাৎপর্ষ, জন্বাভাবিক সন্ভাবনার 
লেখচিত্রের প্রয়োগ ] 

সহ্‌-পরি বর্তন ' 

[ সহ্গাঙ্ক, সহ-পরিবর্তনের মান ব! এ নির্ণন, 
99866620820 থেকে 4 করা) 5:089$ 


সিস্স্ণ) ও 


১১. ১৩ 


১৭২৮ 


২৪৯-৮৪৩ 


৪৪-"৫৪ 


৫৫৬৭ 


॥ সাত 


॥ আট 


[ পর্ব 


2101167% পদ্ধতিব আরে! কয়েকটি উদ্দাহরণ, 
সারি পার্থক্যের পতি, 7318671%1 ০০::186103) | 


অভীক্ষার স্কেল নির্যয় *** 
[ 88804810 90079 90516, [:-80819 [-80815 
নিয় করার পদ্ধতি, 729:0606116 90819 ] 


বিভিন্ন জাতীয় সমস্ত] সমাধানের স্থৃত্র 


[ মিন নির্ণয়, মিডিয়াম নির্ণয়, মোড নির্ণয়, রেজ 
নির্ণয়, গড় বিচ্যুতি নির্ণয়, আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়, 
চতুর্থাংশ বিচ্যুতি, বিস্তৃতিব সহগ, শতাংশ বিদ্দু, 
শতাংশ সারি, তির্ধকত|, কার্ট ো'সস, ছ্বাভাবিক 
বণ্টনের সমীকরণ, ম্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রফল, 
ওজাইভ ব্যবহার ন। করে 05618010017) নির্ণয় 
করা, সহ্গাস্ঃ 988700870 [17078 01 71988079- 


216788, আদর্শ স্কোর, 0০998510708 8100 5585৩ঃ] 


৬৭-ণউ 


৭৪৯২ 


॥ এক ॥ 


শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ 


(৪৮7৩ 01 220008610788] 7১৪ ০1)010%) 
[ কতকগুলি সংজ্ঞা :-- 


1, 7১850910108 £৪ 6200 008101$6 5016109 01 10010%7) 92091291100 9001 196195100 , 
£, 25127105165. 


&, 5১87০৮০০1০৫ 1১ & 700516158. 9010000 01 000005 8100 091)95100--410, 
70050, 


১. 1১0০990105) 15 09 8019009০006 90615165 01 688 10015109091 170 09196102 
67 605 9:051:0002770006৬--17700210) ৫1. 


4.1 800009610708] 18501001065 055]8 161) 00619909510 01 10010080 1১61085 20 
£0008610208] ৪3৮০৪৮1০009. -1915870756) , 


5..000008610081] 12550001985 2৪ 6০ 5৮905 01 0039 157 00001087081 8%5109015 ০1 
700198010279] ৪30096102.--7701, | 


মনোবিজ্ঞান কথাটির সঙ্গে বিজ্ঞান কথাটি যুক্ত ব'লে আমর! যনোবিজ্ঞানকে 
একটি বিজ্ঞান হিসেবে ধরে নিতে পারি। কিন্ত এই বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত 
নবীন। বিভিন্ন বিজ্ঞানের আবির্ভাবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা 
যায়__জ্যোতির্বিষ্যাই বোধ হয় প্রথম বিজ্ঞান। তারপর আসে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান, তারও পরে জীব বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের আবির্ভাব অনেক পরে 
এবং সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মনোবিজানকে বিজ্ঞানের মর্যাদ। 
দেওয়৷ হয়। ১৮৭৯ সালে লিপংজিগ সহরে মিঃ ভৃগু কর্তৃক প্রথম মনো- 
বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। 

এক একটি বিজ্ঞান এক একটি বিশেষ জাতীয় বিষয় বা বস্তর সম্বন্ধে 
আলোচনা করে। পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞানেরও একটি পৃথক বিষয়- 
ক্ষেত্র থাকা স্বাতাবিক। এখন দেখা যাক্‌ এই বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত কি? 
মনোবিজ্ঞানের ইংরেজী প্রতিশবটি হুল--755০1১01985 ১ ছুটি গ্রীক শব 
নিয়ে £85০1)010£5 কথাটির উৎপত্ি। একটি হ'ল '255০1১০, যার অর্থ 
হুল '5০0] বা আত্মা; আর অপরটি হু'ল--10£05' বা 3০1130৪ যার অর্থ 
হ'ল বিজ্ঞান। ন্ৃতরাং এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ন--আত্মার বিজ্ঞান । 
কিন্ত এই সংজাট দশন-শান্ত্রের উপর ভিত্তি ক'রে দেওয়া হয়েছে । এ বিষয়ঃ 


হ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


মানের (12,:) যা বলেছেন, তা হ'ল-_“মনোবিজ্ঞন হল দর্শনের সেই শাখা 
য| মান্ষের মন ব| আত্মা নিরে আলোচনা করে ।” এই জাতীয় দার্শনিক- 
মনোবিজ্ঞানীদের কাজ আত্মার উৎপত্তি, স্বরূপ ও পরিণতি নিয়ে আলোচন। 
করা। 

পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীর কিন্ত উপরোক্ত সংজ্ঞাটি মেনে নিতে পারলেন ন!। 
মনোবিজ্ঞানকে আত্মার বিজ্ঞান হিসাবে ধরে নেওয়া! যেতে পারে না বলেই 
তারা মনে করলেন এবং তার সপক্ষে তারা কতকগুলি যুক্তি দেখালেন। 
মোটামুটি ভাবে তাদের বক্তব্য ছিল-_ 

(১) আত্মার বিজ্ঞান বললে মনোবিজ্ঞানকে দর্শন ও অধিবিষ্ভার (1060- 
01355105) শাখা বা অংশ হিপাবে ধরে নেওয়। হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞান একটি 
পৃথক বিজ্ঞান । 

(২) আত্মার ম্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিকেরা৷ একমত নন। যা সর্বজনীন নয়, 
তা দিয়ে কোন বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না। 

(৩) মনোবিজ্ঞান হুল বিষয়নিষ্ঠ ও অভিজ্ঞত। ভিত্তিক বিজ্ঞান । বিজ্ঞান 
হলেই তা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল হুবে। কিন্ত আত্ম! 
অতীন্ত্রিয়। তাই তাকে নিয়ে কোন পর্যবেক্ষণ চালানে। অসম্ভব । কাজেই 
আত্মার বিজ্ঞান কথাটিই সম্পূর্ণ ভূল। 

মধ্যযুগে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দেওয়। হ'ল মনের বিজ্ঞান। এই সময় 
মনোবিদ্গণ মনে করতেন মনোবিদ্যায় থাকবে মন সম্বন্ধে নানা বৈজ্ঞানিক 
আলোচন]। কিন্তু এখানেও নানা রকম অস্থবিধা দেখা গেল। মন কথাটিও তে 
আত্মার মতই ব্যাপক। তাছাড়। ম্যাকৃডুগাল বলেন__“মন হুল ঘ্ধযর্থক শব, 
এরই সংজ্ঞ! দেবার প্রয়োজন আছে ।” কাজেই যে জিনিষ সম্বন্ধে কোন পরিক্ষার 
ধারণাই গড়ে ওঠে নি, তাকে বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত কর! যেতে পারে ন!। 
আবার তর্কশাস্ত্, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতিও “মন” নিয়ে আলোচনা করে। এই 
“মন” আর মনোবিজ্ঞানের “মন”-__এই ছুটির মধ্যে কি পার্থক্য, তা সুম্পষ্ 
ভাবে নির্ধারণ কর! সম্ভব নয়। 

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার মনের পরিবর্তে চেতনা কথাটি ব্যবহার করে 
মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে চেয়েছিলেন চেতনার বিজ্ঞান ছিসাবে। এরা 
কিন্তু “মন” ও “চেতনা” ছুটি শবকেই এক অর্থে ব্যবহার করেছিলেন । কিন্ত 
এখানেও লেক অন্তবিধ] দেখ! দিল, যেমন-_-চেতন! সম্পুর্ণ ব্যক্তিগত জিনিষ , 


শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞানের শ্বরূপ ৩ 


কাঙ্জেই এক জনের চেতনাকে কেবলমাত্র সে-ই প্রত্যক্ষ করতে পারে । কোন 
একজন লোকের চেতনাকে অনেকে মিলে পর্যবেক্ষণ করতে পারে না। 
চেতনা সম্বন্ধে কোন সর্বজনীন মতে পৌছানো! যায় না। মন বলতে কেবল 
মাত্র চেতনাকেই বোঝায় নাঃ মনের মধ্যে যে সমস্ত ধারণা, বাসনা, 
অন্ভূতি ইত্যার্দি আছে, তার! মাঝে মাঝে চেতনার মধ্যে আসে ঠিকই, কিন্ত 
আধিকাংশ সময়েই তার৷ চেতনার বাইরেই থাকে। 

মনোবিজ্ঞান যখন “আত্মার বিজ্ঞান ছিল তখন কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
গবেষণা করা সম্ভব ছিল না। কল্পনা, অনুমান প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই 
গবেষণা চালিয়ে যেতে হত। যখন মনোবিজ্ঞানকে 'মন' ব। “চেতনার বিজ্ঞান 
কলে ধরে নেওয়। হ'ল, তখন গবেষণার পদ্ধতি হ'ল- _আস্তর্মিরীক্ষণ (11,0:05- 
[7900001| নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলিকে যখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
নিজে নিজেই পরীক্ষা কর। হয়, তখনই তাকে অস্তনিরীক্ষ্ণ বলে। যা হোক্‌ 
এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে মনোবিজ্ঞানীরা! অনেক নূ্ভন তথ্য ও তত্ব গড়ে 
তুলেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে একদল মনোবিজ্ঞানী এই 
পদ্ধতিটিকে এত্বং পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত ভথ্য ও তত্বগুলিকে 
প্রমাণিত ও অশ্থমান-ভিত্তিক বলেই মেগুলি স্বীকার করে নিলেন না। এঁর! 
হলেন আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী । 

এই সমস্ত মনোবিজ্ঞানী বললেন মনোবিজ্ঞান হবে আচরণের বিজ্ঞান । 
প্রধানতঃ দুটি কারণে এরা আচরণকে যনোবিষ্ঠার বিষয়বস্ত বলে ধরে নিয়ে- 
ছিলেন। প্রথমতঃ আচরণ চেতনার মত ব্যক্তিগত নয়, অর্থাৎ কোন একজনের 
আচরণকে অনেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। ছিতীয়তঃ কোন একজনের 
আচরণ দেখেই আমরা তার চেতন ও চেতনাতিরিক্ত মনের পরিচন্ন পেতে 
পারি। কেউ যখন রাগ করে, বা! খুশী হয়, তখন সে যে রাগ করেছে বা সে 
যে থুশী হয়েছে, তা কি করে বুঝতে পারাষায়? এক্ষেত্রে তাদের রাগ 
না খুশীর অনুভূতি দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার আচার-মাচরণ, 
কথাবার্তা, দৈহিক পরিবর্তন (বাহক ও অভ্যন্তরীণ ) ইত্যাদি লক্ষা করেই 
ঠিক করে নিতে হয় সে রাগ করেছে, না, খুশী হয়েছে! কিন্ত প্রশ্ন থেকে 
যায়--আচয়ণ কাকে বলব? ওয়াটসন বলেন-_-কোন উদ্দীপক (320700]03) 
মান্থষের শরীরের উপর সক্রিয় হবার ফলে দেহে যে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া 
(069909৫) দেখা দেয়--তাকেই আচরণ বঙ্গা যেতে পারে। জাবার এই 
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মতবাদটি মেনে নিলে-মনোবিজ্ঞানকে বল! ষেতে পারে উদ্জীপক প্রতিক্রিয়া 
জম্পর্কিত বিজ্ঞান । 

আপাত: দৃষ্টিতে আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা যে সংস্ঞা দিয়েছেন বা ষে 
যুক্তি দেখিয়েছেন, সেটি বেশ ভাল বলেই মনে হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও 
কতকগনি যুক্তি আছে। ধেমন- মান্গষের আচরণ তার চেতন মনেরই 
বাহ প্রকাশ; সুতরাং আচরণ বলতে কেবলমাত্র দৈহিক পরিবর্তনই বোবায় 
না--চেতনার পরিবর্তনকেও বুঝায়। তাছাড়া চেতন মনকে বাদ দিলে 
আমর! উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারি না। আবার 
কোন একটি উদ্দীপক জীবদেহে কিরকম প্রতিক্রিয়া ঘটাবে তা নির্ণয় 
করে দেয় মন। সবচেয়ে বড় কথা হল আঁচরণবাদীর] আচরণের ব্যাখ্যা 
করতে যেয়ে মানুষকে একটি দেহবিশিষ্ট যন্ত্রে পরিণত করে ফেলেছেন । 

মনোবিজ্ঞানের বার বার সংজ্ঞা পরিবতিত হ'তে দেখে ৬/০০০৬/০1 
একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন । তিনি বলেছেন--ঢ£90 চ55০101085 
105 15 5001) 200 061) 16 1056 15 11100, 016], 1 105 
0028501015655, 15011 1795 102179৮1001 01 ৪. (0170. 

যাই হোক্‌, বিভিন্ন দিক বিবেচনা! করে আমরা বলতে পারি-_দেহগত 
ও চেতনাগত উভয় প্রকার আচরণই হল মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত। এক 
কথায় বল যেতে পারে, সম্পূর্ণ মান্থষটিই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বন্ত। ম্যাকৃড়ু- 
গালের মতে, মনোবিজ্ঞান হুল ভীনের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান 
(0316152 3016150 )। উড ওয়ার্থের মতে, পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কীয় বিজ্ঞানই হল মনোবিজ্ঞান । 

পরিশেষে বলা যেতে পারে-_মনোবিজ্ঞান একটি বাস্তবধর্মী, আচরণ 
সম্বন্ধীয় বিষয়নি্ঠ বিজ্ঞান। কোন্‌ পরিস্থিতিতে প্রাণী কিভাবে আচরণ 
করে থাকে, এই বিজ্ঞানে সে সন্বন্ধেই আলোচনা! কর! হয়ে থাকে। কোন 
একটি বিশেষ আচরণ ভাল না মন্দ, কি পরিস্থিতিতে কি রকম আচরণ 
করা উচিত এ সবের আলোচনা কর] মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। প্রাণীর 
আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিষ্তাস, গতি 
প্রকৃতি, নিয়ম, কারণ ও পরিণাম ব্যাখ্যা করা এবং যানসিক প্রক্রিয়ার 
সঙ্গে যে সমস্ত দৈহিক প্রক্রিয়া হুক্ত আছে, সেগুলির বর্ণনা করাই হল 
মনোবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ 





বি০86হা 5. ৬৬০0০0৬4011 
|869-... 


পিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞানের স্বন্ধূপ বৃ 


মনোবিজ্ঞানের বিভিজ্জ শাখা : অন্তান্ অনেক বিজ্ঞানের মতো! 
মনোবিজ্ঞানকেও প্রধানত: ছুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই ছুটি ভাগ 
হল--(১) ধারণ বা বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান (6016) এবং (২) 
ব্যবহারিক বা ফলিত মনোবিজ্ঞান (45201150 )। বিশ্তুদ্ধ মনোবিজ্ঞানে 
প্রাণীর বিভিন্ন ধরনের আচরণগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়। ব্যবহারিক 
মনোবিজ্ঞানে কিভাবে এঁ সমস্ত নিয়মকে আশ্রয় করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাণীর 
আচবণ নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা কর] হয়। 
এই ছুটি প্রধান ভাগের উপর ভিত্তি করে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার 
উত্তব হয়েছে। কতকগুলি শাখা হল প্রাণী মনোবিজ্ঞান ( £015021 ), 
শিশু-মনোবিজ্ঞান (01:11), অস্বাভাবিক মনের বিজ্ঞান (40201709] ), 
সমাজ-মনোবিজ্ঞান (50০18] ), শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (:000০8010781 ), শ্রম- 
মনোবিজ্ঞান ( [1709500581 ), পরিংখ্যান-মনোবিজ্ঞান (95609050651) 
প্রভৃতি । আমাদের আলোচনার বিষয়বস্ত হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। এই 
শাখাটি মনোবিজ্ঞানের ব্যাবহারিক বপ। এতে শিক্ষার্থার আচরণ সম্বম্ধেই 
প্রধানত: আলোচনা কর! হয়ে থাকে। আমর! ঝেমন করে শিখে থাকি, 
কিভাবে মনে করি ও তুলে যাই, কিভাবে শিক্ষার্থার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব 
গঠিত হয়, শিক্ষার সাফল্য কিসের উপর নির্ভর করে, কোন্‌ পদ্ধতি 
অবলম্বন করলে শিক্ষা সহজ ও স্থায়ী হয়, এই সমস্ত বিষয়ের আলোচন! 
কর! হয় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে । শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান যখন প্রথম গড়ে ওঠে 
তখন সাধারণ মনোবিজ্ঞানের ( 03615618] ) যথেষ্ট সাহাধ্য নিতে হয়েছিল 
সত্য, কিন্ত পরবর্তী কালে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি পৃথক ও স্বয়ং সম্পূর্ণ 
বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর জন্ত বল৷ হয়--শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
তাঁর উৎপত্তির জন্য সাধারণ মনোবিজ্ঞানের নিকট যে খণ গ্রহণ করেছিল 
তা সম্পূর্ণ পরিশোধ করেও সাধারণ মনোবিজ্ঞানকে আবার কিছু খণ 
দিতেও সক্ষম হয়েছে। যাই হোক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান যখন শিক্ষার সঙ্গে 
অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত, তখন ৩ুথমে আমাদের শিক্ষার ম্বরূপটি কি, 
তা জানতে হবে। 

শিক্ষার স্বরূপ (8৮019 01 000086292) £__শিক্ষার ইংরেজী প্রতিশব্ধ 
গ:203086100১ এসেছে ল্যাটিন শব্ষ '5:0106:6' থেকে । শব্টির অর্থ হল কোন 
কৌশল আয়ত্ব কর বাকোন তথ্য সংগ্রহ করা । সভ্যতার প্রথম প্রভাতে 
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মান্য সার্থক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে তথ্য আহরণ করত, তাকেই' 
বল! হুত শিক্ষা । সাধারণ মান্য শিক্ষা বলতে যা! বোঝে তা হল বিগ্ভালয় বা 
অনান্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থ-লরধ বিচ্ভা। কিন্তু এটিকে শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ 
বল! যেতে পারে। এই সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার অর্থ হল কোন বিশেষ 
সামাজিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্তের জন্য ব্যক্তিকে প্রস্তত করা। বলা 
বাহুল্য এ শিক্ষ। সযগ্র জীবন-ব্যাপী নয় এ মাহ্থষের জীবনের বিশেষে 
বিশেষ স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। 

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ :_এই নংকীর্ণ অর্থ থেকেই শিক্ষিত-অশিক্ষিতে 
জাতিভেদ সৃষ্টি হয়েছে । যে সমস্ত লোক লিখতে-পডতে জানে, যাদেব 
বই পড়াব অভ্যান আছে তার্দের আমরা শিক্ষিত বলে থাকি । আব যাব' 
লিখতে পডতে জানে না, যাদব বই পড়ার অভ্যাস নেই তাদের বলে 
থাকি অশিক্ষিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে__এই অর্থে শিক্ষা আক্ষরিক জ্ঞান 
ছাড়া আব কিছু নয়। 

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ 8_প্রকূত যে শিক্ষা-তাঁর পরিসীম। অনেক 
বড। শিক্ষা ও জীবন সমপর্যায় ভূক । শিক্ষা হল সমগ্র জীবন-ব্যাপী 
একটি প্রক্রিয়া। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কোন বিশেষ ব্যক্তির ব[ জীবনক 
কোন বিশেষ স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। যে কোনও নূতন অভিজ্ঞ 
ষা শুধু মান্য কেন, যে কোন প্রাণীর বর্তমান আচবণকে পরিবত্তিত কবে 
নৃতন মাচবণের সহি করতে পারে, তাকেই শিক্ষা বল। যেতে পারে। 
এক কথায় বলা যেতে পারে, আচরণেব পরিবর্তন হল শিক্ষা । এই 
অর্থে শিক্ষার থু জন্ম থেকেই। সারা জীবন ধরে চলে এর বিকাঁণ 
মৃত্যুতে হয় এর শেষ। এই অর্থে আমরা বলতে পারি, প্রতিটি 
মানবসস্তানই শিক্ষার্থী, বিশ্ব-গ্রকৃতি হ'ল খিক্ষক, পাঠশাল। হ'ল উদ্দাব 
উন্মুক্ত প্রতি, আর শিক্ষার সময় হ'ল সমগ্র ভীবন। 

সব আচরণ কিন্তু শিক্ষা! নয় ₹_সব আচরণকেই কিন্তু শিক্ষ1 বলা 
যায় নী। আচরণের পরিবর্তন যদি অবাঞ্চিত হয়, তবে তাকে শিক্ষা 
বলা যাবে না। যে সমস্ত পরিবর্তন নীতিশাস্্-সন্মত, মা্ষের জীবন 
বাছনীয় ও সামাজিক আদর্শ লাভের পক্ষে সহায়ক, সেই সমন্ত পণবি- 
বর্তনকেই আমরা “শিক্ষা বলব। পক্ষান্তরে, মিথ্যা কথ! বলা, চুরি করা 
প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজও জীবনে পরিবর্তন আনে। কিন্তু এই সমস্ত 


শিক্ষামৃখী মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ ৭ 


আচরণ অবাঞ্ছিত, অসামাজিক ও নীতিশান্্র বহিভূ্তি বলে আমর! 
এগুলিকে “শিক্ষা' বলতে পারব ন1। 

পরিশেষে এ কথা বলা যেতে পারে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির ও 
সমাজের অস্তিত্বের সংরক্ষণ এবং তাদের উভয়েরই উন্নয়ন। ব্যক্তির আচরণকে 
নিয়ন্ত্রিত করতে হবে ব্যক্তি ও সমাজের যৌথ আদর্শের আলোকে । 
কাজেই ব্যক্তি ও সমাজ, এই ছুটির অস্তিত্ব ও অগ্রগতির জন্য যে সমন্ত 
স্থনির্বাচিত, সুনিদ্িই ও সমাজ-ম্বীকুত আচরণ প্রতিটি সমাজের শিশু অর্থাৎ 
ভবিষৎ নাগরিকদের আয়ত্ত করতে সাহাযা কর! হয়, সেই সমস্ত আচরণই 
হল “শিক্ষা” । পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই এই বিশেষ আচরণগুলি খেখাবার 
সন্ত কতকগুলি সমাজ অনুমোদিত সংস্থা থাকে । সাধারণ অর্থে এগুলিকেই 
আমর! স্কুল-কলেজ প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে থাকি। 

শিক্ষা! মনোবিজ্ঞানের রূপ £ (৪6875 08 15099810159] চ55- 
৩1019 ):-_শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ কিন্তু সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে 
খুব একট! প্থক নয় । আমর আগেই জেনেছি-__শিক্ষাপ্প ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞা:নর 
নীতিগুলি বিশেষভাবে প্রয়োগের ফলেই শিক্ষা-মন্োবিজ্ঞান নামে এখটি 
পুথক অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে। আসলে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
সাধারণ মনোবিজ্ঞানেরই একটি শাখা । শিক্ষা বলতে আমর] ব্যক্তি ও সমাজ 
উন্তয়ের পক্ষেই কল্যাণকর আচরণগুলি আয়ত্ত করা বুঝি। আবার 
মনোবিজ্ঞানকে বলি-_-আমাদের আচরণ সন্বপ্কীয় বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের 
কাজ হুল--মনের বিভিন্ন আচরণ ব৷ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, স্বরূপ, গতি ও নীতি 
€নর্বযক্তিকভাবে আলোচন। কর]। শিক্ষাদান কর্মটিকে সহজ ও সরল করার 
জন্য শিক্ষা-ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলির প্রয়োগ এবং শিক্ষাদানের 
সময় ঘষে সমস্ত সমস্তার উত্তব হয়, সেগুলির সমাধানের জন্তই শিক্ষা* 
মনোবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে । এদিক থেকে দেখলে বলা যায়-_শিক্ষা- 
মনোবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি সাধারণ মনোবিজ্ঞানের চেয়ে অংকীর্ণ। 
মানব মনে যে সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়! ঘটে থাকে, সেগুলির বিস্তারিত আলোচন। 
করার স্থযোগ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে পাওয়! যায় না। এই মনোবিজ্ঞানের 
প্রধান আলোচ্য বিষয় হল-__শিক্ষামূলক আচরণ। 

সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষ1-মনোবিজ্ঞানের কতকগুলি পার্থক্য 
আছে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য হ'ল :--সাধারণ মনোবিজ্ঞান মানব 


৮ শিক্ষামূখী মনোবিজ্ঞান 


আচবণের গতি প্রকৃতি এবং গবেধণালৰ শ্ত্র বা নিয়ম আবিষ্কার করে। কিন্তু 
শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ হ'ল কেমন করে নতুন আচরণ কর! যায় ব1 কেমন 
কবে কষ পরিশ্রমে বেশী জিনিষ শেখানে! যায় তা স্থির করা । এজপ্য অনেকে 
শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে সাধাবণ মনোবিজ্ঞানের 'ফলিত-শাখা' বলে বর্ণনা করে 
থাকেন । কিন্তু এটি কেবলমাত্র একটি ফলিত-শাখাই নয়, তার চেয়েও বেশী 
কিছু। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের গতর বা নিয়ম গুলিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করে এব কাজ শেষ হয় ন!, ববং সুরু হয়| ' এই সমস্ত হুত্র বা নিয়ম প্রয়োগ 
কবার সময় শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া শিখনেরও 
বিছিন্ন গ্রকাবভেদ দেখা দেষ। এ সমস্ত সমস্তার সমাধান ও খিখনের 
প্রকারভেদের সংব্যাখ্যানের জন্য ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন । এই গবেষণাই 
হ'ল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের যুলকথা | এদিক থেকে দেখলে বলতে হয়, সাধাবপ 
মনোবিজ্ঞান থেকে মাল-মশল! সংগ্রহ কবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান যে সৌধটি নির্যাণ 
করেছে তাখ নির্যাণ কৌশল যেমন নৃতন, পরিধি তেমনি ব্যাপক। শিক্ষার 
লক্ষ্য নির্ণয় করে দেয় শিক্ষামূখী দর্শন । কিন্তু সেই লক্ষ্যকে কিভাবে সহজে 
বাস্তবাপ্পিত কবা যায়, কি পদ্ধতিতে শিক্ষ৷ দিলে তা আনন্দদায়ক হয়, শিখনের 
কার্ষকরী পরিষ্িতি কোন্টি, কেমন কবে শেখ! জিনিষ অনেকদিন ধরে মনে 
রাখা যায়, ভূলে যায় কেন, মনোযোগ কিভাবে দেওয়া সম্ভব, এই সমস্ত 
প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তব দেওয়। হ'ল শিক্ষ। মনোবিজ্ঞানের কাজ। 

প্রায় প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রমে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে একটি 
আবশ্টিক বিষয় হিসাবেই অস্তভূক্তি কর! হয়েছে । এর কারণ হু'ল--শিক্ষার 
সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান । এখন দেখ! যাক্‌ 
--মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার সম্পর্কটি কি রকম ! 

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার অম্পর্ক £_-মনোবিজ্ঞান কাকে বলে, আর 
শিক্ষার স্বরূপই বা কি, তা আমর! আলোঁচন। করেছি ।১ শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে 
বলা হয়েছে-_ঘে সমস্ত অভিজ্ঞতা কোন ন| কোন প্রকারে আমাদের আচরণের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে তার মধ্যে একট! পরিবর্তন আনতে পারে- সে সমস্ত 
অভিজ্ঞতাই হ'ল শিক্ষাঁ। মনোবিজ্ঞান হল আমাদের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। 
আমরা! কেন বিশেষ বিশেষ আচরণ করে থাকি, কোন্‌ পরিস্কিভিতে কি রকম 
আচরণ ঘটতে পারে, “বিভিন্ন আচরণের ক্ষেত&রে কোন সাধারণ ব। সর্যজনীন 
পৃ পাওয়। যায় কি না, লে পমন্ত নির্ণয় করাই হ'ল মনোবিজ্ঞানের কাজ। 


শিক্ষামুখখী মনোবিজ্ঞানের শ্বব্ধপ ৯ 


শিক্ষা ব। শিক্ষাতত্বকে বল! ষেতে পারে আচরণের ব্যবহারিক বা গ্রশ্নোগমূলক 
'দিক। শিক্ষাতত্ব যেমন মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, মনোবিজ্ঞানও তেমনি 
'শিক্ষাতত্বের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষাতত্ব খন মনোবিজ্ঞানের নিকট থেকে 
আচরণের যূল হুত্রগুলি গ্রহণ করে নৃতন আচরণ স্থষ্টি করে বা আচরণের 
পবিবর্তন ঘটায় তখন শিক্ষাতত্বকে মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল বল যেতে 
পারে। আবার মনোবিজ্ঞান যে সমস্ত স্তর নির্ণয় করে দেয়, সেগুলি যথার্থ 
কি না বা গ্রহণ যোগ্য কি না-তা। বিচার কর। যায় শিক্ষাতত্বের সাহায্যে 
এ দিক থেকে বিচার করলে বল! যেতে পারে মনোবিজান শিক্ষাতত্বের নিকট 
খণী। 

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা! :-_পিক্ষাদান কার্যটি সতজ ও 
সার্থক করে তুলতে হলে মনোবিজ্ঞানের যৃল হুত্রগুলি লম্বদ্ধে একট! প্রাথমিক 
জ্ঞান থাক! প্রতি শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদের পক্ষে একান্ত গ্রয়োক্রনীয় । বিষয়বস্ত 
সম্বন্ধে যথেষ্ট পাগ্ডিত্য থাকলেই স্-শিক্ষক হওয়া যায় না। অথচ প্রাচীনকালে 
শিক্ষকের] পাণ্ডিত্য ব। পু থিগত বিদ্যার উপরই বেশী প্রক্ত্ব আরোপ করতেন। 
শিক্ষ। ক্ষেতে যদি শিক্ষক, বিষয়বস্ত ও শিক্ষার্থীর স্থান আলোচন! করা যায়, 
তবে দেখ! যাবে-_পূর্বে শিক্ষক ও বিষয়বস্তর প্রাধান্তই ছিল বেশী। কিন্তু যাকে 
শিক্ষা দেওয়া হবে, তার সম্বন্ধে কোনরকম বিবেচনাই কর] হ'ত না। এই 
প্রসঙ্গে 20509 এর বিখ্যাত উক্তিটি প্রণিধনযোধ্ট। তিনি বলেছেন-“[106 
(58,016 058,01)65 10102 [.200--এই বাক্যে দুটি কর্ম আছে। একটি হুল 
“জন” এবং অপরটি হ'ল-*ল্যাটিন” | শিক্ষকের ল্যাটিন সম্বন্ধে অর্থাৎ শিক্ষার 
বিষয়বস্ত সম্বন্ধে জ্ঞান থাক] যেমন প্রয়োজন, 'জন' সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও তেমনি 
প্রয়োজন । এক কথায়, তাকে "জনকে" জানতে হবে । “জনকে” জানার অর্থ 
হ'ল- জনের মানসিক গঠন, আগ্রহ, মনোযোগ, বুদ্ধি, মেজাজ, প্রকৃতি ইত্যাদি 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জান থাকা। এইজ্ঞান আহরণে সাহাষ্য করতে পারে একমাব্্ 
যনোবিজ্ঞান । 

কতকগুলি বিশেষ বিশেব আচরণ আয়ত করাকেও আমরা শিক্ষা আখ্য! 
'দিতে পারি। কোন বিশেষ আচরণ শিক্ষা দিতে হলে সেই আচরণটির শ্বরূপ 
ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাক! একান্ত প্রয়োজন । যাকে আচরণটি' শেখাতে হবে, 
সে কিভাবে হ্বল্পতম প্রয়ামে আচরণটি আয়ত্ব করতে পারবে; কি করলে 
"মাচরণটির অন্গীলন তার নিকট তৃপ্তিকর হবে, কোন্‌ পরিবেশ শেখার অনুকূল, 
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এ সমস্ত জানা থাকলে শেখা! এবং শেখানোর কাজ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের নিকট 
সহজ হতে বাধ্য। প্রাচীনকালে শিক্ষাদান পদ্ধতি মোটেই মনোবিজ্ঞানসম্মত 
ছিল ন! বলে শিক্ষার উদ্দেশ্ ও প্রচেষ্টা প্রায়ই নিশ্ঘল হ'ত । বর্তমান যুগে মনো- 
বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে যেরকম পরিবর্তন নিয়ে এপেছে সে রকম এন্য কোন 
বিজ্ঞান পাবে নি। মনোবিজ্ঞান তার সতর্ক দৃষ্টি শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেঞ্্েই 
প্রসারিড় করেছে । শিক্ষার পদ্ধতি, মনে রাখা, ভুলে যাওয়া, মনোযোগ, আগ্রহ, 
শাস্তি ও পুরক্কার, অসঙ্গতি ইত্যাদি বহুবিধ শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে 
মনোবিজ্ঞান নূতন ভাবে আলে।কপাত করায় আমর] আমাদের প্রাচীন 
দৃষ্টিভঙ্গী বদলে নৃতন দৃষ্টি লাভ করেছি। এতদিন যে শিক্ষার ভিত্তি ছিল 
অলীক কল্পনা ও মিথ্যা! বিশ্বাস__এখন তার ভিত্তি হ'ল সজীব ও গতিশ'ল 
বিজ্ঞন। 

সামগ্রিক শিক্ষাকে তিনাট বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যেতে পারে :--লক্ষ্য, 
বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি । শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে, বাকি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে ' 
আলোচন। করে শিক্ষাপ্রয়ী দর্শন। শিক্ষাই জীবন-_আবার' জীবনই শিক্ষা । 
বিভিন্ন যুগে মান্ুষের জীবন সম্বন্ধে অঙ্কৃভূতি ও ধারণাই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করে 
এসেছে। বিভিন্ন দার্শনিক জীবন ও বিশ্বত্রক্ষা্ড সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ 
করেন, সেই দৃষ্ভঙ্গীই শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করে দেয়। শিক্ষার বিষয়বস্ত কি 
হবে তা নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্যের উপর ।* অর্থাৎ বিষয়বস্তও পরোক্ষভাবে 
শিক্ষাত্রয়ী দর্শনের উপর নির্ভরশীল/। «কি পড়ানে। হবে” এর উত্তর 
যদিও শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন দিচ্ছে, তবুও সেটি “কেমন করে পড়ান হবে”_ 
তার উত্তব দিতে পারে একমাত্র শিক্ষার্য়ী মনোবিজ্ঞান । মনোবিজ্ঞান 
উদ্দেষ্কের চেয়ে উপারের দিকেই মনোযোগ দেয় বেশী করে। "অবস্তা এ কথা 
বলার অর্থ এই নয়যে শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্ত নির্ধারণে মনোবিজ্ঞানের 
একেবারে করণীয় কিছু নেই ।* শিক্ষার লক্ষ্যটি কেবলমাত্র স্থির করে দিলেই 
শিক্ষার কাঙ্ত সম্পুর্ণ হল না। সেটিকে কার্ষে পরিণত না করতে পারলে 
লক্ষ্যের কোন যৃল্যই থাকে না। এ লক্ষ্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে 
সাহাধ্য করে-_মনোবিজ্ঞান। আবার দর্শন বিষয়বস্ত নির্ধারণ করে দিলেও 
মনোবিজ্ঞানই বলতে পারে--এঁ বিষয়বস্ত শিক্ষার্থীর কতটা প্রয়োজনে আসবে, 
তা তার মানসিক বিকাশের অঙ্গকৃল কি না, এ বিষয়বস্ত শেখানোর, 
উপযুক্ত পবিবেশ কোন্টি_ ইত্যাদি । তবে লক্ষ্য ও বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে 
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মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র অত্যন্ত সন্কীর্ণ হলেও পদ্ধতির ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের 
একাধিপত্য আক্ত অনন্বীকার্য। শ্রেণীতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই পৃথক সত্বা : 
একের সঙ্গে অপরের কোন মিল নেই। সেখানে বিষয়বস্ত সম্বদ্ধে শিক্ষকের 
অথণ্ড জ্ঞান থাকলেও তা তাকে শ্রেণীকক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে 
না। প্রত্যেক শিক্ষককেই জানতে হবে-_শিক্ষার্থী কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ 
করে; কি করলে শিক্ষাদান কার্যটি আরে। সহঙ্গ ও আকর্ষণীয় কবে তোল 
ষায়,। কেমন করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ কষ্ট কর। যায়, কি করে তার ভূলে 
যাওয়ার হার কমানো! যেতে পারে-ইত্যার্দী আরে! নানাবিধ জ্ঞাতব্য 
বিষয়। শিক্ষা সার্থকত। নির্ভর করে মূলতঃ শিশ্ন প্রক্রিয়ার কার্ষকরিতার 
উপর। একমাত্র কার্যকরী পদ্দতিই সার্থক শিক্ষার্দানে সাহাষা করতে 
পারে। 

কেবলমাত্র এই তিনটি ক্ষেত্রেই নয়, আরে। নানািফে মনোবিজ্ঞান শিক্ষাকে 
সার্থক, প্রাণবন্ত ও কার্ধকরী করে তোলার চেষ্টা করেছে ও করছে। 
এগুলকে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের অবদান হিসাবে আখ্যা দিতে 
পার। * শিক্ষাতত্ব এগুলির উপর যথেষ্ট নির্ভরশখীল। এগুলির সম্বন্ধে 
স"ক্ষেপে আলোচন। কর হল £__ 

১। ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি - প্রত্যেক মানুষ একে অপরের থেকে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শিক্ষার্থীরাও তাই। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর দৈহিক 
মানসিক, প্রক্ষোভিক ইত্যাদি বিভিন্ন পার্থক্যের কোন প্রকার বিবেচনা করা 
হত না। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল-_ শিক্ষার্থীদের 
বিভিন্নতা ও বৈষম্য অনুযায়ী পৃথক পৃথক শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থা কর, এর জন্য 
শিক্ষার বিষয়বস্ত ও পদ্ধতিকে পবিবর্তনশীল ও বহুমূখী করা হচ্ছে_এবং 
দেই শিক্ষাকে ও ব্যক্তিমুখী করে তোল হচ্ছে 

২। শ্রিক্ষা গ্রহণের নিয়ম £-সব বিষয় একই নিয়মে শিক্ষ। দেওয়া 
যায় না, আবার সকল শিক্ষারথী:কও একই নিয়মে শিক্ষা দেওয়া যায় 
না। আধুনিক মনোবিজ্ঞান থেকেই জ্রান] গেল শিক্ষার বিষয়বস্তর পাথ ক্য 
অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতি পৃথক হবে। শিক্ষার্দানের বিভিন্ন নিয়ম জান। 
না খাকলে শিক্ষকের পক্ষে কার্ধকরী শিক্ষাদান করা সভব নয়। 

৩। ব্যক্ষিসশ্তার ক্রমবিকাশ :__-শিক্ষা হল শিশুর অভ্যন্তরীণ সুপ্ত 
সন্তাবনাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ । এই অর্থে শিক্ষা জীবন-বিকাশের সামগ্রিক 
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রাপ। জীবনের বিকাশ আবার একটি স্তরেই পূর্ণতা লাভ করে না; 
বিভিন্ন স্তরে ভা পুণতা লাভ করে। শিক্ষা এই বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী 
পরিকপ্পিত হবে। ব্যক্তিসত্বার বিভিন্ন দিকের বিকাশের ধারা এক নয়; 
তাদের প্রতোকের নিজস্ব ধারা ও পথ আছে শিক্ষাকে সার্থক করে 
তুলতে হলে ব্যক্তিসন্ার ক্রমবিকাশের ধার! অন্গ্যায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্র 
করতে হবে। 

৪। বুদ্ধি ;--শিশু কিভাবে শিক্ষাগ্রহণ করবে-_তা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর 
বুদ্ধির উপর। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষিপ্রত৷ এবং সাফল্য দুই-ই নির্ভর করে 
বুদ্ধির উপর | এই জন্য শিক্ষার্থীর বুদ্ধির প্রকৃতি জানা যেমন প্রয়োজন 
_তা পরিষাপ করাও সমান প্রয়োজন। আধুনিক মনোবিজ্ঞান থেকে 
আমরা বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ সন্বত্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। 

৫| জহ্জাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, বংশধারা। প্রস্তুতি :--শিক্ষ1 নির্ভর 
করে সহজাত প্ররৃতি, প্রক্ষোভ, বংশধারা, পরিবেশ ইত্যাদির উপর। 
শিক্ষ/ একটি ছিমুখী প্রক্রিয়া । শিক্ষার যেমন ব্যক্তির উপর প্রতিক্রিয়। 
আছে, তেমনি গ্রবৃতি, প্রক্ষোভ, বংশধারা, পরিবেশ ইত্যাদিও শিক্ষার 
উপর প্রভাব বিস্তার করে। মনোবিজ্ঞান ,এই সমস্ত তথ্য আলোচন। করে 
শিক্ষাকে সহজ ও সার্থক করে তুলেছে । 

৬। মনোযোগ দেওয়া, ভূলে বাওয়া, মনে রাখ। £ _মনোবিজ্ঞানের 
ব্যাপক অন্থসন্ধান ও গবেষণার ফলে মনোযোগ দেওয়া, ভুলে যাওয়া, 
মনে রাখ ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সন্বদ্ধে নান! গ্রয়োজনীয় তথ্য 
পাওয়া গেছে। এইগুলির সহায়তায় শিক্ষণ পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত করে 
গড়ে তোল! সম্ভব হয়েছে। 

৭। দলগত মনোবিজ্ঞান :₹ দলগত মনোবিজ্ঞান বা গণ-মনোবিজান 
। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার্থী একক সত! হলেও 
দে কোন একটি দলের সভা। তাছাড়া তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়- 
ভার চারদিকে যে সমস্ত ব্যক্তি আছে তাদের আটরণের দ্বারা। বর্তমান 
শিক্ষাদানের প্রথাও দলগত। মেই জন্য এই শাখা্টির প্রয়োগ শিক্ষার 
ক্ষেত্রে এখন প্রায় অপরিহার্য । 

৮। মনৌবিজ্ঞানসম্মত পরিমাপ পদ্ধতি £$ কেবলমাত্র বুদ্ধি পরিমাপ 
করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেই মনোবিজঞানের কাজ শেষ হয়ে যায়নি। বৃদ্ধি 
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ছাড়া আরো! অনেক মানসিক শক্তি ও প্রক্রিয়! পরিমাপ করার গ্রয়োজন-_ শিক্ষা 
কার্ধটিকে সহজ করার জন্য । তাছাড়া কোন একজন শিক্ষার্থী কতটা শিক্ষ। 
গ্রহণ করতে পারল, ভবিষ্কতে আর কতট? গ্রহণ করতে পারবে-__এ সমস্ত 
জানা প্রয়োজন । অধীত শিক্ষা কতটা আয়ত্ত করতে শিক্ষার্থী পারল তার 
পরীক্ষা, ভবিষ্যৎ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতার পরীক্ষা, ব্যক্তিসত্তা, আগ্রহ, 
প্রবণতা বা ঝোক, মনোভাব ই'তাদি পরিমাপ করার বিজ্ঞানসম্মত উপায় 
নির্ধারণ করে দিয়েছে এই মনোবিজ্ঞান । এই সমন্ত পরিমাপ-পদ্ধতি ষে 
শিক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট উন্নত করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

৯। আচরণমুলক সমন্যা £ মানুষের প্রত্যেকটি আচরণই হ'ল সঙ্গতি 
বিধানের গ্রচেষ্টা । কিন্তু অনেক সময় মানুষের আচরণের মধ্যে বিভিন্ন গ্রকার 
অপসঙ্গতি দেখ। যায়। শিশ্দের আচরণও বাদ দেওয়া যায় না। যে লমস্ত 
খিশু পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতি সাধন করত্তে পারে না, তাদের বল। 
হয় অপলঙ্গতিসম্পন্ধ শিশু । এই অপসঙ্গতির কারণ, ও তা! দূর করার উপায় 
সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথয পরিবেশন করে যনোবিজ্ঞান। 

এইজন্তই আমরা বলতে পারি, শিক্ষার এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে 
মনোবিজ্ঞানের পদক্ষেপ হয় নি। বিদ্যালয়ে, বিষ্তালয়ের বাইরে, গৃহে প্রতোক 
স্থানেযষে কোন শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে মনোবিজ্ঞান তার সাহাষোর হাত 
বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান এককভাবে শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে 
সাহায্য করতে পারে না। মনোবিজ্ঞানের অন্তান্ত কতকগুলি শাখা--ষেমন 
শিশু মনোবিজ্ঞান, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান, প্রয়োগমূলক মনোবিজ্ঞান, 
চিকিৎসামূলক মনোবিজ্ঞান, দলগত মনোবিজ্ঞান, অ-স্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান, 
সামাজিক মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিও শিক্ষামনোবিজ্ঞানকে প্রভৃতভাবে সাহাধা 
করে এবং শিক্ষাপদ্ধতিকে সহজ ও সর্বাঙ্নহুন্দর করে গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য 
করে। 

শিক্ষামুখখী মনোবিভ্ঞানের পরিধি (3০০০৪) : শিক্ষামূধী মনো- 
বিজ্ঞানের সামগ্রিক গরিসর ও তার আলোচ্য বিষয়বস্রকেই তার পরিধি বলা 
যেতে পারে। এই মনোবিজ্ঞানের কর্ষপন্ধতি শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার দিকে 
লক্ষ্য রেখেই গড়ে ওঠে । শিক্ষা-পদ্ধতি অন্ছসরণ করতে যেয়ে যে সমস্ত আচরণ 
ঘটে থাকে এবং তার জন্য যে সমস্ত সমন্তার উত্তব হয়, নে সম্বন্ধে আলোচন! 
করাই হ'ল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ। স্থুবিধার জন্য আমর মনোবিজানের, 
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পরিধিকে ছুটি পৃথক শাখায় ভাগ করতে পারি। একটি হ'ল-মানষের মৌল 
প্রকৃতির আলোচনা (02181991 135015 ০: 1780) আর অপরটি হ'ল-_ 
শিক্ষণ পদ্ধতির আলোচন! (2550201945 ০£1:62170105)1 শিশু জন্মের সময় 
কি কি সহজাত গুণ বা ক্ষমত। নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সে সম্বন্ধে আলোচনা ও 
গবেষণা করাই হ'ল প্রথম শাখাটির কাজ। এ সমস্ত গুণ বা ক্ষমতাকে শিক্ষা- 
মৌধের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় শাখাটির কাজ হু*ল-শিক্ষক 
কি ভাবে স্বল্পতম সময়ে সহজভাবে সার্থক শিক্ষা দিবার জন্য পরিবেশটিকে 
নিয়ন্ত্রর করতে পারেন, সে সমন্ধে কার্ধরী পথের সন্ধান দেওয়া । অবশ্ত এই 
দুটি শাখা ছাড়াও আরে অনেক দ্দিকেই শিক্ষা পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান সাহাধ্য 
করে থাকে । শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য বলে আজকাল 
প্রায় সমস্ত শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমে এটি অন্তভূক্ত হয়েছে। প্রথমে শিক্ষা- 
মনোবিজ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচন। কর যাক্‌ £-- 

১। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রথম কাজ হ'ল শিশু মনের আলোচন। কর]। 
তার মনের প্রকৃতি, তার উপর বংশধার1 ও পরিবেশের প্রভাব, তার সহজাত 
সবপ্ত গুণাবলীর সন্ধান, অভিজ্ঞতালন্ধ বৈশিষ্ট্য ও গুণের সন্ধান, তার মামসিক 
অবস্থা ও বিকাশ, তার সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিক গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে 
আলোচন৷ করে মনোবিজ্ঞান । 

২। শিশুর প্রবৃত্তি ও তার সহগামী প্রক্ষোভ, কল্পন। আবেগ ও ইচ্ছা, 
তার মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচন! করে মনোবিজ্ঞান । 

৩। আচরণের শরীর তত্বমূলক ব্যাখ্যাও করে থাকে মনোবিজ্ঞান। 
প্রবৃতিজাত আচরণ, প্রক্ষোভজনিত আচরণ, ক্রিক্লেক্স জাতীয় আচরণ ইত্যাদি 

।সন্বদ্ধে আলোচন। করে এই মনোবিজ্ঞান। মানসিক জীবনের দৈহিক ভিত্বিও 
"মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্ত। 

৪। শিশুর বুদ্ধি ও ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সামগ্রস্য রেখে তার আগ্রহ, মনো- 
ভাব ইত্যাদি বিবেচনা করে শিক্ষার বিষয়বস্ত কিভাবে নির্ধারিত হবে, কিভাবে 
শিক্ষাদান করতে হবে-_সে সম্বন্ধেও আলোচন। করে মনোবিজ্ঞান । 

৫। ইন্জ্রিয়গুলিই হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞত| আহরণের পথ। শিক্ষা- 
দানের সহায়ক হ'ল এই সমস্ত ইন্দ্রিয়। ইন্রিয়লন্ধ জ্ঞানের স্বরূপ কি ও 
ইন্রিয়ের অঙন্শীলনকে কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ কর! যায়, দে 
স্বষ্ধেও আঙ্গোচনা করে মনোবিজ্ঞান । 


শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ ১৫ 


৬। শিক্ষণপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা! করাই হ'ন 
যনোবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য । শিক্ষাদানের সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষাপদ্ধতির 
উপর । শিক্ষার প্রণালী, স্তর (.৪%), গতি ও সীমা, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণ।, 
ক্লান্তি, অবসাদ, বিরক্তি ইত্যাদি মন্বন্ধে আলোচন! কর! হয় মনোবিজ্ঞানে। তা 
ছাড়া মনে রাখা, তুলে যাওয়।, মনোযোগ দেওয়া, শিক্ষা-সঞ্চালন ইত্যানি ও 
শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। 

"| শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে খিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। 
শিক্ষার্থীর ল্ষজ্ঞানের পরিমাপও তাকে করতে হবে । শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সার্থক পরীক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভাবন করে বহু দিনের একটি 
সমস্তার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের আচগ্পণ বহুমুখী ও পরিবর্তন- 
শীল। এই বহুমূখী আচরণ ধারা ব্যাখ্যা! করার জন্য শিক্ষণ-মনোবিজ্ঞান িক্ষা- 
পরিমংখ্যান নামে একটি নৃতন শাখার উদ্ভাবন করেেছে। -তাছাড়। বিভিন্ন 
জাতীয় অভীক্ষার প্রচলন সম্ভব হয়েছে একমাত্র মনোবিষ্ঞানের ভন্য। 

৮। শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। যে আজ শিশু, সে 
আগামীকালের ভাবী নাগরিক। বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে তাকে উপযুক্ত 
নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষার কাজ। এর জন্ত সামাজিক মনো- 
বিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে সঙ্গতি বজায় রেখে চলতে হয়। আবার 
উপযুক্ত বৃত্তি নির্ধারণ করার ব্যাপারেও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অবদান কম 
নয়। 

শিক্ষক-শিক্ষণ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা *_-আগেকার দিনে শিক্ষাদান 
কার্ধে মনোবিজ্ঞানের বিশেষ স্থানে আছে বলে মনে কর] হত না। বিষয়বস্ততে 
পাণ্ডিত্য থাকলেই আর ভালোভাবে বক্তৃতা করতে পারলেই শিক্ষাদান ভালে! 
হবে বলে মনে করা হ'ত। মনোবিজ্ঞানের জানকে শিক্ষার প্রতিকূল বলেই 
মনে করা হত। পেষ্টালৎসী প্রথম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে শিক্ষাকে 
মনোবিজ্ঞান সম্মত করতে চান। আজকের যুগ হল শিশুশিক্ষার ধুগ। শিক্ষা 
পদ্ধতি হ'ল সেই পদ্ধতি যা শিশুর স্বাভাবিক জীবনযান্রাকে করে আননাময়, 
মনকে দেয় ক্ফুতি, শিশুকে করে সমাজ ও রাষ্ট্রের হযোগ্য নাগরিক। শিক্ষা 
আর এখন চাপিয়ে দেওয়] বোঝা নয়। শিক্ষকের প্রধান কাজ হল শিশুমনকে 
জানা । শিক্ষার্থীর স্থান এখন সর্বাগ্রে, শিক্ষক শুধু স্থপরিচালক। শিক্ষকের 
সন্য শিক্ষা! নয়--শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যই শিক্ষা, তবে পিক্ষকের 
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ভূমিক! এতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। তিনি 
শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র জানলাভেই সাহাষ্য করবেন না, তাদের মনে পাঠ্যবিষয়ে 
অনুবাগ ও আগ্রহের স্থষ্টি করবেন। শিশুদের বিকাশ কি ভাবে ঘটে, শিক্ষায় 
শিশুদের ইচ্ছা কিরূপ, তাদের ্রকুতি, প্রক্ষোভ, বুদ্ধি ও অন্থান্ত মানসিক শক্তি 
সম্বন্ধে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন, এ ছাড়া শিক্ষক নিজে শিক্ষাদান 
কার্যে কতদূর সফল এবং কতট1 যোগ্য তা জানারও প্রয়োজন আছে। এই 
সমস্ত কারণে শিক্ষামনোবিজ্ঞান প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে বিশেষ স্থান 
পেয়েছে । এটি শিক্ষককে কিভাবে শিক্ষাদান কার্ষে সাহায্য করে, সে 
সম্বন্ধে সক্ষেপে আলোচনা! কর। হ"ল £- 

১। অল্প সময়ে কিভাবে শিক্ষাদান করলে শিক্ষ। দীর্ঘস্থায়ী হবে ও 
শিক্ষার্থীর! উপকৃত হবে শিক্ষক তা জানতে পারেন। 

২। শিক্ষার লক্ষে কিভাবে স্বপ্পতম প্রয়াসে পৌছান যায় সে সম্বন্ধে 
পথনিদেশ করে। 

৩। শিক্ষক ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে গ্রভেদের কথা জানতে পারেন। 

৪| শিক্ষক তার নিজের যথাযথ যুল্যায়ন করতে পারেন। 

৫! শিক্ষার নূতন নৃতন পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষককে অবহিত করে। 

৬। শিক্ষার্থী সন্বন্ধে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায়। 

৭। শিক্ষকেব নিজের মানিক সঙ্গতি বিধানে সাহাধ্য করে। 

৮| মনোবিজ্ঞান সম্মত পরিমাপ পদ্ধতির লঙ্গে শিক্ষককে পরিচিত করে। 

পরিশেষে এক কাথায় বলা যেতে পারে শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের স্থান 
অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই জন্যই এটিকে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় 
(প্রাথমিক হতে ন্নাতকোত্তর ) আবশ্তিক বিষয় বলে গণ্য করা! উচিত। 

প্রত্যেক শিক্ষকই “শিক্ষার' সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বলতে 
গেলে, তাদের সমস্ত আচরণ শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে । মনোবিজ্ঞান 
কিভাবে তাদেরকে শিক্ষাদান কার্ধে লাহাষ্য করে, সে নত্বদ্ধে আলোচনা কর 
হ'ল। এছাড়াও শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্কের কথাটি আমরা নীচে 
আলোচনা করছি :-_ 

(১) শিক্ষা ব্যবহারমূলক, মনোবিজ্ঞানও তাই। 


(২) শিক্ষার একটি লক্ষ্য থাকবেই যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহাষ্য করে, 
মনোবিজান। 
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(৩) শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে যে সমগ্ত বিভিন্ন জাতীয় সমস্ত] দেখা যায়, 
সেই জাতীয় সমস্যা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এবং মনোবিজ্ঞানই এ সমন্ত 
সমহ্যার কারণ ও সমাধানের ব্যাখ্যা কবে দেয়। 

(৪) শিক্ষক ও মনোবিজ্ঞানীদের কাজের প্রকৃতি প্রায় এক রকমের 

এর জন্ত অনেকে বলে থাকেন, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান হাত ধরাধরি করে এগিয়ে 
চলে। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান যেন একই পাখীর ছুটি ডান!, একই মুদ্রার ছুটি পিঠ। 
একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি অসম্পূর্ণ ও অক্ষম। 

এখন শিক্ষা যে যে বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, সেগুলির কথা 
উল্লেখ করা হল -.. 

€১) ব্যক্তিগত বৈষম্য, (২) শিখনের স্তর গু নিয়মাবলী, €৩) বাক্তিসত্তাব 
ক্রমবিকাশ, (৪) বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ, ($) স্ৃতি, বিস্থৃতি ও মনোষোগ, 
(৬) প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ, (৭) দলগত মনোবিজ্ঞান য৷ শ্রেণীতে ছাত্রদের মধ্যে 
বিভিম্ন জাতীয় সম্পর্কের পরিচয় দেয়, (৮) অসঙ্গতির কারণ নির্ণয় ও তার 
সমাধান (৯) মনোবিজ্ঞানমূলক পরিমাপ, (১১) বৃতিমূলক নির্দেশনা ইত্যাদি। 
মনোবিজ্ঞানের কর্মধারা ও পরিধি লক্ষ্য করে 118-1)09£81| মস্তবা করেছেন £ 
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8£80৫]য, মনোবিজ্ঞানী ড্রেভারের মতে শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান হ'ল শিক্ষার 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অতাস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। এই বিষয়টির সাহাযা ছাডা 
শিক্ষামূলক সমন্তার সমাধান কবা সম্ভব নয়। 

বিজ্ঞান হিসেবে অনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য : আগেই বল! হয়েছে 
মনোবিজ্ঞান একটি বিজান এবং অস্তিবাচক (70818 ) বিজ্ঞান। কিন্ত তা 
ছাড়াও অন্ঠান্ত ভৌত বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য 
জাছে। বিজ্ঞান হ'ল তথ্যের সুলমঞ্জন্ত পর্যবেক্ষণ । এরজন্তও বিভিন্ন তথ্য 
সংগ্রহ করা হয় সেগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিস্তপ্ত কর! হয় এবং বিভিন্ন 
গরীক্ষণের মাধামে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ধায় । মনোবিজ্ঞান এ সমস্ত শর্ত 
ঠিকষত পালন করে। আমাদেব বিভিন্ন জাতীয় অভিজ্ঞতাই ছু'রকমের হ'তে 
পারে। বখন কোন একটি অভিজ্ঞত। সকলে একই ভাবে অর্জন করে তখন 
তাকে বাক্তিনিরপেক্ষ অভিজ্ঞত! বল! হয় কিন্তু খন একই অভিজ্ঞত| বিভিন্ন জনে 
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বিভিন্ন ভাবে অর্জন করে তখন তাকে ব্যক্তি নির্ভর অভিজ্ঞতা বলে (70618508% 
0 6108 65506716100 79:807] )। ভৌত বিজ্ঞানে স্থান, কাল, পাত্র 
হুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় হলেও মনোবিজ্ঞানে তা হয় না। বেল! ৩টা থেকে 
টা ও সন্ধে ৬ থেকে রাত্রি টা পর্যন্ত কাল বাবধান ৩ ঘণ্টা করে এবং ভৌত 
বিজ্ঞান বলবে এই বাবধান সমান । কিন্তু ছুটির মধ্যে কাল ব্যবধান এক 
হ'লেও আসলে দুটি বাবধান কিন্তু একই নয়। তেমনি ধরা যাক ৩ ঘণ্টা 
সময় সিনেমা হলে বসে কাটানো হ'ল আর তিন ঘণ্ট। সময় একটি নির্জন ছোট 
স্টেশনে ট্রেন ফেল করে পরের ট্রেনের জনা অপেক্ষা করতে হ'ল। ভৌত 
বিজ্ঞান যদিও বলবে ছুটি সময়ের পরিমাণ একই, তবুও আমাদের মনে হবে 
সিনেমা হলে সময়টা তাড়াতাভি কেটে গেল, কিন্তু স্টেশনে সময় যেন কাটছে 
না। মুখের রাত তাডাতাডি পোহায় হুখনিশি বুঝি কাটে ন1। কিন্তু ছু'টি 
রাতের পরিমাণ এক হ'লেও এক রকম মনে হবে না) দিনের বেলায় একটি 
বটগাছকে সকলেই বটগাছ হিসাবেই দেখছে (বাক্ি-নিরপেক্ষ )। কিন্তু 
মাত্রে এ বটগাছকে আমি দেখছি কাবুলীওরাল।, আমার বন্ধু দেখছে বাউল 
একতার! বাজাচ্ছে (বাক্তি-নির্ভর)। তেমনি আকাশে কালো যেখে কেউ 
দেখে হীতী, কেউ ভালুক, কেউ দৈত্য দানা, রাক্ষদ খোদ আবার কেউ ব 
দেখে বিরহিনী শ্রীরাধার আলুলয়িত কুস্তলভার। অভিজ্ঞতাগুলি যখন ব্যক্তি 
নিরপেক্ষ হয় তখন সেগুলি ভৌতবিজ্ঞানের আওতার মধ্যে পড়ে। আর 
যখন সেগুলি ব্ক্তি-নির্তর হয়' তখন তা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত হয়ে পডে। 
প্রত্যক্ষণ অধ্যায়ে এ জাতীয় বহু উদাহরণ দেওয়া! হয়েছে। 

মনোবিজ্ঞানমূলক অভীক্ষারও একটা বৈশিষ্টাও আছে। এর কোন পূর্ব 
নিধ্ণারিত উত্তর নেই। বাজি যে উত্তর দেয় সেইটিকে সঠিক বলে ধরে নিয়ে 
তার থেকেই ব্যক্তির বৈশিষ্্যগুলি খুঁজে বের করতে হয়। 


সবশেষে শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান সন্বদ্ধে নম, চ, 1)919সর বক্তব্য দিয়ে 
আলোচনা শেষ করছি £ 770008610718] 0১৪7 0)010% 18 1£6655:360 ৪৪ & 
01590) 0 ৯1160. 0970)01007 808. 20086 6636 0০৪ 06807199 
15069 500 01001018806 06085] ১৫7৫0০01067 87৫ 0160 ৪00০ 2০ 
6097 ৫5০ 196 986৫ 00 (0৪ 900০0]. 7396 18 18 ০০ ₹৪০৪, 
14908810081 187010010£7 18 & 56167008 18) 36৪ 0৭ 21676 50৫ 
85০০৪০6 16 02558 22০৪6 01 108 20568125] £00 3810628] চ৪ ০১০, 
19, 16 185 165 ০দ 86800001706 900 80076, 


॥ দু ॥ 
। শিক্ষা! মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ॥ 


( 80803008 0£ 7,0009010109] 12501701065 ) 


মনোবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে যে রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার যোগ 
আছে মনোবিজআনেও দেই রকম আছে। তবে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ 
বিজ্ঞানের একটা বড় তফাৎ আছে। নাধারণ *বিজ্ঞান সাধারণতঃ জড় 
পদার্থ নিয়ে আলোচন! করে। কিন্ত মনোবিজ্ঞানের গরীক্ষণের বিষয়বস্তু 
হ'ল মাঙ্ছয-_-তার আচরণ ও মন। মানুষ তে। যন্ত্র নয়। তার মনের গতি 
বিচি্জ আচরণ-ধারা আরো বিচিত্র, কাজেই কোৰ একটি বিশেষ পদ্ধতি 
অবলম্বন করে মানুষের মন ও আচরণের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। 
মনকে ভিতর ও বাহির-_দু'দিক থেকেই দেখতে হবে এবং তার আন্ত বিভি্ 
পদ্ধতি অন্গলরণ করা হয়। আগেই বলা হয়েছে--১৮৭৯ সালে জার্মান 
মনোবিদ্‌ ভূগ্ড লিপ্‌ছিগে প্রথম মনোবিজ্ঞানের গষেষণাগার স্থাপন করেন 
এবং তখন থেকেই মনোবিজ্ঞানে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়। 
₹ও এবং তার ছাত্রগণ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানারকম গবেষণা করে 
মনেক নৃতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। বিংশ শতাব্ধীর গোড়ার দিকে 
মনোবিজ্ঞান অনেক নতুন নতুন শাখাতে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের 
সকলের লন্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি দ্রুত উন্নত হয়। 
ক্রয়েড, (54) তার উদ্ভাবিত পদ্ধতিব সাহায্যে মনোবিজ্ঞানকে 
আরো উন্নত করেন। সবশেষে আসে-পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি। এই 
পদ্ধতি ঘনোবিজ্ঞানের ক্ষেতে সত্য সত্যই যুগান্তর এনেছে। এখন বিভিন্ন 
পদ্ধতি মত্বদ্ধে কিছু আলোচন! করা হচ্ছে ;-_ 

৬ ৷ অন্তর্পিন € 10179866119 ) ; অন্তরর্শন হ'ল এক প্রকার 
পরীক্ষণ। কিন্তু সাধারণ পরীক্ষণের নঙ্গে এর পার্থক্য হ'ল-_এতে বাইরের 
জিনিস পর্যবেক্ষণ না৷ করে ভিতরের জিনিস পর্ধবেক্ষণ করা হয়। কোন একজন 
নোক তার ঘনের খবর নিজেই সবচেয়ে বেশী জানতে পারে। ব্যক্তি নিজেই 
বখন তার নিজের মানবিক প্রক্রিয়ার প্রতি ও কাজ বৈজানিক্থলভ দিতে 


১৮ শিক্ষামূখী মনোবিজ্ঞান 


পর্ধবেক্ষণ করে, তখনই তাকে অস্তদর্শন বলে। আমাদের দৈনন্দিন 
অভিজ্ঞতা থেকেও অন্তরর্শনের পরিচয় পাওয়! যায়। যখন আমরা বলি 
এথিদে পেয়েছে" বা £তেষ্টা পেয়েছে”--তখন কি করে তা বলি? নিশ্চয়ই 
নিজের মনের দিকে তাকিয়ে। অন্তার্শনের সাহায্যে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ 
মনে কি ঘটছে ত৷ প্রত্যক্ষ ভাবে জানতে পারে। রাগ, ছুঃখ) ভয়, আনন্দ 
বা ঘ্বণা হ'লে মনে কি রকম অনুভূতি হয়; কিংবা সমস্যার কোন সমাধান 
করতে হ'লে মনে কি জাতীয় চিন্তার উদ্রেক হয়, তার খবর পাওয়া যেতে 
পারে একমাত্র অন্তরর্শনের সাহায্যে । তবে অন্তর্দ্শন কেবলমাআ মনের 
কথা সাধারণ ভাবে বর্ণনা করা বা গল্পের ছলে অভিজ্ঞতা আলোচনা করা নয়; 
বিজ্ঞানস্থলভ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মনের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াকে সবনিদি্ট ও সুসংবছ 
রূপে পর্যবেক্ষণ করে তার বাস্তব বিবরণ দেওয়াই হ'ল প্রকৃত অন্তরর্শন। 
একথা বল! যেতে পারে--নিজের চেতনার সাহাযো নিজেরই চেতনাগত 
পরিবর্তনগুলিকে পর্যবেক্ষণ করার নাম অন্তদর্শন (1070050600101) )। 
বিগত শতাব্দীতে অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান যখন বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত 
হয়নি, তখন অন্তদর্শনই ছিল মনোবিজ্ঞানের একমাত্র পদ্ধতি । কিন্ত বিংশ 
শতাব্দীতে আবরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রবল 
যুক্তি খাড়া করলেন। যেমন প্রথমতঃ, এই পদ্ধতিটির উপর ব্যক্তির নিজস্ব 
গ্রভাব অত্যন্ত বেশী। ব্যক্তি যা বলে, তাই মেনে নিতে হয়, ফলে বক্তব্যের 
সত্যতা অনেকাংশে খর্ব হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অশিক্ষিত ব্যক্তি বা 
শিশুদের পক্ষে অন্তর্শন করা সম্ভব নয়) ফলে পদ্ধতিটি সর্বজনীন নয়। 
ভৃতীয়তঃ, যেটিকে আমরা অন্তর্শন বলছি, সেটি প্রকৃতপক্ষে অনুম্মারণ বা 
পুনর্ভাবন (7২80:০59০০007)। যে মুহূর্তে কোন চেতনাগত পরিবর্তনকে 
পর্যবেক্ষণ করতে যাই, সেই মুহূর্তেই সেটি অন্তহিত হয়ে যায়, সেটি অন্তহিত 
হয়ে যাবার পর আমর! তার কথ প্মরণ করতে পারি। চতুর্থ, অন্তর্ঘশন 
করতে বসলে যে পরিবর্তনের জন্য অস্তর্শন করা হচ্ডে-যেই চেতনাগত 
পরিবর্তনটি লুপ্ত হয়ে ায়। আমার রাগ হয়েছে, কিন্ত মেই রাগাট কেমন-_ 
তার প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে বসলে প্মার রাগটি থাকবে না। 
এইজন্তই 78235; বলেছেন--“অস্তর্দর্শনের বিঙ্গেষণ হ'ল একট ঘুরস্ত লাটিঘের 
ঘুরণ কেমন তা! দেখবার অন্ত হাতে করে সেটা তুলে নেওয়ার মণ্ড) অখবা 
এ. / 02) 19068--717508025 ০: 0550৮০1085৯ ৬০] ). 
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অন্ধকার কেমন তা দেখবার জন্য আলোট1 জেলে দেওয়ার যতে।।” 
পৃঞ্চমতঃ, অস্তর্দর্শনের সাহায্যে চেতনার সম্বন্ধে সর্বজনীন কোন সত্যে 
উদঘাটন সম্ভব নয়__কারণ যে কোন চেতনাগত পরিবর্তনকে আমরা একবারের 
বেশী পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। অন্তান্ত বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের বন্তটিকে 
যতবার খুশী পর্ধবেক্ষণ করতে পারেন ; কিন্ত মনোবিজ্ঞানী চেতনাগত পরিবর্তন 
একাধিক বার পধবেক্ষণ করার কোন স্থযোগই পান না। তবে বিশেষ 
একটি চেতনাগত পরিবর্তনকে একাধিকবার পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নী হলেও 
বিভিন্ন সময়ে বহুবার একই রকম চেতনাগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। 
এ সমন্ত অস্কবিব। থাকা সত্তেও অন্তর্দর্শনকে কিন্তু বাদ দেওয়া যায় না। 
মনের বিভিন্ন প্রক্রিন্না ও চেতনার বিবিধ পরিবর্তন জানার একমাজ্জ উপায়ই 
হ'ল অন্তরর্শন। অন্ত্দর্শনের লাহায্যে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি 
সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য না হ'লেও__এগুলি যে মনোবিজ্ঞানীর গবেষপায় ষথেই 
মাহায্য কবে থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যত্বু ও সতর্ঝতার সঙ্গে 
বদি অন্ত্দর্শন করা যায়, তবে চেতনার সম্বন্ধে নানাপ্রকার সর্বজনীন সত) 
উদঘাটন করা সহজ হয়। তঃছাড়া উপরে যে সমস্ত অস্থবিধার কথা বল 
হয়েছে, চেষ্টা করলে সেগুলি অনেকাংশে কম করা সম্ভব । মানসিক প্রক্রিয়া 
সঠিক জ্ঞান পেতে হ'লে অন্ত্দর্শনই হ'ল সহজ ও অধিকতর নির্ভরযোগ্য উপায়। 
[ অন্ত্দর্শন হ'ল ব্যক্তিমুখী পদ্ধতি (5015০৫০)। এখানে মনকে জানাব 
চেষ্টা কর! হয় কতকগ্রলি আভ্যন্তরিণ লক্ষণের সাহায্যে । পরিদর্শন (1057৫ 
010) হ'ল বস্তমুখী পদ্ধতি (091200৪ )। এখানে মনকে জানার চেষ্টা 
করা হয় কতকগুলি বাথিক লক্ষণের সাহায্যে ] 
অন্তার্শিনের অস্থবিধা সম্বন্ধে আর একটি কথা বলতে হয়। এই পদ্ধতিতে 
মন নিজেই একাধারে দর্শক ও দৃষ্ট (0৮52:6৭)। এতে মনকে একই 
সঙ্গে মনের প্রক্রিয়া! ও মনের বিষয়, এই ছু*ভাগে ভাগ করতে হয়। আমাদের, 
মানসিক গ্রক্রিয়াগুলি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী 9 দ্রুত পরিবর্তনশীল। স্ততরাং 
এগুলির দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া! অত্যন্ত কঠিন। যে প্রক্রিয়াগুলি 
অপেক্ষাকৃত মন্থর, আমর! সেগুলি সম্বন্ধে বেশী তথ্য পরিবেশন করতে পারি। 
9:০৩৫-এর মত হ'লঃ-_“্যদিও অন্তর্শন পদ্ধতি কঠিন, তবুও তা অসম্ভব নস 
এবং এর ক্রটিগ্ুলি ছুরারোগ্য নয়।* 
5. 86505205705] 01 চ৯5০১০1০85. 


২, শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


২। পরীক্ষণ (8)6:156686) ই আধুনিক যুগ হ'ল বিজ্ঞানের যুগ। 
মনোবিজ্ঞান একটি গবেষণামূলক বিজ্ঞান । বিজ্ঞানের পদ্ধতি হ'ল-_ পরীক্ষণ, 
পর্যবেক্ষণ 9 সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পরীক্ষণ হল পর্যবেক্ষণেরই উপায়। কোন 
ঘটনা ব| প্রক্রিয়া পথবেক্ষণ করা ও তার সঙ্গে অন্ত কোন ঘটনা বা' প্রক্রিয়ার 
কার্ধকারণ সন্ন্ধ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে পরাক্ষণই হ'ল সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি । 
কোন একটি ঘটনা ঘটার জন্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শর্তের অধীনে কোন 
একটি ঘটনা ঘটে থাকে, মার এ বিশেষ শর্তের যদি পুনরা বিভব ঘটানো যায়, 
তবে ঘটনাটিরও পুনরাবৃত্তি হয়। আমাদের আচরণও তো এক ধরনের 
প্রাকৃতিক ঘটনা । এই ক্ষেত্রেও এ একই কথা প্রযোজ্য । পরীক্ষণ পদ্ধতিতে 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শর্ত সষ্টি করে একটি ঘটন! ঘটানো হয়। তারপর 
তার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা হয়। এইবার এ বিশেষ বিশেষ শর্তগুলির মধ্যে 
যে ঘটন[টি ঘটাব পক্ষে অপরিহায, সেটি খুঁজে বের করা হয়। এই অপরিহাধ 
শর্তটি অনাবশ্যক শর্ত গুলির মধ্যে এমন ভাবে মিশে থাকে যে সেটিকে সহজে 
খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বিশেষ শর্তাটকে খুঁজে বার করার জন্য বিশেষ 
একটি পম্থ! অবলম্বন করা হয়, এর নাম হ'ল-_পারিপার্থিকের পরিবর্তন সাধন 
(ড81:5174 002 ০1002507065 )। এই পদ্ধতিতে একটি ছাড়া অপর সব 
শর্তগুলিকে অপরিবতিত রেখে এ বিশেষ শর্তটিকে পরিবত্তিত বা অপসারিত 
করে দেখ! হয় সেটিই ঘটনাটি ঘটার প্রকৃত কারণ কি না। এইভাবে প্রত্যেকটি 
শর্তকে একে একে পরীক্ষ। করে প্রকৃত কারণটি খুঁজে বার কর! হয়। যে 
শর্তটিৰ পরিবর্তন করে ফলাফল লক্ষ্য করা হয়, তাকে পরীক্ষার 17060601217 
$2110010 বলে। বিজ্ঞানী এ অবস্থাকে স্বাধীন ভাৰে পরিবর্তন করতে পারেন। 
অবস্থা পবিবর্তনে ফলে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে 
90006 11316 বলে । একসঙ্গে কিন্ত একটি মাত্র শর্তের পত্রিবর্তন 
করা চলে। 

একটি উদ্বাহরণের সাহ[য্যে পরীক্ষণ পদ্ধতির উদাহরণ দেওয়া যাক। মনে 
করা। যাক্‌-_পুরঙ্কার দান দ্রুত ও সন্তোষজনক পাঠ শিক্ষার সহায়ক কি না_ত। 
জানতে হবে। এর জন্ত দু-দল শিক্ষার্থীকে বেছে নিতে হবে যাদের শিখনের 
ক্ষমতা, বৃদ্ধি ইত্যাদি একই। এবার তাদের একই পরিবেশের মধ্যে একই 
পাঠ্য বিষয় একই পদ্ধতিতে শেখান হ'ল। কিন্তু একটি দলকে পুরস্কার দেওয়। 
হ'ল, 'অপর দলকে হ'ল না। যে দলটিকে পুরস্কার দেওয়৷ হ'ল--ভারা হ'ল 


শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ২১ 


পরীক্ষণমূলক দল (70611016001 00 )-_কারণ পরীক্ষার উদ্দেশে 
এই দলটিকে সচেষ্ট শক্তিপ্রয়োগ হারা পরিবতিত করার চেষ্টা করা হল। 
এই দলকে যাদের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে-_মর্থাৎ যারা পুরস্কার পেল না 
তার! হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত দল (00:01 3:০7)। ঘটনা হ'ল নিয়কপ-__ 
পরীক্ষণমূলক দল -৯ নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়+নির্দিষ্ট পরিবেশ+নির্িষ্ট শিখন 
ক্ষমত11নিরিষ্ট পদ্ধতি+পুরক্কার পাঠশিক্ষা 
নিয়ঙ্ট্রিত দল-»নির্দি্ট পাঠ্যবিষয়+-নির্িষ্ট পরিবেশ + নির্দিষ্ট শিখন ক্ষমতা 
নির্দিষ্ট পদ্ধতি+ 0 -্পাঠশিক্ষা 
এখন যদি দেখা যায় প্রথম দল অর্থাৎ পরাক্ষণমূলক দল দ্বিতীয় দল অর্থাৎ 
নিয়ন্ত্রিত দলের চেয়ে সহজে ও ভাল ভাবে পাঠ শিখেছে তবে বুঝতে হবে 
পুরস্কার দান পাঠখিক্ষার সহায়ক । আবার যদি দেখা যায় নিয়ন্ত্রিত দলের 
পাঠের গতি পরীক্ষণমূলক দলের চেয়ে ভাল, তবে বুঝতে হবে পুরস্কার দান 
পাঠখিক্ষ/র পক্ষে ক্ষতিকর । আর যদি দেখা যায় পাঠখিক্ষ।ব ক্ষেত্রে ছু-দলের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবে বুঝতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরস্কার দেওয়া 
না দেওয়া ছুই-ই সমান। 
এই পদ্ধতির সাফল্যের জন্য তিনটি বস্তর প্রয়োজন। এক, যে ঘটন! নিয়ে 
পরীক্ষা চালানো! হবে তার পুনরাবৃতি (এখানে পাঠশিক্ষা ); ছুই, যে শর্তাট 
নিয়ে পরীক্ষণ করা হচ্ছে, তার উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ( এখানেই পুরস্কার দান) 
এবং তিন, পরীক্ষার বিষয়গুলি পরিবর্তনশীল হওয়! চাই। 
সহজেই বোঝ! যাচ্ছে, এরকম পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন। এ পরীক্ষার জন্ত 
এমন ছুটি দলের প্রয়োজন -যার! সবদিক থেকেই সমান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এ রকম দল সংগ্রহ করা সহজ নয়। কেক জোড়া যমজ শি (10277008] 
109 ) নিয়ে তাদের ছুটি সমান দলে ভাগ করা যেতে পারে । কিন্তু এরকম 
শিশুর সংখ্যাও অত্যন্ত কম। কাজেই মোটামুটি একই সমাজের, একই 
অবস্থার, একই বয়সের এবং প্রায় সমান ব। সমান বুদ্ধাস্ক-বিশিষ্ট ছুই দল ছেলে 
নিয়ে পরীক্ষা! চালাতে হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে_-কঠোর বিজ্ঞানসম্মত 
ব্যবস্থা অনষায়ী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা . মনোবিজ্ঞানে অত্যন্ত কঠিন। 
উচ্চতর মানসিক ক্রিরার ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের স্থযোগ অত্যন্ত 
মীমাবন্ধ। 
৩। জীবনেভিহাস সংগ্রহ (0952 5৫0৫৮): কোন একজন লোকের 


ই শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


বা শিশুর আচরণ পধবেক্ষণ করতে হলে সেই আচরণটি সন্বন্ধে বত বেশী তথ্য 
না ঘায়, ততই ভাল। আচরণটি কখন ও কিভাবে ঘটতে শুরু করল তা! সঙ্গে 
লক্ষে জানা যায় না। আমেরিকার গেসেল ইনস্টিটিউট শিশুর বুদ্ধি ও আচরণের 
বিকাশের সর্বজনীন স্থত্র খুঁজে বের কবার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে হাজার 
হাজার শিশুর জীবন ইতিহাস সংগ্রহ করে সেগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও 
শ্রেণীবিভাগ করেন। এই জীবন ইতিহাস সংগ্রহ করার মাধ্যমে আচরণের তথা 
সনের গতি ও পরিণতি জানার পদ্ধতিকে 0886-81805 11610 বলা হয়। 
বর্তমানে এই পদ্ধতি বিডিন্ন দেশে ব্যাপক ভাবে ব্যবস্ধত হচ্ছে এবং এতে 
সাফল্যের পরিমাণও অনেক বেশি । মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, অপরাধপ্রবণ 
বালক বা অসামান্য কৃতী পুরুষের বর্তমান অবস্থার জন্ত তাদের অতীত 
ইতিহাস কতট! দায়ী, তা জানা একান্ত প্রয়োজন। তবে এই ইতিহাস 
সংগ্রহের কাঁজট! প্রত্যক্ষ ভাবে না করে পরোক্ষ ভাবে করা হয়। বিভিন্ন ভাবে 
এই ইতিহামের তথ্যগুলি সংগ্রহ কর। হয়--যেমন কিছুট| ব্যক্তির নিজের 
কথাবার্তা থেকে, কিছুটা তাব মাম্মীয়ন্থজন, বন্ধুবান্ধব বা প্রঠ্িবেশীর নিকট 
থেকে, কিছুটা! বাঞ্ডির পরিবেশ পযবেক্ষণ করে, কিছুটা তার পারিবারিক 
ইতিহাস ও কিছুট! ব্যক্তির ডায়েবী ইত্যাদি থেকে । কেস্-স্টাডিতে সাধারণতঃ 
যে মব তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাঁর একট। তাঁলিক। এখানে দেওয়া হ'ল-- 

[এক] ব্যক্তির পরিচিতি সম্বন্বীয় তথ্য (10617105176 0918 )। 

[ছুই] সমস্া ( যেটি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ) সম্বন্ধীয় বিবরণ । 

[তিন] পারিবারিক ইতিহাস। 

[চার] ব্যক্তির বিভিন্ন দিকের বৃদ্ধিমূলক তথ্য (বুদ্ধি, প্রক্ষোভ, সামাজিক 

ইত্যার্দির বিকাশ-সন্বন্ধীয় )। 
(পাচ; ব্যক্তির শিক্ষার ক্রমবিক।শ। 
[ছয়] ব্যক্তির অভ্যাস, সঙ্গতিসাধক আচরণ, হবি, ভালো! লাগা, যন্দ 
লাগা ইত্যাদি। 

[সাত] স্বাস্থ্য ও অন্যান্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্য ।- 

এই পদ্ধতিতে জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে বিভিন্ন স্থান থেকে লংগ্রহ 
করে সেগুলিকে একত্রিত করে ব্যক্তি-জীবনের ক্রমবিকাঁশের একট! পূর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস খাড়া করা যেতে পারে। 


৪। ক্রমবিকাশ পদ্ধতি ( 0217600 112000৫)£ জন্মের অবাবহিত 


শিক্ষা-ঘনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ২৩ 


পরেই শিঞ্ষর্‌ জীবনে ধারাবাহিক বিকাশের কাজ শুরু হয়ে যায়। তার 
দেহে ও. হনেও ক্রষে ক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সমস্ত 
পরিবর্তবেন্ধ লয় তার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার উত্তব 
ঘটে। এই নমন্ত ক্ষমতা যদি অবিচ্ছিন্ন ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়, ত৷ 
হ'লে তার আচরণ লঘ্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। 
শিশুর জন্ম থেকে পূর্ণতা! প্রাপ্তি পর্বন্ত বিকাশমান বিভিন্ন দিক এতে 
পর্যবেক্ষণ করা হম্ব। এর জন্ত অবশ্যই দীর্ঘ সময় ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। 
পর্যবেক্ষণ যি সুচিন্তিত ও স্থনিয়নত্রিত না হয়, তবে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ 
হ'য়ে যেতে পারে। নবজাত শিশ্জর মধ্যে বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, সামাজিকতা 
ইত্যাদি নিতান্ত অস্কুরাবস্থায় থাকে । এগুলি শিশুর বয়ম বাড়ার সঙ্গে 
পঙ্গে কি ভাবে পরিবতিত হয় ও ক্রমশ জটিল হ'তে থাকে, মে সম্বন্ধে তথ্য 


আহরণ করা.সম্ভব--এই পদ্ধতিটির সাহায্যেই। 
এই পদ্ধতিটিকে অনেক মনোবিজ্ঞানী ছু'ভাগে ভাগ করে থাকেন। এক, 


তাড়াতাড়ি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (00055 5০06101৪] ) এবং দুই, দৈর্ঘ্য বরাবর 
পর্যবেক্ষণ ( [,00816901981) | প্রথম পদ্ধতিতে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের 
একসন্ধে পষবেক্ষণ করে বিভিন্ন বয়সের টবশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ সন্বন্ধে 
একটা লাধারণ ও সর্বজনীন সুত্রে উপনীত হওয়া যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে 
একটি বিশেষ দলকে বিভিন্ন বয়সে ও বিভিন্ন সময়ে পর্যবেক্ষণ করে তাদের 
ক্রমবিকাশ লক্ষা করা হয়। প্রথম পদ্ধতিতে সময় কম লাগে, কিন্ত 
প্রাপ্ত তথাগুনি ততটা নির্ভরযোগ্য হয় না; আবার দ্বিতীয় পদ্ধতিতে 
সময় অনেক বেশী লাগে, কিন্ত গ্রাথ্থ তথ্যগুলি অধিকতর নির্ভরযোগ্য । 

৫। ব্যাধি-নিরপণ ব। চিকিৎসামুলক পদ্ধতি ( 0114০ ): 
মানসিক রোগ্রগ্রস্ত ব্যক্তিদের রোগের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করার জন্ত 
মনোবিদ্গণ কেবলমাজ রোগীকেই পর্যবেক্ষণ করেন না, সঙ্গে সঙ্গে তার 
মাম্্ীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ আলোচনা! করে তার 
সম্বন্ধে অনেক তথ্য মংগ্রহ করেন। এই পদ্ধতিটির নাম চিকিৎলামৃলক 
পদ্ধতি। মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মনশ্চিকিৎসার শান্তর বা 
795০8৮5-র ভ্রত অগ্রগতি হচ্ছে। ইযুং, এযাভ.লার, ফ্রয়েড়, প্রভৃতি 
মনোবিজানী-চিকিৎলকের অক্লান্ত গবেষণার ফলে একটি নৃতন দিগন্ত উন্মুক্ত 
হয়েছে। বিশেষতঃ ফ্রয়েছের মনঃসমীক্ষণ বা 75070-21521551 থেকে 
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মানদিক ব্যাধির শ্বরূপ সম্থদ্ধে যে সমস্ত মূল্যবান তথা পাওয়া গেছে, সেগুলি 
মানসিক ব্যািব চিকিৎসাকে অনেকখানি নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত 
করেছে। শি্ষাশ্রযী নোবিঞ্ঞানের সঙ্গে মানসিক ব্যাধির চিকিংসার সম্বন্ধ 
অত্ান্ত নিবিড়। শিক্ষার সাকল্য নির্ভর করে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের 
উপর | যে শিক্ষার্থী মনের দিক দিয়ে অন্বস্থ, সে শিক্ষাক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত 
ফলেরই সৃষ্টি করে থাকে । শিক্ষাক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ফললাভের জন্যই বর্তমানে 
এই পদ্ধতিটি বুল ব্যবদ্ধত হচ্ছে । শিক্ষাক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎপার শাস্ত্রে গ্রচলিত 
যে সমস্ত পদ্ধতি ব্যাপক ভাবে ব্যবাত হয় সেগুলি হ'ল-__ 

অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি ( ঢ:০০ 4550০৫80100, 20600 ) £ এই 
পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে বলা হয়_“আপনার মনে যে সমস্ত কথা বা চিন্তার 
উদয় হচ্ছে, (সেগুলি যতই অসংস্কত বা অমাজিত হোক না কেন) আপনি 
সেগুলি বলে যন।” অর্থাৎ বিনা বাধায় ব্যক্তিকে তার মনের কথা বলার 
স্যোগ দেওয়া হয়। দেখা গেছে, এইভাবে ব্যক্ত করার ফলে যন্রে গভীর 
অন্ধকারাচ্ছন্ন তলদেশে যে সমস্ত অন্তদ্বন্ থেকে তার মানসিক রোগের 
উত্তব হয়েছিল, সেগুলির প্ররুত স্বরূপ চিকিৎসকের কাছে ধারে ধারে সুম্পষ্ট 
হয়ে ওঠে এবং চিকিৎসকের পক্ষে চিকিৎসা! করার কাজটিও সহজ হয়। 

প্রতিফলন তভীক্ষা ( 7১7০76০1156 15818 ) £ প্রতিকলন অভীক্ষা হ'ল 
ব্যক্তির অপ্রকাশিত ব্যক্তি-নত্তাটি জানার জন্য অভীক্ষা। এই অভীক্ষাগুলির 
মাধ্যমে ব্যক্তির এ অগ্রকাশিত ব্যক্তি-সন্তাটি বাইরে প্রতিফলিত হয় বজেই 
এগুলিকে প্রতিফলন অভীক্ষা বলা হয়। রর ইন্করট অভীক্ষা ( 002500801) 
[01010 [65: ), কাহিনী সংবোধন অভীক্ষা (111000090 4১0106706190101) 
25 বা, 4.7), শব্বাহ্ষঙ্গ অভীক্ষা ( ভ/০0:0 45500191001) 55 ) 
প্রভৃতি এই জাতীয় অভীক্ষা । এইগুলি সম্বন্ধে 'ব্যক্তি-সত্তা' অধ্যায়ে বিদ্ভৃত ভাবে 
আলোচন! করা হয়েছে । আবার প্রশ্ন গুচ্ছ ( 0306561010178116 ), ব্যকি-সতা 
নির্ণায়ক প্রশ্নাবলী (76501581165 179070015 ) ইত্যাদি চিকিৎমামুলক 
পদ্ধতির অস্তনু ক্ত। 

৬। পরিসংখ্যান পদ্ধতি (5005068] 706810 )$ পরিসংখ্যান 
বিজ্ঞানের ভ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্ক্ষা-যনোবিজ্ঞানে পরিসংখ্যান পদ্ধতির 
ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়েছে। শিক্ষাশ্রমী পরিসংখ্যান নামে একটি পৃথক 
শাখাই গড়ে উঠেছে। বর্তমান কালে এই পদ্ধতি হথেই গ্রাধান্ত লা 
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করেছে। যেখানেই সন্ভাব্যতার পরিমাণ ও গড় নির্ণয়ের প্রঙ্গ আছে, 
সেখানেই এই পদ্ধতি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে । এই পদ্ধতিতে 
মানসিক কার্ষের বিভিন্ন দ্িকগুলিকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মানমিক 
শক্তির প্ররূত হ্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গ্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব। 
তাছাড়া এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রভে জানা লম্ভব, 
প্রশ্ন করাব নৃতন ও বিজ্ঞানসত্মত পদ্ধতি জানা এবং পরীক্ষার ফল যথাযথ ভাবে 
ব্যাখ্যা করাও সম্ভব । 

৭। অন্যান্য পদ্ধতি : উপ্তততর প্রাণীর ( শিল্পাপ্থী, বানর ) ক্রম- 
বিকাশ ও বিশেষ বিশেষ আচরণের সঙ্গে মানবশিশুর ক্রমবিকাশ ও বিশেষ 
বিশেষ আচরণের তুলনা করলে শিখন, মনে রাখা, ভুলে যাওয়া, রাগ, ভর়, 
আনন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে ও শিশুর আচরণের মৌলিক প্রকৃতি স্নন্বদ্ধে অনেক 
তথ্য জান! সম্ভব। এই পদ্ধতিটির নাম__সাৃপ্ট নিরূপণ ব। তুলনামূলক 
পৃন্ধতি ( 001021806 1050100 )| কোন একজন লোক ঝম্বন্ধে বিশেষ 
জ্ঞান লাভ করার জন্য তার সঙ্গে (প্রয়োজন বোধ হ'লে অন্তান্ত ব্যক্তিকে 
সঙ্গে নিয়ে ) মুখোমুখি বসে সর|নরি কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা! করার 
নাম--সাক্ষাৎকার পন্ধতি (1767515. )। 

প্রত্যেক শিক্ষকই “শিক্ষার' সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। বলতে 
গেলে, তাদের সমস্ত আচরণ শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞান 
কিভাবে তাদেরকে শিক্ষাদান কাধে সাহায্য করে, সে সম্বন্ধে আলোচনা! কর! 
হ'ল। এ ছাড়াও শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্কের কথাটি আমর! নীচে 
আলোচনা করছি-_ 

(১) শিক্ষা ব্যবহারমূলক, মনোবিজ্ঞানও তাই। 

(২) শিক্ষার একটি লক্ষ্য থাকবেই যে লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করে 
মনোবিজ্ঞান । 

(৩) শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা দেখা যায়, 
সেই জাতীয় সমস্ত মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এবং মনোবিজ্ঞানই এ 
সমন্ত সমহ্ার কারণ ও সমাধানের ব্যাখ্যা করে দেয়। 

(8) শিক্ষক ও মনোবিজ্ঞানীদের কাজের প্রকৃতি প্রায় এক রকমের। 

এর জন্ত অনেকে বলে থাকেন, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান হাত ধরাধরি ৰরে 
এগিয়ে চলে। শিক্ষা! ও মনোবিজ্ঞান যেন একই পাখীর ছুটি ছানা, একই 
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মুঙ্তার ছুটি পিঠ। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি অসম্পূর্ণ ও অক্ষষ। শেষ 
করার আগে শিক্ষা যে ষে বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, মেগুনির কথা 
উল্লেখ করা হচ্ছে-_ 

(ক) ব্যক্তিগত বৈষম্য, খ) শিখনের সুত্র ও নিয়মাবলী, (গ) ব্যক্তি- 
সার ক্রমবিকাশ, (ধ) বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ, ($) স্তবতি, বিশ্বাতি ও 
মনোযোগ, (চ) প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ, (ছ) দলগত মনোবিজ্ঞান--যা শ্রেণীতে 
ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় সম্পর্কের পরিচয় দেয়, (জ) অসঙ্গতির কারণ 
নির্যয় ও তার সমাধান, (ঝা) অনোবিজ্ঞানমূলক পরিমাপ, (ঞ) বৃত্তিযুলক 
নির্দেশনা ইত্যাদি। মনোবিজ্ঞানের কর্মধারা ও পরিধি লক্ষ্য করে 
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প্রত্যেক প্রাধীকেই কোন না কোন আচরণ করতে হুয়। পরিবেশের 
বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতিবিধান করে প্রাণীকে বেচে থাকতে হয়। 
এই মঙ্গ তিবিধানের প্রচেষ্টাগুলিকেই আচরণ বলে। কিন্তু ভালো৷ করে লক্ষ্য 
করলেই দেখা যাবে আচরপগুলি সব এক প্রকার নয়। মোটামুটি এগুলিকে 
দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কতকগুলি আচরণ হ'ল--অজিভ ব! 
শিক্ষাজাত ([:59:750 বা £১০৫০:৪৭), আর বাকীগুলি হ'ল সহজাত ব৷ 
অনার্জিত (009152:751 বা [71567166)। প্রথম শ্রেণীর আচরণ হ'জ 
সেইগুলি, যেগুলি প্রাণী তার জন্মের পর পারিবেশিক শক্তির চাপে বা নিজের 
কোন চাহিদা! পূরণের জন্স অর্জন করে থাকে। এটা পরিকল্পিত। আর 
দ্বিতীয় শ্রেণীর আচরণ হ'ল সেইগুলি যেগুলি কোন প্রকার শিক্ষাপ্রন্থত নয়। 
প্রাণী এগুলি উত্তরাধিকার শ্থত্রেই লাভ করে থাকে এবং যখনই প্রয়োজন হয়, 
তখনই কোন রকম পূর্ধ-অঙ্শীলন ছাড়াই সেগুলি সম্পাদন করতে পারে। 
এগুলি বংশগত ভাবে একই শ্রেণীর প্রত্যেক প্রানীর মধ্যেই একভাবে বর্তমান 
খাকে। 
সহজাত আচরণগুলিকে আবার ছু'ভাগে ভাগ করা যায়-_রিক্লেন্স ও শন্বীর 
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তত্মুলক আচরণ এবং প্রবৃত্তিমূলক আচরণ। রিক্লেক্স ও শরীরতত্বযূলক 
আচরণ সন্বদ্ধে দ্ায়ূতস্ত্রের অধ্যায়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে । এখন 
প্রবৃদ্ধিমলক আচরণ ও সহজাত প্রবৃতি সম্বষ্ধে আলোচনা করা যাক-_ 

সহজাত প্রবৃত্তির শ্বরূপ ও কাজ কি তাঠিক করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানীর' 
বহুদিন একমত হতে পারেননি । সাধারণত এটিকে আমরা লৌকিক বা 
গ্রচলিত অর্থে ব্যবহার করি এবং যে কোন প্রকার কাজ করার শক্তি ব৷ 
প্রবণতাকেই সহজাত প্রবৃত্তি বলে থাকি । আবার অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকেও সহ- 
জাত প্রবৃত্তি বলা হয়। অন্ধ আবেগকেও একই নাম দিয়ে থাকি । একথা সতা 
যে সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে আবেগ থাকবেই ; কিন্তু ছুটিকে অভিন্ন মনে করাও 
যুক্তিযুক্ত নয়। জেমস্‌ উভয়েব মধো পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন-__ 
“আবেগ হ'ল অন্ুভূতি-প্রবণতা, আর সহজাত প্রবৃত্তি হ'ল কর্ম-গ্রবণৃতা” । তবে 
একথা ঠিক যে সহজাত প্রনুতি জন্মগত । এদের মধ্যে কতকগুলি জন্মের 
অব্যবহিত পরেই দেখা যায়, আবার কতকগুলি বয়োবৃদ্ধির সে সঙ্গে 
দেখা যায়। 

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যে বিভিন্ন জাতীয় মতবাদ পাওয়া যায় সেগ্তলিকে প্রধানত, 
ছু'টি ভাগে ভাগ করা যায়--প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদ। প্রাচীনপন্থীদের 
মধ্য ম্যাক্ডুগালের মতবাদ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । এটি যেমন সমস্ত 
প্রাচীন মতবাদের প্রতিনিধি, তেমনি আবার শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়ক । 

ম্যাক্ডুগালের তন্ব ঃ ম্যাকৃডুগালের মত অনুযায়ী মান্ষের মনে এমন 
কতকগুলি জন্মগত সুত্রে প্রাপ্ত প্রণত। আছে যেগুলি তার সমস্ত ভাবনা, চিন্ত! 
ও কাজের অপরিহার্ধ উৎস। এইগুলি থেকেই সে প্রেরণা লাভ করে। এট 
জন্মগত হুত্রে প্রাপ্ত গ্রবণতাগুলিই হ'ল 15070. 

তিনি তার 90018] 950১01045 গ্রন্থে প্রবৃতির স্বরূপ বর্ণনা করছে 
গিয়ে বলেছেন যে, এগুলি হ'ল কতকগুলি সহজাত বিশেষধমী! মানসিক 
সংগঠন; এগুলি কোন একটি বিশেষ শ্রেণীব অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রাণীর 
মধ্যেই দেখা যায়; এগুলি কতকগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্য যেগুলি প্রাণীর 
পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের প্রচেষ্টার ফলে ধীরে ধীরে আবিভূ্ত 
হয়েছে এবং এগুলি মনোপ্রকৃতির জন্মগত উপাদান বলে কখনই যন থেকে 
মুছে ফেলা যায়ন! বা! প্রাণী কোন উপায়েই এগুলি তার জীবনকালে .অর্জন 
করতে পারে না। 
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কার এই ব্যাথার উপর ভিত্তি ক'রে তিনি প্রবৃত্তির সংজ! ঘিজেন 
এইরপ- প্রবৃতি হ'ল এমন একটি সহজাত বা উত্তরাধিকার স্থত্রে প্রাপ্ত 
জৈব-মানলিক প্রবণতা ( 055০1১০-017551221 2519951002, ) যা তার 
অধিকারীকে প্রবৃত্ত করে- (ক) কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত বস্ত 
প্রত্যক্ষ করতে ৰা তাতে মনোযোগ দিতে, (খ) সেই বস্তুটি প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে 
সঙ্গে কোন বিশেষ একটি প্রক্ষোভ ৰা আবেগ অন্থভব করতে এৰং (গ) মেই 
বন্তটি সম্বন্ধে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করতে বা অস্তত লেইভাবে 
কাজ করার একটা প্রেরণা অনুভৰ করতে । 
ম্যাক্ডুগালের দেওয়৷ এই পদ্ধতির সংজ্ঞ! থেকে প্রবৃত্তিজাত কার্প্রণালীর 
চাঁরিটি বিভিন্ন শ্তর দেখা ষায়। সেগুলি হা'ল__ 
প্রথম স্তর £ আচরণটি জাগাতে সক্ষষ এমন কোন বন্ত প্রত্যক্ষ 
$ করা বা তাতে যনোষোগ দেওয়া | এঁটি হ'ল প্রবৃত্তির 
জ্ঞানমুলক ব1 0০851185৩ দিক। 
দ্বিতীয় স্তর £ বস্তটি (উদ্দীপক ) প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে লঙ্কে একটি 
/ বিশেষ প্রক্ষোভের জাগরণ। এটি হ'জ প্রবৃত্তির 
অনুভূতিমুলক বা 5০৮০ দিক। 
ভূতীয় স্তর প্রক্ষোভ জাগরণের লঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে 
$ কাজ করার তীব্র "তাড়না অনুভব করা। এটি হ'ল 
প্রবৃত্তির প্রচেষ্টামুলক বা 0০58/8০ দিক। 
চতুর্থস্তর £ যেটি নিছক প্রচেষ্টার আকারে ছিল, সেইটির বাস্তবে 
আচরণের ন্ধপ নিয়ে প্রকাশ। এটি হ'ল প্রবৃত্তির 
আচরণমুলক বা! 4০৮০ দিক। 
একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনে কর! যাক 
একজন লোক বনে গেছে। সে সেখানে দেখতে পেল একটা! বাঘ দুরে 
আস্ছে। এখন তার মনোযোগ বাঘের দ্রিকেই কেন্দ্রীভূত হবে। এটিই 
হ'ল আচরণের প্রত্যক্ষণমূলক বা জ্ঞানমূলক ত্তর। বাঘকে আসতে দেখেই 
তার মনে ভন্ব জাগলো । এই স্তর হ'ল আচরণের অন্ুৃভূতিমূলক স্তর। 
ভয় জাগার লঙ্গে সঙ্গে তার মনে তীত্র ইচ্ছ! হবে বাঘের হাত থেকে 
নিস্তার পেতে । সে এমন কোন আচরণ করতে চাইছে (পলান্নন ব! গাছে 
চড়া) যাতে বাঘ তার কোন ক্ষতি করতে নাপারে। এটি হ'ল জাচরণের 
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প্রচে্টামূলক ত্তর। এরপর সে সত্য সত্যই দৌড়াবে কিংবা গাছে চড়ে 
আত্রক্ষা করবে। এটি হ'ল আচবণমূলক স্তর এবং এই স্তরেই সত্যকার 
প্রবৃতিমূলক আচবণটি সংঘটিত হ'ল । এখানে বণিত প্রবৃত্তিটির নাম হ'ল__ 
পলায়ন প্রবৃতি আর এব কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটি হ'ল ভয়। আচরণ হল- 
পালানো কাজটি বা গাছে চড়া কাজটি । 

ম্যাক্ডুগালেব মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেক্তরস্থলে একটি করে বিশেধ 
জাতীয় প্রক্ষেভ থাকবেই এবং কোন প্রবৃত্তিমলক আচরণ ঘটার পক্ষে এই 
কেন্ত্রগত প্রক্ষোভটির জাগরণ অপবিহার্ধ। এই প্রক্ষোভটিই প্রবৃত্তিমূলক 
আচরণের পশ্চাতে শক্তি জোগায়। আবার প্রবৃতিযুলক আচরণ ঘটার 
পক্ষে উপবে বণিত প্রত্যেকটি সবই অপরিহাধ। মাঝখানে যে কোন একটি 
স্তর বাদ গেলে সেইখানেই প্রবুত্তিব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে । বাঘ না দেখলে ভয় 
জাগবে না, তয় না জাগলে পালাবার তাড়না" অনুভূত হবে না, আবার 
পালাবার তাড়না অন্ভূত না হ'লে পালানো! কাজটিও হবে না। যে প্রবৃত্তির 
যে গ্রক্ষোভ, সেই প্রক্ষোভটি জাগরিত না হলে সেই বিশেষ প্রবৃত্তিটি 
সক্রিয় হবে ন|। ভয় ছাড! পালানে। হবে না, বিস্বয় ছাডা৷ কৌতুহল জাগ্রত 
হবে না। 

্যাক্ডুগাল এ কথাও বলেন--যে সহজাত আচব্ণটির সমাপ্তি হ'তে পাবে 
ছ'ভাবে। যদি গ্রবৃতিজাত আচরণ বাধাপ্রাপ্ত না হয় তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে 
পৌছাতে পারে, তবে একটা পরিতৃপ্তি ও সুখের আনন্দজনক অভিজ্ঞতা 
অনুভূত হবে। কিন্ত সেটি কোন কারণে বাধাপ্রাণ্ধ হ'লে অতৃপ্তির ছঃখজনক 
অভিজ্ঞতা অনুভূত হবে। 


॥ প্রবৃত্বির ভালিক। ॥ 
ম্যাকৃডুগাল যখন প্রথম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তালিক। প্রস্তুত করেন, 
খন তিনি মোট চৌদ্দটি সহজাত প্রবৃতি ও তাদের অনুগামী চৌক্গটি 
ক্ষোভের উল্লেখ কবেছেন। সেগুলির তালিকা! নীচে দেওয়া হল-_ 
মৌর্পিক আবেগ সহসা প্রবৃত্তি 
(11)807700) (90100215 :01011012) 
১। পলায়ন (30912) ১। ভয় (562:) 
২) ম্বুযুখসা (00108) ২। ক্রোধ (40827) 


লহজাত প্রবৃত্তি ৩১ 


মৌলিক আবেগ সহজাত প্রবৃতি 
(1780000) (01109970000) 
৩। স্পা বা বিতৃফা! (0:670015101)) ৩। বিরক্তি (015805) 
৪। বাৎসলায (72:79) ৪ ক্ষেহ বা মমতা (16061 
16611718) 
«| অনুনয় (4১00691) «| দুঃখবোধ (01501658) 
৬। যৌন প্রবৃত্তি (92%) ৬। কাম (17350) 


৭ | কৌতুহল (00011051) ৭| বিস্ময় (ভ/০:67) 
৮। থাস্ভান্থেণ (8০০৫-3০০]178) ৮। ক্ষুধা (0500) 
৯। যৌথ প্রবৃত্তি (0768211005) ৯। নিঃসঙ্গতা ( :017618653) 


১০। আত্মগ্রতিষ্ঠা (9০1£ ১৪। আত্মগরিমা (50079810111) 
8550101017) 
১১। বশ্াতা (98১00135100) ১১। হীনমন্ততা (17766770015) 
১২। জঞ্চয় (4৯০০9$512101)) ১২। অধিকাববোধ (07861511179) 
১৩। সংগঠন বা নির্মাণ ১৩। সৃষ্টি (006901561)295) 
(07902006108) 
১৪। হাতত (18080061) ১৪। আনন্দবোধ (40005210677) 


এই চৌন্দটি প্রধান সহজাত প্রবৃত্তি ছাডাও ম্যাক্ডুগান আরে! কয়েকটি 
অপ্রধান প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন। যেমন--কাশি, নিঃশ্বাস ফেলা, মলমৃন্ধ 
ত্যাগ ইত্যা্দি। পরবতিকালে তিনি পৃর্োক্ত চৌদ্ছটি সহজাত প্রবণতার সঙ্গে 
আরে! তিনটি সহজাত প্রবণতাকে যুক্ত করে মোট সতরটি সহজাত প্রবৃদ্ধি 
উল্লেখ করেছেন। এই নতুন তিনটি প্রবণতা এবং তার সহগামী মৌলিক 
আবেগগুলি হ'ল-_ 

১) বিশ্রাম (550) ১। ক্লান্তিবোধ (চ৪018006) 

২। আরাম (885৫) ২। দুঃখ বিমুখতা। (4৬67:5707) 6০ 1917) 

৩। আবিষ্কার (5891০ ৩। ভ্রমণ স্পৃহা (06516 0০ 

1810101) 09615) 

খ্যাক্ডুগালের মতে এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি মানুষ ও অন্যান্য ইতনব 
প্রানীর মধ্যে দেখা যায়। কিন্ত ইওর প্রাণীর! তাদের প্রবৃতিগুলির সাষান্ততম 
পরিবর্তন ঘটাতেও সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে লহজাত প্রন্তির মধ্যে জানমূলক 
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উপাদান থাকার অন্ত মানুষ এগুলিকে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার দ্বারা নান! ভাবে 
পরিবতিত করতে পারে। যখন একসঙ্গে একাধিক সহজাত প্রবৃত্তি কাঁজ করে, 
খন আমরা একটি মিশ্র আবেগগত উত্তেজনা অঙ্থভব করি। এই মিশ্র 
আবেগের মধো কিন্ত মৌলিক আবেগের গুণগুলি কিছু পরিষাশে অঙ্ভব 
৮১৬৪ প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য 8 মহজাত প্রবত্বির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
আছে। প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি হ'ল-- 

[এক] প্রবৃতিগুলি হ'ল জন্মগত বা বংশগত অজিত নয়। প্রাপী জন্মগত 
মৃত্রে এই সব প্রবৃত্তির অধিকারী হয়। এগুলি শিক্ষার দ্বারা অর্জন করা যায় না। 

[ছুই] সহজাত প্রবৃতি জন্সগত হ'লেও সব প্রবৃত্তিই জন্মের সময় থেকেই 
কাজ করে না। পাখীর বাস! বাধার প্রবৃত্তি বা ডিমে তা দেওয়ার প্রবৃত্তি 
কিংবা মাহষের যৌন প্রবৃত্তি জন্মের পরই নিজেকে ব্যক্ত করে না। উপযুক্ত 
সময়ে এগুলি আত্মপ্রকাশ করে। কিন্ত স্তন্তপানের প্রবৃত্তি বাঁ খাৰার ঠক্‌রে 
খাবার প্রবৃত্তি জন্মের পরই নিজেকে ব্যক্ত করে। 

[তিন] প্রবৃত্তিমূলক কাজগুলি শিক্ষাপ্রস্থত না হ'লেও এগুনিতে দক্ষতার 
অভাব হয় না। প্রথম প্রচেষ্টাতেই পাখী নিখুঁত ভাবে বাস! নির্মাণ করে, 
মৌমাছি মৌচাক তৈরী করে। 

[চার] প্রবৃত্তিজাত আচরণের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর উদ্বেশ্টমূলক 
দিকটি। প্রবৃত্তিজাত আচরণ উদ্দেশ্য হীন তো! নয়ই, বরং একটি বিশেষ উদ্দেশ্ঠ 
ব! লক্ষ্যে উপনীত হুবার জন্যই এব উদ্ভব। 

[পাচ] সহজাত প্রবৃত্তি যদিও প্রাণীর কোন ন। কোন উদ্দেশ্ট সাধন করে, 
তবুও সেই উদ্দেসঠাটি স্বন্ধে প্রাণীর মধ্যে পূর্ব থেকে কোন সম্পষ্ট চেতনা থাকে 
না। এগুলি প্রাণীর জৈবিক চাহিদ। মেটায় ও আত্মরক্ষ! এবং শ্বজাতি রক্ষায় 
সহায়তা করে। বল। যেতে পারে, প্রবৃত্তিগুলি হ'ল কতকগুলি প্ররৃতি-দতত অস্ত 
যার সাহায্যে প্রাণী পৃথিবীতে টি'কে থাকার প্রাথমিক চাহিদাগুলি অন্ত কারো 
সাহায্য ছাড়াই মিটিয়ে কেলে। 

[ছয়] সহজাত প্রবৃত্তি কোন ব্যক্তিবিশেষ বা প্রাণী বিশেষের লম্পততি নয়, 
একটি জাতিগত সম্পত্তি। এগুলি কোন একটি জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক প্রাণীর 
মধ্যেই সর্বজনীন ভাবে বিশ্যমান থাকে । ক্ষুটা, তৃষকা, বাৎলল্য, ধৌনগ্রবৃতি 
ইত্যাদি প্রবৃত্তি যে কোন জাতির প্রত্যেকের মধ্যেই বর্তমান । 
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সহজাত প্রবৃত্তি হি 


[সাত] প্রবৃত্তি সারাজীবন ধরেই কার্যকরী থাকে যদিও কিছু কিছু প্রবৃত্তি 
সাবাজীবন সক্রিয় থাকে না এবং থাকলেও অপরিবতিত অবস্থায় থাকে না। 
তন্তপান প্রবৃত্তি বড় হ'লে থাকে না । 

[আট] সহজাত প্রবৃত্তি জন্মগত এবং বংশাশ্ক্রমিক, একই প্রবৃত্তি একই 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এইজন্য প্রবৃত্তিজাত আচরণেব মধ্যে কিছুটা 
ববাস্ত্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। 

[নয়] সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। 
ৃদ্ধিজাত আচরণ পরিবর্তনধর্মী, কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণ পূর্ব নির্ধারিত ও 
অপরিবর্তনীয়্। 

[দশ] সহজাত প্রবৃত্তির গ্রতিক্রিয়া কিন্তু দেহের কোঁন একটি বিশেষ 
অংশের প্রতিক্রিয়া নয় , সমগ্র দেহযন্ত্রের প্রতিক্রিয়] | 

[এগার] সমগ্র পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে সহজাত প্রবৃত্তির 
প্রকাশ ঘটে। 

[বার] প্রাণীর শারারিক সংগঠনের সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির বিশেষ 
মংষোগ আছে। 

[তের] সহজাত প্রবৃত্তি প্রধানত কর্মপ্রবণতা। এই কারণে আবেগের 
নঙ্গে প্রবৃত্তির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। আবেগ হ'ল একপ্রকার অন্তুভৃতি, 
কিন্তু প্রবৃত্তি হ'ল কর্মপ্রবণতা । আবেগ অন্তমুণধী, প্রবৃত্তি বহিমু্ধী। কিন্ত 
ম্যাক্ডুগালের মতে, প্রত্যেক প্রবৃত্তির একটি কেন্দ্রগত প্রক্ষোভ আছে। 
এই প্রক্ষোভটি কার্যকরী না হ'লে প্রবৃত্তি আচরণটি সংঘটিত হয় না। তবে এই 
প্রবত্বি প্রক্ষোভ সম্পর্কটি অবিচ্ছে্য কি না, সে বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে 
মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। 


॥ ম্যাক্ডুগালের প্রবৃত্তি-মতবাদের সমালোচন! ॥ 

১। ম্যাক্ডুগাল সহজাত প্ররবৃত্বিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহাৰ 
করেছেনু। হাচি, কাশি, নিঃশ্বাস ফেলা প্রভৃতি প্রক্রিয়াকেও তিনি সহজাত 
প্রবৃত্তির অন্তর্ৃক্ত করেছেন। অনেক মনোবিজ্ঞানী কিন্ত এই জাতীয় 
প্রক্রিয়াকে সহজাত প্রবৃত্তির বলে মেনে নিতে রাজী নন। 

২। ম্যাক্ডূগাল প্রবৃত্তির সাহায্যে মানুষের অনেক জটিল আচরণকে 


৩ 
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অত্যন্ত মহজভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যানব-আচরণ এভ 
জটিল ও বৈচিত্র্যময় যে সরল প্রবৃত্তির সাহায্যে তার ব্যাখ্যা করা স্ভব নয়। 

৩। ভীর মতবাদে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিক পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কর্ম-প্রবণস্তা 
বলে বর্ণনা কর! হয়েছে । মানব-আচরণ কিন্ত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার 
লমষ্টি নয়। এব সম্পূর্ণ রূপটি কেবলমাত্র প্রবৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। 

৪। ম্যাকৃডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির সহগামী প্রক্ষোভ থাকবেই 
কিন্ত ড্রেভার, জেমস, গিনস্বার্গ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানী এ কথ! হ্বীকাৰ 


করেন না। 
৫| প্রবৃত্িজাত আচবণ সর্বজনীন নয়। মানুষের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন 


সমাজে প্রবৃত্তিজাত আচরণ বিভিন্ন । এমন অনেক মানব-সমাজ আছে, যেখানে 
বাৎসল্য বলে কোন স্থনির্দি্ প্রবৃত্তি নেই। শোনা যায়, এস্ষিমোরা ন!কি 
বাগ করে না বা ঝগডা করতে জানে না। তাব অর্থ-_তাদের যুযুৎস! প্রবৃ্ডি 
নেই। 

৬। প্রবৃত্তির মাহায্যে মানব আচরণকে ব্যাখ্য। করার প্রচেষ্টা বিজ্ঞানসম্মত 
নম, কারণ প্রবৃত্তি মানব আচরণের কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ কবতে পাৰে 
না, কেবলমাত্র বর্ণনা করতে পারে। 

৭। প্রবৃত্তিজাত আচরণ যাস্ত্রিক ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু মানুষের কোন 
আচরণই তো যান্ত্রিক ও অপরিবর্তনশীল নয়। তাহ'লে কি করে বলা যায় যে 
মানৰ আচরণ প্রবৃত্তিজাত? 

৮। ম্যাক্ডুগালের মতে সহজাত প্রবৃতি শিক্ষা ও অভিজ্ঞত। নিরপেক্ষ । 
কিন্ত কতকগুলি প্রবৃত্তি কেবলমাত্র জন্মগত হ্ত্রে প্রাপ্ত নয়, সামাজিক পরিবেশ 
থেকেও প্রাঞ্ত। 

৯। ফ্রয়েডেব মন সমীক্ষণের সহীয়তায় আমরা জানতে পেরেছি যে এমন 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলিকে পূর্বে দহজাত মনে করা হ'ত) কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে সেগুলি অজিত। তাহ'লে ম্যাক্ডুগাল যে সমস্ত সহজাত প্রবৃতির 
কথ! বলেছেন, তাদেব সংখ্যা অনেক কমে যাবে। 

১*। ম্যাক্ডুগাল সহজাত প্রবৃত্তি ও সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে কোন সুপ্পষ্ট 
ভেদরেখা টানেননি। সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের মধ্যে তিনি একট 
পার্থক্যের কথ। ত্বীকাব করেছেন। 


১১। প্রবৃত্তির সংখ্যা নির্ণয়ের ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানী! একমত নন। 


সহজাত গ্রবৃত্তি ৩৫ 


১২। ম্যাকৃডুগাল যে সমস্ত প্রবৃত্তির কথা বলেছেন, সেগুলি সবগুলিই সবল 
ও অমিশ্র নয, ববং বেশ জর্টিল ও একাধিক আচরণের মিশ্র রূপ। 

১৩। ম্যাক্ডুগালের মতে প্রাণীব সমস্ত কাজের পিছনে একমাত্র প্রবৃত্তিই 
প্রেষণা-শক্তি জোগায় এবং প্রবৃত্তি ছাড়া আচবণের প্রেষণা-শক্তি সংগ্রহ করাৰ 
আব কোন উৎম নেই। কিন্ত বু মনোবিজ্ঞানী একথা স্বীকার করেন না। 
অলপোর্টের বিখ্যাত "56015 0£ ঘা 000010209] £00000]05 0£ 2106%6ও 
হ'তে আমরা জানতে পারিযষে কোন অজিত আচরণ ব| অভ্যাস নিজে 
থেকেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পরিণত হতে পাবে এবং আচরণের পশ্চাতে প্রেষণ।- 
শক্তি জোগাতে পাবে । উড.ওযার্থ একে “উপকরণের উদ্বেশ্ঠে পরিণত হ ওয়া" 
বলে বর্ণনা করেছেন। 

১৪। মানুষে আচরণেব ব্যাখ্যা-প্রপঙ্গে সহজাত প্রবৃদ্ি কিন্ত 
ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে খুব একটা! উপযোগী নয়। শৈশব অতিক্রম কবাব 
পব মানুষ সমস্ত ক।'জই কেবলমাত্র সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নাতে কবে না । তাৰ 
কাজ বুদ্ধির দ্বারাও পরিচালিত হয়। অনেকে আবার সহজাত প্রবত্তিকে 
বংশগত অপরিবর্তনীয় কতকগুলি মৌলিক প্রবৃত্তি অর্থে গ্রহণ করেন এবং মনে 
করেন এই অর্থ গ্রহণ করলে মান্ষের সহজাত প্রবৃত্তি আদৌ আছে কিনা, মে 
বিষয়ে সন্দেহ আছে। এইজন্য অনেক মনোবিজ্ঞানী সহজাত প্রবৃত্তির বদলে 
প্রেষণা (21০61৬০), নোদনা (10116), চাহিদা (13০০৭) প্রভৃতি শব্দ 
ব্যবহার করার পক্ষপাতী । 

সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি ঃ আগেই বল! হয়েছে যে প্রবৃত্তিজাত আচবণ 
এবং বুদ্ধিগ্রন্থত আচরণ এই দুঃয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। সহজাত 
প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে তুলনা! করলে নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়__ 

প্রথমতঃ বুদ্ধি ও সহজাত প্রবৃত্তি উভয়ই সহজাত । 

দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধি একটি মানসিক শক্তি, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি হ'ল এক- 
প্রকার কর্ম-গ্রবণতা। 

তৃতীক্নত: বুদ্ধি নিজেই একটি শক্তি, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি নিজে একটি 
শক্তি নয়; এর শক্তির উৎস হ'ল কেন্দ্রগত প্রক্ষোভ। 

চতুর্থতঃ বুদ্ধি গতিশীল বা পরিবর্তনধর্মী, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি 
অপরিবর্তনধর্মী। বুদ্ধিজাত আচরণ বৈচিত্র্য ভরা, কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচবণ 
বৈচিত্র্হীন ও যাস্ত্রিক। 
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পঞ্চমতঃ বৃদ্ধি অতীত শিক্ষাকে বর্তমান ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে । 
কিন্ত প্রব্িজাত আচবণ পূর্ব নির্ঘাবিত ও অতাত শিক্ষার প্রভাব মুক্ত। 
অতীত খিক্গাব সাহায্য নেয় বলেই বুদ্ধিজাত আচরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়? কিন্ত 
“এস্স/র সাহ!ষ্য ন। নেওযাব জন্যই প্রবৃত্তিভাত আচরণ যান্ত্রিক হয়। 

ধ)তঃ প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি, ছুটিকেই যদি পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর যুদ্ধ করার 
হ।তিং]র লা হয, তবে প্রবৃত্তিকে বলতে হবে আদিমতম অস্ত্র, অ।র বুদ্ধিকে 
বনতে হবে আধুশিক্তম অন্ত্। 

সপ্তমতঃ বুদ্ধিজত আচবণে অভিজ্ঞতাৰ মাত্র। বেশী, কিন্তু প্রবৃত্তিজাত 
আচরণে অঠিজ্ঞতার মাত্র। কম । 

ম্যাক্‌ডুখাল প্রনৃতিজাত আচরণ ও বুদ্ধিজাত আচরণের মধ্য এইরূপ 
প্রভেদেব বথ। বলেছেন-প্রবৃরিজ।ত আচবণ হল উদ্দেস্তমূলক, কিন্ত এ 
জাত |র পবিবেশেব কোন রকম পৃব অভিজ্ঞত। ছাড়াই প্রাণী এ আচরণটি করে 
থাকে। বুদ্ধিজ/ত আচরণের লক্ষণ হ'ল-গ্রাণী পূব অভিজ্ঞতার সাহায্যে 
লাঙান হতে পারে এব" এব সাহায্যে বর্তমান কাষকেও পবিচালিত করতে 
গারে। সহজ!ত প্রবৃত্তি হ'ল উদ্দেস্তমূল৭ কাজ করার একটা জন্মগত ক্ষমতা, 
বস্তু বুদ্ধি হ'ল পুর্ব অঠিজ্ঞতাব ভিভিতে সহজাত ক্ষমতার উন্নতি সাধনের 
-কট। ক্ষমতা । 

সহজাত গ্রনুত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য যেমন আছে, সাদৃশ্ত ও তেষন 
আছে। অনেক ক্ষেত্রেই সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিব মধ্যে স্নিদি্ট কোন 
লীমারেখা টান! সন্তব হয় ন।। মন্থুঘ্ভেতব প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করলে বুদ্ধি ও 
সহজাত প্রবৃতির পারস্পরিক সহযোগিত। লক্ষ্য করা যায়। মন্ষ্তেতর প্রাণীর 
মধ্যে গুবৃত্তি9/ত আচবণের সংখ্যাই বেশী। মানুষের মধ্যেও সহজাত প্রবৃত্তি 
গাছে, কিন্তু সেগুলি অধিক1২4 ক্ষেত্রেই খুদ্ধিব দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রবৃত্তি- 
জাত তাডন! অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ সেগুলিকে ইতর প্রাণীদের মত 
চবিতার্থ করতে উদ্যত হয় না। তাছাড়া ম[নষ তার বুদ্ধির সাহায্যে প্রবুতি- 
োত 'দাচরণেব উদ্দেশ্টের মূল্য নিবূশণ করে থাকে, তাই মাহুষের প্রবৃত্তিজাত 
আঁচবণ পরিমাজিত ও সংস্কবত। উপসংহ|ণে বল। যেতে পারে, সহজাত প্রবৃত্তি 
সম্পূর্ণ বুদ্ধি বিবজিত নয়। তবে এই বুদ্ধিব গ্রকৃতি ও পরিমাণ মন্তম্য ও মনুষ্তেতব 
প্রাণীর ক্ষেভ্ঞে একই নয়। 

সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষো্ভ £ সহজাত প্রবৃতি ও প্রক্ষেভের মধ্যে 


সহজাত প্রবৃত্তি ৩৭ 


কোনবপ সম্পর্ক আছে কি না, আর যদ্দি থাকে, তবে সেই সম্পর্কের প্রকৃতি কি, 
এ বিষয়টিকে কেন্দ্র ক'রে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষ্য করা যাষ। 
মাগেই বল! হয়েছে প্রবৃত্তি হ'ল এজাতীয় কর্মগ্রবণতা ; কিন্ত প্রক্ষোত হ'ল-_ 
এক ধরনের জটিল অন্থভূতি। অনেকে যনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তি 9 
প্রক্ষোভের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। প্ররুতপক্ষে দৈনন্দিন জীবনে 
এই দুটিব মধ্যে সম্পর্ক এত নিবিড় যে অনেক ক্ষেত্রেই কোন একটি ক।জ 
সহজাত প্রবৃত্তি, না আবেগ, কোনটির বহিঃপ্রকাশ ত। বলা অত্যন্ত শন্ত। 
ম্যাক্ডুগাল তো বলেন-__-এই ছুটির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। তিনি 
'আরো বলেন, প্রক্ষোভ হ'ল সহজাত প্রবৃত্তিব অন্তনিহিত অংশ, যেখানে 
প্রবত্তি আছে সেখানে প্রক্ষোভও আছে । পলায়নেব সঙ্গে ভয, সংগ্রাষের সঙ্গে 
ক্রোধ, বাঁৎ্সল্যেব সঙ্গে মমতা সব সময থাকে । কোন প্রবুত্তিজাত আচবণ 
সম্পন্ন কৰে তাৰ কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটি। এই গ্রক্ষোভটি ন| জাগল্লে সেই 
প্রবুত্তিজাত আচবণটি সম্পন্ন হ'তে পাবে না। 

কিন্ধ অনেক মনোবিজ্ঞানী সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের এই অবিচ্ছেগ্য 
সম্পর্কের কথ ম্বীকাব কবেন ন।। ড্রেভাব তো মনে কবেন যে, সহজ 
প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সঙ্গে একট। সম্পর্ক আছে ঠিকই, তবে তা অনিবাষ বা 
অবিচ্ছে্য নয। প্রক্ষোভ অন্পস্থিত থাকলেও প্রবুত্তিজাত আচব্ণ ঘটণ্তে 
পারে। তাব মতে কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ ঘ্লাব জন্য তিনটি জিনিসেব 
গ্রয়োজন হয়-(১) একটি মানসিক তাড়না (110199150), ২) একটি 
পবিস্থিতি বা প্রত্যক্ষিত কোন বস্ত্র এবং (৩) আগ্রহ ([/05165) বা সার্থকত। 
বোধের অনুভূতি যাৰ পবিণতি হ'ল প্রাণীর সঙ্থষ্টি ব পৰিত্ৃপ্তি। তিনি 
বললেন যখন প্রবৃত্তিজাত আচরণটি ঘটাব পথে কোন রকম বাধাব সম্মখীন হয 
শা এবং প্রাণীব সার্থ কতাবোধের অন্ুভূতিটি পরিতৃপ্ত হয, তবে কোন প্রক্ষোঠ 
(দখা দেবে না। কিন্তু এ আচরণ বাধাপ্রাপ্ত হ'লে একটা মানসিক উত্তেজনাব 
হুষ্টি হয় যার থেকে জন্ম নেয় প্রক্ষোভ। প্রবুত্তিজা'ত আচরণ ঘটার সময় যে 
হাড়না অনুভূত হয তা কিন্তু প্রক্ষোভ নয়। মানসিক তাড়ন। বাধাগ্রাণ 
হলেই প্রক্ষে/ভ জাগে, তার আগে নয়। এই গ্রক্ষোভ বাধাপ্রাপ্ত তাড়নাব 
পিছনে শক্তি জোগাষ এবং আচবণের তীব্রতাব মাত্র। বাড়িয়ে দিযে বাধ! 
অতিক্রম করার বাবস্থা করে দেয়। তিনি এর একটা ব্যাখ্যাও দিলেন। 
যখন কোন আচরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন সেটি যে সেই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি- 


৩৮ শিক্ষামূখী মনোবিজ্ঞান 


বিধানের পক্ষে যথেষ্ট নদ, তাই প্রমাণিত হয়। তখনই সাময়িক ভাবে প্রাণীর 
প্রাথমিক তাড়নাটি বাধাপ্রাজ্জ হয় যাতে প্রাণী এই ফাকে নতুন কোন উন্নত 
পবনেব আচরণ উপ্তাবন করতে পারে। তাড়নাটির বাধা-প্র[প্তির ফলে 
অ(চরণের যে মামঘ্িক বিরতি, তার থেকেই জন্মায় গুক্ষোভ। এথেকে আমরা 
এ গুকত্পূর্ণ সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে, প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের নতুন নতুন 
প্রচেষ্টার উদ্ভাবনের সঙ্গেই প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশ জড়িয়ে আছে । যে প্রাণীর 
আচবণ ধারা যত বিচিত্র, তাৰ প্রক্ষোভের মাত্রা ও স*খ্যাঁও তত বেশী। 

স্টউটের মতামত ড্রেভারেব অনুপ | তীর মতে প্রবৃত্তি গ্রক্ষোডের উপর 
নিভরশটল নয়, প্রন্নে|৬ই প্রবুত্তিব উপব নির্ভরশীল । প্রক্ষোভ হ'ল পরগাছ। 
জ[তীয়। হেড,মামার্ প্রকৃতি মনোবিদ মনে করেন যে, জীবনের ক্রমবিকাশের 
পথে প্রথমে মাবিভতি হয়েছে প্রবৃত্তি । প্রবুত্তি ও গ্রক্ষোভের সহাবস্থান অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা গেলেও ছুটিব মধ্যে 'অবিচ্ছেগ্য ব| নিয়ত সম্পর্ক বর্তমান নেই। 
জেমস্‌ তো! বলেন যে প্রক্ষো ও হ'ল অন্থভতি প্রবণতা, আর প্রবৃত্তি হ'ল কর্ম- 
প্রথণত|| প্রবুত্তিজাত আ/চরণ হ'ল বহিমুখাঁ, কিন্তু প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ 
থ/কলেও ত| অন্তমখী। ওয়াটসনেৰ মতে উদ্দীপকজনিত অভিযোজন যখন 
আভান্তবিণ ও ব্যক্তির দেহেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তখন পাই গ্রক্ষোভ। 
আর যখন উদ্দীপকটি বস্বর সঙ্গে অভিষে (জনের জন্য সমস্ত দেহকেই পরিচালিত 

বরে, তখন পাই সহঙগাত প্ররত্তিকে। তিনি আরও বলেন গপ্রক্ষোভের ক্ষেত্রে 

ক্রিয়াটি হ'ল প্রচ্ছন্ন ও ব্যাপক; সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ক্রিয়াটি সথপরিব্যক্ত, 
স্থনিদিষ্ট ও বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ । 

ড্রেভার 'অবস্ত কতকগুলি প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ম্যাক্ডুগালের প্রক্ষোভ-তত্বে 
বিশ্বাস করেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পপ্রক্ষোভকে বাদ দিয়ে প্রবৃত্তিজাত 
আচরণ ঘটতে পারে না। এইজন্য ড্রেভার প্রবৃত্িকে মোটামুটি ছু'ভাগে ভাগ 
করেছেন- বিশুদ্ধ (06) ও গ্রক্ষোভধর্মী (020000081) 1 বিশুদ্ধ প্র বৃত্তিগুলি 
প্রক্ষোভ ছাড়াই কাজ করতে পারে, যেমন ব্যক্তির সঙ্গতিসাঁধক, মনোনিবেশ, 
মঞ্চালক, বাচন-সংক্রান্ত ইত্যার্দি আচরণ। প্রক্ষোভধর্মী প্রবৃত্তি হ'ল-_ভয়, 
ক্রোধ, কৌতুহল, যৃখপ্রবৃত্তি ইত্যাদি দশটি প্রবণতা | 

প্রক্ষোভের সঙ্গেও যে সব সময় প্রবৃত্বি-জাত আচরণ থাকবেই, এমন কোন 
কথ। নেই। আমরা অনেক সময় প্রক্ষোভ অনুভব করি, কিন্ত কোন প্রকাব 
আচরণ করি না। যে লোকটি ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর, সে বিশেষ একটা 


সহজাত প্রবৃত্তি ৩৯ 


প্রক্ষোভ অন্ভভব করে, কিন্ত তার সঙ্গে কোন প্রবৃত্তি-জাত আচরণ লক্ষ্য করা 
বায়লা। আমরা ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন মুনি-খাধিদের স্ষৃধা, তৃষণ ব। অন্তান্ত প্রবৃতি- 
জাত আচরণে সম্পূর্ণ পরিহারের কথাও শুনেছি। 

প্রবৃত্তি ও অভ্যাস £ প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েও মনো- 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী জেমস্‌ 
(৬70. 18005) প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের সম্পর্ক বর্ণনা করতে প্রায় ছু'টি স্থত্রের 
উল্লেখ করেছেন। সে দু'টি হ'ল--প্রবৃত্বির অনিত্যতার সুত্র (8৮ ০: 
70181751691107655) এবং প্রবৃত্তির পরিবর্তনের স্থত্র (৫ 0£ পাচা) 

অনিত্যতার সূত্র £ “[£ 00118 075 0006 01500 ৪ 17801100 
৮1৮80165+ 00)5065 ৪0০00266 00 21:09056 10 21617066 71009 15816 0: 
9001176 011 (010 15 00117)60--৮06 16100 3001) 0৮19005 216 1726 
ঘ/10)) 01017 170 1)81016 ড11] 7০ 1017060.৮ 


জেমস্‌ বলেন যে, প্রবৃত্তি বিশেষ একটা সময়ে ব্যক্তিব মধ্যে পূর্ণন্তা লাভ 
কবে তাবপৰ হীনশক্তি হতে থাকে এবং শেষে একেবাৰে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে 
বিলুপ্ত হয়ে যাবাৰ আগে তা থেকে একটি বিশেষ অভ্যাসের স্থষ্টি হতে পারে। 
ৰ্যক্তিৰ মধ্যে পরে যা দেখা যায়, তা৷ এই অভ্যাসটিই, প্রবৃত্তিটি নয়। আবার যে 
প্রবৃত্তি থেকে কোন কারণে কোন অভ্যাসেব স্থষ্টি হযনি, সেই প্রবৃত্তিটি কোন 
রকম চিহ্ন না বেখেই একেবাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়, যেমন শিশুর স্তন্যপান 
প্রবৃত্তি। জেমস্‌ প্রবৃতিকে অভ্যাস গঠনেব সোপান বলে মনে কবেছেন এবং 
তার মতে অভ্যাস গঠন হয়ে গেলেই প্রবৃত্িব কাজ শেষ হয়ে যায়। 

পরিবর্তন বা নিরোধের সুত্রঃ 48 15201601002 28660 00. 2 
17501170012 62110017055 12500159006 12056 01 00০ €000005 
10916 210 16005 05 1020 16520101716 01. 205 0০০ 09108116091 
0৮019০%, 

এই স্থত্রে বল! হচ্ছে যে, অভ্যসের দ্বারা ৰিশেষ কোন প্রবৃত্তিকে পরিবাতিত 
এমন কি রুদ্ধ পর্যন্ত করা যেতে পারে। বাঘ-ভালুক দেখলে পলায়ন করা 
মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, কিন্তু সার্কাসে ধার! বাঘ-ভালুকের খেলা দেখান, 
তাঁর! পলায়ন করেন না। প্রব্বতি-জাত আচরণের এই নিরোধ বা পরিবর্তন 
সম্ভব হয়েছে অভ্যাসের জন্যই | 

ম্যাক্ডুগাল কিন্ত জেমসের সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেন, জেমস্‌ 


৪৬ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


ব্যবহারিক জীবনে অভ্যাসের উপর অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব আবেপ করেছেন 
বলে সহজাত প্রবৃত্তির গুরুত্ব তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তিনি অবশ্ত একথা 
হ্বীকার করেন যে, অভ্যাস সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে কিছুটা দৃঢ় করে এবং 
কতকগুলি প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী । কিন্ত প্রধান প্রধান প্রবৃত্তিগুলি আজীবন স্থায়ী । 
বিপরীত অভ্যাস স্থষ্টি করে তাদের প্রকাশকে আংশিক ভাবে বা সম্পূর্ণ ভাৰে 
অবরুদ্ধ কর| যায়,কিন্তু সম্পূর্ণ লুপ্ত কর! সম্ভব নয়। জোর করে লুপ্ত করতে গেলে 
তার ফল প্রাণীর নিকট মারাত্মক হতে পারে, এমন কি তার মৃত্যু পর্বস্ত ঘটতে 
পারে। তাছাড়া সহজাত প্রবৃত্তিগুলির প্রকাশকে জোর করে রুদ্ধ কৰে 
রাখলেও সুযোগ পাওয়া মাত্রই সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। ম্যাক্ডুগাল তাৰ 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেন যে বুনে! হাঁসের জন্মের পরই যদ্দি ডানা কেটে দেওয়া 
হয় এবং সাময়িক ভাবে তাদের উডে বেড়ানোর সহজাত প্রবৃত্তিটি নষ্ট করে 
দেওয়া হয়, তবুও দেখা যাবে ডানা গজানোর সঙ্গে সঙ্গে তার! উড়তে শুরু 
করেছে। সৃতরাং ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তির কাছে অভ্যাস 
নিতান্তই শক্তিহীন। অভ্যাস সহজাত প্রবৃত্তিরই বশবর্তী । 

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে কোন পার্থকোর 
কথা স্বীকার করেন না। তাব। অভ্যামকে এক ধরনের প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তিকে 
জাতিগত অভ্যাস (90191 13916) বলে নূর্ণনা৷ করে থাকেন। 

যাই হোক, মোটামুটি ভাবে অভ্যাস ও প্রবৃত্তির মধ্যে নিয়রূপ পার্থক্য লক্ষ্য 
কবা যায়-_ 


সহজাত প্রবৃত্বি জন্মগত, কিন্ত অভ্য/স অজিত। প্রবৃতি-জাত আচরণ 
শ্বতঃপ্রণোদিত, প্রচেষ্টাবজিত ও সহজ, কিন্তু অভ্যাস ইচ্ছানির্ভর, গ্রচেষ্টা- 
প্রস্থুত ও জটিল। প্রবৃত্তিজাত আচরণ সর্বজনীন, অভ্যাস ব্যক্তিগত। প্রবৃি- 
জাত আচরণ দূর করা যায় না, অভ্যাসমূলক আচরণ দুর করা জভ্ভব। প্রবৃদ্ধি 
থেকেই অভ্যাসের সষ্টি, সুতরাং প্রবৃত্তি হ'ল প্রভূ অভ্যাস হ'ল ভৃত্য । 

প্রবৃত্তি ও শিক্ষা ঃ প্রবৃত্তির স্বরূপ ও কাজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে 
যথেষ্ট মতবিরোধ থাকলেও প্রবৃতি ও শিক্ষার মধ্যে যে একট। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
আছে, সে বিষয়ে সকলে একমত। প্রবৃতিগুলিকে বলা হয় আমাদের চরিত্রের 
কাচামাল (18 108601919 )। জেমস তো বলেন--€10 15 676 এত 
0267 6৫700800 00 0606০ট €১০10010061)6 01 11751270056 
1520171655 81)0 00 56155 006 7৪০ 0৫ 00911) 17166165617 6801 


সহজাত প্রবৃত্তি 8১ 


50005995156 50010)200 09210161605 20917850010 50 086 10105/18086 
8095 06 8০ ৪030 2179016 ০৫ 91511 20৭01760... শিক্ষ। ও প্রবৃত্তিব 
সম্পর্কটিকে ছ'টি বিভিন্ন দৃষ্টি কে।ণ থেকে বিচার কর! যাঁয়। একটি হ'ল-_ 
শিক্ষাব উপব প্রবৃত্তিব প্রভাব; অপরটি হ'ল-- প্রবৃত্তির উপব শিক্ষা 
প্রভাব। 

শিক্ষার ওপর প্রবৃত্তির প্রভাব £ প্রাচীন শিক্ষাদর্শন শিক্ষার উপৰ 
প্রবৃত্তির কোন প্রভাব যে থকতে পাবে, ত। স্বীকাব কবত ন|। প্রবুত্তিকে 
ইতর প্রাণীর অপবিহাধ ধর্ম বলে মনে কব। হ'ত। মাহ্ষেব ক্ষেত্রে গ্রবপ্তিব 
প্রভাব স্বীকার করা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে মনে কর! হ'ত। শিক্ষার উদ্দেশ্ঠাই 
ছিল প্রবৃত্তিব নিরোধ, প্রাচানপন্থী প্রবুত্তিবাদীর। কিন্ধ মান্যেব জীবনে 
প্রবুত্তিব অপরিসীম প্রভাবেব কথ স্বীকার করতেন। তার। বলতেন শিস্ত 
ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রবুত্তিব ভূমিক।ই সবচেয়ে বেশি গুকবপূর্ণ ! শিশুৰ 
প্রাথমিক আচরণগুলির উপব প্রবৃত্তির প্রভাব যেমন, পবিণত জীবনেব জটিল 
৪ বিচিত্র আচবণেব উপবও তেষন। শৈশবেব কৌতুহল প্রবৃত্িই পরিণত 
জীবনে শিক্ষা ও গবেষণাব মূলাধার। 

ম্যক্ডুগাল প্রধানত প্রবুত্তিবাদীদেব মতামতই সমর্থন করেছেন। তিনি 
ৰলেছেন প্রবৃত্তি একা কাজ কবে না, প্রত্যেক গ্রবৃত্তিব মূলে আছে বিশেষ 
একটি গ্রক্ষোভ। ব্যক্তিসত/র বিকাশে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষে/ভ যৌথভাবে কাজ 
করে। শিশুব প্রাথমিক আচরণে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষেভ পাশাপাশি বর্তম|ন 
থাকে। বয়স বাড়।র সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভ থেকে জন্ম নেয সেন্টিমেন্ট, সেন্টমেট 
থেকে ব্যক্তিত্ব ও তার থেকে গড় উঠে চরিত্র। 

প্রাচীন শিক্ষা দর্শনের প্রবৃত্তি পরিহ।রের তৰটি যেমন পুরোপুরি গ্রহণযোগা 
নয়, তেননি প্রবৃতিবাদীদের সংব্যাখ্যানটিও যুক্তিযুক্ত নধ। প্রবৃত্তি মানব 
জীবনে সহজাত ও সক্রিয় এবং মান্ুমেব উন্নততর আচরণের মূলেও আছে 
প্রবৃত্তি। কিন্তু মান্ুষেব সমস্ত আচরণের মূলেই যে প্রবৃত্তি থাকবে এ কথা 
ঠিক নয়। 

শিক্ষ। ব্যপক অর্থে ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমার্থক। ব্যক্তিসত। 
হ'ল এমন কতকগুলি বিশেষধর্মী সংগঠন যে গুলি এক ব্যক্তির সঙ্গে অপৰ 
ব্যক্তির পার্থক্য ও শ্বাতশ্ত্রের নির্দেশ দিয়ে থাকে । অনেক সময় চরিজ্ঞ 
কথাটিও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ--ছুটি 


৪২ শিক্ষামূখী মনে। বিজ্ঞান 


উপদানেরই প্রয়েজন। বংখগতিই ব্যক্তিত্ব বিকাঁশেব একমাত্র নির্ণায়ক নগ্ন । 
ৰংশগতি ৪ পবিবেশ উভয়ের যৌখক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। গ্রবৃত্তি 
ৰংখগতির একটি উপাদান। সুতরাং শিক্ষাকে যদি ব্যক্তিসন্তার ক্রমবিকাশ 
বলে বর্ণন। কবা ঘাষ, হবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃত্তির ভূমিকা যে হথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, 
সে বিযযে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু মানুষের পরিবেখও প্রবৃত্বির উপর 
একট! প্রভাব বিস্তার কবে থাকে । এই পরিবেশ ও সহজাত প্রবৃত্তির যৌথ- 
ক্রিদ।র ফলে শিশুব জীবনে সৃষ্টি হয় নানাবিধ চাহিদা (1365৫ )। এই 
চাহিদাগুলি ব। এগুলির পরিতৃপ্থিব উপর নির্ভর করছে শিশুর ব্যক্তিত্বের 
স"গঠন। সহজাত চাহিদ|গুলি পীম।বদ্ধ ও সাথিক, কিন্তু পরিবেশগত চাহিদা 
লীমাহীন, পবিবর্তনশীল, জটিল ও বিবিধ । জীবনায়নের প্রথম দিকে শিশুর 
দ্রাবনে সহঙ্গাত চাহিদ|ব আ[শিপত্যই বেশী । কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবেশগত চাহিদাৰ আধিপত্য ও বাড়তে থাকে । শিশুর ব্যক্তিসভার 
পবিণতি নির্ভব কবে এইলব পারিবেশিক বা অজিত চাহিদাগুলির তৃপ্তি 
ও অতপ্তিব উপর। 

পবিবেশগত চাহিদব প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও শিক্ষার উপর 
প্রযৃতিধ প্রভাব কম গুকতবপূর্ণ নয়। শিক্ষা সম্পূর্ণ প্রবৃভিনির্ভর নয়, একথা 
ঠিক হলেও শিক্ষা প্রবৃত্তিকেন্দ্রিক না হ'লে অবাস্তব ও জীবনবিরোধী হতে 
পাবে। প্রবৃত্তির উপব নির্ভব করেই শিক্ষক শিক্ষাদানে অগ্রসর হবেন,। 
(117 ০৫9০2.001 [7)056 011 ৮110) 01১৩ £18105 206 85211056160 
তবেই শিক্ষা নার্থক, সক্রিয় ও কলপ্রস্থ হবে । শিিক্ষ। যদি প্রবৃতিমূখী না হয়, 
তবে তা কৃত্রিম, যান্ত্রিক ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হযে যাবে। প্ররুতিবাদীরা 
( মৈ৪00811৭চ ) শিক্ষাকে যখন স্বাভাবিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে চাঁন, 
তধন প্রনত্তিব উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। রূশোও শিশুর প্রবৃত্তির 
উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে, 
যেগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভৃত নাহাষ্য করতে পারে। সার্থক শিক্ষাদানে- আগ্রহ, 
মনোযোগ ইত্যাদির একটা বিশেষ স্থান আছে। শিশুর কৌতুহল প্রবৃত্তিকে 
যদি জুপরিচালিত করা যায়, তবে শিশুর নানা বস্তর প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ 
স্বাভাবিক ভাবেই বর্ষিত্ত হবে। যৌথ প্রনৃত্িকে শিক্ষায় যখোপমূকত স্থান দিল 
শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক বোধ ও সামাজিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হওয়া! স্বাভাবিক 
অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও পরিবেশের প্রভাবে সহজাত প্রবৃত্িমূলক আচরণের 
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পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্জন সম্ভব। এব ফলে শিশুর ব্যক্তিসতার 
ক্রমবিকাশেব পথটিও স্থগম কবা! স্তব। স্ব্ণ।, সর্গয় প্রভৃতি প্রবৃত্তিকে শিক্ষক 
অবাঞ্ছিত পথ থেকে বাঞ্ছিত পথে স্পপবিচালিত করতে পারেন । 

তাহ'লে দেখ! গেল শিক্ষাৰ উপর প্রবৃত্তিব প্রভাব তিন ভাবে কার্যকরী 
হ'তে পাবে। প্রথমতঃ, শিক্ষ। হবে প্রবৃত্তিমুখী ৷ দ্বিতীয়তঃ, শিশুর সহজাত 
প্রবৃতিগুলিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাজে লাগিষে শিক্ষাকে অধিকতৰ 
সহজ ও কাধকবী কবা সম্ভব। তৃতীয়ত: কতকগুলি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত 
কবে শিশুব মধ্যে বাঞ্চিত গুণাঁবলী স্ষ্টি কবা সম্ভব। প্রবৃত্তি বাধা পেলেই 
গ্রক্ষোভেব হ্যটি হয। শিশুকে প্রথমে ষে সমস্ত কাজ দেওয়। হয়, সেগুলি 
ঘেন তাৰ ক্ষমতার মধ্যে থাকে । কারণ নাব ক্ষমতাব বাইবে, এমন কোন 
কাজ দিলে প্রথমেই ব্যর্থতা দেখা দেবে ধার ফলে শিশুব মনে বিরুপ প্রক্ষোভেব 
সাষ্টি হবে। শিক্ষার্থীকে তাব ক্ষমতা জন্য নিন্দা! বা বিদ্রপ কব উচিত নম, 
কারণ সে ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রক্ষোভেব স্থষ্টি হবে । তাই লক্ষ্য ব্লাখতে হবে, 
এশেশ্তব মধ্যে ঘেন বিরূপ প্রক্ষোভ না জাগে, পবিবেশটি যেন এমন ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত কব| হয়, যাতে অনকুল প্রক্ষোভ জাগে, প্রক্ষোভেয় মাত্রা যেন 
সমান! ছাড়ায়। 

প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব £ শিক্ষায় সহজাত প্রবৃত্তিগুলিব 
একটি বিশেষ স্থান আছে । এইগুলি নিয়েই শিক্ষাব কাজ শ্তক্ক কবা হয । 
তবে সমন্ত প্রবৃত্তিই আগাগোড| মাজিত থাকে না। এগুলিকে কিছুট' 
অবদমিত, পবিবজিত ও পবিমজিত কবে নিতে হয়, আর তা সম্ভব শিক্ষা 
সাহাষ্যেই । শিক্ষা! গ্রবৃত্রিব উপর নানাপ্রকাব প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া স্ট 
করতে পাবে । আগেই আলোচনা কৰা হয়েছে শিক্ষার সাহায্যে নহজাত 
প্রবৃত্তিব নিয়ন্ত্র, পবিবর্তন এমন কি বিলোপ সাধনও সম্ভব । অনেক মনোবিদ্‌ 
এই চবম মত গ্রহণ না করলেও সহজাত প্রবৃত্তি যে পরিবর্তনশীল এবং 
প্রয়োজন ও পরিবেশের চাপে তা বিভিন্ন কূপ গ্রহণ কবে, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। সহঞ্জাত প্রবৃত্বিগুলি যাতে বাঞ্ছনীয় পথে পরিচালিত হ'তে 
পারে, সেদিকে নজব দিতে হবে। এখন দেখ! যাক শিক্ষাব সাহায্যে কেমন 
করে সহজাত প্রবৃত্তিগুলিব পরিবর্তন সাধন কর! যেতে পাবে-- 

অবদমন ( 26:588895) £ অবদমন হ'ল প্রবৃতি নিয়ন্ত্রণের প্রথম 
উপায়। অবদমনের অর্থ হ'ল প্রবৃত্তির প্রকাশকে জোব করে বন্ধ কৰে 
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দেওয়া। প্রাচীন শিক্ষাদর্শনেও প্রবৃত্তিনিরোধকে সমর্থন কৰা হয়েছিল। 
মানসিক শৃঙ্খলার তত্বও বলে, যখন কোন প্রবৃতিব প্রকাশ অবাঞ্ছিত বলে মনে 
কর। হয়, তখন সেই প্রবৃত্তিটিকে দমন কর। উচিত। এর জন্য বল প্রয়োগ 
করতে হর। কিন্তু এই পদ্ধতিটি মানসিক স্বাস্থ্বোর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকণ 
এবং প্রায়ই শেষ পযন্ত কোন স্ৃকল পাওয। যায় ন|। অব্দমিত প্রবৃত্তিটি 
ন|ন|প্রকর মানসিক জটিলতার হ্থ্টি কবে এবং শিশুব ব্যক্ভিসত্তার বিকাশেৰ 
গথে একটা বির!ট বাধ। হয়ে দঈাড়ার়। আমর! বিগ্যালযগুলিতে সাধারণতঃ 
শাস্তি ও পুরস্কারের সাহায্ো গ্রনত্তিগুলিব অবদমন করে থাকি । অবদমন 
যত কম কর! যাম, ততই মঙ্গল। 

বিরেচন (09101015915): খিবেচন হ'ল 'মবদমনের ঠিক বিপরীপ্ 
পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে প্রবুত্তিকে তাব সহজ ও বাঞ্ছনায পথে যথাযথ ভ|ৰে 
প্রকাশের স্যেগ দেওয়া হয়। ফ্রয়েডেব মতে প্রবৃত্তি অবদমনের ফলে 
যদি মানসিক ভারসময নই হয়ে যা, তবে সেই গরবৃতিটির বহিঃপ্রকাশ 
দ্বাবা তার মানসিক গাবসাম্য কিরিযে আনা যায়। ফ্রযেড এই পদ্ধতিটি 
ন/ম দিয়েছেন গ্যাত্রিকশান (2:55০901)1 কিন্ত এই পদ্ধতিটিকেও 
বিভিন্ন কারণে গ্রহণ কর! যায় ন1। পদ্ধতিটি থেকে সব সময় স্ুদল পা1ওয। 
যায না। প্রবৃত্তিগুলির অনিয়ন্ত্রিত অসংযত প্রকাশ দটতে ঘি দেওয়] হয, 
তবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সমাঁজগত জীবনে অনেক বকমের অবাঞ্চিত ও 
নিক্ষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখ। দিতে পারে; উদাহবণত্বরূপ বল যেতে পারে, 
প্রত্যেক মানুষেব অন্তশিহিত যুযুৎসা বা যৌনগ্রবৃত্তিব অবাধ প্রকাশ ঘটার 
স্থযোগ দেএখ। হয, তবে সমাজজীবনে নানাপ্রক।ব বিশৃঙ্খলা ও অনভিপ্রেত 
অসামাজিক পবিস্থিতিব উদ্ভব হবে। এব ফলে মানব সভ্যতা এক চরম 
বিপষয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়বে। সেইজন্য এই পদ্ধতিটি সব সময় ও স্ব 
প্রযোগ করা সম্ভবও নয়, উচিতও নম। বিবেচন পঙ্গতিটিকে অনেকে 
“মানমিক জোল।প' দেওয়ার পদ্ধতি বলে থাকেন। 

উন্নীতকরণ (50)187581195 ) : উন্নীতকরণ পদ্ধতিটি হ'ল 'মবদমন ও 
বিরেচনের মধ্যবর্তী পদ্ধতি। উন্নীতকরণেব মতবাদ যেমন অবদমনকে 
সমর্থন করে না, তেমনি বিরেচনের মতবাদেও বিশ্বাসী নয়। এই মতবাদ 
বিশ্বাস করে যে অবদমনের অর্থ হ'ল প্রবৃত্তির জৈবিক দিকটিকে অস্বীকার করা, 
আর বিরেচনের অর্থ হ'ল মানুষের বুদ্ধিগত যুক্িসম্মত দিকটিকে অন্বীকার 
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করা। সেইজন্ত এই পদ্ধতিতে প্রবৃতির গতিখাবাকে অবাঞ্ছিত পথ থেকে 
সবিয়ে এনে সমাজ ও ব্যক্তিব পক্ষে মঙ্গলজনক বাঞ্ছিত পথে পবিচালিত 
করার কথা বলা হয়েছে। উন্নীতকবণ'--এই শবটি প্রথম ব্যবহাৰ 
কবেন ফ্রযেডপন্থী মনে।বিজ্ঞানীব। | তাবা অবশ্ত কেবলমাত্র যৌন-প্রবৃত্তির 
ক্ষেএেই শব্দটি ব্যবহাব কবেছিলেন এব" মনে কবতেন এই প্ররবৃত্তিটিৰ 
ভাড়নাকে উন্নততব সামাজিক খাবার প্রবাহিত কবতে হলে প্রবৃত্তির 
উম্নীতকবণ কবা একান্ত গ্য়োভন। বঙমানে কিন্তু এটি সবল গ্রবৃত্তিৰ 
ক্ষেত্রেই ব্যবদ্ধত হচ্ছে । ম্যাকৃডুগাণলব মতে, উন্নীতকরণ 'এমন একটি প্রক্রিয়া 
যার সাহায্যে সহজ প্রত্নত্তিযুলক শক্তিগুলিকে বিভিন্ন সে্টিমেণ্টে বূপান্তবিত 
কবে সমাজ-সস্কৃতিযূলক উন্নততর ক।যক্ষেত্রে প্রয়োগ কবা যেতে পারে। 
এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন অসামাজিক প্রবৃত্তি উদশতি লাভ কবতে পারে। 
কয়েকট। উদ্দাহবণ দিলেই প্রবৃত্তির উদগগমনেব কাজটা বুঝতে প্রাবা সহজ 
হবে। যুঘুস প্ররুত্তিব প্রভাবে শিশু অন্ঠান্তদেব সঙ্গে বঙ্জডা করে, 
মারামাবি কবে। এটা বাঞ্চনীয় নয়, অথচ এটাই হ'ল এ প্রবৃত্তির শ্বাভাবিক 
পথ। নানাপ্রকাব খেল[ধূলা, বক্স", কুস্তি ইত্যাদি স্বাস্থ্যকব খেঝার ব্যবস্থা 
করে দিতে পাবলে শিশু আর অকারণে অন্য সকলেব সঙ্গে মাবামাবি করবে 
ন।| ছোটি ছাট ছেলেমেমেরা নানাপ্রকাব আজে বাজে জিনিস সংগ্রহ 
করে একট অদ্ভুত “মিউজিয়াম” গডে তোলে । এটা তাব সঞ্চয় প্রবৃতিব 
জগ্ত হয়ে থাকে । কিন্তু এ শিশুকে যদি ডাক-টিকিট ব! বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা 
স'গ্রহ কবতে উৎসাহিত কব! হয, তবে প্রবৃত্তিটি অবাঞ্চিত পথ থেকে 
সবে বাগ্ছত পথে উদগতি লা৬ কবে। তেমনি সাহিত্য, সংগীত, 
একসঙ্গে খেলাধূলা, অভিনয়, নাচ ইত্যাদি সাহায্যে যৌনপ্রবুত্তিব উদদগতি 
ঘটানো সম্ভব । শিশুর অবাঞ্চিত কৌতৃহলকে খাঞ্ছিত শিক্ষা-ঞিজ্ঞাসায় উন্নীত 
কব! যেতে পারে। তার ধিবক্তি ও দ্বণাকেও যা মন্দ বা কাম্য নষ তার 
প্রতি পরিচালিত কবা যেতে পারে । তেমনি বাৎসল্য প্রবৃভিটি পরোপকার, 
দয়, সহান্ভূতি ইত্যাদিতে পবিণত হতে শারে। নিঃসন্তান! ধনী মহিলাৰ 
ব"দল্য প্রবৃত্তি শিখদের প্রতি নেছে পবিণত কব! সম্ভব । শিক্ষায় আমবা 
অ্চরণের যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন কামনা কবি, সেই পরিবর্তন কিন্ত 
বেশীব ভাগই উন্নীভকরণের কফল। সমাজ, সংস্কৃতি, কি এ সমস্তই 
প্রবৃ্চিগুলির উন্নততর প্রকাশ । এইজন্য সকল প্রকার শিক্ষাকেই সহজাত 


৪৬ শিক্ষাণুখী মনে বিজ্ঞান 
প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের শিক্ষা বলা হযে থাকে । (411 20010807017 007851505 


11 06 600006017০1 17507052770 61210001705 ) 

অন্যান্য পন্থা! ঃ উপরোক্ত তিনটি প্রধান পদ্তি ছাড়াও প্র্ত্তিব উপৰ 
শিক্ষা কার্ধকবী কবাব আরে! কয়েকটি গদ্ধতিব কথা বলা হয়েছে। এরকম 
পদ্ধতি হ'ল-_গ্রবৃত্তিটির বহিঃপ্রকাশেব কোন স্থযোগ না দেওয়া । এটি অবদমন 
প্রক্রিয়ার নামান্তর মাত্র,যদিও অবদমনের মত জোর কবে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রবি- 
জাত আচরণটিকে দমন করা হয় না। এক্ষেত্রে প্রবৃত্তিটিব প্রকাশে কোন 
স্যোগই দেওয়া হয় ন|। যে ছেলে সব সময় মাবামাবি কবে, তাকে মাবামাৰি 
করার কোন স্থযোগ ন দিলে এ প্রবৃতিটি কার্ধকরী হবে না। আব একটি 
পদ্ধতি হ'ল পবিবেশেৰ পবিবর্ভন। বিশেষ বিশেষ পবিবেশে বিশেষ বিশেষ 
প্রবৃত্তি সক্রিয় হয। এখন এ পবিবেশটি পরিবতিত কবে দিলেই প্রবৃভিটি 
কার্ধকরী হবে না। আব একটি পদ্ধতি হ'ল-_বিপবাতধর্মী প্রবৃদ্ডিৰ 
বিকাশ সাধন কবা। শিশুব মধ্যে কোন অবাঞ্চিত প্রবৃত্তি সক্রিয় হযে উঠলে 
অন্ত আর একটি বাঞ্চিত কিন্ত অধিকতব এক্তিশালী প্রবৃতভিব বিকাশ সাধন 
কবলে পূর্বেব প্রবৃতিটি এক্তিহীন হয়ে পডবে। যে শিশুর মধ্যে বহুত 
প্রবৃত্তির প্রভাব বেশী, তাব মধ্য আত্মপ্রতিষ্ঠাব প্রনৃন্ভিটি বিকশিত কৰে 
তুলতে হবে। 

প্রবৃত্তি শিক্ষাযোগয কিনা? আমব। আগেই দেখেছি যে প্রবৃত্তি হ'ল 
সহজাত কিন্তু শিক্ষা অজিত । স্ুতবাং প্রশ্ন উঠতে পাবে প্ররৃতি শিক্ষাযোগ্য 
কি না 1?_-অর্থাৎ শিক্ষার সাহায্যে প্রবৃত্তিব মধ্যে কোন প্রকাব পরিবর্তন আন। 
সম্ভবকি না? গ্রবৃত্তিগুলি সহজাত হলেও মানুষের ক্ষেত্রে নমনীয়। প্রবৃদ্তি- 
গুলি মানবের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অদ্ধও নয়। শিক্ষা যেমন প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিনাশ 
কামনা! করে ন। তেমনি প্রবৃত্তির অসংযত ও অবাধ প্রকাশও সমর্থন করে না। 
প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটানো! বাঞ্ছনীয় নয়। প্রবৃতিব নিরোধ বা অবলুপ্চি 
জৈবিক দিক থেকে অসঙ্গত ও জীবন বিকাশের পথে অস্তরায়। 'াগেই 
আলোচন! কর। হয়েছে- প্রবৃত্তিগুলির অবদমন বা বিবেচন পদ্ধতির চেয়ে 
উদ্ীতকরণ পদ্ধতি স্থফলদায়ক। স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রবৃতিগুলি শিক্ষাযোগ্য 
এবং শিক্ষার সাহায্যে প্রবৃতিগুলির মধ্যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা সম্ভব। 
ইতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রবৃতির বহিঃপ্রকাশ যাস্ত্রিকং বৈচিত্র্যহীন ও 
এক প্রকাব হলেও মান্ষের ক্ষেত্রে নয়। মানুষের প্রবৃত্তি শিক্ষাব আলোকে 


সহজাত প্রবৃত্তি ৪৭ 


তার বিকাশের জন্ত নানাপ্রকার পথ খুজে নেয় এবং অম[জিত ও অংক 
স্বরূপ পরিত্যাগ ক'রে একটা মাজিত ও সংস্কৃত রূপ পরিগ্রহ করে মানবজীবনকে 
বিচিত্র প্রবণতা ও রসের ধারায় অভিবিঞ্চিত ক'রে 'তাকে স্থন্দর, সার্থক ও সকল 
করে তোলে। তাই আমরা বলতে পারি প্রবৃত্তি সহজাত হলেও তার সার্থক 
পরিণতি ঘটে শিক্ষার হাতেই । এখানে প্রবৃত্তি ও শিক্ষা পরস্পর বন্ধুভাবাপর্, 
এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। 


॥ চার ॥ 
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বুগ্ধর স্বরূপ ও পরিমাপ ( ইৈ1826 8700 11685076076 91 
161118৩8০6 )৪ বুদ্ধি একটি এমন জিনিস যার সঠিক সংজ্ঞ। দেওয়া অত্ন্ত 
কঠিন। বিভিন্ন সময়ে বিডির মনোবিজ্ঞানী বিঙিত দৃষ্টিড্সি থেকে বুদ্ধির সংজ্ঞা 
নির্দেশ করেছেন। বৃদ্ধিকে অনেকে বিভিন্ন নহজাত ক্ষমতার সমটি বলেছেন। 
তি সত্বেও এর প্রন্কত স্বরূপ এখনও সঠিক ভাবে জান! যায়নি। আধুনিক 
মনোবিজানীরা বুদ্ধিকে একটা এক্তি ব| বন্ত হিসেবে দেখেন ন'। তারা 


বুদ্ধি ৪৯ 
বুদ্ধিকে ক্রিয়' বা ব্যবহারের একটা গুণগত উৎকর্ষেব স্চক হিসেবেই 
দেখেছেন। যাই হোক আমরা! বুদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা 
আলোচন। করব এবং এই সংজ্ঞাগুলির সত্যতা বা যথার্থতা বিচার করব। 

৬ বুদ্ধির সংজ্ঞা! (1)৩6538392 ) £ 

(১) স্টার্ন (5650) বলেছেন, নতুন পবিস্থিতিব সঙ্গে সচেতন ভাবে 
চিন্তাব সামগ্রশ্য সাধনেব জন্য ব্যক্তিব সাধারণ ক্ষমতাই হ'ল বুদ্ধি। 

(২) উডওযার্থ "( ড/০০৫/০::০। ) বলেন, বুদ্ধি হ'ল বুদ্ধি-বৃত্তিকে কাজে 
লাগান। কোন কাজ সম্পাদন করাব জন্য বা কোন পবিস্থিতি সামলাবাব 
জন্য মানসিক শক্তিব প্রয়োগ ।' 

(৩) ডিয়াববর্ণ, (10581101,) বলেন, বুদ্ধি হ'ল অভিজ্ঞতাব দ্বারা শিক্ষা 
বা কোন কিছু লাভ কবাব ক্ষমতা । 

(৪) টাবম্যান (02170817 ) বলেন, বুদ্ধি হ'ল অমূর্ত চিন্তা কবার শক্তি। 

(৫) বিনে (91060) বলেন, বুদ্ধি হ'ল বোধশক্তিব সম্পূর্ণতা, উদ্ভাবন- 
পটুতা, কোন কাজে মধ্যবসায় এবং সমালোচনামূলক বিচ।ব-শক্তি। 

(৬) বার্ট (84৫6) বলেন, নতুন অবস্থায় খাপ খাইয়ে নেবাব ক্ষমতাই 
হ'ল বুদ্ধি। 

(৭) ধর্ণ ভাই ক (701770110) বলেন, অন্বষঙ্গ বা বিভিন্ন বিষয়েব মধ্যে 
সংযে|গ সাধনেব ক্ষমতাই বুদ্ধি। উপবে যে সমপ্ত বৃদ্ধিব সংজ্ঞা পাওয়া গেল 
সেগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ কৰা যাষ। একটি হ'ল মানসিক 
শক্তি হিসেবে বুদ্ধিব সণজ্ব।, অপর একটি হ'ল__শিখনের ক্ষমতা হিসেবে 
বৃদ্ধিব সংজ্ঞা এবং তৃতীয়টি হ'ল--অভিযোজন বা সঙ্গতি সাধনেব সহায়ক 
হিসেবে বুদ্ধিব সণজ্ঞা ৷ প্রকৃতপক্ষে এই তৃতীয় শ্রেণীন্ুক্ত সংজ্ঞাটিই বহুল 
ব্যব্ৃত যদিও অপর ছুই শ্রেণীব স'জ্ঞাকে সম্পূর্ণ অবহেলা কবা যায় না। 

বুদ্ধির সংজ্ঞ! হিসেবে যে ছুটি স'জ্ঞাকে স্বযং সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হিসেবে ধব! 
যেতে পাবে, সে ছুটি হ'ল_স্পীয়ারম্যান ও রেকা নাইটের দেওয়া সংক্ঞ!। 

স্পীয়ারম্যানের (57068785) মতে বুদ্ধি হ'ল নিজেব মনেব 
প্রক্রিয়াগুলিকে লক্ষ্য করাব ক্ষমতা, জ্ঞানেব বিষয়েব মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ 
আবিষ্কারেব ক্ষমতা, পাবস্পরিক সম্বদ্ধেব ক্ষেত্রে কোনটি অন্করূপ ব! কোনটি 
বিপরীত তা বলতে পারাব ক্ষমতা । এই তিনটি ক্ষমতাকে তিনি জ্ঞানলাভের 
স্তর বা ০০০৮০ [.25/5 বলে বিবৃত করেছেন । 

৪ 


£৩ শিক্ষামুখী মনোবিজান 


রেঝনাইটের মতে বুদ্ধি হ'ল কোন লক্ষ্যে পৌছানোর সহায়ক হিসেবে 
সম্বন্ধমূলক এবং ্জনমূলক চিন্তন । (২2190107781 50105000056 
07171078 01750060 05205 016. 80081120061) ০ 90106 130 
01808] ) 

পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে কোন সংজ্ঞাই বুদ্ধির 
্বরূপের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারেনি । বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুদ্ধির 
সংজ্ঞ! নির্দেশ করার জন্য সংজ্ঞাগুলি বুদ্ধির কোন একটি বিশেষ লক্ষণের উপরই 


গুরুত্ব আরোপ করেছে। 

বুদ্ধির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ বুদ্ধির সংজ্ঞা একটি মাত্র বাক্যে দেবার 
চেষ্টা না করে আমরা বুদ্ধির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ ক'রে বুদ্ধির শ্বরূপটি 
বুঝে নেবার চেষ্টা করব। 

প্রথমতঃ, বুদ্ধি হ'ল মৌলিক মানসিক শক্তি বা ক্ষমতা । দ্বিতীয়তঃ, 
বুদ্ধি আমাদের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গিতবিধানে সাহায্য করে। তৃতীয়ত:, 
বুদ্ধি কোন বন্তর বা অবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সন্বদ্ধ নিরূপণ 
করে। চতুর্থতঃ, অমূর্ত চিন্তন-শক্তির এবং চিন্তন-শক্তির উন্নত ব্যবহার 
বৃদ্ধির পরিচায়ক । পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্য সমন্বয় 
সাধিত হয় বুদ্ধির সাহায্যে। যষ্ঠতঃ, মানসিক কাজ দ্রত সম্পাদন করা 
বুদ্ধির জন্যই সম্ভব হয়। 

বুদ্ধি জন্বন্ধীয় বিভিন্ন তত্ব ([1,5০7158 ) £ বৃদ্ধি এক ন| বহু, এ নিয়ে 
প্রধানতঃ ছু'রকষের মত আছে। একট! হচ্ছে ম্পীয়ারম্যান আর তার 
অন্গামীদের, আর একটা হচ্ছে থ্ণডাইক, থাস্টেন প্রভৃতি আমেরিকান 
মনোবিজ্ঞানীদের। এদের মতগুলি সংক্ষেপে আলোচনা! করা হচ্ছে । 

শ্লীয়ারম্যানের ছ্বিউৎপা্ষন তত্ব (9798927078788 ঢা [8010৮ 
[৩০ল) £ প্রপিদ্ধ বৃটিশ মনোবিজ্ঞানী ম্পীয়ারম্যান ১৯০৩ খুঃ অবে তার 
ছুই উপাদান তত্বটি সাধ[রণের কাছে উপস্থাপিত করেন। তার এই মতবাদ 
সপ্পূর্ণ ভাবে গণিতিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তার মতে ব্যক্ির কোন কাজ 
করার পেছনে ছু'টি ভিন্ন জাতীয় ক্ষমতা আছে । একটি হ'ল সাধারণ ক্ষমতা 
& এবং অপরটি হ'ল বিশেষ ক্ষমতা 9। তিনি আরও বলেন যে এই £ ব্যক্তির 
সব কাজের মধ্যেই সাধারণ। কিন্তু এর পরিমাণ এক এক ব্যক্তির এক এক 
রকম। ও কিন্ত সাধারণ নয় এবং বিভিন্ন কাজের জন্ত ৪ বিভিন্ন অর্থাৎ 


বুদ্ধি ৫৬ 


কোন কাজ কবাব সময় ব্যক্তি তার £এব ভাগ্ডার থেকে কিছুটা £ নেয় 
আব সেই কাজটিব জন্য যে 5 দবকাব তা নিয়ে কাজটি শেষ করে। যেমন, 
পডা- কিছুটা £+পডাব 9 
অঙ্ক কবা-কিছুট। £+অঙ্ক কবাব ও ইত্যাদি, 
অবশ্ত তিনি এ কথাও বলেছেন যে, সব কাজে £-এর পরিমাণ এক নয়। 
বিভিন্ন কাজে £-এর গুণেব দিক থেকে সমান হলে৪ পবিমাণেব দিক থেকে 
সমান নয। তিনি এই £-কে জন্মগত এবং $₹কে অজিত বলেছেন । তব 
মতে এই & হল সাধাবণ বুদ্ধি। প্রতি কাজে কিভাবে & এবং $ জোট বাঁধে 
তাব একটি চিত্ররূপ দেওয়া হ'ল। 





যেহেতু ৪-এব পবিমাণ সকল কাজে সমান নয়, সেইজন্য সকল অভীক্ষা 
ব্ক্তিব সমপবিমাণ £ পবিমাপ কবতে পারে না। যে অভীক্ষা যত বেশী £ 
পরিমাপ কবতে পাববে, সেই অভীক্ষা তত বেশী বুদ্ধিব অভীক্ষা বলে প্রমাণিত 
ইবে। যেমন, যদি প্রশ্ন কর! হয়, কয়লা কালো» বরফ কেমন? এই প্রশ্নের 
উত্তব সাধারণ বুদ্ধি বা &-এর সাহায্যে দেওয়া যায়। কিন্তু যদি বল! হ্য 
16-এর সঙ্গে 8-এর যে সম্বন্ধ, 8-এর সঙ্গে সে সম্বন্ধ কার? এই প্রশ্নেব উত্তব 
দিতে গেলে ৪-এর প্রয়োজন । 

স্পীয়ারম্যান বহু অন্ক কষে & এবং ৪-এর সম্বদ্ধকে বীজগণিতেব একটি 
মমতার সুত্রে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন 5-০$৫+০45 যেখানে ৭৮৫ 
15065 04 810 69 16016521076 606 “স6181065 02 4108905 ০0৫ 036 


৫১ শিক্ষামুখা মনে বিজ্ঞান 


চে0 1906019 £ 214 5 1357500৮015 । তিনি কতগুলি বিশেষ ক্ষমতা 
এবং তাদের মধ্যে মিলের পরিমাণ ছক কেটে সাজান। একে বলা হয় 


(70115151101) 7101.11%1 
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স্পীয়াবমা।ন লক্ষ/ ক্বলেন বে, এই তাপিকার পাশাপাশি আর উপব নীচ 
চারাট হক শিয়ে যে সমচতুক্ষোণ ক্ষেত্রটি তৈরী হ'ল তার কোণাকুনি ছকগুলির 
গুণঞ্ল সমন | যেমণ-_ 

র্‌ 40৯৮-28-35 802 বা, 
হি হাঁ (1409 ১৮28)- (35 *% 32) 9 

এই সমচতুক্ষোণ ক্ষেত্রকে তিনি বলেছেন £৫17৪4 আর তাদের কোণাকুণি 
ভ্কগুলির গুণফ্লের সমতাকে তিনি বলেছেন 76625. ঢ0926107 1 
বাজগণিতের ভাষায়-_ 





চারটি বিভিন্ন জাতীয় ক্ষমতা হয়, তবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহ-সম্বদ্ধের 
(০0:2512002) মাধ্যমে 01780ট দাড়াবে এইরূপ-_ 
৪0, ০৭- 720. 1১০-0 


তিনি আরও বললেন যে, বুদ্ধ যদি & এবং 5 এই দুই উপাদানের মিলিত 
গুণফল হয় অর্থাৎ যদি ৪-০:৪+-০৪% এই সন্বদ্ধটি সত্য হয় তবে ৮:৪৭ 


বুদ্ধি ৫৩ 


80800], 289. £0৫--12ণু. 2৮০-0, এটা সত্য হবে। আর বিপরীত 
ক্রমে যদি ৫, ৮, ০১ ৫, এই রকম চারিটি বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে 608৭ 
6011820100-টি সত্য হয়, তবে ৪0026101) 55 2$6-47295 ও সত) হবেই | 

দ্বিউপাদান তত্ত্বের অসম্পুর্ণতা৷ ১ স্পীয়াবম্যানের মতে মানসিক শক্তি 
দ্রঃপ্রকাবের। একটি হল £, যা সব কাজের পিছনে থাকে আর একটি হ'ল 
যা কেবলমাত্র একট বিশ্ষে কাজেব পিছনে থাকে । এর মাঝামাঝি কিছু 
আছে বলে তিনি প্রথমে স্বীকার করেননি। কিন্তু পরে ব্যাপক পরীক্ষণ 
থেকে প্রম/ণিত হ'ল যে এমন কতকগুলি শক্তি আছে য! £-এব মত অর্বজনা'ন 
নয়, আবার 5এর মতে। বিশেষধমীও নয়। এককথায় এর! £ এবং ৪-এর 
মাঝামাবি এক ধরনেব শক্তি। যেহেতু এই শক্তিগুলিকে বিশেষ এক 
শ্রেণীর (01০01, ) কাজ সম্পন্ন করা সময দেখা ধার, সেইজন্য এগুলিকে 
শ্রেণীগত শক্তি বা ৫০০ ৪০60 বল। হয়। (1:00 90001 19 &, 
51010 90001 71110] 15 00101007100 2. £1000 02 92061516165) । 
একটা ছবি দিয়ে ব্যাপারটা বে|ঝানো! হচ্ছে__ 





টমসনের বাছাই তন্ব বা বছুশক্তি তত্ব (92711157001 ) £ 
টমসনের মতে সব কার্যাবলীতে যে একই € থাকবে, তার কোন নিশ্চয়ছা 
নেই। তিনি বললেন এই সাধারণ উপাদান £ যেটিকে স্পীয়াবম্যান "একক' 
বলে বর্ণনা করেছেন, তা এক নয় বছ। এক এক দলের মধ্যে এই সাধারণ 
উপাদানটি থাকে। কাজেই যতগুলি দল থাকবে ততগুলি ৪ থাকবে। 
এইগুলিকে আমাদের মানসিক শক্তির একক বলে বর্ণন৷ করা যেতে পারে। 
আমরা যখন কোন মানসিক কাজ করি তখন এই অসংখ্য শক্তির কতগুলি 


৫৪ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


'জোট বাধে এবং এ কাজটি সম্পন্ন করতে আমাদের সাহায্য করে। তবে 
এই জোট বীধা কাজটা নির্ভর করে কাজটির প্রকৃতির উপব এবং শক্তিগুলির 
ক্ষমতার উপর। 

থাম্টোনের বু উপাদান তত্ব (45160102০00 10060: ) £ 
থাস্টেঠনেব মতে, আমব। যাকে বুদ্ধি বলি, তা হ'ল কতকগুলি মৌলিক শক্তির 
সম্মিলিত রূপ। তিনি বলেন ব্যক্তির কতকগুলি কাষের মধ্যে এক লাধারণ. 
মৌলিক উপাদ|ন বা 0:80975 ঢ8০৮০: থাকে । এই উপাদানের জন্য 
মানসিক কারধাবলীব মধ্যে বিভিন্নত। দেখা যায়। বিভিন্ন কাযাবলীর মাধ্যমে 
বিভিন্ন উপাদানের সক্ধান পাও যায। এই উপাদান বা শক্তিগুলির মধ্যে 
কখনও বিশেষ কয়েকটি শক্তি একত্রিত হযে বিশেষ একটি কাজ £করে আবার 
আর কয়েকটি শক্তি একত্রিত হযে অন্ত আর একটি কাজ করে। এ রকম 
মৌলিক উপাদ|ন যে কতকগুলি আছে তা এখনও নিশ্চিত ভাবে বল! সম্ভব 
হয়নি। থাস্টে |ন এ রকম সাতটি মৌলিক উপাদান বা শক্তির কথা বলেছেন। 
সেগুলি হ'ল-__ 

(১) ভাষবোধ (৬6:৮91 001700161761751010) বা ৬ ) 

(২) সংখা। ব্যবহার ( টব 0101৩ 90111 বা) 

(৩) ম্বতি-সম্বন্ধীয উপাদান ( 141070015 বা) 

(৪) বিচারকরণ (17700106152 [২595017176 বা ২) 

(৫) উপলব্ষিমূলক শক্তি (17261:0019090] £১1011105 বা 0) 

(৬) অবস্থানমূলক ধারণা (9০৪8০-9০01 বা 9) 

(৭) ভাষা] উতৎকষ (৬/০:৭ 09670) বাড ) 

বর্তমানে দুই উপাদান-তত্ব ও বহু উপাদাঁন-তত্বেব মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা 
ক্রমশঃ কমে আসছে। যদি বহু-উপাদান তত্বের উপর ভিত্তি ক'রে বুদ্ধির 
অতীক্ষা তৈরী করতে হয়, তবে মনে রাখতে হবে যে অভীক্ষাটিতে এমন 
কতকগুলি পৃথক পৃথক অংশ রাখতে হবে যার মাধ্যমে পৃথক পৃথক মৌলিক 
উপাদানের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। উপাদানগ্তলি কিন্তু একে অন্তের 
উপর নির্ভরশীল হবে না। আর একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
তাহ'ল প্রতিটি উপাদানে যেন সমগ্র অভীক্ষার ফলের সঙ্গে উচ্চ সহ-সম্বন্ 
থাকে । 


যদিও বুদ্ধির যথার্থ এবং সর্বজনগ্রাহথ সংজ্ঞা নির্ণয় কর। কঠিন এবং বুদ্ধির 


বুদ্ধি ৫৫ 
স্বরূপ সম্পর্কে যদিও বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী একমত নন, তবুও বুদ্ধি পরীক্ষার 
বা পরিমাপের জন্ত বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা প্রস্তত 
করেছেন এবং বর্তমানে শিক্ষা, জীবিকা, বৃত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই অভীক্ষা বহুল 
ব্যবস্ৃত হচ্ছে । যদ্দিও বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞান অত্যন্ত তরুণ, তবুও 
বিজ্ঞানেব পর্যায়ে উন্নীত হবার আগে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বুদ্ধি পরিমাপের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা অনেক নতুন জিনিসের সন্ধান পাই। 
প্রথমেই এই ইতিহাসের প্রাচীন যুগ্গের কথা ধরা যাক। তখন মনোবিজ্ঞান 
বলে পৃথক কোন শাস্্ম বা বিজ্ঞান ছিল নাঁ। কিন্তু উপনিষদ, মহাভারত, 
রামায়ণ বা বেদে আমরা বুদ্ধি পরীক্ষার পরিচয় পাই। নচিকেতার উপাখ্যান, 
ইন্দ্র ও বৃহস্পতির কথোপকথন বা যুধিষির ও বকরূপী ধর্মের প্রশ্নোত্ররগুলি 
এক ধরনে বুদ্ধির অভীক্ষা বলা যেতে পারে। এর পর আসে মধ্যযুগ 
এই যুগে বুদ্ধির মাপ কর! হত নিম্নলিখিত উপায়ের সাহায্যে-_ 

(১) দৈহিক আকুতি, (২) মস্তিষ্কের বা খুলির গঠন, (৩) মুখ দেখে, 
(৪) হাতের লেখা, (৫) হাতের রেখা ইত্যাদি। 

সব শেষে আসে আধুনিক যুগ্ী। ১৮৭৯ সালের পৰ থেকে মনোবিজ্ঞানের 
জগতে আধুনিক যুগের সুচনা হয়। তখন থেকেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বুদ্ধি 
পরিমাপের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এর মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রয়াম হ'ল__. 

১। ১৮৭৯ সালে লিপজিগ শহরে তৃণ্টের ( ড/40%) মনোবিজ্ঞানের 


পরীক্ষাগার স্থাপন। 
২। ১৮৮৫ পালে ফ্রান্সিস গ্যাণ্টনের প্রচেষ্টা । 


৩। ১৮৯০-৯৬ সালের মধ্যে ক্যাটেল-্এর কলম্বিয়া কলেজের ছাত্রদের 
উপর বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ । 

৪। ১৮৯৬ সালে এবিংহুজের বুদ্ধির অভীক্ষা-প্রস্তত করণ। 

৫। ১৮৯৭ সালে পেন্সিলভানিয় বিশ্ববিষ্ভালয়ে মনোবৈজ্ঞানিক ক্লিনিক 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

৬। ১৯০৪-৬ সালে ম্পীয়ারম্যান ৫*০* ছাত্রের উপর তার নিজম্ব 
অভীক্ষা। প্রয়োগ করেন। 

৭। ১৯০৮ সালে বিনে মানসিক বয়স নির্ণয় করার চেষ্ট| করেন। 

৮। ১৯৯৯ সালে ধর্ণভাইক একটি অভীক্ষা! প্রস্তত করেন যার ভিত্তি 
ছিল হাতের লেখা । 


৫৬ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


৯। ১৯১০ সালে কটিশ-এর বুদ্ধির অভীক্ষা প্রস্তুত করণ। 
১০। ১৯১১ সালে বিনে-সিমন বুদ্ধির অভীক্ষার আত্মপ্রকাশ । 
১১। ১৯১৫-১৬ সলে টারম্যান এবং সিরিল বাট, বিনের প্রশ্নগুলির 


সংস্ক'র সাধন করেন। 
১২। ১৯১৭-১৮ সালে প্রথম যৌথ অভীক্ষা প্রকাশিত হয়। 


১৩। ১৯৩৭ সালে টাবম্যান-মেরিলের নতুন অভাক্ষা প্রস্তুত করণ। 

১৪। ১৯৬০ সালে বিনেব অঙীক্ষার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 

এই সমস্ত অীক্ষ/ব মধে) বিনের অভীক্ষা (পববত্তা কালে বিনে-সিমন, বা 
স্টানকোর্ড-বিনে স্কেল নামে সুপরিচিত )-টিকে বুদ্ধির আদশশীরুত অভীঁক্ষা বলে 
ধরা হয়। বুদ্িব অভীক্ষার বিষয়ধস্ত বা আর্তি আলোচনা করার পূর্বে 
অঞক্ষাগুলির শ্রেণীবিঙাগ সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়। যাক। 


বুদ্ধির নর 


| 
রা দলগত 


পপর পপ 
০ 


| | | | 

ভাষামূলক ভাষাবজিত টানা ভাষামূলক ভাষাবজিত 

ফর্মবে/্ড নি ছবি ক! ধা 

বিনে-সিমন স্কেল (91160510007) 9০216 )$ বিনে এবং তার 
সহকমীর। বুদ্ধির ব্যক্তিগত অভীক্ষ। প্রস্তুত করার জন্য দীর্ঘ গবেষণ! চালিয়ে 
যাচ্ছিলেন। এই অভীক্ষার প্রথম স্কেল তৈরীর সমস্ত কৃতিত্ব বিনে এবং তার 
সহকর্মী সিমনের। ১৯৮৫ সালে এই ফরাসী মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির মান নির্ণয় 
করার জন্য সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য একটি স্কেল পরিমাপক 
অতীক্ষা তৈরী করেন। এতে প্রশ্ন বা সমস্তা (2:০1 ) ছিল মাত্র ৩টি 
্রশনগুলি কাঠিন্তের ক্রমানুসারে সাজানো ছিল বলে অভীক্ষাটিকে স্কেল বলা 
হ'ত। বিভিন্ন প্রশ্নের কাঠিগ্যমাত্া নির্ণয় করা হয়েছিল ৩ থেকে ১১ বছরের 
€* জন ম্বাভাবিক ছেলেমেয়ে, কিছু অনগ্রদর এবং কিছু ক্ষীণ বুদ্ধিস্পনন 
ছেলেমেয়ের উপর অভীক্ষা্ট প্রয়োগ করে। অভীক্ষারটিতে নানা ধরনের 
প্রশ্ন ছিল কিন্ত বিশেষ জোর দেওয়া! হয়েছিল বোধশক্তি (00220:6156751907), 
বিচারকরণ (75485590) এবং যৌক্ডিকতার (7:5350128) উপর। এ 


বুদ্ধি ৫৭ 
ছাড়া বিভিন্ন স্তর নাম জিজ্ঞাসা করা, সন্বন্ধ নির্ণয় করা, ছবি দেখে বর্ণনা 
করতে বলা, কোন কিছু দেখে নকল করতে পারা-_এ সমস্ত ছিল। এই 
অীক্ষা্টি অবশ্ঠ বুদ্ধির অভীক্ষার একট! প্রাথমিক রূপ এবং তখনও নৈর্ব্যক্তিক 
উপায়ে নম্বর দানের কোন ব্যাবস্থ। হয়নি । 

বিনে বুঝতে পেবেছিলেন যে, বয়ম অন্ধযায়ী একটা সঠিক ননর্ম (বৈ) 

ঠিক করতে না পারলে অভীক্ষাকে ঠিক স্কেল বলা চলে না। একটা বিশেষ 
বয়সের ছেলেমেয়েদের দলের উপব অভাক্ষা প্রয়োগ ক'রে তার্দেব “নর্ম* ঠিক 
করতে হবে। বুদ্ধিব মাত্র স্থির হবে সেই নর্মেব সঙ্গে তুলনামূলক বিচার 
করে। ইতিমধ্যে বিনেব অভীক্ষাট বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অনেক 
ভাষাতে এব অন্নবাদ করাও হচ্ছিল। কিন্তু অশীক্ষাটিকে আবে! কার্যকরী 
করার জন্য বিনে এবং সিমন ১৯০৮ সালে প্রশ্ন গুলির পবিবর্তন এবং সংশোধন 
করেন এবং শিশুদের বয়ম অন্ুয|য়ী প্রশ্নগ্তলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ 
করেন। ৩ বৎসর থেকে ১৩ বংসর পযন্ত শিশুদেব বুদ্ধি এর দ্বাা মাপা 
যাবে। প্রশ্নগুলি এমন ভাবে থাকত যাতে যে বছরের জন্য প্রশ্ন, সেই বয়সের 
একজন শ্বাভাবিক শিশু সবগুলির উত্তব দিতে পারে। তিন বছরের জন্য যে প্রশ্ন 
তা একটি ৩ বছর বয়সের শিশুব পক্ষে উপযোগী । অর্থাৎ সে সবগুলির উত্তর 
দিতে পারবে । এই অভীক্ষাতে বিনে প্রথম মানসিক বয়সের (17/০009] 
৪৫০ ) প্রচলন করেন অর্থাৎ ১৯০৮ সালের অভীক্ষার্টির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
দেখা গেল। 

প্রথমতঃ, এটি একটি বয়স-স্কেল ( 4০ 5০৪16 ) এবং 

দ্বিতীয়তঃ, মানসিক বয়সের প্রথম গ্রচলন। 

১৯১১ লালের সংস্করণ £ বিনের ১৯০৮ সালের অভীক্ষার্টির কয়েকটি 
ক্ষেত্রে কঠোর সমালোচন! করা হয়। কেউ কেউ বললেন যে, স্কেলটির নিয় 
প্রান্ত খুবই সহজ এবং উচ্চতর প্রান্ত অত্যন্ত কঠিন। আবার কেউ কেউ 
বললেন, এতে মাত্র বিশেষ একট1 বয়স পর্যস্ত ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি পরিমাপ 
করা সম্ভব। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি এর সাহায্যে মাপ করা যায় না। ফলে 
১৯১১ সালে বিনেকে আবার তার স্কেলটির সংস্কার সাধন করতে হয়। বিভিন্ন 
প্রশ্নের মাধ্যমে বুদ্ধির পরিমাপ করার জন্ত বিনে বয়স অন্থ্যায়ী ক্রমবর্ধমান 
ছুরহতার নীতিতে কতকগুলি প্রশ্নের একটি তালিক! রচনা করেন। মৃলতঃ 
এটি ১৯*৮ সালের অভীক্ষাটির নতুন রূপ। নতুন অভীক্ষাতে প্রশ্ন-সংখ্যা 


৫৮ ৃ শিক্ষামূখী মনোবিজ্ঞান 


হ'ল ৫৪টি। এই অভীক্ষারটি ৩ বছর বয়ন থেকে পূর্ণবয়স্ক পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। 
বিনে এই অভীক্ষাটিকে আর একটি সংযোজন করেন। তা হ'ল পরিমাপের 
ব্যাখ্যাব দিক থেকে। কোন শিশুর মানসিক বয়স (116751 28০) যদি 
তার সময়গত বয়সের ( ০2107010£1031 ৪8৪) সমান হয়, তবে তার বুদ্ধি 
স্বাভাবিক (30:991)7 যদি কম হয়, তবে অল্লবুদ্ধি (২96৪7350) এবং 
যদি বেশী হয়, তবে অগ্রগামী (44৮87০00)। বুদ্ধির পরিমাপ করা 
হ'ত এ ছুই বয়সেব পার্থক্য থেকেই। ১৯১১ সালেই বিনে পরলোক গমন 
করেন। 
॥ ১৯১১ সালের সংস্করণের কয়েকটি উদাহরণ ॥ 
(১) ভিন বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন 
(ক) নাক, চোখ, মুখ দেখাতে বলা । 
(খ) নিজের পদবী বলতে বল!। 
(গ) কোন ছবির বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা করতে বলা ইত্যাদি। 
(২) ছয় বৎসরের উপযোগী 
(ক) সকাল এবং বিকালের মধ্যে পার্থক্য করতে বলা। 
(থ) একখণ্ড হীরক দেখে তার আকার নকল করতে বলা ইত্যাদি । 
(৩) পনর বশসরের উপযোগী 
(ক) সাত অঙ্কের একটি সংখ্যা শুনে পুনর্বার বলতে বলা । 
(খ) প্রদত্ত ঘটনার ব্যাখ্যা করতে বলা। 
(গ) ছবির ব্যাখ্যা করতে বলা। 
(ঘ) তারিখ, মাস এবং বছর বলতে বলা ইত্যাদি 
স্ট্যানফোর্ড বিনে বুদ্ধি অভীক্ষা (:588181070.7387061 11066118267)05 
7540)5 ১৯১৬ সালে আমেরিকার স্্যানফোর্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক 
টারম্যান (6:59) বিনের প্রশ্নতালিকা সংশোধিত ক'রে একটি নতুন 
তালিক৷ প্রস্তত করেন। এটিকে স্ট্যানফোর্ড-বিনে পরীক্ষা বা স্ট্যানফোর্ড 


সংস্করণ (161708775 90801010 1২6515100. 7৪50 বলা হয়| এটিকে 
স্ানফোর্ডের প্রথম সংস্করণও বলা হয়। এই অভীক্ষার এক-তৃতীয়াংশেরও 
বেশী প্রশ্ন নতুন। পুরাতন প্রশ্নগুলির অনেক বাতিল হয়, অনেক আবার 
সংশোধিত হয়। অভীক্ষার্ি শু হয় ৩ বৎসর থেকে । তারপর এক বছর করে 


বুদ্ধি €৯ 

বাড়ে দশ বছর পর্ধস্ত। তারপর আছে ১২, ১৪, সাধারণ পূর্ণবয়স্কদের জন্য 

অভীক্ষা। মোট প্রশ্ন সংখ্যা হ'ল ৯০টি । প্রশ্নগুলির বয়স অনুযায়ী সংখ্যা হ'ল-_ 
৩ বৎসর থেকে ১০ বৎসব পর্যন্ত ৪ ৬টি-৬১৫৮ বা ৪৮টি 


১২ বৎসরের জন্য ৮টি ৮টি 
১৪ » ) ৬টি_ ৬টি 
সাধারণ পূর্ণবয়স্কদের জন্য ৬টি_ ৬টি 
উন্নত বয়স্কের ৬টি- ৬টি 
বিভিন্ন বয়সের জন্য অতিরিক্ত ১৬টি ১৬টি 
৯০টি 
॥ এই স্কেলের কয়েকটি নমুনা! ॥ 


(১) তিন বওসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন 
(ক) দেহের বিভিন্ন অংশ দেখাতে বলা। 
(খ) পরিচিত বন্তর নাম বলতে বলা। 
(গ) ছেলে না মেয়ে বলতে বলা ইত্যাদি। 
(২) আট বওস্রের উপযোগী 
(ক) বল এবং মাঠেব পরীক্ষা (9211 2170 71610 956) 
(খ) ২০ থেকে ১ পযন্ত উল্টো দিক দিয়ে গণনা করা । 
(গ) ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য না রেখে সংজ্ঞ। দিতে বলা ইত্যাদি । 
€৩) চৌদ্দ বসরের উপযোগী 
(ক) ইংরেজী শব্দ তালিক। থেকে পঞ্চাশটি শবের অর্থপ্রদান। 
(খ) বিভিন্ন বস্তর মধ্যে তুলন! করা। 
গে) ঘড়ির কাটা স্থান পরিবর্তন করলে কটা বেজেছে তা বর! 
ইত্যাদি । 
এই সংস্করণের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এতে প্রথম বার বৃদ্ধযন্ক বা ]3 
ব্যবহার করা হয়। বুদ্ধযন্ক হু'ল মানসিক বয়স ও সময়গত বয়সের অন্ুপাত। 
মানসিক বয়সকে [04 এবং সময়গত বয়লকে 04 বললে, বৃদ্ধ 3806 
হয়। কিন্ত এই অন্থপাত প্রায়ই ভগ্নাংশ হ'ত । এই ভগ্রাংশ এড়াবার জন্ত 
টারম্যান তাকে 100 দিয়ে গুণ করলেন | ফলে দীাড়াল-_ 


10-১-৯ 100 


৬ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


অবশ্থ প্রথমে 744 এবং 0০4-র অন্গপাতকে [0 না বলে বলা হ'ত 
22107] 1২200 বা | এই স্কেলটিকে তখনকার দিনে সর্বশরেষ্ট ব্যক্তি- 
গত স্কেল বলে ধরা হ'ত । কিন্ত খুব শীঘ্রই এর বিপক্ষেও অনেক সমালোচনা 
হ'ল। তাব মধ্যে প্রধান প্রধান সম/লোচনা ছিল অভীক্ষারটির সত্যতা, নির্ভর- 
যোগাতা ও নৈর্ধ্য্তিকতা সন্বন্ধে। অর্থাৎ অনেকে এই অভীক্ষাটিকে বুদ্ধির 
আদশীকৃত অভীক্ষা বলে শ্বীকার কবে নিতে চাইলেন ন।। তারই ফলে এই 
অভাক্ষাটির পুনরায় সংস্কাবের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল এবং ১৯৩৭ সালে এই 
স্কেলের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। 


স্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেল্স, ১৯৩৭? বিনেব ১৯১১ ও ১৯১৬ সালের 
প্রকাশিত বুদ্ধিব অভীক্ষাকে ভিত্তি করেই এই নতুন অভীক্ষাটি গঠিত হয়েছে 
অবস্ত নতুন সংস্করণটি পূর্বতন সংস্কবণ ছু'টি থেকে অনেক দিক থেকেই পৃথক। 
শতুন সংস্করণটিকে আরো ভালোভাবে আদশীর্কত কবা হয়েছে এবং আরো 
বেশী কার্ষকবী ক'রে তোলাব চেষ্টা করা হয়েছে । মূল বিনে-সিমন স্ষেলটি 
শুরু হয়েছিল সর্বনিয্ন ৩ বসর বয়স থেকে এবং শেষ হয়েছিল সর্বোচ্চ ১৫ 
বৎসর বয়সে। নতুন সংস্করণে শুরু করার বয়স ২ বৎসর এবং শেষ কবার 
বয়স হ'ল উন্নতবয়স্ক (৩) বা 50707104981 মা । বিনের মূল স্কেলে প্রশ্ন 
বা সমন্তা ছিল ৫৪টি) টারঘানের প্রথম স্ট্যানফোর্ড সংস্করণে এই সংখ্যা হয় 
**১ নতুন সংস্করণে প্রশ্নসংখ্যা আরো বেড়ে দাড়ায় ১২৯ট। এই নতুন 
করণে ছু'টি মমজাতীয় ফরম], এবং ? আছে। প্রতি ফরমেই অবশ্ঠ 
প্রশ্সংধ্যা ১২৯। পূর্বের অভীক্ষার কিছু কিছু প্রশ্ন বাদ দিয়ে তার বদলে 
হুল প্রশ্ন যোগ করা হয়। পাচ বখসরের নীচে এবং চৌদ্দ বৎসরের উপরের 
রশ্নগুলি বিচক্ষণতার সঙ্গে বাছাই করা হয়েছিল এবং সেগুলিকে যথার্থতার 
সঙ্গে আদরশীক্কিত করা হয়েছিল। এই অভীক্ষাতে নির্দেশনাকে সহজ কর! 
হয়েছিল এবং নম্বর-দান পদ্ধতি আরো বেশী নৈর্ব্যক্তিক করা হয়েছিল। 
২ বছর থেকে € বৎসরের জন্য প্রতি ৬ মাস করে এক একট স্তর ঠিক কর! 
হুল। এর কারণ এই, যে অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছিল, এই সময়ে 
শিশুর মানসিক বুদ্ধি দ্রুত হয়। এই স্কেলটিতে বাচনিক অভীক্ষার সংখ্যা 
বেশী; তা হ'লেও অন্য জাতীয় অভীক্ষা, যেমন, কার্ধসম্পাদনী অভীক্ষা ও 
অবাচনিক অভীক্ষাও এই স্কেলের অস্তভূ্ত কর! হয়েছে । 


বৃদ্ধি ৬১ 


এই স্কেলের প্রশ্নগুলির বিভাগ হ'ল এইরূপ-__ 


১ ২২, ৩, ৩২, ৪১ ৪২, ৫5 ৬১ ৭১ ৮১ 25 ১০১ ১১১ ১২১ ১৩ ও ১৪-_-এর 
গ্রত্যেকটি বয়সের জন্য ৬টি করে প্রশ্ন £___-___-7-৬১১৬-৯৬টি প্রশ্ন। 
সাধারণ বয়স্ক (£৮61856 4১10) স্তরের জন্য------১১৮৮০৮টি প্রশ্ন। 


উন্নত বয়স্ক (১), উন্নত বয়স্ক (২) ও উন্নত বয়স্ক (৩) 





-এর প্রত্যেকটি বয়সের জন্য ৬টি করে প্রশ্ন :-_--7-৩৯৮৬-১৮টি প্রশ্ন। 
প্রথম' সাতটি বয়সের জন্য ১টি করে বিকল্প প্রশ্ন; ১১৯১০ ৭টি প্রশ্ন । 
মোট--১২৯টি প্রশ্ন । 


অভীক্ষাটির প্রয়োগ (4 1001751517961020 ) £ এই অভীক্ষা প্রয়োগ 
করার জন্য একটি নির্দেশনাম। ব। [11491 এবং একটি নম্বর দানের নির্দেশন। 
(3০01:178 1১010০)-_-এই ছুটির সাহায্য নিতে হয়। এই অভীক্ষা প্রয়োগ করার 
জন্য অভিজ্ঞ ম্বভীক্ষক নিধুক্ত কর! হয়। এই প্রয়োগের নিয়ম হ'ল এই রকম-_ 

অতাক্ষার্থীর সময়গত বৎসরের (014) ২।১ বৎসর নীচ থেকে অভীক্ষারটির 
প্রয়োগ শপ কবতে হয় এবং দেখতে হর স্কেলের কোন বয়স পর্যন্ত প্রশ্নের 
সবগুলির উত্তর সে দিতে পাবছে। যে বয়সের অভীক্ষাতে এমে সে তুল 
করতে শুরু করে তাব ঠিক উপবের বয়স (অর্থাৎ ষে স্তর পর্যন্ত সে সবগুলি 
প্রশ্নেব সঠিক উত্তর দিতে পাবে, একটিও ভূল করে না )-কে বলা হয় মৌলিক 
মানসিক বয়স বা 7292] 11272] 4১৫০ । এই বযসের উপরেও অভীক্ষার্টি 
প্রয়োগ কবে যেতে হবে যতক্ষণ ন। এমন একটা স্তর আসে যে স্তরে অভীক্ষার্থী 
আর একটি প্রশ্নেরও নিভূ্ল উত্তর দিতে পারছে না। এই নিয়মকে বলে-__ 
“সব পাস থেকে সব ফেল”? (411 1985৪ 6০ [৭০ 7988৪) । এর পর আর 
অভীক্ষা প্রযোগ করা হবে না। অভীক্ষার্থাকে নম্বর দেওয়া হয মানসিক 
বয়সের হিসেবে । এর গণনা! করা হয় “মাসের হিসেবে। কোন্‌ বয়সের প্রশ্নের 
অন্ত কত মানসিক বয়স প্রাপ্য হবে, তার একট হিসেব আছে । ভা হ'ল-- 

২ বংসর থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত--প্রতি অভীক্ষার জন্য--১ মাঁস। 


৬ ৮” ৮% ১৪ ৮ ৮ টি নত »-_-২ মাস। 
সাধারণ বয়স্ক ৮ ৮ ”» ২ মাস। 
উন্নত বয়স্ক (১) এ? * --9 মাস। 
উন্নত বয়স্ক (২) 48 * ৫ মাস। 


উন্নত বয়স্ক (৩) ৪ 2 » --৬ মাস। 


৬২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


মানসিক বয়স ও বুদ্ধযন্ক নির্ণয় (00565.0125095 9£ 114 ৪৪৫ 10) £ 

অভীক্ষার্থীর 8৪501 14601 4£১5০-এর সঙ্গে অন্যান্য বয়সের অভীক্ষার 
উত্তরের জন্ত প্রাপ্য নম্বর (মাসের হিসেবে ) যোগ করলে “মানসিক বয়স” 
পাওয়া যায়। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা! পরিষার হবে-_ 


বৎসর সঠিক উত্তরেব অভীক্ষা-প্রতি মোট নম্বর 
সংখ্যা নম্বর (মাসে) বখসর মাস 





॥ ৬ বৎসরের ছেলে ॥ 
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25100 94-(প্রায়) 

বয়ন্ক ব্যক্তির বুদ্ধ্ষ্ক নির্ণয় (7.0 ০? 485186) 

বয়স্ক ব্যক্তির বৃদ্ধযন্ক হিসেব করার নিয়ম একটু পৃথক । দেখা গেছে যে 
একটা! বিশেষ বয়সের পর বুদ্ধির আর বিশেষ উন্নতি হয় না। ঠিক কোন্‌ 
বয়স থেকে বুদ্ধি আর বাড়ে না, মনোবিজ্ঞানীরা মে বিষয়ে একমত নন। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই বয়সটিকে ধরা হয়েছিল ১৪ বৎসর বলে। 
স্যানফোর্ডের 1916 সংস্করণে টারম্যান এই বয়দটিকে 16 বৎসর বলে ধরেন। 
1937-এর সংস্করণে এই বৎসরকে ধরা হয় ১৫ বলে। অতএব কোন বয়স্বের 
বুদ্ধির মান গণনা করার সময় ১৫ বৎসরকেই সবৌচ্চ বয়স হিসেবে ধরা হয় 
(০.4), তার সত্যকার বয়স যতই হোক না কেন। একটা উদাহরণ 
দেওয়া যাক. 


বি ৬ 


মারার সর ওর দির এ 2 চারা | সপন 2০ আনে ১ জরে ০ল০0৮43১ ও ১০৬ 09৬ অতো রাতে আআএহে পিস টিপ আত || সিট খ্ 


বৎসর সঠিক উত্তরের অভীক্ষা প্রতি মোট সম্বর 
সংখা নম্বর (মাসে) বৎমাস 





॥ ৩৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি ॥ 
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০] 0 (0611175 ৪£০ 0- 0 
]351:547 44 0005 
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1২0. _16 বৎ8 মাস রর 
[0-€25 *1০০----7১ বত বং *100-111 (প্রায় ) 


স্ট্যানকোর্ড স্কেলে সর্বোচ্চ মানসিক বয়স হ'তে পাবে ২২ বৎসর ১* মাস 
এবং সর্বোচ্চ বৃদ্ধযন্ক সেই হিসেবে হ'তে পারে ১৭১। 

স্ট্যানফোর্ড বিনে সংস্করণ, ১৯৬০ 

এই সংস্করণটি পূর্বের সংগ্ষরণ (১৯৩৭)-এর অত্যন্ত সূশ। কয়েকটি 
বিষয়ে এটি নতুনত্ব দাবি করতে পারে। সেগুলি হ'ল-_ 

(১) কয়েকটি অভীক্ষা।র স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। 

(২) প্রতি স্তরের জন্য একটি করে বিকল্প প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। 

(৩) [, এবং ? দুটি ফরম থেকে বাছাই করে প্রশ্ন নিয়ে একটি একক 
অভীক্ষ! তৈরী করা হয়েছে। 

(৪) চিরাচরিত বুদ্ধ্যঙ্কের (000৮22001072] 1.0) পরিবর্তে বিস্তৃতি 
বুদ্্যক্কের (1৩ড18000) 1.03) ব্যবহার করা হয়েছে । 

(৫) বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ব নির্ণয় করার ক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ বয়স (0.4) 
18 বত্লর ধরা হয়েছে । 

বিস্তৃতি বুদ্ধ ()6%181395) 1.0) 

বিস্তৃতি বুদ্ধ্যস্ক হ'ল এমন একটি আদর্শ ক্কোর (56805870 9০০91:6) যার 
গড় 20০87 হ'ল 100 আর সমক পার্থক্য (509205%7 10০186101) হল 16. 
এই জাতীয় বুদ্ধ্যক্ষের স্থবিধা হ'ল এই যে, এর সাহায্যে প্রতি বয়সের স্কোরের 
অত্যন্ত সহজেই তুলনা করা সম্ভব। হিসেবের সুবিধার জন্য চ17621) কেবল 


৬৪ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


মাত্র .4. এবং 0.4 (বৎসর ও মাসে ) দেখেই বিস্তৃতি বুদ্ধ্ক নির্ণয় করার 
একটি তালিক! প্রস্তুত করেন এবং সেই তালিক স্ট্যানকোর্ড-বিনে স্কেলের 
নির্দেশনামাতে (27191770910 উদ্ধত থাকে। 

বুদ্ধির অভীক্ষার বিষয়বস্তু (0০7066068 ) 

আগেকার মনোবিজ্ঞনীদের ধাবণা ছিল যে, কোন একটি একক অভীক্ষার 
দ্বারা বৃদ্ধির নির্ভেজাল একটি স্চক ( [0০ ) পাওয়া যাবে। কিন্তু বিনের 
ধারণ। ছিল সম্পূর্ণ বিপবীত। তিনি বৃদ্ধিব একটি সুচকের পরিবর্তে অনেক- 
গুলি নুচক নির্ণয় করাব পক্ষপাতী ছিলেন। তীর ধারণ! ছিল যে, সাধারণ 
বুদ্ধি বিবিধ কার্যাবলী ভিতব দিয়ে অভিব্যক্ত হয়! বুদ্ধি প্রকাশিত হয় 
অজিত জ্ঞান, দক্ষত| এবং কার্ধাবলীর মাধ্যমে । 

কিত্ত সমন্য। হ'ল এই যে, বৃদ্ধিব অভীক্ষাতে অভিত জ্ঞানের প্রভাব থাকা 
বাঞ্চনীয় নণ আবার অজিত জ্ঞানের সাহায্য ছাড়া বুদ্ধি পরিমাপ করাও সম্ভব 
নয়। আবার অজিত জ্ঞানের অভীক্ষা এবং বুদ্ধির অভীক্ষা সমজাতীয় হ'তে 
পাবে না। তাই বদ্ধিব অভীক্ষাৰ মধ্যে এমন ধবনের দক্ষতা ও অজিত জ্ঞানের 
অভীক্ষ। দেওয়। থাকে, যা সাধারণ শিশু তার গৃহ পরিবেশ ও ঠ্দনন্দিন জীবনের 
অভিজ্ঞতা থেকে উত্তর কবতে সক্ষম হয়। আধুনিক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে 
বিপরীতার্থক ও শমার্থক শব্দ বলা, বাকোর অর্থ নির্ণয়, সংখ্যাঘটিত প্রশ্ন 
প্রভৃতি নান। অজিত জ্ঞাননির্ভব সমস্যা পাওয়া যায়। বিনে স্কেলের বৃদ্ধির 
অভীক্ষার সমশ্যাবলীব কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল-_ 

১। বন্ত+ ছবি? অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির নাম বলা (18308 ০৪ 
106101)002থ্ত 0169$5 15 ৪016 ) £ 

যেমন, একটা কুকুরের ছবি দেখিয়ে বলা হল, এটা কি বলত? 

| স্মৃতিশক্তি পরীন্ষা। (18৩0015 ) 

যেমন, একটি বাক্য বা গল্প বলে অভীক্ষার্থীকে সেটি বলতে বলা হয় 
বা তার থেকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। 

৩। অক্ষর পুনরাবৃত্তি ( 88679681178 1016815 ) 

যেমন,' যন দিয়ে শোন ও ঠিক করে পর পর অঙ্কগুলি বল-_ 
৯-3-১-৭ | 

৪1 পার্থক্য নির্ণয় ( 108767670668 ) 

যেমন, পাখী ও কুকুরের মধ্যে তফাৎ কি? 


কুকি 8554 ৭ নি সা 4 1 ৪৪১৪১৫০১. সীল না 





/5117369 81৭ 
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বুদ্ধি ৬৫ 


৫। বোধ শক্তি ( (0070079:61567291012 ) 

যেমন, কোন লোক যদি বাড়ী এসে দেখে যে তার বাড়ীতে চুরি হ'য়ে 
গেছে তাহ'লে তার কি করা উচিৎ। 

৬। তুলন। ( (0970009871897) ) 

যেমন £ বড় বল ও ছোট বলের মধ্যে তুলনা করা। 

৭। অসম্ভবত। নির্ণয় (৮571)8] 4887৫767 ) 

যেমন, একজনের দুইবার জর হয়েছিল। প্রথম বার সে মারা যায়, কিন্ত 
দ্বিতীয় বারে সে শীত্র ভাল হয়ে ওঠে। এই উক্তির মধ্যে অসঙ্গত, অসম্ভব, 
বোকামী বা! তুল কি আছে? 

৮। সমন্যাথুলক পরিস্থিতি ( 7০791500 59860888028 ) 

যেমন £ একদল ছেলে সাজগোজ করে পরাণের বাড়ী এল ও তার লঙ্গে 
কোলাকুলি করল। সেদিন কি ছিল? 

৯। উপমান ( 0770)95186 8159198169 ) 

যেমন £ খরগোস ভীরু, সিংহ কি? বুদ্ধি সহজাত, শিক্ষা কি? 

২১০। চাতুর্য ( 77865865 ) 

যেমন £ মা তার ছেলেকে নদী থেকে ঠিক ছুই সের জল আনতে বললেন । 
তিনি ছেলেটিকে একটি ৫ সেরা পাত্র ও আর একটি ৩ সেবা পাত্র দিলেন। 
ছেলেটি এই দুই পাত্র ছাড়া আর কোন পাত্র ব্যবহার না করে এবং আন্দাজ 
ন|। কবে কি উপায়ে ঠিক ২ সেব জল আনবে? 

১১। শব সম্ভার পরীক্ষা! ( £7১5/:5০% জ ০৮৫৪ ) 

যেমন : সংযোগ, তুলনা করা, বাধ্যতাঃ প্রতিশোধ বলতে কি বোঝায়? 

১২ । বিচার করণ (19985070870 ) 

যেমন £ লোকে চশম। পরে কেন ?- স্থন্দব দেখাবে বলে, চোখ খারাপ 
বলে, ফ্যাসানেব জন্ত, দাম কম বলে। 

১৩। বিচ্ছিন্ন বাক্য (7)1956০%6৫ 9628%67)065 ) 

যেমনঃ বাগানের ছেলেটি এ খেল। ভিতরে করিতেছে । এই কথাগুলিকে 
এমন ভাবে স|জাও যেন অর্থযুক্ত একটি বাক্য হয়। 

১৪। প্রবাদ বিশ্লেষণ ( 070%677)৪ ) 

যেমনঃ যে জেগে ঘুমায় তাকে কে জাগাবে? এই প্রবাদটির 


অর্থকি? 
€ 


৬৬ শিক্ষা মুখী মনোবিজ্ঞান 


১৫। শ্রেণীতুক্ত করণ ( 01555111681805 ) 

যেমন : রুটি, মাংস, কুকুর, মাখন-এই ৪টি বস্তর মধ্যে কোনটির এই 
শ্রেণীতে থাকার কথা নয়? 

১৬। নাম বলা ( ০৮৫ 1৭৪70175 ) 

যেমন : মামি দেখতে চাই যে, এক মিনিটে তুমি কতগুলি বিভি্ন জন্তর 
নাম করতে পার। 

১৭। দিক্‌ নির্ণয় (07160088100 10126681921 ) 

যেমন £ কোন দিকে মূখ করে দাড়ালে তোমার ডান হাত উত্তর দিকে 
থাকবে? 

১৮। সংখ্য। সারি (1 8100)67 98:369 ) 

মেমন £ শূন্স্থান গুলিতে ঠিক মত সংখ্যা বসাও-_ 

ক) ১১৩, €, ৭, ৯--- 

খ) ৯১ ১২১ ১৯১ ১৩১ ১১77 

১৯| শুন্যস্থানে শক বসান (71100008 00021916107 ) 

যেমন £ খালি জায়গায় উপযুক্ত কথা বসাইয়! বাক্য পূরণ কব £ 

আমর! ভাত রাঁধিব-_ আগুনে কাঠালের বীচি পোড়াইব। 

২০। ব্যবহারঘটিত কার্যাবলীর সমস্য (1625০6165] 1079৮]৩5 ) 

যেমন £ ফর্ম বোর্ড, পুঁতির মাল! গাথা, গোলক ধাধায় ঠিক পথ বার 
করা, ট্রকরো ছবি জুড়ে জম্পূর্ণ ছবি তৈরী করা, ছবি আকা, রেখ! টানা 
প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যা । 

বিনে-লিমন স্কেলের বৈশিষ্ট্য (95০18184155): বিনে-সিমন 
স্কেলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য বৃদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে এই 
স্কেলটির জনপ্রিয়ত! ও কার্যকারিতা! অত্যন্ত বেশী। এই স্কেলটি পৃথিবীর 
বছ ভাষায় অন্থদিত হয়েছে। তাছাড়া এর আদর্শে ও নীতিতে নতুন স্কেল 
প্রয়োজন অঙ্থয|য়ী তৈরী করাও হয় (4১00155100 [9505 002206006 
7255 ইত্যাদি )। যাই হোক্‌ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা যাক্‌। 

(১) অভীক্ষাটি বিভিন্ন ধরনের মমস্তা নিয়ে গঠিত। বুদ্ধি একট 
সাধারণ শক্তি, বিশেষ শক্তি নয়। সেইজন্য যদি অভীক্ষারটির মধ্যে বিভিন্ন 


প্রকার সমন্তা ও কাজ দেওয়া থাকে, তবেই কলের বুদ্ধিকে পূর্ণ প্রকাশের 
সুযোগ দেওয়া হয়। 


বুদ্ধি ৬৭ 


(২) অভীক্ষাটিকে একটি স্কেল (5০919) বলা হয়। এতে কতকগুলি 
একক বা (0146) ক্রমবর্ধমান ধারা সাজানে! আছে। অভীক্ষার্থীর বয়স 
অনুযায়ী এইগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। 


] 2 3 4 5 
ইঞ্চির স্কেল 


খর 24 3 ত্র ব্ঁহশ7 ভুন্র তক্ঞা জজ ওজদ 
বয়স স্কেল ( 4৫০ 9০৪19 ) 

(৩) অভীক্ষাটির প্রশ্ন গুলিব একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, সেগুলি ক্রমবর্ধম।ন 
কাঠিন্যের (0280০0 166০515) নীতি অন্ুযাষী সাজানো। প্রথম প্রশ্নটি 
সনচেষে সহজ এবং সর্বশেষ প্রশ্নটি সবচেষে শক্ত । মধ্যবর্তী প্রশ্নগুলি তাদের 
কাঠিন্তেব মান অন্ুযাষী পর পৰ সাজানো । 

(৪) এই অভীক্ষাতে মানসিক বয়স (1. 4.) ব্যবহার কবা হয়। কিন্তু 
কেবলমাত্র মানসিক বয়সের সাহাযো বুদ্ধির সঠিক পবিম[প পাওয়া যায না 
বলে এবং বিভিন্ন শিশুর বুদ্ধির তুলনা কৰা সম্ভব হয না বলে বুদ্ধান্কে 10 
ব্যবহাব করা হয়। 

(৫) এই অভীক্ষাতে যে কোন বয়সেই ১০ বুদ্ধ্স্কে ১০০ সেই বয়সের গড় 
(8%€1:886) ব্যক্তির বুদ্ধির মানের স্থচক। কারে। বুদ্ধঙ্ক ১০*-এর কম হ'লে 
ুস্বতে হবে যে মেই বয়সের গড় ব্যাক্তির চেয়ে তার বুদ্ধি কম। আবার ১০০-এব 
বেশী হ'লে বুঝতে হবে যে, সেই বয়সের গড় ব্যক্তির চেয়ে তাব বুদ্ধি বেশী । 

(৬) এই অভীক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, এব প্রশ্ন বা! সমস্তাগুলি 
এমন ধরনের হবে য। সমাধান করতে কোন অজিত জ্ঞানের প্রয়েজন হবে ন।। 
বুদ্ধি সহজাত মানমিক শক্তি, অজিত বৈশিষ্ট্য নয়। 

বুদ্ধির অতীক্ষ। এবং অঞ্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা € 17716117657865 7581 
৪72 901১0189650 4.01210% 9206780 21891) 2 বুদ্ধির অভীক্ষা এবং অজিত জ্ঞানের 
অভীক্ষা এক নয়। আগেই বল! হয়েছে, বুদ্ধি সহজাত কিন্তু অজিত জ্ঞান__ 
অর্জিত। বিভিন্ন বিষ্ভালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের যে পরীক্ষা নেওয়া হয়, 
সেগুলি হ'ল অঞ্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা । এই সব পরীক্ষা থেকে কোন একটি 
বিষয়ে ছাত্র কতখানি জ্ঞান অর্জন করছে তা জানা যায়। আবার জ্ঞানের 


৬৮ শিক্ষামুখা মনোবিজ্ঞান 


বিভিন্ন খাখ|তে সে কতথ|নি জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছে তাও পরিমাপ কর! 
যায়। এই সব পবীক্ষাতে যে সমস্ত প্রশ্ন দেওয়া হয় সেগুলি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকেই দেওয়! হয়। 

কিন্ত অজিত জ্ঞানের অঙাক্ষার সাহায্যে বুদ্ধি পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। 
অঞ্জিত জ্ঞানের অভাক্ষার পরিধি খুবই সীমাবদ্ধ। বিগ্ভালয়ে যে সমস্ত বিষয় 
শেখান হয়, কেবলমাত্র সেই বিষয়ের অজিত জ্ঞান এই অভীক্ষার সাহায্যে জানা 
যায়। কিন্তু বিদ্াালয়ের বাইরে যে বৃহত্তর পরিবেশ আছে, সে সম্পর্কে সাধারণ 
জনের পরীক্ষা সাধারণতঃ অজিত জ্ঞানে গরাঁক্ষায় করা যায় না। তাছাড়। যে 
সব ছাত্র একটু বেশী পড়াশুন। করে বা যাদের মুখস্থ করার ক্ষমতা বেশ, তার! 
অজিত জ্ঞানের পরীক্ষায় বেশ ভাল ফল দেখাতে পারে (বুদ্ধির অভীক্ষায় তত 
ভালে। ফল নাও হ'তে পারে)। আরযারা তাক্ষবুদ্ধি-সম্পন্ন, তার তাদের 
বুদ্ধির উপযোগী পাঠ্যতালিক। অহ্যায়া শিক্ষালাত করার সুযোগ পায় না। 
সে সব ক্ষেত্রে অজিত জ্ঞানের পবাক্ষার মাধ্যমে তাদের মানসিক শক্তির ঠিক- 


মত বিচার কর। সম্ভব হয় না। 
বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে ছাত্রের সহজাত মানসিক সক্রিদ্ত। এবং বৃহত্তর 


পরিবেশ সম্পর্কে তার সাধারণ জনের পরিমাপ করা হয়। অতীত অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে এবং বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তায় একটা নতুন পরিস্থিতিকে সে কত- 
খানি অনুধাবন করতে পারে, তা খুব সহজে জান! যায়। সেইজন্য বুদ্ধির 
অভীক্ষায় এমন কোন প্রশ্ন রাখা চলবে না যার উত্তর দেবার জন্য অজিত জ্ঞানের 
স|হায প্রয়োজন। “কুতবমিনরকে তৈরী করেছিলেন” ব| “ত্রিভুজের তিনটি 
কোণের সমই কত'__এ জাতীয় প্রশ্ন হ'ল অজিত জ্ঞানেব অভাক্ষার প্রশ্ন । বুদ্ধির 
অভীক্ষার প্রশ্নগুলি এমন হবে যেন সে মানমিক শক্তির সাহায্যেই প্রশ্নগুলির 
উত্তর দিতে পাবে। 

বুদ্ধির অন্রাক্ষাগুলিকে একেবারে অনিত জ্ঞান-নিরসেক্ষ করে তৈরী কর! 
কঠিন। বেশী ব্যসের জন্য যে সমস্ত প্রশ্ন থাক, সেগুলিতে সাধারণতঃ কোন 
জ'টল সমন্তার সমাধান করতে ইল। হয়। এর জগ্ত অর্জিত জ্ঞানের সাহায্য 
নিতেই হয়। তবে ধরে নেওয| হয়, যে বয়সের জন্য অভীক্ষা, ,সেই বয়সের 
সধারণ সভ্যসম[জের সব ছেলেরই এটুকু অজিত জ্ঞান আছে। 

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির নুবিধা-অস্ুবিধা € 1056৪ 720 ].1770119619715 
91 11116111661705 1065818 ) ২ বুদ্ধির অভীক্বাগুলিকে বর্তমানে জীবনের 


বুদ্ধি ৬৯ 


বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এতে অনেক ক্ষেত্রে সকল পাওয়া গেলেও 
সব সময় বুদ্ধিব অভীক্ষাগ্ুলি প্রয়োগ কবা সম্ভব হবে না। এই অশীক্ষাব 
স্থবিধা এবং শ্মন্থুবিধা ছুই-ই আছে। প্রথমে সুবিধাগুলিব কথাই আলোচন! 
কবা যাক্‌। 

(১) বস (2,955) তব 0017001170৫ 1:00090101781 [১5501১01045 
বই-এ বুদ্ধিব অভীক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন -এই বুদ্ধি অভীক্ষাগুলি মান্ষেব মনো- 
প্রকৃতি এবং তাব ক্রমোন্নতি সম্পর্কে কতক গুলি প্রযোজনীযষ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হ'তে সাহাধ্য কযছে। টাবম্যান তার "10৩ 11595015106176 0 17/]]1- 
8311০১৮ বই-এ বলেছেন_-“এগুলিব (বুদ্ধি অভীক্ষ1!) আব একটি প্রয়োজনীয 
উপকাবিত। হ'ল--যে সব উপাদান মানিক বিকাশকে প্রভাবিত কবে, সেগুলি 
আলোচনা কবা।” 

(৯) এই অভাক্ষাব সাায্যে একই বুদ্ধাঙ্ক-সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শ্রেণীনুক্ত 
কনতে পালা যায়। কলে পৃথক বুদ্ধযঙ্ক-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক ক্লাসের 
ব্যবস্থা কবা সম্ভব । 

(১) বিগ্ভানযেব পাঠ্যবিনয নিরাচনে বুদ্ধিৰ অভীক্ষাগুলি যথেষ্ট সাহায্য 
কবে! এট অখাক্ষাব সহাযো জানা যাবে বুদ্ধন্কেব সঙ্গে ক্লাসেব ফলাফলেব 
সমপ্ততত আছে কিনা। 

(3) ৭ই অঙাক্ষাগলিব সাহায্যে ছাত্রদেব মানমিক ক্ষমতা, আগ্রহ, অন্নবাগ 
প্রভৃতি জানা যায়। 

(৫) ছান্্রদেব ভবিষ্যৎ নির্বাচনে বুদ্ধি অভীক্ষা বিশেষ ক!যকবী। 

এই '্মভীক্ষাগুলিব সাহায্যে জানা যায ছেলেমেয়েবা তাদেব পুর্ণ সামর্থ্যান্থ- 
য।যী কাজ কবছে কি না। 

(৩) যাবা স্বপনবুদ্ধি বা বিকাবগ্রস্ত, তাদেব স্বল্পবুদ্ধি বা বিকাবেব লক্ষণ 
নির্ি কব।ব জন্য, যাবা সামাজিক বা শিক্ষামূলক পবিবেশেব সঙ্গে সামঞ্ 
বিধান কবে চলতে পাবে না, তাদেব মধ্যে এই অলক্গতির কাবণ কি; তা 
নিস্ষপণ কবাব জন্য বুদ্ধিৰ অভীক্ষা প্রয়োগ কবে সফল পাঁওষা যাষ। 

(*) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নহুন ছাত্র ভতি কবাব জন্ত, শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মী- 
নিযাচনের জন্য, সৈন্যবাহিনীতে সৈন্ত ভতি কবার জন্ত এই মব বুদ্ধির অভীক্ষ। 
গ্রযোগ করা হয়। উপযুক্ত বৃত্তি নির্বচনেব ক্ষেত্রেও অভীক্ষাগ্ডলি বিশেষ 
ভাবে সহায়ত! কবে। এবাব দেখা যাক অন্ভুবিধে-গুলি কি প্রকারের 


9০ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


[এক] এই অভীক্ষার সাহায্যে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির যখাযথ 
পরিমাপ সপ্তব হয় না। শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ ন। থাকলে বুদ্ধির 
পারম্পরিক তুলনা কাষকরী হয ন|। 

[ছুই] বাচনিক ব1 ভাষামূলক বুদ্ধি অভীক্ষার সাহায্যে অনেক সময় 
বুদ্ধির ঠিকমত পরিমাপ হয় না। শিক্ষার্থী ভাষ! ব্যবহারে নানারকম অসুবিধা 
ভোগ করতে পারে। 

[তিন] এই অভীক্ষা বাতির সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করতে পারে না। 

[চার] এই অভীক্ষাব একটি প্রধান অসুবিধা হ'ল যে, অভীক্ষাগুলি যে 
বুদ্ধির পরিমাপ করে, সেই বৃদ্ধিব স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা একমত নন। 
যে মানসিক শক্তিব পরিমাপেব চেষ্টা করা হচ্ছে, তার সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা 
একমত নন। যে মানসিক শক্তিব চেষ্ট| করা হচ্ছে, তার সম্পর্কে যি 
কোন স্বম্পষ্ট জ্ঞান ব। ধারণ। ন। থাকে, তাহ'লে সে শক্তি পরিমাপের কোন 
অর্থ হয় না। তবে এই অভিযোগ টেকে ন।। বুদ্ধিব একটি সর্বজনগ্রাহ্থ 
সংজ্ঞা দেওয়! সম্ভব না হলেও অশীক্ষাগুলির প্রয়োজনীযতা অস্বীকার করা 
চলে ন| | 

[পাঁচ] বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি আদর্শীকৃত (5:27021:01520072) করা ন। 
হ'লে শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন বা কর্মজীবন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। 
তাছাড়া এমন অনেক কাজ আছে, যেখানে বুদ্ধিই সক্ষলতা! আনতে পারে না 
(২০৬ 0174 [00161700009111650006 200. [06511156706 065505)। মানুষের 
ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে হ'লে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের 
পরিমাপের প্রয়োজন । 

[ছয়] অনেক সময় দেখ! গেছে দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা বুদ্ধির অভীক্ষার 
সাফল্যান্কেব উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে এটাকে ঠিক অস্থবিধা বলা 
চলে না। কারণ দ্রুত চিন্তা নি:লন্দেহে উন্নত বুদ্ধির লক্ষণ। 

[সাত] অভীক্ষা্ডলির অন্যতম অস্থবিধ। হ'ল এই যে, সেগুলির সত্যতা 
সন্বদ্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় । পরীক্ষার্থার অজিত জ্ঞান তার যথার্থ 
বুদ্ধির পরিমাপের পথে প্রধান বাধ] । 

[আট] বুদ্ধি যদিও সহজাত, তবুও বংশগতি অনুসারে একজন ব্যক্তি 
বুদ্ধির যে সর্বাচ্চে স্তরে আবোহণ করতে পারে, তা করার জন্য একট! উপযুক্ত 
পরিবেশের প্রয়োজন। এইজন্ত কেবল বুদ্ধি জানালে ব্যক্তির সাফল্য আসবে 


বুদ্ধি ৭১ 

না-_যতক্ষণ পর্যন্ত ন। তার পরিবেশটি নিয়ন্ত্রিত কর! যায়।_- [0২6 2180 
70016100 ] 

[নয়] অভীক্ষাগুলির আর একটি অস্থবিধা! হ'ল, আবেগ বা মেজাজ 
(0061078110০) অভীক্ষাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। 

যাই হোক্‌ বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির কিছু অস্থবিধা বা দোষক্রটি থাকলেও 
এ গুলিকে বাতিল করে দেওয়৷ হোক্‌_-বা! এগুলির প্রয়োজনীয়তা নেই এ সিদ্ধান্ত 
যুক্তিযুক্ত নয়। বুদ্ধির অভীক্ষাগ্ডলিকে আদর্শাকৃত করে অনেকে দোষক্রটি দূর 
কব সম্ভব। তাছাড়া পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মধ্যে একটা সহজ বন্ধুত্ব ও 
সহান্থভৃতির সম্পর্ক (7২807010 প্রতিষ্ঠিত হ'লে অভীক্ষাগুলি আরো সুষ্ঠ ভাবে 
পরিচালিত হ'তে পারে। বুদ্ধির অভীক্ষাকে শিক্ষাজগতে ঠিক ভাবে কাজে 
লাগতে পারলে শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক প্রবণতা” নির্ধারণ করা অত্যন্ত সহজ 
হয়। শিক্ষামূলক প্রবণতা ( 7:090০9610159] 4001606 ) এই কথাই জানায় 
যে, ভবিষ্যতে স্থযোগ পেলে, বিশেষ করে বিদ্যালয়ে পড়ার স্থযোগ পেলে 
শিক্ষার্থী কতটা উন্নতি করতে পারবে । এই প্রবণতা নির্ধারণ করাব জন্য 
অভীক্ষা প্রস্তত করা সম্তব। তাকে শিক্ষামূলক প্রবণতার অভীক্ষা বলা চলতে 
পারে। এই অভীক্ষ পূর্বাভাসস্থচক। 

শিক্ষাগত বয়স (77455519551 4৪০) £ কোন শিক্ষার্থীর কয়েকটি 
বিভিন্ন বিষয়ের গড় মান (বয়স হিসেবে )কে শিক্ষাগত বয়স বলে। শিক্ষার্থী 
যেসব সময় তার সময়গত বয়স অনুযায়ী সাফল্যান্ক অর্জন কবে, তা নয়। 
কোন বিষয়ে হয়তো৷ সে তার বয়সের প্রশ্বের অনুপযুক্ত আবার কোন ক্ষেত্রে 
তার বয়সের চেয়ে বেশী বয়সের প্রশ্নের উত্তর দিতেও সক্ষম হয়। একটা 
উদাহরণ দেওয়! যাক-_ 

একজন শিক্ষার্থীর পঠনের পরীক্ষাতে সাফল্যের মনে হল-_৯ বছরের মাত্রা 


সহজ গণিতের 5? ৮ % 28 ১০ 55 29 
বানানের 29 1 ৪) 95 2 25 59 
ভাষা ব্যবহারের 5১ ১ 2) ৪১৯৬ 5) 55 
এই শিক্ষার্থার শিক্ষাগত বয়স (8. &) হবে-_ 
২+১17১- বৎসর বা! ৯৫ বৎসর 


শিক্ষার্থীর কোন একটি বিষয়ে বয়স হিসেবে সাফল্যে মানকে অজিত বয়স 
(80716560517 4866 বা & 4.) বা গুণগত বয়স বলে। 


৭২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 
শিক্ষ! সুচক ( 2207০91802991 (00০615% ) £ শিক্ষান্থচক হ'ল শিক্ষার্থার 
শিক্ষাগত বয়স ও সময়গত বয়সের অন্গপাত। 


ঘ. 3-৯100 


সাফল্য সূচক ($.0) : লাকল্য স্থচককে কখনও কখনও গুণগত স্চক 
(00070101151)1700176 (00061270) বা অজিত জ্ঞানের সুচকও বলা হ'য়ে 
থাকে । এই স্চকের সাহায্যে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত বয়স ও মানসিক বয়সের 
একট। সন্গদ্ধ রী কব! যেতে পাবে। এই হুচকের তত্র (চঢ0110018 ) হ'ল-_ 


80০ 5100 অথব। ££ 0. ৯100 


[0 
[যদ্দি ৪.3--৪ ১100 এবং ][.0- 16-১৯100 ধরা যায়, 
[7.4 
পা রর 0.4 
তবে &0- ঢা 100 হয] 
0.4 


যদি শিক্ষার্থীব সাফল্য তার শিখনেব ইচ্ছা এবং ক্ষমতার সঙ্গে সমান তালে 
চলে অর্থাৎ যদি তার শিক্ষাগত বয়স, মানসিক বয়সের সঙ্গে সামপরশ্য রক্ষা করে 
চলে, তবে তার সাকল্যস্থচক হবে 1003 যদ্দি &. 03 100 থেকে কম হয়, তবে 
বুঝতে হবে শিক্ষার্থী তার ক্ষমত। অনুযায়ী কাজ করছে না। 4. 0) 100 থেকে 
বেশী হতে পাবে না। 


বিভিন্ন জাতীয় বুজির আভীক্ষা 


€ 1017698% 15750 01 21760111067) 09505 ) 


[ক] ভাষাভিত্তিক ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষ1 ($5:1)9] 71781510581 
1৩৪1) ; যে সব বুদ্ধি পবীক্ষাঞ্ম ভাষার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ পরীক্ষার্থীকে 
উত্তর দেবার জন্য বা সমস্যা সমাধানের জন্য ভাষার ব্যবহ|র করতে হয়, সেগুলি 
ভাষামূলক বুদ্ধি অভীক্ষা। এই জাতীয় অভীক্ষা ব্যক্তিগত (0721510421) এবং 
দলগত (3:9০]90)_-এই ছুই রকমের হ'তে পারে। বিনে-মিমনের অভীক্ষা 
হ'ল শিশুদের জন্য ভাষামূলক ব্যক্তিগত অভীক্ষা। ডঃ ডেভিড ওয়েকৃস্লের 
(02. 18510 ড/০০7516:) ভ। ০০1২916:-7301165106 [17661115006 9০৪12 
হ'ল পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্ ব্যক্তিগত বুদ্ধি অভীক্ষা।। 


বুদ্ধি 5 


[খ] ভ্ভাষাভিত্তিক দলগত অভীক্ষা (০৪০৪) 596 ৩:0৭] ) £ এক 
সঙ্গে যাতে একটি বড় দলকে পবীক্ষ! করা যায়, তার জন্য এক জাতীয় অভীক্ষার 
প্রবর্তন করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীতে বিভিন্ন কর্ষে লোক 
নিযুক্ত করার সময় তাদের বুদ্ধি পবিমাপ করার জন্য এক জাতীয় ছু"টি 'অভীক্ষাব 
প্রবর্তন করা হয়। একটি হ'ল “আমি আ|ল্ক। অভীক্ষা” [4১০00 4১10172 ফে) 
1256] এবং অপরটি হ'ল «“আগি বিটা অভীক্ষা” (1070 [3] 8668,7950) | 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই অভীক্ষ| ছু'টির সংস্কার সাধন ও সমন্বয করে একটি 
শতুন 'অভীক্ষা প্রস্তুত করা হয়। এটির নাম হল" ১1705 (36017019] 00195511102- 
0181250 (4 30) । এই অভাক্ষাতে ভাষাগত, সংখ্য।গত, ব্লক গণন। 
সংক্রান্ত এবং অবস্থানমূলক জ্ঞান সম্পর্কে ক্ষমতার পৰীক্ষা করা হয়। দলগত 
অভীক্ষ। সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা কর! হয়েছে । 


[গ] কার্যসম্প।দনী অভীক্গ। ( 2১০1০2702066  হ9৪%) £ বিনে- 
সিমনের বুদ্ধি অভীক্ষা প্রধানতঃ ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা। কিন্তু শিশু সব 
সময় তার মনের ভাবকে ভাষাৰ মাধ্যমে স্থুপরিস্কুট করতে পারে ন|। 
সেক্ষেত্রে শিশুর বুদ্ধিব যথার্থ পরিম[প কর| সন্ভব হয না। এই সমস্ত শিশুদের 
জন্য, কিংবা যারা মৃক, বধির ব। যার। বিদেশী অপরেব ভাষ! জানে না, তাদের 
বুদ্ধি পরিমাপের জন্য এই জাতীয় অভীক্ষা প্রস্তুত কর! হয়। এই অশীক্ষাগুলিও 
আবার ব্যক্তিগত এবং দলগত ছুই প্রক।রের হ'তে পারে। 


॥ কয়েকটি কার্যসম্পাদনী স্কেল ॥ 

এই জাতীয় অভীক্ষা! প্রস্তুত করার কাজে প্রথম হাত দেন_ সেগুইন, হিলি, 
নক্স, ফারন্যান্ড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানী । কিন্তু এই জাতীয় অভীক্ষার প্রথম 
আদর্শাকৃত স্কেল বলতে বোঝা য়__পিন্টনার পেটারসন ক্বেলটিকে (চ11)006 
20500) 7061:00107121006 90319 )। এই অভীক্ষাটিতে অবশ্য সেগুইন, 
হিলি প্রভৃতির অভীক্ষার কিছু অংশ অন্তভুক্ত করা হয়েছে। সমগ্র 
স্কেলটিতে মোট ১৫টি অভীক্ষা আছে। আবার ১০টি অভীক্ষাবিশিষ্ট এই 
স্কেলটির একটি ক্ষুদ্র সংস্করণও আছে। ভাষামূলক বুদ্ধি অভীক্ষার পরিপূরক 
হিসেবে এই অভীক্ষাটি বিশেষ কার্ধকরী । এই অভীক্ষাটতে আছে-__ 

১। সেগুইন (99851. ) ফর্ম বোর্ড। 

২। হিলির ছবি সম্পূর্ণকরণ (1779915 70156016 00220150018 ) 

৩। ক্যাজুইই (085015£) ফরম্‌ বোর্ড। 
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৪ ঘেটকী এবং তার বাচ্চার অভীক্ষা (10816 0170 170911650) 
৫1 পাঁচ চিত্রের বোর্ড । 
৬। ছুই চিত্রের বোর্ড। 
৭| ত্রিনুঙ্গের অভীক্ষা। 
৮। কর্ণসন্ন্ধীয় অভীক্ষা | 
৯। হিলির ধাধ। (1739155 7১02216 )। 
১০| ম্যনিকিন অভীক্ষ। (19011১10050 )। 
১১। কিচ|র প্রোফাইল অভীক্ষ। (7০26010 [10216 7025 )। 
১২। জাহাজ অভাক্ষ! (91065 )। 
১৩। ঘন আয়তনের 'অভীক্ষা (06 050 )। 
১৪। অন্ুকল্প অভীক্ষ! (9050090011956)। 
১৫। সঙ্গতিসাধক অভীক্ষা (40804600656 )। 
অভীক্ষার বয়ঃসামা হ'ল__-৪ থেকে ১৫ বৎসর পযন্ত। 
এই অভাক্ষা ছাড়াও আরে! অনেক কার্যসম্পাদনী স্কেল প্রচলিত আছে। 
এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল-_ 
(১ ভিয়ারবর্ণের (1099101)) ফরম্‌ বোর্ড । 
(২) আলেকজাগ্ডারের (£১1০880067) পাঁস এ্যালং অভীষ্গণ (725 
4১101610050 )। 
(৩) গুড এনাফের মান্য আকা অভীক্ষা ( (00021300215 791) 
019৮7106 1[6250 )। 
(8) পোর্টিয়াসের ধাধা (7076605 71820 )। 
(৫) কর্ণেল-কক্পে সম্পাদনী দক্ষতা স্কেল (17170 00108611-00%2 71- 
10117001106 4£1011165 9০816 )। 
(৬) আর্থার সম্পদনী স্কেল (4:৮0: 70570008796 90819 )। 
(৭) কোহার ব্লক ডিজাইন অভীক্ষ1 (70175 81901. 70551677768 )। 
(৮ কার্ল হলোস্কোয়ার অভীক্ষা (0811 70110 9071216 ১০৪16 )। 
(৯) লেটার ইন্টারন্যাশনাল পারফরম্যান্স স্কেল (19002 [0101 
108010081 7১21101012109 5০816) ইত্যাদি। 
এখন দু-একটি অভীক্ষার বর্ণনা দেওয়া যাক-_ 


ৃ বুদ্ধি ৭৫ 
ভাষা বর্জিত ব্যক্তিগত অভীক্ষা 


(1 ০০-৬62198] [70151089] 7681) 

[4] ফর্ণবোর্ড অভীক্ষা! ( চ০য0 997৫ 758৫ ) £ ডিয়ারবর্ণ কর্তৃক 
প্রবর্তিত অভীক্ষাটই এ ব্যাপাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। অভীক্ষার্থার সম্মুখে 
একটি এমন কাঠেব বোর্ড বাখা হয় যষেটিতে নানা আকৃতিব ঘব বা খোপ কাটা 
আছে (:০০%৪)। অজীক্ষার্থীকে এ আকাবের এবং মাপেব কতকগুলি কাঠের 
টরকরো দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ঠিক ঠিক খোপে ঠিক ঠিক টুকবোটি বসাতে বলা 
হয়। কোন খোপে ভুল আকৃতিব টুকবে। বসানোও চলবে না। 

[9] পাস গ্্যালং জভীক্ষ। (2995 1০78 1:6৪): অলেকজাগ্ডার 
নামক একজন মনোবিজ্ঞনী এই অভীক্ষাটির প্রবর্তন কবেন। এই অভীক্ষায় 
কয়েকটি ছোট ছোট চৌকা ও আয়তাকাৰ কাঠেব টুকবো এবং একটি ট্রে 
প্রয়োজন। ট্রেব একটি প্রান্ত লাল এবং অপর প্রান্ত নীল। কাঠেব টুকরো! 
( আজকাল প্র্যাষ্টকেরও পাওয়া যাচ্ছে )-গুলিবও কতকগুলি লাল, কতকগুলি 
নীল। অভীক্ষার্থীকে ট্রেব উপব টুকবোগুলি এমন ভাবে সাজিয়ে দেওয়া 
হয যেন লাল টুকরোগুলি নীল প্রান্তে এবং নীল ট্রকবোগুলি লাল প্রান্তে 
থাকে। অভীক্ষার্থীকে টৃকবোগুলি না তুলে ঘষে ঘষে (91105 করে) লালগুলিকে 
লালপ্রান্তে এবং নীলগুলিকে নীলপ্র/ন্তে নিয়ে আসতে হবে। ট্রকরোগুলি কি 
ভাবে সাজাতে হবে সে সম্বন্ধে অভীক্ষার্থীৰ বিচার ও যুক্তি-শক্তি, চিন্তনের 
ক্ষমতা এবং সহ-সন্বদ্ধেব জ্ঞান সম্বন্ধে একটা ধাবণ! অর্জন কবা যায়। 

[0] ছবি জল্পুর্ণকরণ অভীক্ষ। (79860175 0070019161100 10651) 

গুড-এনাফ এই অভীক্ষাব প্রবর্তন কবেন। এই অভীক্ষা্টি চার থেকে দশ 
বছর বয়সের ছেলে মেয়েদেব পক্ষে বিশেষ উপযোগী । একে অভীক্ষার্থীকে 
নিজের মন থেকে পেন্সিল দিয়ে ম|নুষেব একটি ছবি আঁকতে বলা হয়। ছবি 
দেখে একটা নম্বর দেওয়া হয় । তবে এই নম্বব দেবাব সময কাব ছবি কত 
সুন্দর হয়েছে তা দেখে নম্বর দেওয়া হয় না। ছবিটিব পামপ্রন্ত দেখে বা কে 
ছবিটি কতুখানি সম্পূর্ণ করতে পেরেছে তা৷ দেখে নম্বর দেওয়া হয়। 

[70] ধাধাঅনুসন্ধান 01559 70119751195) £ এস. ডি. পোর্টি- 
যাম এই অভীক্ষার্টিব প্রবর্তন কবেন__বাব থেকে চৌদ্দ বৎসর পর্যস্ত ছেলেমেয়ে- 
দের জন্য । এতে ধাধার পথ খুঁজে বেব কবতে হয়। অভীক্ষাগুলি এক 
প্রকারের হয় না । একটি কাগজের উপর বৃত্তাকার বা আয়তাকার একটি ধাধা 
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শাক। থাকে । অতীক্ষার্থীকে একটি বিশেষ স্থান থেকে শুরু কবে বদ্ধ পথেব 
ভিতব ন। ঢুকে খোলামুখে বেবিষে আসতে বলা হয়। 'অভীক্ষার্থীকে সংক্ষিপ্ততম 
পথটি চিছ্বিত কবতে বল| হয। অভীক্ষার্থী কত কম ভুল কবে এবং কত কম 
সমযে পথটি খুজে বেব কবতে পাবে তাব উপব নিতব কবেই নম্বব দেওয়া হয়। 

[7] ভাষাবজিত দলগত বুদ্ধি অভীক্ষা (ঘ০০-6১৪] 0977000 
169): বিশ্বযুদ্ধেব সময সৈন্যদের জন্য যে & 0 0.1: ও আমি বিটা অভীন্গা 
প্রবতিত হমেছিল সে সণস্ত অভীক্ষা এই দলভুক্ত । এই জাতীয় অভীক্ষ।তে 
অভীক্ষা্থীকে কে।ন প্রকার ভাষ। ব্যবহাব কবতে হয না। ধাখব পথ থুজে 
বের কবা, অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ কব। জ্যামিতিক চিত্র গঠন কব। প্র্থতি নানা- 
বিণ সমশ্য। থকে এই জাতী অশীক্ষাতে। 

এ জাত।র অভীক্ষার ব্যবহার (0969 ) £ 

আগেই বলা হযেছে, যে সমন্ত শিশু ভাষাব মাণ্যমে মনেৰ ভাব প্রকাশ 
কবতে অক্ষণ, যাব! মৃক ব| বধিব, যাৰ! বিদেশী অপবেব ভাষা বোঝে না তাদেব 





ক্ষেত্রে এই অভীক্ষ। বিশে কাযকবাঁ। তাছা| যে সমগ্র শিশু খুব লাজুক, 
ৰা আরো মবাবেগপ্রবণতাব জন্য লেখব ক্ষেত্রে মন্্বিধাব সম্মুখীন হয তাদের 
ক্ষেত্রেই এই অভীক্ষা বিশেষ কাষকধা। 

কিন্ত এই প্রসঙ্গে একটা কথ| মনে বাখা প্রযে'জন। সম্পাঁদনী অভীক্ষা 
গুলিকে স্বাধীন ও পৃথক অভীক্ষ হিসেবে প্রয়োগ কবে যে স্থফল পাওয়া যায় তা 
থেকেও বেশী সফল পাওয়া যায় যদি এই অভীক্ষা! ব/চনিক অভীক্ষার পরিপূবক 
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হিসেবে প্রয়োগ কর! হয়। একই বয়সের অভীক্ষার্থার উপর যদি এই ছুই ধরনের 
অভীক্ষা গুয়োগ কর! হয় তবে তাদের ফলের সহসন্বন্ধের সহগ (1) হবে ৫০। 

এই অভীক্ষার কার্যকারিতার সীম। (17./75187975 ) £ 

কার্ধসম্পাদনী অভীক্ষাগুলি অনেক দ্দিক থেকেই কারকরী বলে প্রমাণিত 
হলেও এর কিছু কিছু দৌক্রটি আছে । একটা নিদিষ্ট ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের 
মধ্যেই এই অভীক্ষা সবচেয়ে কাধকরী হয়। এখন দেখ যাক এই অভীক্ষা 
গ্রয়োগের ক্ষেত্রে কি কি অস্থবিধার সম্মুখীন হতে হয়__ 

প্রথমতঃ অভীক্ষা গুলিকে ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা খুব ছোট দলের উপর 
প্রয়োগ করতে হবে। 

দ্বিতীয়তঃ, .অভীক্ষার কোন একটি বিশেষ অংশ যদি প্রয়োগ করা হয় 
তবে তার ফল নিঠরযোগ্য হবে না। 

তৃতীয়তঃ, অভ্যস বা পূর্বজ্ঞ।ন ফলাকলকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। 

চতুর্থত:, বাচনিক বুদ্ধির অভীক্ষার সঙ্গে এর অনুবন্ধ খুব উচ্চ নয়। এর 
থেকে বল! যেতে পারে যে বুদ্ধি বলতে আমরা যা বলি, ঠিক সেই জিনিসটি এর 
সাহায্যে যথাযথ ভাবে পরিমাপ করা যায় না। 

পঞ্চমতঃ, পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে এই স্কেল বিশেষ কাধকরী নয়। কম বয়সেয় 
অভীক্ষথঘী, অল্লবুদ্ধিসম্পন্ন শিশু বা যে সকল শিশু ভাষা ব্যবহারে বেশ পারদর্শী 
নয়, তাদের জন্য এই স্কেল বিশেষ কার্যকরী । 

কার্ধসম্পাদনী অভীক্ষার সঙ্গে বিনে-সিমনের অতীক্ষার সহ- 
জন্ধন্ধঃ গডফে টমসন বিনের অভীক্ষাটি এবং ৮ প্রকার কাধসম্পাদনী 
অভীক্ষা ৯ ১২ বছরেব এক হাজার ছেলেমেয়ের উপর খুব কম সময়ের ব্যবধানে 
প্রয়োগ করেন। বিনে-মিমন অভীক্ষাতে ভাষার ব্যবহার হয়, কিন্তু ব্যবহারিক 
গুণ বা ক্ষমতার ব্যবহার হয় না। এ গুণটি পরিমাপ করার জন্যই কার্ধ- 
সম্পাদনী অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়েছিল। ছুটি অভীক্ষাতে যে সহ-সন্বন্ধের মান 
পাঁওয়। গেল (০০-৪5012176 01 ০0:1:21261017) তা হ'লে ছেলেদের ক্ষেত্রে 70০ 
এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে 28” এর থেকে বোঝা যাচ্ছে এমন একটি সাধারণ 
ক্ষমত1 আছে য! ছুটি অভীক্ষার ক্ষেত্রেই কাজ করছে । কতকগুলি কার্ধ- 
সম্পাদনীর অভীক্ষা কেবলমাত্র কায়িক ক্ষমতাই পরিমাপ করে এবং অভ্যাসের 
ফলে উতৎকর্ষের একটা ইঙ্গিত দেয়। 

আবার অনেক কার্ধম্পাদনী অভীক্ষা-অভীক্ষাটির আরুতি ও স্বরূপ 


৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


সম্বন্ধে চিন্ত। করতে বা স্থান সম্বন্ধে চিন্তা করতে প্ররত্ত করেন। অর্থাৎ এক 
কথায় এই জাতীয় অভীক্ষা একট! সাধারণ ক্ষমতা পরিমাপ করার ক্ষমতা রাখে। 
যৌথ অতীক্ষা বা দলগ্রত অভীক্ষা! (05950176589): দলগত 
অভীক্ষার কথ! এই অধ্যাযেই বল। হযেছে । এখন বাচনিক ও অবাচনিক 
_ এই উন্তয় শ্রেণীব দলগত অভাক্ষাব কিছু উদাহবণ দেওয়া হ'ল। প্রথমে 
বাচনিক যৌথ অভীক্ষার উদাহবণ দেওয়া যাক্‌__ 
লর্জ থর্ণডাইক বুদ্ধির অক্ষ ( 7.০:৩ 71807720175 হ1516111661565 
[1581৪ 1,6৬6] 2) 
১ । বাক্য সম্পূর্ণ করণ 587167066 09717916:192 1 
10015 1780 73001: 5০--&- ৮৮০ 90106010175 50090 10025 0০ 


1010100 117 10, 


4৯, ৫00৫ 73. 09০, 0. 0280000]. [0. 024 
চি, 0011217, 
485 05:0৮0 এবং দ্ব মধ্যে যেটি সঙ্গত, সেটি শূন্তস্থানে 
বসাতে হবে। 
২ বাচনিক ঞ্েণী বিন্যাস (61991 (01 85518868978 ) £ 
00007 ৬/০০! 9111 
4৯711010957 37 ১০ ) 0০- 71015 3 1)0- : 711)617 
ঢ- 0100, উপরের শ্রেণীতুক্ত হবে এমন একটি শব্দ / 7. 0 
[) এবং ঢু হ'তে নির্বাচন করতে হবে। 
৩। গীর্ণিতিক যুক্তি (:811112706180 25859758076 ) 2 


48 [027 1005 00 0006 2. 300-10115 110 105 ০21. [6 176 
80969 4 01199 2201) 10001, 1)0ড7 1205 17011950065 1062 5611] 
100০ 00 62০] 2006 1151706 5ঠ 10005 ? 


4£৯০180 001, 8- 100 2019 07 60 203১) 70-2101 ঢু 
18026 01 01029, 
৪ ভাবাজ্ঞান (৬০০%)এ]এ) £ 
08৮18450162), 8-০9962. 0-150159 10- 21219, 
[75092 
বামদিকের শবের সমার্থক বা প্রায় সমার্থক শব £, ৪, 0, 7), 
এবং চু: থেকে নির্বাচন করতে হবে। 








সস আও ০ 





বুদ্ধি ৭৯ 
টারম্যান-ম্যাকনেমার মানসিক ক্ষমতার অভীক্ষা (77082 


110 [67087 £6৪ 01 10618181 ৪198110 ) £ 

9০16061৮6 921:5106 0011655 0091190961027 7256 (59007); 
90700] 80 001158৩ 4১11155৮050) ইত্যাদি অভীক্ষা। এই 
জাতীয় দলগত অভীক্ষা। এ ছাড়া আরো একটি অভীক্ষা হ'ল__-ড/০50027 


[92150101961 (0125919026101) "০9৫, 


এবার অবাচনিক অভীক্ষার উদাহরণ দেওয়া! যাক-_ 


এ জাতীয় অভীক্ষা প্রস্ততকরণেব ক্ষেত্রে ওটিস্‌্, টাবমান প্রভৃতি মনো- 
বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখযোগ্য | ১৯.৮ থেকে ১৯২৫ থুষ্ঠাব্বের মধ্যে এই জাতীয় বহু 
অভীক্ষা তৈরী হয়েছে। তার পবেও আরো অনেক নতুন অভীক্ষ| তৈরী হয়েছে 
এদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হঃল--40307 ১ 51261010809 00981151175 
[7.71111109201017১1)6 2৬5 ডে27601:21] 012551507.01017 1256 0: ৮০110 
2:11] ইত্যাদি । এ ছাড়া আবো আছে--0100227000100721 
[771177091505505 1-01£০9-701)01701159  [1709111501706 ০505---1-8561-3) 
ব01/৮2121 3০06০5 3; 0615 03910 9০011761127] 0111 
70503  :91)11791)1)-48107061017 1[1066111601700 059; 0০81160101719 
[1655 0£ 1161021 18011 ইত্যাদি । 


এইবাব কয়েকটি অভীক্ষার কয়েকটি কবে উদাহরণ দেওয়! হইল। 


[87107561600 11171776582) হস্ত 25৪:এর উদ্দাহরণ-_ 
6502. 





সবচেয়ে স্ন্দব ঘর কোন্টি 
7.026৩.111)972308055 22006111667065 11652 (০5 6১৪] )এর 


উদ্দাহরণ-_ 


1, ছবির শ্রেণী বিন্যাম-_ 
&৪০ 09 
4 ০ 14১ 869৩১ 
বামদিকের ছবি তিনটি কোন একটির দিক দিয়ে এক রকমের । ডানদিকের 
ছবি পাঁচটি মধ্যে কোন্টি সেই রকমের হতে পারে? 


৮০ শিক্গামুখী মনোবিজ্ঞান 


2 সণ্থ্া সাবি 

24 3 5 47৯42890405 86 
স/বিতে 4-এব পব কোন্‌ সংখ্যাটি বসবে? 
3. ছবিব মিল- 


|-87- 5361 [1 


[তাণা)81) 110, [6708 1592 ০1 11670181 481015শ্এরর উদাহরণ : 


79501, 11101779610) 

9%0010 £ 00: 0156 01651011 105 

1]. 4১0717৭ 2, ৬৬851717500 35 14017000104 09821501) 

5, 1$1011106, 

"0502, ৯৮180185709 

9000116 : 0011606 106205, 11005, 2, 910 3. 1115100 4. 0001 

5. £00৫, 

7953, 15051091 ১6120101) 

১০0019 : £ ০2৮ 21255 1025, 

1, 10601852 50065, 3, 201]10 45 220052 5, 10811, 
ইত্যাদি। 

981901৩ 1019015 (691011110 1661078 17070 01১0 4০07 





2 
170 1001% 10109015? 4 
3 
1 
5 
110 17215 19015? ্ 
রঃ 3 
6 


904 (,6%61 7) থেকে উদাহরণ 


7010 1, 9877167906 180 071815100176 


4৯ 1050%/1602 02151560115 27 20010066101 9200101181112,0) 


বুদ্ধি ৮১ 


810 12107 18261017511570 159.0126 016 1756220 00 1:691122 006 
9091082] () ০৫ 0909195. 
4৯5 101861617025, 03, ৪61:00£616, 0, 9011-00105010105655, 
[0, 112051061961)021756, 7১ 70০01000012, 
7081 3. জা ০.৫ 11659751778 £ 
106 06 আ০91:0 01 01185 71059 10992101176 15 019565% 00 
006 ৮7910 17 ০201091 19666515, 
চি চ] £&৯১ 11 
4৯৯ 005 270. 501] 70108562015, 8. চ্া015021 1050155 0 
12085 ৬1] চ৮10) 211, 10. 1650102010 165005 11) & 1150 এ 1900) 
09719.560 10191:0108170150. 
ভা ০৪0৪7 7১6:807000706] 01855886561058 ৩৪: থেকে উদাহরণ 
[75281001235 *****ত৩ 15 00 12151)0 25 012281. 856 19 (0১৮৮৮ ০৪৯০৭ 
1, 010 2, £212015 3. 50019814400 
4৯, 107010000. 3 10017717769 0১ 218105. 10. ০03:261. 
চ1110791 তি 98-1,87158869 5:58 থেকে উদ্দাহরণ 


ঢা 8607০ ৫28717 


7117574৩187. 


বামদিকের ছবিটিতে কোন লাইনটি বা লাইনগুলি ব্যবহার করলে 


ডানদিকের ছবি ছুটি পাওয়া যাবে ? 
5. ট87011580, 





বামদ্দিকের লোকটি যে ভাবে হাত দেখাচ্ছে, ডানদিকের কোন্‌ লোকটি 
ঠিক সেইভাবে হাত দেখাচ্ছে? 
9 চট 4 [খ০0-56১9] 6৪ এর উদাহরণ 


87০ 1058)3 [819 1835 081০ 


ষে ছবিটি বাকীগুলি থেকে পৃথক, তার নীচের চৌকা ঘরটিতে » চিন্ দাও । 


ঙ 


৮২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


পুর্ণবিয়ক্ ব্যক্তির বুদ্ধি-পরিমাপ ( 11698970৮6707528 ০ 40216 
1%6117865 ) : পুর্ণবয়্ক ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপের প্রথম অভীক্ষা হ'ল 


ড/601:5167 86116506  1[6611155002 5০816 (1939)। বর্তমামে এটি 

ংশোধিত, পরিবতিত হয়েছে এবং এই নতুন সংস্করণ ১৮৫৫ সালে ৬/০০05161 
4১01৮ [76011158706 9০219 নামে প্রকাশিত হয়। এই নতুন অভীক্ষাতে 
এগার রকমের বিভিন্ন প্রশ্ন আছে। এগুলির মধ্যে ছয় রকমের প্রশ্ধ হ'ল 
ভাষামূলক এবং পাচ রকম হ'ল কার্ধসম্পাদনী প্রস্তুতির । ভাষামূলক 
অভীক্ষার মধ্যে আছে-__ 

১) জ্ঞানমূলক প্রশ্ন (19601100010) £ এই বিভাগে ২৯ট প্রশ্ন থাকে। 
প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ সামাজিক * কৃষ্টিমূলক দিক থেকে সংগ্রহ করা হয়। এগুলি 
প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জানা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং এগুলির উত্তর দিতে 
কোন শিক্ষাগত জ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না । 

২) বোধশক্তি (0000161.6751072) £ এই বিভাগের প্রশ্নসংখ্যা ১৪টি। 
“বিশেষ পরিস্থিতিতে কি করা উচিত'_-এই জাতীয় প্রশ্ন থাকে এই বিভাগে । 

৩) সাধারণ গণিত (4::0796০) £ কাগজ কলম ব্যবহার ন। করেও 
কর! যেতে পারে এমন ১৪টি সহজ অঙ্ক থাকে এই বিভাগে । 

8) সামগ্রন্ত নির্ণয় (32701181655) £ ১৩টি বিভিন্ন প্রন থাকে । কোন্‌ 
কোন্‌ দিক দিয়ে দু'টি জিনিম সমজাতীয় তা নির্ণয় করতে হয়। 

৫) অঙ্ক বা সংখ্যামারি (01810 597) £ মুখে মুখে ৩ থেকে ৯ 
অস্কবিশিষ্ট সংখ্য। পুনরাবৃত্তি করতে হয়। আবার ২ থেকে ৮ অঙ্ক-বাশিষ্ট সংখ্যা 
উল্টো দিক থেকে পুনরাবৃতি করতে হয়। 

৬) ভাষাজ্ঞান (ড০০2018:5) £ ৪০টি শব্দ থাকে । ক্রমশঃ সহজ 
থেকে কঠিন শব । অভীক্ষার্থীকে এগুলির অর্থ বলতে বলা হয়। 

ভাষাবিহীন বা কার্ধসম্পাদনী অভীক্ষার মধ্যে থাকে__ 

৭) অঙ্ক প্রতীক (01616 9510001) ; এই অভীক্ষাতে প্রতি অস্কের 
জন্ত এক একটি প্রতীক থাকে । প্রতীক দেখে অঙ্কটি বলতে হয়। এব্সূপ ৯টি 
প্রতীক আছে 2টি অস্কের জন্য । 

ই) ছবি সম্পূর্ণকরণ (21০06 ০0212166109) £ ২১টি কার্ডে ছবি আকা 


থাকে যার কোন একটি অংশ লুপ্ত থাকে। অভীক্ষার্থীকে লুগ্ধ অংশটি খুঁজে 
বের করতে হয়। 


বুদ্ধি. ৮5 

৯) ব্লক ডিজাইন (31901: 055162) £ সাদা, লাল এবং সাদাতে _লালে 
বং ক্র! কয়েকটি কিউব দেওয়া থাকে । প্রদত্ব নক্সা (1951277) অনুযায়ী 
কিউবগুলি সাজিয়ে নক্সাটি প্রস্তুত করতে হয়। 

১০) পর্যায়ক্রমে ছবি সাজানো (0150916 2112062107200) £ কতকগ্লি 
কার্ডে বিভিন্ন ছবি আ্ীকা থাকে যেগুলি ঠিক পর্যায়ক্রমে সাজালে একটি গল্প বা 
অর্থযুক্ত কোন বিবৃতি হয়। 

১১) বিভিন্ন বস্তর সমন্বয় (012০6 9352701) £ এই অভীক্ষাটি 
7170761-02060502 আতা 200. £০86912 0:915-এর অন্রূপ | 

এ ছাড়াও বিশেষ বুদ্ধির অভীক্ষ/, যথা প্রবণতা পরিমাপক অভীক্ষা, ক্ষিপ্রতা 
পরিমাপক অভীক্ষা এবং উপাদান-তত্বমূলক বুদ্ধিব অভীক্ষাও গ্রচলিত আছে। 

বুদ্ধির যৌথ এবং ব্যক্তিগত অভীক্ষার তুলন। (ক্রা০ ৬৪ 1150851- 
0081 (6505 0£ [06611100০৩) £ বুদ্ধির ব্যক্তিক অভীক্ষা এবং ঘৌথ 
অভীক্ষা-উভয়েরই কিছু স্ববিধা এবং অন্থবিধা আছে। ব্যক্তিক অভীক্ষার 
চেয়ে যৌথ অশীক্ষার কতকগুলি বিশেষ স্থবিধা আছে। প্রথমতঃ ম্নৌথ 
'মভীক্ষার প্রয়োগে অনেক সময় এবং পরিশ্রম বাচে। একটি ব্যক্তিক অভীক্ষা 
প্রযোগ করত্তে কম করেও ২1৩ ঘণ্টা সময লাগে। ফলে ব্যক্তিক অভীক্ষার 
স|হায্যে একটা ৪০ জন ছাত্রের বুদ্ধি পরিমাপ করতে অনেক সময় লেগে 
যাবে। কিন্তু যৌথ অতীক্ষার সাহায্যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের সকলের 
বন্ধিপরিমাপ করা সম্ভব হয়। ৃ | 

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিক অভীক্ষা গ্রয়োগের সময় যথেষ্ট শিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষক না 
হলে অভীক্ষাটি ব্যর্থ হয়ে যাবার সন্ভাবনা থাকে । কিন্তু যৌথ অভীক্ষার 
নির্দেশ দান সহজ ও স্থনির্দিষ্ট। এঞ্ুলি প্রয়োগ করার মময় অভিজ্ঞ ব। বিশেষ 
রূপে শিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষকের প্রয়োজন: হয় না। 

যদ্দিও যৌথ অভীক্ষাতে বিধিমত ও নের্্যক্তিক ভাবে নম্বর দান কর! সম্ভব, 
শির্ভরশীলতার দিক দিয়ে কিন্তু ব্যক্তিক অভীক্ষার দাবী বেশী। অভীক্ষ 
প্রয়োগের সময় অভীক্ষার্থী তার পরিবেশের সঙ্গে কতখানি সঙ্গতি সাধন করেছে 
তার উপর অভাক্ষাটিৰ সাকল্য অনেকখানি নির্ভর করে। যৌথ অভীক্ষাতে 
অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে অবহেলা! কর! হয়। কিন্তু ব্যক্তিক 
অভীক্ষায় অভীক্ষক অভীক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকেন বলে তার মানসিক ও 
প্রক্ষোভমুলক প্রতিক্রিয়াগুলির স্কবিচার কর! জ্স্ভব হয়। 


৮৪ শিক্ষাদুখী মনোবিজ্ঞান 


যৌথ অভরক্ষ।র প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ ব্যক্তিক অভীক্ষার চেয়ে সহজ ব্যক্তিক 
অভীক্ষাতে অাক্ষার্থ সহজেই ক্রান্ত হয়ে যায়, কিন্তু যৌথ অভীক্ষাতে তা হয় 
না। ব্যক্তিক অতীক্ষাতে খবচ অত্যন্ত বেশা, বি ্ত যৌথ-অভীক্ষতে খরচ খুবই 
অগ্ন।, ব্যক্তিক অভাক্ষাতে ভাষা, জন, ব্যবহারমূলক দিক ইত্যাদি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ এবং তার একটা প্রভাব থেকে যায় শিক্ষার্থার ফলাকলের উপর। কিন্তু 
যৌথ অভাক্ষাতে এ সমন্ত শঅস্থবিধা থাকে না। ব্যক্তিক অভীক্ষাতে অভীক্ষক 
একেবারে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকেম বলে অভীক্ষাথী সংকোচবোধ করতে পারে, 
কিন্তু যৌথ পরীক্ষাতে সে নিজেকে অনেকা] স্বাধীন বলে ভাবতে পারে। 
ব্যক্তিক অভীক্ষার জন্য প্রশ্ন তৈরী করা অত্যন্ত শক্ত, কিন্ত যৌথ অভীক্ষার প্রশ্ন 
তৈরী করা অত শক্ত নয। অশীক্ষার ফলাকলের দ্দিক দিয়ে বিচার করলে 
কিন্তু যৌথ অতীক্ষার চেয়ে ব্যক্তিক অভীক্ষার সাফল্যই বেশী। এ সম্বন্ধে 
20150199801) বলেছেন-- 

[175 00591816 ০০ ৪001 00956 (9000) 09505 270 6০ 
7111101]2াতা 165015 9616850 172 51001601006) 606 ০ 216 
ড/2171)60 61১21 03 01015 5810 8150 51)010 17066104 175 0786 0: (1১০ 


17015100021 0655, 


বুদ্ধ্যন্কের শ্রেণীবিন্যাস (01955:5০5000, ০£ 0561. 0) 
প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী টারম্যান অসংখ্য শিশুর পরীক্ষণের পর নিয়রূপ বুদধান্ক 


বিস্তৃতির একট! হিসেব দিয়েছেন। 








_-ঃ বুদ্ধান্ক :-- -- শ্রেণী £- --£ শতকর! হার £_- 
১৪০ এবং উপরে" ***০*০, অিম[নব"****১১১১১১১১০০*০০০০১০ ০১, ৬ 

১২০ থেকে ১১০-_-_-__অতি প্রতিভাব[ন-_--- _৬ 

১১০ থেকে ১২০-- প্রতিভাবান---72১৩ 

৯০ -- ১১০-----াম্বাভাবিক বুদ্ধিমান------_- ৬০ 

৮০ -_- ৯০--------- ন্বপ্পবুদ্ধি__-+--_----7১৩ 

৭০ -- ৮*-_--__----_- (90009141106 শি 

৭০ এর নীচে-_-_---__- ক্ষীণবুদ্ধি_--_--_২ --১ 
22285 28 
২০-.৮৫০ -_-_----ইম্বেসাইল ] স্পা ১৯ ] 
২০ এর নীচে-_-_-__- ইডিয়ট। 77৬ 
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৪৩ 


১৯১৩ ১২৩ ১৩ ২৪০ ১৫৪০ ১৬৩ 


বুদ্ধির বৃত্তি ( (1:00 01 [17601111501206 ) 

বয়সের সঙ্গে বুদ্ধির উন্নতির একটা যোগহুত্র আছে। বয়স বাড়ার জঙ্গে 
সঙ্গে বুদ্ধিও বাড়ে, কিন্তু সেটার 9 একটা সীম| আছে । দেখ! গেছে ৫1৬ বছরের 
পৰ থেকে বুদ্ধি ভ্রুত হারে বাড়তে থাকে । কিন্তু এই বৃদ্ধি হয় ১৩1১৪ বৎসর 
প্যন্ত। তারপর অধিকাংশেরই ১৬ বৎসবের পর বৃদ্ধি প্রায় স্থিব থাকে বা খুব 
সামান্তই বাড়ে। ১৬ বসব মানসিক পরিণতিই (24 4) হচ্ছে সাধারণ সুস্থ 
মানুষের বুদ্ধির শেষ সীমা। অবশ্য এই শেষ সীমার ব্যাপারে যে মনোবিজ্ঞানীরা 
একমত নন, তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। বুদ্ধির বৃদ্ধিব একটা 
রেখাদিত্র নীচে দেওয়া হ'ল-_ 





আমর! মোটামুটি ভাবে ধরে নিতে পারি যে ২৭ থেকে ২৩ ব্থদর বা তার 


বি শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


কাছাকাছি বয়সে বুদ্ধির বৃদ্ধি থেমে যায়। অনেক মনোবিজ্ঞানীর ধারণা 
প্রতিভাবানদের বুদ্ধির বৃদ্ধির হার অপেক্ষান্তুত বেশী এবং তাদের শেষ সীমাও 
বেশী। ্বকপবৃদ্ধিস্পন্নদের এই বৃদ্ধির হাব কম এবং তাদের শেষ সীমাও কম। 

অনেকে আবাব বুদ্ধির ছু'বক্মেব বুদ্ধিব কথা বলেছেন--_উচ্চতা এবং 
বিস্তারে বুদ্ধি। বুদ্ধির গুণগত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব না হ'লেও পরিমাণগত 
পৰিবর্তন ঘটানো নিশ্চয়ই সম্ভব। এই বৃদ্ধিকেই 5204169£ বলেছেন 
707120721 €£0%৮। যে ছেলের বুদ্ধাঙ্ক ৯*, অনেক চেষ্টা করলেও তার 
বদধাঙ্ক হয়তো ১১০ বা ১২০ কব] সম্ভব নয, তবে তার বৃদ্ধিব বিস্তার নিশ্চয় 
বাডানে যাবে । অনেক ঘনোবিজ্ছানী আবাব উচ্চত| ও বিস্তাব এই ছুটি কথার 
বদলে বুদ্ধির পবিপক্ষতা (12360:900% ) কথাটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী । 

বুদধ্যক্কের অপরিবর্তনীয়তা (000509005 ০৫ ০1 0.) 

সাধাবণত্তঃ বৃদ্ধস্ককে অপবিবর্তনীয় বলে ধন] হয়। অর্থাৎ যে ছেলে ঠৈশবে 
বোকা, সে পরবর্তী জীবনে বোকা থাঁকবে। আর ষে প্রথম থেকেই বুদ্ধিমান 
সে পববর্তাঁ জীবনেও বুদ্ধিমান থাকবে | বদ্ধিব বৃদ্ধিব হার সকলের ক্ষেত্রে 
সমান নয়। বৃদ্ধিব অভীক্ষা প্রয়োগ করলে একটি ছেলের বিভিন্ন বয়সে বুদ্ধির 
মানও বিভিন্ন হবে। কিন্তু তাব মানসিক বয়লও সময়গত বয়সের অন্থপাত 
একই থাকবে । কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বুদ্ধান্থের মধ্যে পরিবর্তনও দেখা 
গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধাঙ্ক বেডেছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা 
কমে গেছে । যার বৃদ্ধাঙ্ক চিল ৯? তাৰ বৃদ্ধাঙ্ক যদি পবিবতিত হয়ে ৯২ বা 
৯৮ হয়ে যায়, তবে সে পরিবর্তন লক্ষণীয় নয়। স্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেলটি এক 
বছৰ পবে পুনঃ প্রয়োগ করলে বুদ্ধাঙ্ক € থেকে ১৭ পয়েণ্ট পর্যন্ত কমবেশী 
হ'তে পাবে। মূল বৃদ্ধান্ক (01151779111. 0) থেকে ৫ কমবেশী হবার 
সম্ভাবনা--৫০৭% এবং ১০ কমবেশী হবার সম্ভাবনা! ২৫% মা । কম সময়ের 
ব্যবধানে অভীক্ষা পুনঃ গ্রয়োগ করলে পরিবর্তন কম হয়, সময় বেশী হলে 
পরিবর্তনও বেশী হয়। শুভীক্ষাটি যখন প্রথম প্রয়োগ করা হয় তখন যদি 
শিক্ষার্থীর সমযগত বস বেশী হয় তা হ'লে পরে বৃদধযক্কের পরিবর্তন কম হয়। 

এই পরিবর্তনের কারণ বিভিন্ন হতে পারে.। যেমন-_ 

(১) শারীরিক কারণ, (২) পারিবেশিক পরিবর্তন, ৩) প্রক্ষোভের 
মাত্রা, (৪) পরীক্ষকের প্রভাব (৫) অভীক্ষাট প্রয়োগের শর্তাবলী (৪৮ 
218 00170:01005 ) এবং (৬)' অভীক্ষাটির পরিমাপের ভ্রান্তি । 


বুদ্ধি ৮৭ 


বুদ্ধির অভীক্ষার উপকারিতা! (0595 ০£ [1766111£2706 06505 ) 

বুদ্ধির অভীক্ষা! বর্তমান যুগে বিভিন্ন ভাবে আমাদের কাজে লাগে। তবে 
এই অভীক্ষাটি ঠিকমত প্রয়োগ করা চাই এবং ফলের যথাযথ মূল্যায়ন করা 
দরকার। যেমন তেমন করে প্রয়োগ করলে বুদ্ধির অভীক্ষাতে সফল থেকে 
কুফল পাবার সম্ভাবনাই বেশী । 

যাই হোক্‌ বুদ্ধির অভীক্ষার কয়েকটি উপকারিতার কথা নীচে আলোচনা 
করা হ'ল-_- 


[এক] মানসিক বিকৃতি নির্ণয় 00156710515 0£1720709] 019010705) 

যে সমস্ত লোকের মানসিক বিকৃতি থাকে তাদের বুদ্ধঙ্ক সাধারণ লোকের 
দ্ধান্কের চেষে অনেকটা! কম হয়। তাছাড়া বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে যেমন 
মোট বুদ্ধিব পরিমাণ পরিমাপ কর! যায় তেমনি নানারকম কাজে দক্ষতাও মাপ 
করাষায়। কাজেই যাদের মানসিক বিরতি আছে, তাদের কোন্‌ কোন্‌ 
দিকে বিশেষ রকমের অক্ষমতা আছে তাও জানা যায়। তাদের চিকিৎসার 
জন্য এটা জান! একান্ত প্রয়োজনীয় । 


[ছই] ছাত্রদের শ্রেণী বিভাগ (56 £59106 ০: 08155 ) 

ছাত্র-ছাত্রীদের সকলের বুদ্ধি একরকম নয়। বিভিন্ন বুদ্ধি-বিশিষ্ট 
শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষে এক পদ্ধতিতে শিক্ষার্দান করা খুবই ক্ষতিকর এবং 
অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সমস্ত ছাত্র-ছাআজীকে মোটামুটি তিন দলে ভাগ করা 
যায়-_ভালো, মন্দ এবং মাঝারি (1180 106010]0 2710. ৫811)। বুদ্ধি 
অস্থায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীবিভাগ করলে সমমেধ! বা সমক্ষমতাবিশিষ্ট এক 
একটি দল পাওয়া সম্ভব । বিভিন্ন দলের জন্য শিক্ষার বিষয়বস্ত পদ্ধতি ইত্যাদি 
বিভিন্ন হ'লে সুফল পাওয়া যায়। 

[তিন] শিশু পরিচালন| (0100 £510917০9) £ শিশুকে ঠিকমত 
পরিচালনা করতে গেলে তার বুদ্ধির সঠিক মাপটাও জানা প্রয়োজন। বুদ্ধির 
সবল্পতা ব। অসাধারণ বুদ্ধি উভয়ই অন্যায় ব্যবহার বা সমস্তামূলক ব্যবহারের 
কারণ হতে পারে । অবশ্ত অনেক ক্ষেত্রে তার প্রতিকূল পরিবেশ এবং কোন 

ংঘাতও এর কারণ হতে পারে । যাই হোক সব ক্ষেত্রেই মূল কারণটি জানা 
থাধলে ক্রুটি সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে এবং বুদ্ধির মাপ এ ব্যাপারে আমাদের 
সাহায্য করে। 


৮৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


[চার] ভবিষ্যত জীবিক! নির্বাচনে সহ্থায়তা (৬০০৪1০07521 £92- 
2906) £ বৃত্তিমূলক পরিচালনায় ক্ষেত্রেও" বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যবহার অপরিহাধ 
হয়ে পড়েছে । সব কাজেই বুদ্ধি চাই তবে সব কাজে সমান বুদ্ধিও দরকার 
নেই। আবাঁব সব কাজেও একই রকম বুদ্ধিব প্রয়োজন নেই। এমন অনেক 
বৃত্তি আছে যেগুলির সাফল্য বুদ্ধির উচ্চমানের উপর নির্ভরশীল। বৃত্তিমূলক 
পরিচালনার মূল কথা হ'ল চ10608 0১০ 1092 6০0 006 100811 2100. 96015 
1197) 6০ 00৪ 10৮1 বিশেষ কোন ব্যক্তির কোন্‌ বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত 
সে সম্বন্ধে মূল্যবান এবং কাষকরী নির্দেশ দিতে হ'লে বুদ্ধি অভীক্ষার সাহায্য 
নিতেই হবে। অবশ্য একমাত্র বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যেই ঠিক নির্দেশ দেওয়া 
সম্ভব নয়; অভীক্ষার্থাৰ আগ্রহ, মনোপ্রকতি ইত্যাদিব ম্বূপও জানা প্রয়োজন । 

এ ছাড়াও বুদ্ধির অভীক্ষার আরো কতকগুলি প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ 
করা হয়। যেমন-_ 

(ক) ছাত্র-ভতি করার ব্যাপারে সহায়তা । 

(খ) শিশুকে ব্যক্তিগত ভাবে জানা । 

(গ) শিক্ষার্থীর অস্থবিধার কারণ নির্ণয় । 

(ঘ) উচ্চ শিক্ষার জন্য নির্বাচন । 

(ঙ) দায়িত্বপূর্ণ চাকুরীতে লোক নির্বাচন । 

(5) অভিভাবককে খবর দান। 

(ছ) শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক বিচার করা। 

(জ) 00110 2010917০2 01101০-এ নির্দেশ দান। 


বুদ্ধ্যক্কের মাত্র হিসেবে শ্রেণীবিভাগ (01555159001 8:০001:0105 
০০ 00০ 09596 0£1].0)£ সাধারণতঃ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন যারা, তাদের 7.0. 
1 ধর! হয় 100 থেকে বেশী, তাদেরকে ধরে নেওয়া হয় সাধারণের চেয়ে বুদ্ধি- 
মান, আর যাদ্দের 1. 03100 থেকে কম, তাদেরকে ধরে নেওয়া হয় সাধারণের 
চেয়ে কম বুদ্ধিমান বলে। আমরা! বৃদ্ধযক্কের শ্রেণীবিন্তাসে দেখেছি শতকরা 60 
জনের বুদ্ধি মাঝারী প্রর্কতির, শতকর! 20 জন সাধারণের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান 
এবং শতকরা 20 জন সাধারণের চেয়ে কম বুদ্ধিমান। উপরের দিকের শতকরা! 
20 জনকে বল! হয় উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন (31655 ) এবং নীচের দিকে শতকরা 
20 জনকে বলে ক্ষীণ বৃদ্ধিসম্পন্ন (96616 710090)। এই ক্ষীণ বুদ্ধি 
সম্পন্নদের আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা ষায়। যেমন, 


বুদ্ধি ৮৯ 

(১) মোরণ বা ম্বুদ্ধি সম্পন্ম (10:07): এদের সংখ্য। হ'ল 
শতকরা "75 জন, অর্থাৎ প্রতি 4090 জনে 3 জন। এদের বুদ্ধক্ক হ'ল 50- 
0-এর মধো । এদের মানসিক বয়স সাত থেকে বারো বছরের বেশী হয় না। 
এরা কোন রকমে দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে নিতে পারে, চেষ্টা করলে এরা কিছু 
লেখাপড়া করতে পারে। তবে নৃতন অবস্থার সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে 
বা! জটিল সমশ্তার সমাধান এরা করতে পারে না । যান্ত্রিক ভাবে কাজ করতে 
পারে বলে গৃহভৃত্যের কাজ এরা মোটামুটি চালিয়ে নেয়। 

(২) মন্দ্ধী বা বোধহীন ( 1[256০1195 )ঃ এদের সংখ্যা হল শতকব! 
19 জন। এদের বুদ্ধাঙ্ক হ'ল 20 থেকে 50-এর মধ্যে এবং মানসিক বয়স 3 
থেকে 7? বছরের বেশী হয় ন!। এর! নিজেদের মনেভাব বা কথাবার্তা ভালো 
ভাবে প্রকাশ করতে পারে না। কেন কাজ দিলে এর! তা নিজে নিজে করতে 
পারেনা । এদের আবেগের মাত্রার কোন স্থিরত। থাকে না। অনেক চেষ্ট। 
করলে সহজ কোন কাজে এর! অভ্যস্ত হতে পারে। স্বাধীন ভাবে জীবিক- 
অর্জন করা এদের ক্ষমতার বাইরে । 

(৩) জড়ধাঁ (10195): এদের সংখ্যা শতকরা "06 জন। এদের বুদ্ধযস্ক 
হ'ল 20-এর নীচে আর মানসিক বয়স হ'ল 2 থেকে 3 বছরের মধ্যে । এরা 
ভালোভাবে কথাই বলতে পারে না, আর বোধ শক্তি একেবারে নেই বললেই 
হয়। এদের মধ্যে প্রায়ই কোন না কোন প্রকার শারীরিক ক্রাট দেখ! যায়। 
এরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না) ভালে! মন্দ বিচার করতেও জানে 
না, এদেরকে সারাজীবন অপরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয়। এদেরকে 
খাইয়ে দিতে হয়, নান করিয়ে দিতে হয়, পোশাক পরিয়ে দিতে হয় কারণ এরা 
নিজের! কিছুই করতে পারে না। সাখারণতঃ অতি শৈশবেই এই জাতীয় 
শিশু মার! যায়। 

জগ বুদ্ধিদের শিক্ষা! (7:9020107 ০ 036 52016 77017060 ): এই 
সমস্ত ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর! দ্বাভাবিক শিশুদের মত শিক্ষা! গ্রহণ করতে পারে 
না। এতধিন পর্যন্ত এদের শিক্ষার জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা ছিল না। কিন্ত 
আধুনিক শিক্ষাধার। এদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করে এদের জন্ 
পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করেছে। 

সাধারণতঃ এর! ভাষা ব| বিষয় জ্ঞানে বিশেষ পাররশিতা অর্জন করতে 
পারে না। বিশেষ বিশেষ শিক্ষার দ্বারা এদের বিশেষ ক্ষমতার উৎকষ সাধন 


৪০ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


করে কোন ফল হবে না, বরং এদেরকে কতকগুলি প্রয়োজনীয় আচরণে অভ্যন্ত 
করা উচিত। এর জন্ত বিশেষ বিগ্ভালয়ের (9220191 9০১0015 ) প্রয়োজন। 
অবশ্ট এতে অনেকে বলতে পারেন বিশেষ কোন বিদ্যালয়ে পৃথক ভাবে শিক্ষার 
ব্যবস্থা করলে স্বাভাবিক ছেলেদের সঙ্গে এদের সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক গড় 
উঠবে না। এজন্য সাধারণ বিগ্যালয়েই এদের জন্য পৃথক ভাবে শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করা উচিত। 

্ষীণবুদ্ধির সঙ্গে অপবাধ প্রবণতার প্রত্যক্ষ না হ'লেও পরোক্ষ একটা সম্বন্ধ 
আছে। এরা পরনির্ভর ও বিচারবুদ্ধিহীন বলে সহজেই দুঙ্কতকারী ব 
সমাজবিবোধীদের শিকার হয়ে এদের হাত্তের অস্ত্রে পরিণত হয়ে যায়। এই- 
জন্য এদের শিক্ষাব্যবস্থায় সামাজিক দিকটির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা প্রয্মজন। কিপ্তারগার্টেন ও মপ্টেস্বরী পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে ক্ষীণবুদ্ধি- 
সম্পন্ন শিশুব! যথেষ্ট উপরূত হয়। কতকগুলি কায়িক কাজ এদের পক্ষে খুব 
উপযোগী বলে এদের ছুতার মিস্ত্রীর কাজ, বাগান করা, পোলট্রী করা ইত্যাদি 
কাজ শেখান হয়। তবে জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষা মোরণ ও মন্দধীদের 
দেওয়! চ্তে পারে_জড়ধীদের নয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় অন্তঃ- 
ক্ষরা গ্রন্থির কম-বেশী হর্ষোন নিঃসবণের জন্তও শিশুরা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। 
সমস্ত ক্ষেত্রে ডাক্তারী চিকিৎসাতে ফল পাওয়া যেতে পারে। 

কলকাতা বা তার কাছাকাছি এই জাতীয় শিশুদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠান আছে। যেমন, শিল্পায়ন ভবন, বিগ্যাগীঠ, বৌদ্ধায়ন ইত্যাদি। 

উন্নত বুদ্ধিদের শিক্ষা! (7:0-০21101. ০৫ 0;2 81650 01009) £ 
যাদের বুদ্ধঙ্ক স্বাভাবিক বা সাধারণ শিশুদের চেয়ে বেশী আমরা তাদের 
উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু বলে থাকি । এদেেরও.কয়েকটি স্তর আছে এবং সেগুলি 
সম্বন্ধে আগেই আলোচন! করা হয়েছে । এখন তাদের শিক্ষা! সগ্বদ্বে কিছু 
আলোচনা করা যাক-_ 

যেহেতু এই সমস্ত শিশু সাধারণ শিশুদের চেয়ে বেশী বুদ্ধির অধিকারী, 
সেইজন্য এদের মানসিক ক্ষমতা, চাহিদা, উপলব্ধি করার ক্ষমতা মনে রাখার 
ক্ষমতা__এ সমস্তও বেশী। এদের যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থ! সাধারণ বিষ্ভালয়ে 
করাযায় না। উন্নত মানের শিক্ষার জন্য এদের পৃথক ও বিশেষ বিদ্যালয়ের, 
প্রয়োজন। আমদের দেশে কতকগুলি 70110 9০১0০1 এখনও আছে। 
এগুলি ইংজ্যাণ্ডের অনুকরণে উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের জন্যই প্রতিষিত 


বুদ্ধি ৯১ 
হুয়েছিল। কিন্তু এতেও অস্থবিধা' আছে। কারণ পৃথক স্কুলে বিশেষ ভাবে 
শিক্ষার স্থযোগ পেয়ে এই সমস্ত শিশুর অহং বোধ অতিমাত্রায় জাগরিত হবে 
এবং তখন তার! সাধারণ শিশুদের ঘ্বণার চোখে না হ'লেও অন্কম্পার চোখে 
দেখবে । এতে সামাজিক দৃরত্বটা ক্রমশঃ বেড়েই যাবে। এরজন্য অনেকে 
সাধারণ বিদ্যালয়ের মধ্যেই এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। 
কতকগুলি বিষয়ে এরা সাধারণ শিশুদের সঙ্গে এক সঙ্গেই শিখবে আব কতক- 
গুলির জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। তেমনি বিদ্যালয়ের অন্থান্ত 
লহপাঠক্রমিক কাজে সকলে একসঙ্গে যোগদান করবে। তাছাড়া এই সমস্ত 
শিশুদের উন্নত ধরনের পাঠ্যপুস্তক, লাইবেরী প্রভৃতির ব্যবস্থা করে তাদের 
চিস্তাধাবা ও মানমিক ক্ষমতার দিগন্ত বিস্তৃত কর|র স্থযোগ দিতে হুবে। 

বুদ্ধি এবং বৃত্তি ( [02111255706 210 0০০02102) : প্রায় সকল 
মনোবিজ্ঞানীই এ বিষয়ে একমত যে, বুদ্ধির সঙ্গে বৃত্তির একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ 
আছে। বৃত্তিমূলক নির্দেশনার মূল কথাই হ'ল-_ঢ16778 02 0090 €0 00৪ 
10 270 96610605০10 60 0০ 10211 এর থেকে ম্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে 
থে, সব লে/কই লব বৃত্তির উপযোগী হয় না। যাদের বুদ্ধি খুবই কষ তারা 
কোন দারিত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হলেও দিনে দিনে নিজেদের অক্ষমতাই প্রকাশ 
করে থাকেন। ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে শাসন-সংক্রান্ত বা বিচার- 
বিভাগীষ কাজ করা সম্ভব নয। আবার যারা! জড়ধী তারা তো৷ কোন কাজেরই 
উপযুক্ষ নয়। যারা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন স্বাভাবিক লোক তার] ম্বাভাবিক 
বৃত্তিতে উপযুক্ত হবেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যারা উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন বা 
প্রতিভাবান তার৷ ষে সমস্ত বৃত্তিতে কল্পনাশক্তি বা মৌলিকতার প্রয়োজন সেই 
সমস্ত বৃঙ্ডির উপযুক্ত । অবশ্থ তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সমন্ত প্রকার 
বৃত্তির পক্ষে উপযুক্ত একজন প্রতিভাবান লোক হ'লেও শিক্ষা-কষি-বাণিজ্য- 
রাজনীতি আইন প্রস্ভৃতি বিভিন্ন বুভির পক্ষে উপযুক্ত হবেন এমনটা! আশা 
করা ভুল। 

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধির অভীক্ষা। প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, বুদ্ধি ও বৃত্তির 
মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এর থেকে মনোবিদগণ এই 
সিদ্ধান্তেই আসতে পেরেছেন যে, কোন প্রকার বৃত্তিতে সাফল্য অর্জন করতে 
হু'লে সেই বৃত্তির জন্য প্রয়োজন এমন কিছুটা বুদ্ধির একান্ত গ্রয়োজন। ব্যক্তির 
বুদ্ধির মান যদি এ বৃত্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় বুদ্ধির সর্বনিয় মানের থেকে 


৯২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


নীচে হয, তবে এ ব্যক্তি এ বৃত্তিব পক্ষে উপযুক্ত নয় এ কথা বলা যেতে 
পারে। এই সর্ব নিয় মানটি মনেবিদ্গণ বিছিন্ন বাওব পক্ষে বিভিন্ন বলে 
স্বীক!ব কবেছেন। 

বিখ্যাত মনে|বিজ্ঞনী উডওয়ার্থ বিডিত্ন ণক্ষে কি রকম মানসিক বয়সেব 
প্রয়োজন ত|র একটা তালিব শিয়েছিলেন। তাৰ মতে নিয়স্তবেব সাধারণ 
কেবানীব পক্ষে নিয়তম দশ বসব বয়সই বথে১। উচ্চস্তরের কেবানী, 
শিক্ষক, আইনজাবি প্রভৃতিব মানসিক উৎকর্ষ আ।কর্ষ বিবেচনা না করেই 
তাব সম্বন্ধে একটা উচ্চাশা পোষণ কর্নে। কিন্ত যদি বুদ্ধযঙ্ক কম হয তবে 
সে হাজাব চেষ্টা কবেও মাতাপিতাব প্রত্যাশা পুর্ণ কবতে পাববে না। নিজেব 
ক্ষমতা ও সামর্থ্য অন্তযায়ী বৃন্তি নিন/চন কবলে বৃিব সঙ্গে বুদ্ধিণত সামর্থ্যেব 
একট। সঙ্গতি থাকে এবং সে ক্ষেত্রে সা “ল্য অজনেব পথে বিশেষ কোন বাধা 
আঙে না। তবে কেবলম।এ বুদ্ধি সাকলোব একমাত্র কাবণ নয়। অধ্যবসায়, 
ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নিয়মান্বতিত' ও শৃখলা, সময়ান্থবতিতা ইত্যাদি আবো 
অনেক বম গণের এনোজন। বাট্ট্রীওড রাসেলের মতে, 015 006 
06:00 11050180100) 200. 1111১0৮2116 0৩005110 0০5910701919 
আবার রেক্স-নাইটের মতে, “যে কোন প্রকার বৃত্তিব জন্য কতট! বৃদ্ধিব 
প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করছে কেবলমাত্র সেই বৃত্তিব জন্য খোজনীয় শিক্ষার 
উপরই নয়, কোন একটা বিশেষ সমযে সেই বৃত্তিতে কতথানি প্রতিযোগিতা 
আছে তার উপরেও । 


বিভিন্ন বুতিতে বুদ্ধিত্ব পরিমাণ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রখ্য/ত মনো- 
বিজ্ঞানী উড ওয়ার্থ বলেন “0 022 এ, 978০) £9 ৮০ 51116) 101091955£07721 
[02] 5০016 01061011550 10 10001165106 66505 0001 15661921:5 2170 
01611:5 1806 10161)5 1816200010105 91115 1161 01751011650 18100019715 
0112 107০5.” (৬৬০০৬0100--055০10109£5, 00. 129) 


আবার এ ব্যাপারে 8৪৯ ৪79 20181-এব বক্তব্য হ'ল: শা 
16705200101 81866 171.6111601105) 0106 70106595100 ০ 26 0০ 
(00 8170 01831511160 10130708] ০০001920015 2 03৫ 7066012. 

আমেরিকাতে টারম্যান এবং মেরিল বিভিন্ন পেশাতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের 
সন্তানদের মধ্যে 3,757 জনকে বেছে নিয়ে তাদের বুদ্ধযক্ষের গড় নির্ণয় করে 


বুদ্ধি ও 


গড় বুদ্ধঙ্থে নির্ণয় করেন। তাঁর তালিকাটি নিম়নরূপ--. 
(08116160005, 10 05015010985, 00. 256, 02016 8৮112) 


পিতার বৃত্তি সন্তানেব গড় বুদ্ধ 
(১) পোশাকার (শ্বাধীন ব্যবসায়ী, 75:0259510091 ) 1162 
(২) আধাপেশাদার বা পরিচালক 

(92101-010155510179] 01 1191792£01-10] ) 1119 
(৩) কেরানী, দক্ষ ব্যবসাপ্লী, খুচর! ব্যবসাদাব 

(00197105215 510111650. (18069, 56211 1005117655 ) 1075 
(9) অর্ধদক্ষ, সামান্য কেরানী ও ব্যবসায়ী 

(931001-51011920. 00177019 01611091] 0154 1051655) 1050 
(৫) যংসামান্য দক্ষ ও অদক্ষ 

(91161)0% 5111160 0170. 01751011190 ) 972 
(৬) গ্রাম্য মালিকানা (1২091 00619 ) 952 


বুত্তি নির্বাচনেব ব্যাপাবে বংখধাবা এবং পরিবেশ ছুই-ই কিন্তু সমান 
প্রভাব বিস্তার করে থাকে। একট' বৃত্িতে সাকল্যেব কতখানি বুদ্ধিনির্ভর, 
কতখানি বংশধারার জন্য আর কতটাই বা পরিবেশের জন্য তা সঠিক ভাবে বলা 
সম্ভব নয়। যাই হে।ক বুদ্ধি বৃত্তির মধ্যে যে একট প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে 
সে বিষযে কোন সন্দেহই নেই। কোন ব্যক্তি যখন একটা বৃভিতে নিযুক্ত 
হয়, তখন তার মধ্যে সেই বৃত্তির উপযে!গী বুদ্ধি থাকলে সাফল্য অর্জন করা 
সম্ভব৷ কাজেই বৃত্তির জন্ত ব্যক্তি সময় নির্বাচনের সময় দেখতে হবে ব্যক্তির 
মধ্যে সেই উপযোগী বুদ্ধি আছে কিনা! কোন্ব্যক্তি কোন বৃত্তির উপযোগী 
তা জানতে হ'লে সাধারণ বুদ্ধি পরীক্ষা, বিশেষ বুদ্ধি পরীক্ষা, আগ্রহের পরিমাপ, 
প্রবণতার পরিমাপ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির বিভিন্ন গুণের সন্ধান নিতে হবে। 
এইগুলির ভিত্তিতে ব্যক্তির বৃত্তি নির্ধারিত হবে । এর ফলে বৃত্তির উপর ব্যক্তি 
এবং ব্যক্তির উপযুক্ত বৃত্তির সঠিক সন্ধান পাওয়া যাবে। 


॥ পাঁড 
স্মরণ ও বিম্মরণ 


(11677977 ৪৫ চ075518808) 
[16750515050 10691 78:৭1 10 আ০1 00 0010065 0: 0196 0850 23901221705 
916 16411596803 15 1 59 [১3551010542 0138 01067 200. 22026202090 010161041 


9000172706--790%1 
175 2 ০020165 770095৭ 11101 9076 0106 650811510226706 08 02990১8:00% 0060 


1০610101) 2110 100911170 9£ 550570/55)0৩ 01200 1550 1৩15 0123 01509516192) 06122700. 
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আমরা! যখন অতীতের কোন অভিজ্ঞতাকে বর্তমান চেতনার মধ্যে নিগে 
আ|সি, তখন তাকে ম্মবণ কৰা বলে। যখন অতীতে, দেখা কোন প্রাকৃতিক 
দৃশ্তের কথা ভাবি, অতীতে শোন। কোন গানের স্থর মনে করি কিংবা অতাঁতে 
শেখা কোন কবিতা মুখস্থ বলি, তখন আমরা ম্মবণ করে থাকি। সাধারণতঃ 
স্মরণ করার বস্তৃটিকে শ্বৃতি বলে। 


সৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা মতি বলতে প্ররুতপক্ষে কি বোঝায় 
বা এর স্বরূপ কি তা স্থির করতে গিঘে প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীর। বিভিন্ন মত 
পোষণ করতেন। তাবা স্বৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বাখ্য! দিয়েছিলেন । কেউ 
বলেছিলেন স্বৃতি একটি মানসিক শক্তি, কেউ বললেন এটি একটি মানসিক 
প্রক্রিয়া, আবাব কেউ কেউ বললেন স্থৃতি হ'ল আয়াদের অতীত অভিজ্ঞতাগুলি 
জম। করে রাখার একটি ভাগ্ডার। এর সবগুলিই কাল্পনিক হ'লেও স্মৃতির 
শক্তিতত্বটি প্রাচীনকালে বিশেষ সমাদব লাভ করেছিল । 

এই মতবাদ অন্ধ্যায়ী মনোবিজ্ঞ/নীরা! কল্পনা করতেন যে, মন হ'ল চিন্তা 
করা, কল্পনা! কবা, মনোযোগ দেওযা, বিচার করা ইত্যাদি জাতীয় কতকগুলি 
বিশেষ থনিরিষ্ট শক্তির সমষ্টি মাত্র। চর্চ। করলে এই শক্তিগুলি পুষ্ট হয় 
এবং চর্চার অভাবে এগুলি হীনবল হয়ে যায়। শ্বৃতিও এই জাতীয় একটি 
মানসিক শক্তি । ধার! এই শক্তি মতবাদে বিশ্বাসী, সেই লমন্ত মনোবিজ্ঞানীকে 
শক্তিবাদী ( ৪০] £55050109£155 ) বল! হোতো। কিন্তু বর্তমানে এই 
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শক্তি যতবাদটি পরিত্যক্ত হয়েছে । আধুনিক কালে যে সমস্ত মনোবিজ্ঞানী 
উপাদান বিশ্লেষণের ( 28০60: £0215515 ) উপব জোব দিয়ে থাকেন, তারাও 
অবশ্য শক্তিবাদীদের মত মনেব কতকগুলি শক্তির কল্পনা করেছেন। আমবা 
আগেই দেখেছি (বুদ্ধির অধ্যায়ে) মনের সাতটি মৌলিক শক্তি ডাব? 
৩৬/র মধ্যে 1 বা স্বতিও একটি মৌলিক শক্তি। কিন্তু এই শক্তিগুলির 
সঙ্গে প্রাচীন শক্তি গুলির ভিত্তি হ'ল জল্পনা কল্পনা, কিন্ত আধুনিক শক্তিগুলির 
ভিত্তি হল বিজ্ঞানসম্মত পবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ। প্রাচীন শক্কিগুলিকে 
স্নি্দিষ্ট মাসসিক শক্তি বলে ধরে নেওয়া হত এবং এগুলির কর্মপধিধি ছিল 
স্বনিরিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু আধুনিক শক্তিগুলিকে মনেব এক ধবনের 
উপাদান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং এগুলির কর্ম-পবিধিও অত্যন্ত বাপক 
বলে ধরা হয়েছে। এগুলি আমাদের বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াব পিছনে কাজ 
ক'রে সেগুলি স্থসম্পরন কবতে সাহায্য করে। 

স্থৃতির আধুনিক সংব্যাখ্যান : স্্বতি হ'ল অতীত অভিজ্রন্ভাকে 
ঠিকমত পুনরুছেক কবা। সেই হিসেবে স্থতি হ'ল একটি মানসিক প্রক্চিয়া। 
বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী উডওয়ার্থ ম্মবণ করব কাজটিকে চাবটি পৃথক পৃথক 
অথচ ধারাবাহিক প্রক্রিয়াতে বিশ্লেষণ করেছেন। সেগুলি হ'ল-_- 

(১) শিখন (76818196195) (২) ধারণ বা সংরক্ষণ ( 17615295 ) 
(৩) উজ্জীবন বা পুনরুজ্রেক (8০৪11) এবং (8) চেনা ব। পরিজ্ঞান 
(7609%7016802)) [ সংক্ষেপে 4৪] 

এখন প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া সম্বদ্ধে আলোচন! করা হচ্ছে __ 

[এক] শিখন £ স্তবতির প্রথম স্তবেই আসে শিখন। যখন আমরা! কিছু 
দেখি ব! শুনি, কিংবা আত্রাণ বা আশ্বাদন করি অথবা শ্র্শ করি, তখন 
তার একটি প্রতিক্থবি বা [1738০ পড়ে আমাদের মনে.। পূর্বে শিখন না 
হ'লে তার প্রতিচ্ছবি পড়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পাবে না। কাজেই যা শেখা 
হযনি, তা মনে রাখার কোন কথাই উঠতে পারে না। আমাদের 
প্রত্যক্ষণের প্রত্যেকটি জিনিসই আমাদের মপ্তিষ্কে একটা ছাপ একে দেয় 
যেটিকে বলা হয় স্মরণ চিন বা 76000 "8০০ | বিজ্ঞানীব। অনুমান 
করেন এগুলি অনেকটা গ্রামোকোন রেকর্ডের মত। রেকর্ডের উপর অনেক 
দাগ আছে, কিন্ত সেই দাগে কান পাতলে কিছু শোনা যায় না। অথচ, 
এই দ্াগগুলির উপর পিনের আঘাত লাগলেই তার থেকে গান বা শব্ধ 
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শোনা যায়। আমাদের মস্তিষ্কের স্মবণ চিহৃগুলিও উপযুক্ত উদ্দীপকের 
সংস্পর্শে এলে যে উত্তেজকের জন্য স্মবণচিহটি অঙ্কিত হয়েছিল, সেই 
উত্তেলাটিকে বা তাব 'অভিজ্ঞতাটিকে আমাদের মনে পুনরায় সঞ্চারিত করে 
দেয়। আমাদেব মস্তিষ্কে বিভিন্ন জাতীয় ম্মরণচিহ্ন আছে (যেমন শোনার+' 
দেখার, ভ্রাণ নেওয়ার, স্পর্শ করাব, আত্বাদন করার) বলে আমর! বিভিন্ন 
জাতীয় জিনিস মনে করতে পাবি। 

শিখন আবার অনেকগুলি উপার্দানের উপর নির্ভরশীল । যেমন-_- 
শিখনের বিষয়বন্ত (000 0£1708:06191 )১ বিভিন্ন জাতীয় ইন্দ্রির়ের ব্যবহার 
(96756 11021105 ), শিক্ষার্থীর বয়স (4১8০ 0৫ 0135 16200), শিক্ষার্থীর 
লিঙ্গ (5০3 0: 00০ 16016] ), প্রেষণা (71100520012 ) শিখনে পরিত্ৃপ্তি 
ও অতৃপ্তি (01659170055 204 010012852110695 ) শিখনের হার ও 
গতির সম্বন্ধে জ্ঞান (1200৩150501 01061655 ) ইত্যাদি। 

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, শিখন হ'ল স্মরণ প্রক্রিয়ার একটি পূর্ববর্তী শর্ত 
(81)6609067)0 00701007)। শিখন হ'ল কোন একটি ঘটনাকে এমন ভাবে 
পযবেক্ষণ করা বা কোন একটি কাজ এমন ভাবে সম্পাদন কর!» যাতে 
অব্যবহিত পরে সেটিকে মনে করা যেতে পারে । অনেকে এই অর্থে শিখনকে 
স্মরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ধরতে চান না। তারা বলেন ম্মরণ প্রক্রিয়া 
হ'ল শিখনের কষ্টি পাথর কারণ এটির সাহায্যেই শিখনের যাচাই হয়। 
শিখন আবার অনৈচ্ছিক ও এচ্ছিক দু'রকমেরই হতে পারে। যে ছেলের 
সংগীতের প্রতি সহজাত অন্থবাগ বা আগ্রহ আছে, সে কোন একটি গান 
একবাব শোনার পরই নিখুত ভাবে গাইতে পারে । এটা অনৈস্থিক শিখন । 
আবাব খখন কোন নৃতন জায়গায় বেড়াতে যাই কিংবা বাজারে যাই, তখন 
আম।দেখ মঙ্াতম।বেই অনেকগুলি দোকানের নাম তাদের সাইনবোর্ড থেকে 
শেখা হয়ে যায়। এটাও কিন্তু অনৈচ্ছিক শিখন। কিন্তু এচ্ছিক শিখন 
হ'ল--যা! আমবা চেষ্টা কবে শিথি। একটি কবিতা মুখস্থ করতে হ'লে বার 
বার পড়তে হথ, চে5। কবতে হয়। তবেই তা স্বৃতিতে ধরে রাখা সম্ভব হয়। 
এই রকম এঁচ্ছিক শিখনের ক্ষেত্রেই মামরা স্বৃতির সংরক্ষণের কথ! বলে থাকি । 

[ছুই] ধারণ ব৷ সংরক্ষণ ঃ স্বতির দ্বিতীয় স্তর হ'ল ধারণ বা সংরক্ষণ! 
যা শিখলাম, সেটিকে মনেব মধ্যে ধরে রাখাই হল সংরক্ষণ। শেখার বিষয়টি 
কিন্ত আমাদের মনের চেতনা স্তর থেকে অবচেতন স্তরে চলে আসে । অতীত 
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অভিজ্ঞতাগুলি প্রতিরপের আকারে অবচেতন মনে সংরক্ষিত হয়। এই 
প্রতিরূপ যদ্দি মনের মধ্যে সংরক্ষিত না হ'ত, তাহ'লে অতীত অভিজ্ঞতার 
পুনরুত্রেক সম্ভব হ'ত না। নদীর ধারে যখন বক এসে কাদার উপর বসে, 
তখন কাদার উপর তার পায়ের দাগ পড়ে । বকটি উড়ে গেলেও তার পায়ের 
দাগটি কাদার উপর থেকে যায়। উত্তেজকের সংস্পর্শে এলে মস্তিষ্কের উপরও 
স্মরণ চিহ্ন আক! হয়ে যায়। উত্তেজক চলে গেলেও ম্মরণচিহটি থেকে যায়। 
সকল মন্তিকের কিন্তু ধারণ-ক্ষমতা সমান নয়। মস্তিকের গঠন ও প্রকৃতির 
উপর ধারণ কর|ব ক্ষমতাটি নির্ভর করে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, 
কোন ম্মরণচিহুই একবারে নষ্ট হয়ে যায় না। 

শেখ বস্তরটি কি ভাবে মনের মধ্যে সংরক্ষিত হয়, সে সম্পর্কে দু'টি মতবাদ 
আছে। একটি হ'ল--শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (6175510108105] 79075) 
আর অপরটি হ'ল--মনস্তাত্বিক মতবাদ (55৮০,019£1091 [১50:5)। 


শারীরবৃত্তীয় মতবাদ্দ : জেমস্‌, কার্পেন্টাব, মিল প্রমুখ মনোবিদ এই 
মতবাদের প্রবক্তা । মিল ও কার্পেন্টারের মতে যখন আমরা কোন কিছু 
প্রত্যক্ষ করি তখন মস্থিষ্কের স্সযুগ্ডলি উদ্দীপিত হয় ও সেগুলি কম্পিত 
হতে থাকে । প্রত্যক্ষণ শেষ হলেও এই কম্পন মৃদুভাবে চলতেই থাকে। 

এই কম্পনকে যত ভ্রুত ও তীব্র করা যায়, তত'অতীত অভিজ্ঞতার স্তি 
স্পষ্ট হয়। জেমস্‌ বলেন, আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি মন্তিকের কিছু পরিরতন 
ঘটায়। অভিজ্ঞতার এই সংরক্ষণ কিন্তু দৈহিক প্রক্রিয়া। জেমস্‌ এই 
অভিজ্ঞতার সংবক্ষণকে মস্তিষ্কে ংস্বতিরেখা অঙ্কিত হওয়া বলে ব্যাখ্যা 
করেছেন। মুলার বললেন, শ্বতিছাপের (172627015 €৪০০ ) কথা ; স্বৃতিরেখা 
ও স্থৃতিছাপ সমজতীয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বতিরেখা ও স্বতিছাপ পরীক্ষণ 
দ্বারা সমধিত হয় । আমরা বলতে পারি, মস্তিক্ষে যা সংরক্ষিত হয়, তা একটি 
বিশেষ সংগঠন (01517 50:5০6916)। হোয়াগল্যাণ্ড এটিকে তারযস্ত্রের বার্তা 
গ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছেন অর্থাৎ এই সংগঠন বা তার পরিবর্তন 
পারমাণবিক প্রকৃতির । 


মনভ্তাত্বিক মতবাদ $ এই মতবাদ স্থৃতিকে দৈহিক প্রক্রিয়া বলে মনে 
করে না, একটি মানসিক প্রক্রিয়া বলেই মনে করে। অতীত অভিজ্ঞতা- 
গুলির প্রতিরূপ মনের অবচেতন স্তরে রক্ষিত হয়। অবচেতন- মনের স্থায়ী 
৭ 


রি শিক্ষাণুখী মনোবিজ্ঞান 


পরিবর্তনটিই হ'ল প্রতিরপ। কিন্তু মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মত্তিফের 
লংগঠনের কিছুটা পরিবর্ডন হবেই। প্রতিরূপগুলির অবচেতন স্তর থেকে 
চেতনের স্তরে আত্মপ্রকাশ করাকেই অভিজ্ঞতার ম্মরণ বলা হয়। আমাদের 
অভিজার বিষয়বন্ত বা প্রতিরূপগুলিকে ছাপজট (207£12100॥ ০017216য ) 
বলা “হয়। ছাপজটগুলি প্রথমে অসংযত ও বিশৃঙ্খল থাকে । সেগুলিকে 
ঠিকমত সাজানোই হ'ল মনের কাজ। এই ঠিকমত সাজানোটি হয় সংরক্ষণ 
ত্তরেই | 

লংরক্ষণ যে হয়, তার গ্রমাখ কি? শেখা বিষয়ের পুনরুদ্রেকই সংরক্ষণের 
সবচেয়ে ভালো প্রমাপ। কিন্তু পুনরুপ্রেক করতে না! পারলে সংরক্ষণর হয়নি, 
একথা জোর করে বলা! চলে না। চিনতে পারা বা পরিজ্ঞানও সংরক্ষণের 
প্রমাণ। যে বিষয়টি একবার লংরক্ষিত হর, তার ক্ষেত্রে যদি ভুলে গিয়ে 
পুনরায় শিখতে হয়, তবে নতুন শিখতে যে সময় লাগে, তার চেয়ে সময় কম 
লাগবে। 

সংরক্ষণ আবার কত্তকগুলি উপাদানের উপর নির্ভর করে। 
প্রধান প্রধান উপাদানগুলি হ'ল £ ম্স্থ দেহ ও সজীব মস্তি, সতেজ মন, 
আগ্রহ, চিন্তন, উদ্দীপকের তীব্রস্কা, সুষ্প্ ও ্থুনিদিষ্ট উদ্দীপক, উদ্দীপকের 
স্থায়িত্ব, উদ্দীপকের পুনবাবৃত্তি, উদ্দীপকের সাম্প্রতিকতা, মনোযোগ, বিষয়বস্তর 
উপলব্ধি, সংরক্ষণের ইচ্ছা ইত্যার্দি। 


[তিন] মনে করা বা উজ্জ্বীবনঃ আমরা অতীতে অনেক অভিজ্ঞতা! 
লাভ করেছি। সেগুলির গ্রতিরূপ মনের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে, সে কথা আগেই 
বলা হয়েছে। এই প্রতিরূপগুলিকে ব্যক্ত করার মানসিক-ক্রিয়াকে মনে 
করা বা উজ্জীবন বলে। পূর্ব অভিজ্ঞতাকে জাগিয়ে তোল! বা মনে করাকে 
পুনরুদ্রেক বলে। আমাদের অভিজ্ঞতা তো অনেক। কিন্ত বর্তমানে যখন 
কিছু ম্মরণ করা হয়, তখন অতীত অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে মাত্র একটিকেই 
মনে করা হয়। কোন একটি উপযুক্ত উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে যখন একটি 
স্মরণচিহন উজ্জীবিত হয়, তখন তার মধ্যে চিদ্নিত অভিজ্ঞতাটি আবার আমাদের 
চেতনার আয়নাতে ফুটে ওঠে। 


মস্তিচ্ষের স্মরণ চিহ্ৃগুলি উদ্দীপিত হয় কি ভাবে? আমাদের 
অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তগুলি বিচ্ছিন্ন নয়। আমরা একটির সঙ্গে আর একটিকে 


ক্মরণ ও বিম্মরণ ৯৯ 


যুক্ত করে নিই। সেইজন্যই একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়লে তার সঙ্গে 
যুক্ত অন্যান্য অভিজ্ঞতাগুলির কথাও মনে পড়ে যায়। যে সমস্ত নিয়মে 
অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয, সেগুলিকে প্রধানতঃ ছু'ভাবে ভাগ 
কবা হয়_প্রধান ও অপ্রধান নিয়মাবলী । 


॥ প্রধান নিয়মাবলী ॥ 

[এক] সাঙ্গিধ্য স্থান ও জময় (1? ০1 001118885 ) 3 
আমরা যখন ছু'টি বস্তকে পাশাপাশি দেখি, কিংবা ছু"টি ঘটনাকে 
একসঙ্গে অথবা পর পর ঘটতে দেখি, তখন আমাদের মনের মধ্যে সেই 
দু'টি বস্তু বা ঘটনার সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়। ফলে ভবিষ্ততে একটি বস্ত বা 
ঘটনার কথা মনে পডলে অন্য বস্ত বা ঘটনাটির কথা মনে পড়ে যায়। এই 
কারণেই চেয়ারের কথা! মনে পড়লে টেবিলের কথ, কালি বললেই কলম, 
বিদ্যুৎ বললে বজ্ত, রোগী বললে ভাক্তার, শান্তিনিকেতন বললেই রবীন্দ্রনাথের 
কথা মনে পড়ে । 


[ছুই] সাদৃশ্য (51112 ) 8 অভিজ্ঞতাগুলি যদি একই ধবনের হয়, 
তবে সেগুলির মধ্যে একটি সংযোগ বা সমন্বয় সাধিত হয়। আম বললেই 
জামের কথা মনে পড়ে, গোলাপ বললে জু'ই আব গরু বললেই ঘোডাব কথা 
মনে আসে। 

[তিন] বৈপরীত্য (0984558) £ ছুটি অভিজ্ঞতা যদি সম্পূর্ণ বিপরীত- 
ধর্মী হয়, তবে সেগুলির মধ্যেও একটি সংযোগ সাধিত হয়। স্থখের দিনেই 
ছুঃখের দিনের কথ! বেশি করে মনে পড়ে, গবমকালে শীতকালকে মনে পড়ে, 
কালে। জিনিস সাদ! জিনিসকে মনে করিয়ে দেয়। 


[চার] আগ্রহ ও মনোযোগ (7006:68চ ৪0 400601195) £ একই 
উদ্দেখ্ট নিয়ে যখন আমরা কতকগুলি বিষয় বা বস্তর প্রতি মনোযোগ দিয়ে 
থাকি, তখন অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে একট! সমন্বয় সাধিত হয়। আমাদের যে যে 
বিষয়ে আগ্রহ আছে, আমর! সেই সেই বিষয়ের প্রতিই মনোযোগ দিয়ে থাকি। 
একটা উদাহরণ দেওয়। যাক্‌, ধরা যাক একজন শিক্ষাবিদ; একজন 
ভূতাত্বিক ও একজন মংশ্য-ব্যবসায়ী ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে এলেন। শিক্ষা 
বিদ্‌ লক্ষ্য করবেন-_সেখানে স্কুল কটি, ছাত্রসংখ্যা কত ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি । 
ভৃতাত্বিক লক্ষ্য করবেন সেখানের মাটির প্ররুতি, নদী, খাল, বিল ইত্যাদি 


১৩০ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


মতস্য-ব্যবসায়ী লক্ষ্য করবেন, মাছের আড়তগুলো+ তার বেচাকেনা, মাছ 
ভি নৌকা ইত্যাদদি। এই তিনজন তাদের আগ্রহ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন 
বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন, এবং যে যে বিষয়ে তারা মনোযোগ 
দিষেডিলেন, সেই সেই বিষয়ের কথ! নিখুঁত ভাবে তাদের মনে পড়বে। 

॥ অপ্রধান নিয়মাবলী ॥ 

[এক] প্রাথমিকত| (217585) £ একটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে সর্বপ্রথম 
যে অভিজ্ঞতাটির সংযোগ সাধিত হয়, সেই নলংযোগ সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। 
স্কুল বা কলেজের প্রথম দ্রিনটির কথ! আমবা সহজে ভুলি না। আবার প্রথম 
শৈখা কোন শব্ধ বঝ। অর্থও আমবা সহজে তূলি না। 

[ছুই] জান্প্রভিকতা (75০০০5) যে অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে 
সাম্প্রতিক কালে সমশ্বর সাধিত হয়েছে, সেগুলি যত সহজে মনে করা যায়, 
, বহুপূৰে সমন্বিত অভিজ্ঞতাগুলি তত সহজে মনে করা যায় না। মাঝে মাঝে 
চর্চা করার এইজন্তই দরকার। যেছাত্র সম্প্রতি গীতাঞ্জলি” পড়েছে, রৰি 
ঠাকুরের নাম বললেই সে গীতাঞ্জলিব' কথা আগে মনে করবে। 

[তিন] পন? পুনিকত। ( চহগুণ্জঞ্ড ) £ ছু*টি অভিজ্ঞতা যখন বার 
বার একসন্ষে ঘটে থাকে, তখন তাদের মধ্যে মংযোগ দৃঢ় হয়। কোন জিনিস 
শালোভ|বে মনে রাখতে হলে বার বার পডতে হয়। ধোয়া আর আগ্তন 
বারবার দেখ। হয় বলে ধোয়া দেখলেই আগুনের কথা মনে পড়ে। 
সাম্প্রদাধিকত। ও পৌন: পুনিকত৷ কিন্তু এক নয়। সাম্প্রতিকত! সাম্প্রতিক 
বা অধুন। সমন্বয়ের কথা বুঝিয়ে থাকে । 

[চার] তীব্রতা (%1%707685 ); দু'টি অভীজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ যত 
তীত্র হবে, ততই একটির কথা মনে পড়লে আর একটির কথা মনে পড়ার 
সম্ভাবনা বেশী থাকবে। যিনি ট্রেনে বা বাসে প্রচণ্ড রকমের কোন দুর্ঘটনার 
সম্মুথান হয়েছিলেন, তার পক্ষে বাসের ঝ! ট্রেনের কথা মনে পড়লেই হূর্ঘটনার 
কথ! মনে পড়াট। খুবই শ্বাভাবিক। 

বাইরের কোন উদ্দীপক কিংবা দেহের ভিতরের কোন বিশেষ অবস্থার 
দ্বারা একটি নির্দিষ্ট ম্মরণচিহ্ন উজ্জীবিত হতে পারে। আবার একটি স্মরণ- 
চিহ্ন উজ্জীবিত হলে শ্বাভাবিক ভাবেই তার সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য কতকগুলি 
স্মরণচিহ্ছও উজ্জীবিত হয়। অবশ্ত কোন্‌ কোন্‌ ম্মরণচিহ্ন উজ্জীবিত হবে তা 
নির্ভর করে সেই সময়কার মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্টের উপর । 


ল্মরণ ও বিশ্মরণ ১০১ 


উজ্জীবনই হ'ল শিখন ও সংরক্ষণের শ্রেষ্ট গ্রমাণ। তবে উজ্জীবনের অভাব 
একথা জোর করে বলতে পারে ন! যে শিখন ও সংরক্ষণ হয্ননি। যে বিষয়টি 
তুলে গেছি, সেটি আবার শিখতে গিয়ে (০-19810108£ ) দেখা যায় আগের 
তুলনায় সমম্ন অনেক বেঁচেছে। এর থেকে বল! যায়_যা কিছু শেখা যায়, 
তার কিছু কোন না কোন রকম ভাবে মনে সংরক্ষিত হয়। 
10908 12তেও বলা হয়েছে ১01 0 10191:2551019 0 9009] 
50611601227 006 01215 009 01001: 0৫ 06 6০ আ1]] 591 10016 0 
000 57106 21000116 0:1 (0116001 0:010150, 

উজ্জীবন অনেকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল । এর মধ্যে কতকগুলি 
শর্তের নীচে উল্লেখ করা হ'ল-__ 

উদ্দীপকের পরিপূর্ণ ত|, “মাননিক প্রস্ততি, মনে করার প্রয়াস, প্রক্ষোভ- 
জনিত প্রতিরোধ, ভালো লাগা-মন্দ লাগা, অভিভাবন ও অনুষঙ্গ, ঘটনা- 
প্রসঙ্গ, অন্থরাগ ও আগ্রহ ইত্যাদি। 

কত শৈশবের অভিজ্ঞতা আমর! মনে করতে পারি? বিভিন্ন পরীক্ষণ 
থেকে দেখা গেছে সাড়ে তিন বছর বয়সের আগের কোন অভিজ্ঞতা আমরা 
মনে করতে পারি না। আবার এও দ্বেখা গেছে স্থখজনক অভিজ্ঞতার চেয়ে 
দুঃখজনক অভিজ্ঞতাই বেশী মনে থাকে । 

চেন! বা পরিজ্ঞান : ন্মরণ প্রক্রিয়ার শেষ স্তর হ'ল পরিজ্ঞান। 
পরিজ্ঞন কথাটির আক্ষরিক অর্থ (ছ:০০৫1৮০7,) হ'ল-_পুনরায় জানা 
(10017625317) )। ধ্রা যাক, ২৪ পরগণ! জেলার একটি স্বাস্থ্যকর 
জায়গার নাম আপনি ম্মরণ করতে চেষ্টা করছেন। জায়গাটির নাম আপনি 
আগে পড়েছেন। নামটি সম্বন্ধে একট! ধারণাও আছে । ধারণাটি মনের মধ্যেই 
আছে। আপনি সেটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছেন। তার ফলে একটি 
নাম আপনার মনে পড়ল। নামটি হ'ল- ভায়মগ্ডহারবার | কিন্তু এই নামটিই 
যে আপনি চাইছেন, সে সম্বন্ধে যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছেন, ততক্ষণ স্মরণ করার 
কাজটি সম্পূর্ণ হচ্ছে না। আপনাকে উপলদ্ধি করতে হবে যে, এইটিই সেই 
5 সময় মনয় বাইরের কোন উদ্দীপক ছাড়াই কোন অভিজ্ঞতা উজ্জীবিত হতে পারে। 
একট! গানের কলি বা স্ব বার বার মনে আনছে, এর জন্য চেষ্টা করতে হচ্ছে না। এ রকম 


ঘটনাকে বল! হয়__চ26:56%28300. এক্ষেত্রে উদ্দীপক পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণ না হলেও উজ্জীবন 
হয়। 


১০২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


নাম য। আপনি ন্মবণ কবতে চেয়েছিলেন। এই বকম উপলন্ধিব নামই হ'ল 
পবিজ্ঞান। আবাব অনেক সম এমন হয়, ঠিক নামটি আমবা! ম্মরণ কবতে 
পাবি না। কিন্ত কেউ যদি অনেকগুলি ভুল নামেব সঙ্গে ঠিক নামটি আমাদেব 
শে।নায়, তাহ'লে আমব। ঠিক নামটি খুব সহজেই চিনতে পাবি। উজ্জীবন 
বা মনে কবাঁর বিষয়বস্ত বা/পক, কিন্তু পবিজ্ঞান বা চেনাব বিষষবস্ত সংকীর্ণ। 
উল্জীবনেব বেলাতে ঠিক নামটি নিজেকে চেষ্টা কবে মনে কবতে হয়, কিন্ত 
পবিজ্ঞানেব বেলাতে ঠিক নামটি নিজে চেষ্টা কবে মনে করতে না পাবলেও 
চলে। এইজন্য কেউ কেউ বলে থাকেন, মনে কবাৰ চেয়ে চেনা কাজটি 
অশেক্সাকৃত সহজ । আব। যখন পূর্বেব শেখা কোন ঘটন| বা বিষয় মনে 
কব|ব চেষ্ট! +বি-_-তখন মনে কব নাম দিই । এখনে একটি উদ্দীপক থাকে 
বটে বিপ্ত তাব সঞ্পে মনে কবাব বিষষবস্তব প্রত্যক্ষ কোন যোগাযেণ 
থাকে না। বিস্ত চেণাব শ্গেত্রে মনে কবাব বস্তর্টিকে আবও কতকগুনি 
বস্তব সঙ্গে ব্যক্তিব সামনে উপস্থ/পিত কব। হয এবং ঠিক বস্তরটিকে.চিনতে বল। 
হয়। এপ্টা। দৃষ্টান্ত ৮৪1 যাকৃ-_ 


মনে করাঃ শাঙ্গাহানেৰ পিতার নাম কি? 

চেনা ঃ হুমায়ন, আকবব, জাহাঙ্গীব--এদেব মধ্যে শাজাহানেব 
পিতা কে? 

চেনার ভুল : সময় সময চেনাব ্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকে। ছু'রকম তুল 
সচবাচব হয়ে থকে । একটি হ'ল --পবিচিতকে চিনতে না পার, আব অপবটি 
হল -এপবিচিতকে পরিচিত বলে চেনা । পৰিচিত জিনিসের মধ্যে 
কে।নরূণ পবিবর্তন ঘটলে বা সে'টকে অন্য পবিস্থিতির মধ্যে দেখলে আমরা 
চিনতে ভুল কবি। আবাব অপবিচিত কোন জিনিসের সঙ্গে পরিচিত 
জিনিসেব সাদৃশ্ত থাকলে অপরিচিতকে পবিচিত বলে মনে হয়। সাদৃশ্টের 
মাত্রা যত বেশী হবে_ চেনাব ভূলও তত বেশী হবে। 

উত্তম স্মরণশক্তি £ স্থৃতি কি, ব। ম্মবণ করা কাকে বলে তা নিয়ে 
আলোচন! কবা হ'ল। ন্মব্ণ কবার ক্ষমতা সকলেব সমান নয়। সাধারণতঃ 
স্বতি ও বিস্থৃতির হাব অন্থযাষী সমন্ত লোককে চারভাগে ভাগ করা যায়_- 
চিরচিরা, চিরবেগ্া, বেগটিরা, বেগবেগা1। মনোবিজ্ঞানীরা উত্তম ম্মবণ 
শত্তিব কয়েকটি লক্ষণের কথা বলেছেন। সেগুলি হ'ল--(১) সহজে শেখা 


স্মরণ ও বিশ্মরণ ১০৩ 


যায়, (২) শেখাটা এমন হয় যে চর্চা না করলেও দীর্ঘদিন মনে থাকে, 
(৩) যনে করতে চেষ্টা করলে শেখা জিনিসটি তাড়াতাড়ি মনে পড়ে, (8) 
শেখা জিনিসটি নির্ভুল ভাবে মনে পড়ে, (৫) যে সময়ে ঠিক যে কথাটি 
মনে পড়া দরকার, ঠিক সেই কথাটিই আপনা আপনি মনে পড়ে যায়, (৬) 
অপ্রয়োজনীয় জিনিস মনে পড়ে না এবং €) ন্মরণ-শক্কির স্যবহার করা হয়। 


্ঁ সৃতি এক, না? বন? (15 00575 8.:121609ঢ 0 00617101368 ?) £ 

স্বতি এক না বহু, এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়ে গেছে। ম্বতি কোন একটি 
বিশেষ শক্তি নয়। এটিকে বরং একটি বিশেষ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া বলা যেতে 
পারে। এই প্রক্রিয়াটি যে সব জায়গাতে একই ভাবে কাজ কববে-_-তার 
কোন অর্থ নেই। সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটি কখনও ভালো আবার কখনও মন্দ 
হয়। কেউ ইতিহাস ভালোভাবে মনে রাখতে পারেন, কেউ বা অস্ব। 
কারে! নাম মনে থাকে ভালোঃ কেউ "মুখ" মনে পাখতে পারেন ভালোভাবে। 
চোখে দেখা জিনিস কানে শোন! জিনিসের চেয়ে ভালো মনে থাকে । এই 
সমস্ত কারণে বল! হয়, স্বতি এক নয়, বহু। ম্বৃতির এই যে বৈষম্য-“এর কারণ 
অবশ্ঠ এই নয় যে, স্মরণের প্রক্রিয়াটি মস্তিষ্কে কখনও কম আবার কখনও বেশী 
হয়। শিক্ষণীয় বিষয়টির প্রকৃতি ও শিক্ষাদানের পদ্ধতির জন্তই সংরক্ষণের 
মাত্রা কম-বেশী হয়ে থাকে । 

স্বৃতির এই বৈশিষ্ট্যের জন্তই মনোবিজ্ঞানীরা শ্বতিকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ 
করেছেন। এর মধ্যে কতকগুলির কথা নীচে উল্লেখ কর! হ'ল-__ 

[এক] ব্যক্তিগত স্থৃতি ( 1১6:50709] 20200 )£ যখন আমর! 
ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনার কথা মনে করি, তখন তাকে ব্যক্তিগত স্বতি বলে। 
স্কুল বা! কলেজের প্রথম দিনের স্বতিটি এই পর্যায়ের । 

[ছুই] অব্যক্তিগত স্মৃতি ( 1100196180109] 1261007 )ঃ যখন স্বৃতির 
বিষয়বস্তগুলির ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনার সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকে না 
তখন সেটিকে অব্যক্তিগত স্থতি বলে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্যান্ত 
প্রায় সকল অভিজ্ঞতার ম্থতিই এই পর্ধায়ের। 

[তিন] ভাত্ক্ষণিক স্মৃতি ( 10101601885 020297৮ ) £ শেখার 
অব্যবহিত পরেই সেটিকে মনে করা (বা মুখস্থ বলা) যদি সম্ভব হয়, তবে 
তাকে তাৎক্ষণিক স্ববতি বলে। তবে এতে ভূল হবার সম্ভাবনাও বেশী থাকে। 


১০৪ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক স্থৃতিও বাড়ে এবং প্রায় ২৫ বৎসর বয়সে এটি 
সবচেয়ে বেশী হয়। 

[চার] চিরস্থায়ী স্মৃতি (১610090670 062০৮) £ শেখার অনেকদিন 
পরেও (এমন কি চর্চ। না করেও) কোন জিনিস মনে করাকে চিরস্থায়ী স্বৃতি 
বলে। এই জাতীয় ম্বৃতিতে ।শেখা জিনিসটি চিরদিনই মনে থাকে । 

[পাঁচ] অক্রিয় স্মৃতি (80855 200677702 ) 2 যখন কোন পূর্বে শেখা 
জিনিস চেষ্টা করে মনে কবতে হয়, তখন তাকে অক্রিয় স্বৃতি বলে। পরীক্ষার 
হুলে প্রশ্নের উত্তর মনে করা এই জাতীয় স্থৃতি। 

[ছয়] নিক্কিয় স্মৃতি (28951%6 70672০7 )£ যখন কোন চেষ্টা না 
করেই পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা আমর! মনে করতে পারি, তখন তাকে নিক্ষিয় 
স্ৃতি বলে। এতে অভিজ্ঞতাটি আপনা আপনি 'মনে পড়ে যায়। রসগোল্লা 
দেখলেই চেষ্ট। না! করেও এর মিষ্টতাব কথ| আমবা মনে করতে পারি; ববফ 
দেখলেই তাঁর শীতলতার কথা মনে করতে পারি। 


[সাত] যাল্্িক স্থাভি (8০০ ৮৩ম৫০ঃ) £ যখন আমরা কোন জিনিসের 
বা বিষয়ের অন্তনিহিত অর্থ বা সম্বন্ধ না বুঝেই সেটি মনে রাখি এবং নেইভাবে 
মনে করার চেষ্টা করি, তখন তাকে যান্ত্রিক স্বৃতি বলে। যে সমস্ত জিনিস 
বার বার পড়ে মুখস্থ করতে হয়, সেগুলি মনে করা এই পর্যায়ের স্ৃতি। 
টেলিফোন নম্বর, বাড়ীর নঘ্ঘর, নামতার তালিকা, অর্থহীন শব্দ তালিকা 
ইত্যাদি মনে করা এই জাতীয় স্বৃতির দৃষ্াস্ত। 

[আট] যুক্তিযুক্ত ত্মৃভি (7.98198] 716709ঘত ) ₹ যান্ত্রিক শ্বাতির 
বিপরীত হ'ল যুক্তিযুক্ত স্্বতি। যখন বিষয়টির অস্তনিহিত অর্থ ও সম্বন্ধ 
উপলদ্ধি করে এবং বিচারশক্তির সাহায্যে সেটিকে যাচাই করে মনে রাখা 
হুয় এবং পরে মনে করা হয়, তখন তাকে যুক্তিযুক্ত শ্বিতি বলে। এই জাতীয় 
স্বতিই সহজ ও চিরস্থাম়ী। কোন গণ্যাংশ বা গ্ভাংশ সম্যকভাবে উপলব্ধি 
করে মনে রাখ! এই জাতীয় স্থতির উদাহরণ 

[নয়] ইন্ত্রিয়জাত স্মৃতি (1567186-877017688100 10677798 ) 8 যখন 
আমরা বিভিন্ন ইন্জরিয়ের পাহায্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করি ও সেগুলি মনে রাখি, 
তখন তাকে ইন্জরিয়জাত স্থতি বলে। চ্ছু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক__এই 
এই পঞ্চেজরিয়ের লাহায্যে যে সম অভিজ্ঞতা আমরা আহরণ করি, সেগুলির 
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স্বৃতিকে যথাক্রমে চাক্ষুষ, শ্রাবণ, শ্রাজ, স্াদজ ও স্পর্শ স্থাতি বলে। 
কোন একটি দৃ্ট, একটি সুর, একটি স্থগন্ধ, একটি বিশেষ ম্বাদ বা একটি 
বিশেষ স্পর্শ আমরা সহজেই মনে করতে পারি। 

[দশ) অভ্যাস স্মৃতি ( [7১ 2061050£ ) £ এটিকেও যান্ত্রিক স্থতি 
বলা যেতে পারে। বার বার পুনরাবৃত্তির ফলে বিশেষ চেষ্টা না কবেও অনেক 
বিষয় মনে করা যায়। ছেলেদের নামতা-তালিক! ব! বর্ণ পবিচয়, পুবোহিতদের 
মন্ত্রোচ্চারণ বা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট শিক্ষকদের পাঠদান এই পর্যায়তুক্ত। 

[এগার] শারীরবৃত্তীয় স্মৃতি ( 7755801088৩91 ঢ9৩2০প )5 যখন 
বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ কোন মনোযোগ না দিয়ে কোন কাজ করা সম্ভব 
হয়, তখন তাকে শারীরবৃত্তীয় ম্বতি বলে। টাইপ, কর, সাতার কাটা, 
সাইকেল চড়া এই জাতীয় ম্বতির উদ্াহরণ। এগুলিকে সঞ্চলক স্বতিও 
(190০: ) বল! যেতে পারে। | 


[বার] মনস্তাত্বিক স্মৃতি (12570180198808] 7706709য ) £ যখন কোন 
বিষয় বা ঘটনা খুব কম সময়ে নিয়মান্থ্গ পদ্ধতিতে ঠিকমত মনে কর! সব হয়, 
তখন তাকে মনস্তাত্বিক শ্তি বলে। মনোবিদ্গণ এই জাতীয় স্বতিকেই 
প্রকৃত স্থৃতি বলে থাকেন। 

বার্গসেণর শ্রেণীবিভাগ £ বিখ্যাত দার্শনিক বার্গসেোর মতে স্বতি হ'ল 
ছু'প্রকারেরর_ (ক) অভ্যাসমুলক স্মৃতি (77210 106750:5 ) এবং 
(খ) প্রতিরূপ স্মৃতি (10798601010 )1 অভ্যাসমূলক স্বৃতি হ'ল কোন 
বিষয় বার বার চর্চা বা অন্থশীলন করা ও নিছক মুখস্থ বলা। এটি সম্পূর্ণ 
দেহ-নির্ভর ও যান্ত্রিক । এই জাতীয় শ্বৃতির মধ্যে বিশেষ কোন ইচ্ছাযূলক 
প্রচেষ্টা থাকে না। অভ্যাসমূলক স্বতির সঙ্গে প্রতিরপের কোন সম্পর্ক 
থাকে না। এটি সম্পূর্ণ দৈহিক প্রক্রিয়া । কিন্ত প্রতিরপ স্বতি হ'ল-_ 

যানসিক প্রক্রিয়া । অভ্যাসমূলক স্থতিতে স্মৃতির বিষয়বস্তটি টুকরো টুক্‌রে! 
ভাবে মনে আসে, কিন্ত প্রতিরূপ স্থতিতে বিষয়বস্তটির প্রতিরূপ একসঙ্গে তার 
মনে ভেসে উঠে। এই জাতীয় স্বতিতে কোন কিছুর উপর নির্ভর না করে 
স্বাধীনভাবে বিষয়বস্তুটিকে মনে করা সম্ভব। অভ্যাসমূলক স্থতি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক 
বলে তা ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছাঁর উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্ত প্রতিরূপ স্বাতিতে 
অতীতের ঘটনা ঠিকমত মনে জাগিয়ে তোলার জন্য ব্যক্তির নিজন্য প্রচেষ্টার 
প্রয়োজন। এইজন্যই বার্গসে1 এই জাতীয় স্বতিকে আসল বা প্রক্কত *স্থৃতি 
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(৮9৫) বলেছেন। এই জাতীয় স্বৃতির উপযোগিতাও অনেক বেশী। এই 
জাতীয় শ্বৃতির বিকাশ সাধনে অনুষগ্গের নিয়মাবলীর ([.85 ০ 4১550018- 
0০2.) সাহায্য নেওয়া! হয়ে থাকে । 
প্রায় সকলেই বার্গসোব এই শ্রেণীবিভাগ মেনে নিয়েছেন । দু-একজন ষে 
তাব সমালোচনা করেননি, তা৷ নয়। মনোবিজ্ঞানী মান (14077) বাগসোর 
শ্রেণীবিভাগ শ্বীক।র কবেন,না। তিনি বলেন বার্গসে 1 উপরোক্ত ভাবে স্মৃতির 
শ্রেণীবিভাগ করে পরে।ক্ষ ভাবে মনকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। 
মনোবিজানী রসের (2০5) মতে উভয় প্রকার স্মৃতির মধ্যে যে পার্থক্য, সে 
পার্থক্য হ'ল মাজাগত, হবরূপগত নয় 
৮ স্থৃতি-প্রথরতার অনুকূল শর্তাবলী ( চা৪৮০1৪)16 00700161010 
০£ 999 11575975) ১ আমবা ম্মরণ করতে পারি বলেই আমাদের পক্ষে 
জ্ঞন অর্জন কঝ।, পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গাতবিধান করা, শিক্ষা! করা, চিন্তা করা, 
কল্পনা কবা বা উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়। ম্মরণ করার ক্ষমতাটিকে ঠিকমত 
ব্যবহার করতে হ'লে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। দেখা গেছে কোন 
কাজ বারবার করলে, বিঙিন্ন ইন্ড্িয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করলে, 
আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করলে, কাজটি শেখার পরও মাঝে 
মাঝে তার আলোচন। করলে এবং বিষয়টির অস্তনিহিত অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক 
স্থাপন করলে ম্মরণ করার কাভটি সুষ্ঠু ও সহজ হয়। আবার এও দেখা গেছে, 
বিশেষ বিশেষ কতকগুলি অবস্থা ও পবিস্থিতিতে সংরক্ষণের কাজটি ভাল হয়, 
আবার কতকগুলি অবস্থা ও পরিস্থিতি সংরক্ষণের প্রতিকূল। যে বিশেষ 
পরিস্থিতিতে ও অবস্থাতে সংরক্ষণের কাজটি ভালো হয়, সেই পরিস্থিতি ও 
অবস্থাগুলিকে সুষ্ঠ ম্মরণের শর্তাবলী বলা হয়। অবশ্ত একথা ভাবলে ভূল হুবে 
যে, এ বিশেষ বিশেষ শর্তগুলির উপস্থিতিতে সংরক্ষণের মাত্রা বা ক্ষমতা বেড়ে 
যায়। সংরক্ষণের ক্ষমত| সবসময় একই থাকে? এ বিশেষ বিশেষ শর্তগুলির 
উপস্থিতিতে সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটি অধিকতর কার্ধকরী হয়ে উঠে। সাধারণ ভাবে 
বল! যেতে পারে, শর্তগুলি উপস্থিত থাকলে সংরক্ষণের যাত্রা বেড়ে যাবে, আর 
শর্তগুলি অনুপস্থিত থাকলে সংরক্ষণ আশানুরূপ হবে না। 
এই শর্তগুলিকে আমরা নিয়লিখিত কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করতে 
পারি। যথা--১। শারীরিক (চ551081), ২। মানসিক (1167661), 
৩। প্রক্ষোভযুলক (7:070010772] ), ৪ | পদ্ধতিমূলক (715070৭1০81) এবং 
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৫ | পরিবেশমূলক ( 505110/0057755])1 এখন এই শর্তগুলি সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে আলোচনা কর! হচ্ছে-_ 

[এক] শারীরিক: হুষ্ু স্মরণের জন্য শারীরিক অবস্থা ভাল থাকা 
দরকার । শরীরের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়। শরীর অসুস্থ বা রুগ্ন 
থাকলে মস্তিক্ও দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে সংরক্ষণ ক্ষমতাও কর্মে যেতে পারে। 

[ছুই] মানঙিক : মানলিক অবস্থাও হু স্মরণের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত । 
মানসিক অবস্থার মধ্যে পড়ে প্রেষণা (10০026101), আগ্রহ (1561250), 
মনোযোগ (4601/0102), সংবোধন (001019:615675100) ) ইত্যাদি । 

[তিন] প্রক্ষোতমূলক £ প্রাক্ষোভিক সমতা হু স্মরণের আর একটি 
প্রয়োজনীয় শর্ত । প্রক্ষোভ অতিরিক্ত হ'লে বা কোন বিরূপ প্রক্ষোভের স্্টি 
হ'লে ম্মরণ ক্রিয়ার কাজটি ব্যাহত হয়। প্রক্ষোভজনিত প্রতিরোধ ভূলে যাওয়ার 
একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। 

[চার] পদ্ধতিমূলক : পদ্ধতিমূলক শর্তও হু স্মৃতির সবিশেষ সহায়ক। 
পদ্ধতিমূলক শর্তগুলি সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে দৃঢ় করে। দেখা গেছেঃ উপযুক্ত 
পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারলে স্থ্রতি সহজ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। যে যে পদ্ধতি 
অবলগ্বন করলে ম্মরণ করা কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে, সেগুলি সম্বন্ধে 
নীচে আলোচনা করা হ'ল-_ 

৫) লামগ্রিক পদ্ধতি (7916 116,91) £ এই পদ্ধতিতে কোন 
একটি বিষয় পুরোপুরি শিখে বা আগাগোড়া বার বার পড়ে মুখস্থ করে তারপর 
মনে কর! হয়। একসঙ্গে সয়স্ত অংশটি পড়তে হয় বলে একে সামগ্রিক পদ্ধতি 
বলে। মনে কর! যাক্‌ একটি কবিতা মুখস্থ করতে হবে। কবিতাটি খুব বড় না 
হলে এবং সেটি অর্থপূর্ণ হলে প্রথমে কয়েক ছত্র, তারপর আবার কয়েক ছত্র, 
এভাবে মুখস্থ না করে বার বার পুরো কবিতাটিই পড়তে হবে। এতে কবিতাটির 
অন্তর্গত সম্পূর্ণ ভাবটি সম্বন্ধে একট] পরিষ্কার ধারণ! গড়ে উঠবে। ছত্্রগুলি সেই 
সম্পূর্ণ ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আরে! ভালোভাবে বুঝতে পারা যাবে। ফলে শেখ! 
কাজটিও দ্রুত হবে। কবিতাটি মুখস্থ করতে গিয়ে কতকগুলি যোগস্থত্র 
স্থাপন করতে হয় (8070)। এই পদ্ধতিতে যোগস্থত্রের সংখ্যা কম হবে। 
একটা উদাহরণ দিই, ধরা যাক্‌ এই কবিতাটি মুখস্থ করতে ইবে-__ 

"সকালে উঠিয়। আমি মনে মনে বলি, 
সারাদিন যেন আমি ভাল হয়ে চলি। 


১৩৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


আদেশ করেন যাহ! মোর গুরু জনে, 

আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে ।” 
কবিতাটি মুখস্থ করতে গিয়ে (১) বলির সঙ্গে সারাদিন, (২) চলির সঙ্গে আদেশ, 
(৩) গুরুজনের সঙ্গে আমি ও (৪) মনেব সঙ্গে সকালের-_-এই মোট চারটি 
যোগন্ত্র স্থাপন করতে হবে। অতএব সময়ও অনেক কম লাগবে। কিন্ত 
পদ্ধতিটির কয়েকটি ক্রুটিও আছে। কেবলমাত্র বৃদ্ধিমান ছেলেরাই এই 
পদ্ধতিটি অবলঘ্ধন করতে পারে, বড় বা শক্ত কবিতা ব৷ বিষয়ের ক্ষেত্রে 
পদ্ধতির্ট কাজ করে না, অর্থহান বিষয়বস্তু বা কৌশল প্রভৃতি শিখনের ক্ষেত্রেও 


পদ্ধতিটি কাজ করে ন।। 
(২) অংশ পদ্ধতি ( 1১87 1168180৫ ) £ এই পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়- 


বন্তটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ কৰে এক একটি ভাগ পৃথক পৃথক করে মুখস্থ 
কর! হয়। সাধারণতঃ বিষয়বস্থটি যণি বড়, অর্থহীন বা পরস্পর সম্বন্ধ শূন্য 
হয়, তখন এই পদ্ধতি অবলম্বন কর। হয়। এতে সময় সামগ্রিক পদ্ধতির চেয়ে 
বেশী লাগে এবং যোগন্থত্রের সংখ্যাও বেশী নয়। পৃবেক্তি কবিতাটি যদি 
অংশ পদ্ধতিতে মুখস্থ করতে হয়, তবে প্রথম ছু'ছত্র ও শেষ ছু'ছত্র পৃথক ভাবে 
মুখস্ত করতে হবে। এতে (১) বলিব সঙ্গে সারাদিন, (২) চলির সঙ্গে সকালে, 
(৩) গুরুজনের সঙ্গে আমি, (৪) মনের সঙ্গে আদেশ, (৫) চলির সঙ্গে আদেশ ও 
(৬) মনের সঙ্গে সকালে-__অর্থাৎ মোট ৬টি সুঞ্স স্বপন করতে হচ্ছে। বয়স্কদের 
তুলনায় শিশুদের পক্ষে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা! অধিকতর কলপ্রস্থ কারণ 
শিশুদের বুঝবার ক্ষমত! ততট। পুষ্ট নয় এবং খুব বেশীক্ষণ তারা দীর্ঘ বিষয়ের 
প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না। কৌশলশিক্ষা বা দক্ষতা অর্জনে অংশ 
পদ্ধতি অধিকতর কাযকরী। তবে এব একটা বড় ক্রুটি হ'ল একটি অংশ মুখস্থ 
করার সময় অপর অংশটি ভূলে যাবার সন্ভাবন। বেশী । 

€৩) মধ্যগ পদ্ধতি (11150 71160181017 0. 119 8হ078 11611)90 ) 2 
এই পদ্ধতিটি হ'ল লামগ্রিক ও অংশ পদ্ধতির একটি সন্মিলিত রূপ। 
যখন লামগ্রিক পদ্ধতিতে শিখন কঠিন মনে হয়, আবার অংশ পদ্ধতিও 
কার্যকরী হয় না, তখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এতে শুরু কর! হয় 
সামগ্রিক পদ্ধতি দিয়ে, তারপর অংশ পদ্ধতিতে যাওয়। হয়। সামগ্রিক 
পদ্ধতিতে শিখন হু'লে বিষয়বস্তটির প্রথম ও শেষের দিকটি ভাল করে 
শেখ! হয়, কিন্ত মাঝামাঝি দিকৃটি অবহেলিত থেকে যায়। আবার 


স্মরণ ও বিল্মরণ ১০৯ 


অপেক্ষাকৃত কঠিন জায়গাগুলিও শেখা হয় না। মধ্যগ পদ্ধতিতে সেই 
কঠিন অংশগুলি অংশ পদ্ধতিতে শেখান হয়। পদ্ধতিটি প্রধানতঃ 
সামগ্রিক পদ্ধতির প্রকারভেদ, তবে এর বৈশিষ্ট্য হ'ল এতে অংশ বিশেষের 
জন্য অংশ পদ্ধতি অবলম্বন কর! হয়। বিষয়বস্ত যখন দীর্ঘ হয়, তখন এই পদ্ধতিটি 
বেশ কার্করী হয়।) এটিকে আর একভাবে নেওয়! যেতে পারে। সমগ্র 
বিষয়টিকে একবার সম্পূর্ণ পড়ে নিয়ে সেটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নেওয়া 
হয়। তারপর প্রথমে প্রথম অংশ, তারপর প্রথম ও দ্বিতীম্ন। তারপর প্রথম, 
দ্বিতীয়, তৃতীয় এইভাবে ক্রমবধিত হারে এগিয়ে যেতে হয়। এতে অবশ্ঠ প্রথম 
দিকের অংশগুলিতে যত বেশী মনোযোগ দেওয়। হয় ও সেগুলির যত পুনরাবৃত্তি 
হয়, শেষের দিকের অংখগুলিতে ততটা হয় না। 


6) আবৃতি পদ্ধতি (85০15961972) £ কোন একটি বিষয় একবার 
কিংবা দু'বার পড়ার পব সেটি আবার পড়া ভাল, নাঃ বই বন্ধ করে মুখস্থ বলার 
চেষ্ট। করা ভাল? পরীক্ষা করে দেখা গেছে, শেষের পদ্ধতিটিই ভালো । 
মুখস্থ করার অর্থ হ'ল--ক|রো সাহায্য না নিয়ে, বই না দেখে যেষনটি পড়া 
হয়েছে, ঠিক তেমনটি বলা। যতক্ষণ না সেটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত হচ্ছে, ততক্ষণ সেটি 
বার বার পড়াকে বলে পঠন পদ্ধতি (22৭15) । কিন্তু বিষয়বস্তটি কিছুক্ষণ 
পড়ার পর বই বন্ধ করে আবৃত্তি করার চেষ্াকে বলে আবৃত্তি পদ্ধতি 
(চ২০০105001)) | অনেক পরীক্ষণ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, পঠন 
পদ্ধতির চেয়ে আবৃত্তি পদ্ধতি অনেক বেশী কার্ধকরাঁ। পদ্ধতিটির উৎকর্ষের 
কতকগুলি কারণ আছে। সেগুলি হ'ল-_ 

(ক) শিখন কোন্‌ কোন্‌ জায়গায় ছুর্বল হচ্ছে, ত৷ প্রথম অবস্থাতেই ধরা 
পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়। 

(খ) ভূল শেখাগুলি দৃঢবদ্ধ হবার কোন স্থযোগই পায় না। 

(গ) শিক্ষার্থী নিজের পাঠের গতি ও শিখনের হার সম্বন্ধে একটা প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান অর্জন করে। এটি তার নিকট প্রেষণাশক্তি জোগায়। 

(ঘ) একই লঙ্গে অনেক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার কর! হয় বলে শিখন ত্রুত ও 
সহজ হয়। 

(উ) বস্তটির শিখন ও প্রয়োগ একই সঙ্গে ঘটে বলে ভবিষ্যতে এ জান 
প্রয়োগ করার সময় কোন অস্থবিধার স্ষ্টি হয় না। 

চ) এতে সময় ও শ্রম অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় অনেক কম লাগে। 


১১৪ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 

(৫ স-বিরাম ও অ-বিরাম পদ্ধতি (59০০৫ ০: 10791719016 871৫ 
1188850 9£. [05150300566 1161:9৫9 ) £ কোন কিছু একটানা পড়ে 
তারপর কিছুক্ষণ বিরতি, আবার পড়া, আবার বিরতি এইভাবে শিখন হ'লে 
তাকে বলে স-বিরাম পছ্ছতি। এতে শেখাটা স্থদুঢ হয়, কারণ ধারণাগুলি 
মনের মধ্যে দান! কাধবার স্থযোগ পায়। একদিনে একটা কবিতা একটান৷ 
দশ ঘণ্টা না পড়ে যদি রোজ এক ঘণ্ট| করে দশ দ্বিন পড়া যায়, তাহ'লে শেখাটা 
ভালো হয়। আবার শিক্ষণীয় বিষয়বস্তরটি যদি আয়ত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম 
পড়ে যাওয়! হুয়--কোন বিরতি ন। দিয়ে, তখন তাকে অ-বিরাম পদ্ধতি বলে। 
পরীক্ষা করে দেখ! গেছে ল-বিরাম পদ্ধতি অ-বিরাম পদ্ধতির চেয়ে অনেক 
কারধকরী। এর উৎকর্ষের কারণ হ'ল-_ 

(ক) স-বিরাম পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়া হয় বলে পশ্চাদ্মুখী 
প্রতিরোধ (পরে আলোচনা করা হয়েছে ) কম হয়। 

(খ) স-বিরাম পদ্ধতিতে বিরতির ফাকে ফাকে আবৃত্তি ও রিহার্পাল 
দেবার হুযোগ থাকে । 

(গ) বিরতি থাকে বলে ক্লান্তি কম হয়; মন্তিষও সতেজ থাকে । 

(ঘ) বিরতির সময় শিক্ষণীয় বস্তগুলি মনে মনে পধালোচনা করে মনের 
মধ্য অন্রূপ যে শমন্ত ধারণ! আগে থেকে আছে, তাদের লঙ্গে নবলন্ধ ধারণা- 
গুলি সমন্বিত করা যেতে পারে। 

(ও) বিরতির সময় চেষ্টা না করলেও যা শেখ! হয়ে গেছে তা মাঝে মাঝে 
মনে ডেসে উঠতে পারে (21565618001) | 

৬) অতিশিক্ষ। (05616880178) ₹ একটি বিষয়বস্তু শেখ! হয়ে যাবার 
পরও যদি মেটিকে আবার কিছুক্ষণ শিখে যাওয়া হয়, তবে তাকে অতিশিক্ষা 
বা অতিশিখন বলে। নিভু ভাবে মুখস্থ বলার জন্য যতবার শিক্ষা কর! দরকার, 
তার চেয়ে বেশী যে কোন শিক্ষণই হ'ল অতিশিক্ষ। অতিশিখনে শেখা দৃঢতর 
ও দীর্ঘতর হয় কারণ এতে ম্মরণচিহুগুলি গভীরতর হয়। তাছাড়া এইভাবে 
শেখা বিষয়বস্ত যাস্ত্রিক স্বতির রূপ গ্রহণ করে। অতিশিখনের সঙ্গে মাঝে মাঝে 
পাঠ্যবিষুয়ের পর্যালোচনা করলে মনে করার কাজটি নহজ হয়। 

9 বুদ্ধিগত শিক্ষা (7510111865 1591771708) £ যখন কোন কিছু 
শিখতে হবে, তখন যদি পাঠ্য বস্তর অন্তনিহিত বিভিন্ন ধারণাঁগুলির অর্থ ভালো 
করে বুঝে নিয়ে পড়া যায়, একটি ধারণার সন্দে অন্য আর একটি ধারণার 
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সম্পর্কট ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং বুদ্ধি দিয়ে বিষয়বস্ত'টকে বিচার 
কব! যায়, তাহ'লে শেখার কাজটি যেমন সহজ হয়, খিখনও তেমনি দীর্ঘস্থায়ী 
হয়। এটিকে অনেকে অন্তদূ্টিমূলক পদ্ধতি (17751800601 10070৫)-ও বলেন 
কারণ এই জাতীয় শিখনের জন্য অন্তূ্টির প্রপ্োজন হয়। গদ্ধতিট যাম্ত্রিক 
পদ্ধতির বিপরীত । 


(৮) উদ্দেপ্ঠমূলক শিক্ষা ( 1১001১091৩ 7,98:710% ): কোন একটি 
বিশেষ উদ্দেশ্ট নিয়ে কিছু মুখস্থ করলে মুখস্থ করার কাজটি সহজ হয় এবং 
শিখনও দীর্ঘস্থায়ী হয়। অবশ্ঠ উদ্দেশ বিভিন্ন জাতীয় হ'তে পাবে। যেমন, 
পরীক্ষাতে সাফল্য অর্জন, শ্রেণীকক্ষে প্রশংসা অর্জন, শিক্ষকের হ্বীরূতি ইত্যাদি । 


(৯ মানস-ছবি (7886) £ ,কোন কিছু পড়ার সময় বিষয়টির একটি 
মানস-ছবি যদি একে নেওয়া যায়, তাহ'লে মনের মধ্যে লহজে সেট গাথা হয়ে 
ষায়। চোখে দেখা জিনিস কানে শোন] জিনিসের চেয়ে বেশী মনে থাকে। 
নানাবপ চিত্র, মানচিত্র, প্রদ্দীপন ইত্য[দির সাহায্যে শিক্ষা দিলে ভালোভাবে 
শেখা লম্তব। 


(১প ছন্দ (8134,0)-: অনেক ছেলেমেয়েই পড়ার সময় বেশ সর করে 
টেনে টেনে পড়ে। এর কারণ হু'ল ছন্দের সাহায্যে পড়লে সহজে মুখস্থ হয, 
দীর্ঘদিন মনেও থাকে । হুগলীতে যখন বি.টি পড়ি তখন অধ্যাপক ডঃ রমেশ 
দাস তার এক হেডমাস্টার মশায়ের কথা বলতেন। তিনি ছাত্রদের “বিয়োগ 
করা'র ইংরাজীটি এভাবে শিখিয়েছিলেন £ 

১-০-৪-]- -&-0০- 
বলতো ভাই কি-জিনিসটি ? 
বিয়োগটি। 


৮১) অনুষঙ্গ (489০০858075) £ অন্ষঙ্গের কথা আগেই বলা হয়েছে। 
কোন নতুন বিষয় শিখবার সময় যদি পুরাতন বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 
করা যায়, তাহ'লে শিখনের কাজ সহজ ও ভ্রুত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় 
কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা৷ মনে রাখতে হ'লে সিপাহী বিদ্রোহের মাল 
মনে রাখলেই চলবে। 

(১২) শ্রেগণীঠন পদ্ধতি (0155515096107) £ শিক্ষণীয় বিষয়টিকে 
কোন প্রকারে বিশেষ কোন শ্রেণীভৃক্ত করতে পারলে শিখন সহজ হয়। একই 


১১২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 
দলের বা! শ্রেণীর বিষয় মনে রাখা যত সহজ, ভিন্ন দলের বা শ্রেণীর বিষয় মনে 
গাথা তত/গিহজ নয়। 

(১ স্থৃতি সংকেত (11721700110 [98%1০6) £ কোন প্রতীক, চিহ্ন, 
শব ব। সংখ্যার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ বিষয় মনে রাখা সম্ভব হয়। রামধনগুতে 
কট রং তা আমব! মনে রাখি ৮1830-এর সাহায্যে । রাজনৈতিক 
হত্যার ইংবাজী মনে রাখতে হবে? মনে রাখতে হবে গাধার পরে গাধা । 
তারপর আমি, তারপর জাতি £ 45500186102. 

দুঢ় সংকল্প ( জাঃ]] €9 1697) £ কোন কিছু শিখতে হ'লে একটা ঘঢ় 
ধকল্প থাকা চাই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু শেখা যায় না। বরং ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে শিখতে গেলে ফল খাবাপই হয়৷ 

বিস্বাতি ( ০786%1858% )£ স্থৃতি যেমন একটি ম্বাভাবিক ঘটনা, 
বিশ্বাতিও তেমনি । বিশ্বৃতি ব' ভুলে যাওয়াটা হ'ল মনে রাখার বিপরীত। 
আমরা য। শিখি, তাঁর অনেক কথা যেমন মনে থাকে, সেই রকম অনেক 
কথা আবার আমারা তুলেও যাই। মস্তিষ্কে অভিজ্ঞতার সংরক্ষণকে বলে 
্বৃতি, আর সংরক্ষণের অাবকে বলে বিস্বতি। বে স্থতির যে রকম প্রয়োজন 
আছে, বিশ্বাতিরও তেমনি প্রয়োজন আছে। রিবোর্ট (৮০10 বলেন-_ 
শেখার জন্যই ভূলে যাওয়া প্রয়োজন। আমাদের মানসিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । 
অনেক কিছু মনে রাখা তো৷ মামাদের পক্ষে সম্ভব নয়! আবার যা শিখছি, 
তার সবগুলিই সঠিক নয় বা সমান প্রয়োজনীয় নয়। অনাবশ্তক ও 
অপ্রয়োজনীয় জিনিস না ভুলে গেলে আবশ্তক ও প্রয়োজনীয় জিনিস শেখা 
হবে কেমন কবে? তেমনি হুল জিনিসপ্চলি ভূলে না গেলে শুদ্ধ জিনিস শেখা 
হবে কেমন করে? আবার আমাদের জীবনের সব অভিজ্ঞতা সমান তৃপ্ডি- 
দায়ক নয়। কতকগুলি অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বেদনাদায়ক । এই সমস্ত অভিজ্ঞতা 
মনে খাকলে মনোকষ্ট বাড়ে বই কমে না। এরজন্তও তো ভূলে যাওয়া 
প্রয়োজন। এক কথায, বিস্বৃতি মানব-জীবনকে সুস্থ ও শ্বাভাবিক করে 
তুলতে সাহায্য করে। 

এর পর প্রশ্ন হল- আমরা তলে যাই কেন? এক কথায় উত্তর দিতে 
গেলে বলতে হয়,মনে রাখতে সাহায্য করে যে লমস্ত উপায়, শিখবার সময় যি 
সেগুলি ঠিকমত না মেনে চলা হয়, তাহ'লে ভূলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। 
ভূলে যাওয়ার ছুটি বিখ্যাত তত্ব আছে। এদের মধ্যে একটি হ'ল--চর্চার 


মরণ ও বিল্মরণ ১১৩ 


অভাবের তত্ব (46:0125 160:5) | এই তত্ব অনুযায়ী চর্চা বা অনুশীলনের 
অভাবের জন্তই বিশস্বতি ঘটে। আর একটি হ'ল- গ্রতিরোধ তত্ব 
(17/01161621)06 01390:5 )। এই তত্ব অনুযায়ী নতুন অভিজ্ঞতা পুরাতন 
অভিজ্ঞতাকে মুছে দেয় বলে বিস্বৃতি ঘটে | 

ভুলে যাওয়ার উপর অনেক পরীক্ষণ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এবিংহুসের 
(05৮17817805) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি সংরক্ষণ ও বিশ্বতির 
হার, বিষয়বস্তর প্রকৃতি ও বিল্মরণের হার, বিষয়বস্তর পরিমাণ ও মৃখন্থ- 
করণের সময় ও প্রচেষ্টা, শিখনের মাত্রা ও লংরক্ষণ, বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে 
সংরক্ষণের হার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষণ চালিয়ে যান। স্বতি এবং 
বিস্বৃতি সন্বন্ধে অনেক নৃতন তথ্য জানা যায় ভার পরীক্ষণ থেকে । এখন তুলে 
ঘাতয়ার কারণ লহ্বত্বে আলোচন! করা যাকৃ। কারণগুনি কখনও পৃথকভাবে, 
আবার কখনও যৌথ ভাবে কাজ করে। প্রধান প্রধান কারণগুলি হ'ল__ 

১। বিষয়বন্তর প্রকৃতি (7070 06 6156 202661191 ) 2 বিষয়বস্ত 
্স্ততির উপর মনে রাখা এবং ভুলে যাওয়া অনেকাংশে নির্ভরশীল। পৰীক্ষা 
করে দেখা গেছে অর্থহীন শব্দতালিকা, গগ্ভ, কবিতা ও অন্তঘূর্টির সাহাফ্টে 
পেখা বিষয়--এই চার রকমের জিনিসের মধ্যে অন্ত্দ্টির সাহায্যে শেখা 
বিশ্বতির পরিমাণ সবচেয়ে কম। তারপর আসে কবিতা । অর্থহীন শব্ব- 
তালিকার ক্ষেত্রে বিস্বৃতির মাত্র! সবচেয়ে বেশী | 

২। শিখনের মাত্র ( [022০2 0: 16810106 )£ শেখ! হয়ে গেলেও 
আবার চর্চা করলে অতিশিখন হয়_-এ কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রত্যেক 
বিষয় শেখার একটা পর্বনিয় মানে আছে যেখানে পৌছালে আমরা! বলতে 
পারি শিখন হয়েছে । এই সীম|রেখার উপরের ত্তর হ'ল--অতিশিখনের স্তর 
(০৮০1-1681711)8 )১ আর নীচের স্তর হ'ল--ন্যুন স্তর হ'ল-_ন্যনশিখনের 
স্তর (01067-162112176 ) | অতিশিখনের ক্ষেত্রে বিস্বৃতির পরিমাণ কম হয়, 
ব্যনশিখনের ক্ষেত্রে বেশী হয়। আমাদের নাম, নামতা তালিকা বা ছড়ার 
ক্ষেত্রে অতিশিখন হয় বলে পুনরায় না শিখেও বা চর্চা না 'করজেও তা আমরা 
তুলে যাই না। 

৩ আঘাত (91,0০1 £101)6519 ) $ সংরক্ষণ নির্ভর করে মন্তিষের 
উপর। কাজেই মস্তিফ্ধে কোনপ্রকার আঘাত লাগলে লংরক্ষণ ঠিক মত নাও 
হতে পারে। ফলে বিস্মৃতির পরিমাণ বেশী হতে পারে। মত্তিফে আঘাত 


১১৪ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


লাগার ফলে যে বিশ্মরণ হয় তাকে আদাতজনিত বিন্মরণ বলে। কোন প্রকার 
দুর্ঘটনা, খেলাধূলা, মারামারি বা যুদ্ধের সময় এই জাতীয় বিদ্মরণ সচরাচর 
দেখা যায়। 

৪। নেশাকারক বস্ত (19:545) £ মদ, আফিংখ কোকেন ইত্যাদি 
ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্কে স্মরণ চিহ্ৃগুলির ছাপ অস্পষ্ট হয়ে পড়ে । খুব বেশি 
দিন ধরে এগুলি ব্যবহার করলে মস্তিষ্কের ন্নাুকোষগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে ও 
বিশ্বৃতি ঘটে । 

৫€| প্রতিরোধ (1::15100 ) £ একাধিক বিষয় শিখতে হ'লে 
প্রত্যেকটি বিষয় শেখার পর নৃতন বিষয় শেখার আগে কিছুটা বিরতি দেওয়া 
প্রয়োজন। কোন একটি বিষয় শেখার পরই যদ্দি বিরতি না! দিয়ে আর "একটি, 
বিষয় শেখা হয়, তবে ছু'রকম ঘটন। ঘটতে পারে । এক, প্রথম বিষয়টির 
কিছু কিছু অংশ ভুলে যেতে পারি) ছুই, দ্বিতীয় বিষয়টির কিছু অংশ 
ভুলে যেতে পারি। প্রথম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়টি মনে রাখার 
পক্ষে বাধার স্থষ্টি করছে এবং সেটি পিছন দিকে পিছিয়ে ' যাচ্ছে । পরবর্তী- 
কালে যে বিষয় শেখ! হ'ল, সেটি যদ্দি পূর্ববর্তী কালে শেখা বিষয়ের স্থতিপথে 
আসার পথে বাধার স্থাষ্ট করে, তখন তাকে পশ্চান্‌মুখী প্রতিরোধ 
(0২০0:০০০৫৮০ 10171016100) বলে। আর পূর্ববর্তী কালে যে বিষয় শেখা 
হ'ল, সেটি যদি পরবর্তাঁ কালে শেখা বিষয়ের শ্বতিপথে আসার পথে বাধার 
স্থট্ি করে, তখন তাকে অগ্রগামী প্রতিরোধ (70:০90605০ 10715 
007) বলে। কার্থ এক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টি এগিয়ে এসে দ্বিতীয় বিষয়টি 
মনে রাখার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ছটি 
বিষয়ের মধ্যে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত মিল যত বেশী হয়, প্রতিরোধের 
পরিমাণও তত বেশী হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যত বিশ্বাতি ঘটে, তার 
অধিকাংশের জন্য প্রতিরোধই দায়ী । 

৬। ঘুম (5192) ঘুমের সঙ্গে সংরক্ষণের একটা নিবিড় সম্পর্ক 
আছে। কোন বিষয় শেখার পর যদি ঘুমান যায়, 'তবে সংরক্ষণ ভাল হয়। 
ঘুমের মধ্যে অন্তপু্তি (60050110200) ঘটে। তাছাড়া ঘুমের জন্ত 
কোন প্রকার প্রতিরোধও ঘটছে না। এইজন্য ঘুমের আগে যা শ্রেখা হয়, 
তা ভালোভাবে মনে থাকে । পরীক্ষার আগের রাত্রে না ঘুমিয়ে গড়ার চেয়ে 
ঘুমিয়ে পড়া অনেক ভালো! । 
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৭। আবেগজনিত প্রতিরোধ (77170010081 19০1108) £ তীব্র 
আবেগজনিত পরিস্থিতিতে খুব ভালো করে শেখা জিনিসও ভূলে যাওয়া 
স্ভব। খুব বেশী মাত্রায় ভয়, রাগ, আনন্দ, ছুঃখ, স্বণা, লজ্জা ইত্যাদি 
প্রক্ষোভ জাগরিত হ'লে ভূলের মাত্রা বেড়ে যায়। 10250 00095:8010-এ 
[08%17-এর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে ! 

৮। পরিবতিত পরিবেশ (416676৭ 21751010025 ): কোন 
কিছু শেখবার সময় আমরা একটা! বিশেষ পরিবেশে শিখি । পরিবেশের মধ্যে 
যে নমন্ত উপাদান থাকে, সেগুলি আমাদের সম্মতির সহায়ক । অনেক সমস্ব 
দেখা গেছে--পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে আমর! বিষয়টি মনে করতে 
পারিনা । এইজন্যই শ্রেণীতে বা বাড়িতে ভালো করে পড়া তরী করলেও 
পরীক্ষার হলে আমরা তা! ভূলে যাই । 

৯। চর্চার অভাব (1015956 ) £ শেখা বিষয়টি মনে রাখতে হলে 
মাঝে মাঝে আলোচনা করা দরকার । আমরা যখন কোন বস্ত ভুলে যাই, 
তখন ধরে নিই যে চর্চার অভাবে সেটি আমরা ভূলে গেছি | কিন্তু অনেক 
ক্ষত্রে দেখা গেছে চর্চা না করেও অনেক বিষয় আমরা ভালোভাবে মনে রাখতে 
পারি, আবার চর্চা কর সথ্থেও অনেক বিষয় আমরা ভূলে যাচ্ছি। চর্চানা 
করেও যে-মনে থাকা, তাকে বলা হয় স্থৃভি রেশ ( 2:6001785061)05 )। 
সনেকে আবার বলেন, আলোচনার অভাবে সময়ের অতিবাহনে বিষয়টি ভুলে 
[াচ্ছি। এখানে “সময়কে ভূলে যাওয়ার একটি কারণ বলে ধর! হচ্ছে। 
কিন্ত সময় কোন ঘটনার সঙ্গত কারণ নয়। এটি হ'ল সমন্ত ঘটনার একট! 
[ধারণ পটভূমিকা। 

১০। ঘঅবদমন € 26069551011 )£ ভূলে যাওয়াকে অনেকে ছু"ভাগে 
চাগ করেন--এচ্ছিক (4০6৮০) ও অনৈচ্ছিক (72551 )। ফ্রয়েড, 
বং তার অঙ্গগামীরা মনে করেন তুলে যাওয়াটা একটা ইচ্ছারুত মানসিক 
ক্রিয়া । ম্মরণ করার অনিচ্ছা থেকেই বিস্বাতির উৎপত্তি। ফ্রয়েড বলেন, 
মামরা যা তূলতে চাই, সেগুলি আমক্ষা ভুলি। অবশ্ঠ এই ভূলতে চাওয়ার 
চ্ছা সচেতন মনের নয়, অচেতন মনের । ফ্রয়েডের মতে কোন কিছু তলে 
ওয়ার অর্রহ'ল সেটিকে চেতন মন থেকে অচেতন মনে নির্বাদিত করা-_ 
বীর বিশেষ নাম হ'ল অবদমন। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়--য্দি 
ইলে যাওয়াটা ইচ্ছাকুতই হয়, তবে অনেক দরকারী কাজের কথা, পরীক্ষার 
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পড়া (যা আমরা তুলতে চাই না) আমরা তুলে যাই কেন? আবার যা 
ভূতে চাই (যেমন শোক, দুখে, লঙ্জা) তা আমরা তৃলি না কেন? এক্ষেত্রে 
ফ্রয়েড বলছেন-_-অ|মবা কি তুলতে চাই আর কি ভূলতে চাই না-_তা 
নির্ঘর করে আমাদের অহং সত! (8০) যার কিছুটা চেতন, কিছুটা 
অচেতন। কাজেই “চেতন আমি ঠিক করতে পারে না কি ভুলতে হুবে, 
আর কি মনে রাখতে হবে। তাছাড়া শোক, ছুঃখ, লজ্জাজনক ঘটন। বার 
বার মনে কিরে আসে বলে সেগুলির অতিশিখন হয়ে যায়। ফলে অহংসতা 
হুলতে চাইলেও আমর! সেগুলি ভুলতে পারি না। আর একটা কথা। তুলে 
ধীওয়াটা অনেকটা পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার । আমরা আমাদের পাওনাগুলি 
ঠিক মনে রাখি, কিন্তু দেনার কথা বেমালুম 'ছুলে যাই ।)1 ৭. 
( স্মৃতির উন্নতি সম্ভব কি না? (02. 10502015 196 2701:05650) : 
প্রশ্নটি সঙ্গে সঙ্গে চারটি প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে যায়। শিখনের উন্নতি সম্ভব কি না? 
সংরক্ষণের উন্নতি সম্ভব কি না? উজ্জীবনের উন্নতি সম্ভব কিনা? পৰ্রি 
জ্ঞানের উন্নতি অন্ভব কিনা? মনোবিদ জেমসের মতে অভিজ্ঞত 
সংরক্ষিত করার ক্ষমতা মানুষের সহজাতি। এর কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। 
তার মতে অনুশীলনের সহায়তায় ম্মরণক্রিয়াকে উন্নততর করা সম্ভব ন্য়। 
অবশ্ত তিনি এ কথা স্বীকার করেন যে, মনোযোগ ও অন্গরাগ বাড়িয়ে দিলে 
বিষয়বস্তটি আয়ত্ব করা সহজ হয়। স্টাউট-এর মতে অন্থশীলনের ছার 
স|মগ্রিক স্মৃতির উন্নতি না হলেও বিশেষ কোন একটি দিকে ম্মরণক্রিয়ার উন্নতি 
সম্ভব। সংরক্ষণ মস্তিফ্ের একটি প্রক্রিয়া। আমরা বাইরে থেকে মস্তিষ্কের 
মধ্যে কোনপ্রক।র পরিবর্তন ঘটিয়ে সংরক্ষণের মাত্রা বাড়াতে পারি না। 
তবে সুস্থ দেহ, পুষ্টিকর খাগ্া, উপযুক্ত বিশ্রাম ইত্যাদি সংরক্ষণের সহায়ক। 
উজ্জীবন ও পরিজ্ঞানের কতক গুলি শর্তের কথা আগেই বল! হয়েছে যেগুলির 
জন্য এগুলির উন্নতি মম্ভব। শিখন প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে 
উন্নততর করা সম্ভব। একমাত্র ভালো খিখন হলেই সংরক্ষণ তথা স্মরণ 
প্রক্রিয়া ভালে! হবে। যে সমন্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলে খিখন সহজ ও দ্রুত 
হয়, সে সমস্ত পদ্ধতির কথা৷ আগেই আলোচন! করা হইয়াছে । 

'্মৃতির বিস্তার (11০00: 987) : একবার শুনে কোন একজন 
লোক যতটুকু আবৃতি করতে পারে ব! মনে করতে পারে, তাকেই স্ব 
বিস্তার বলে। প্রত্যেক ব্যক্তিই একবার শুনে বিশেষ টৈর্ঘযসম্পন্ন সংখা 
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বা অক্ষরের সারি ঠিকমত পুনরাবৃত্তি করতে পারে। কিন্ত এই সারিটির দৈর্ঘ্য 
যদি ক্রমশঃই বাড়ানো হয়, তবে এমন একটি সময় আলে যখন একবার গুনে 
আর পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব হয় না। এর থেকে অবশ্ত একথাও প্রমাণিত হয় 
যে, গ্রত্যেকেরই স্বতির ক্ষমতার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে । সাধারণ লোকের 
ক্ষেত্রে এই সীম হ'ল ৬ কিংবা ৭। সাধারণতঃ কতকগুলি অর্থহীন বর্ণদম্টি 
বা সংখ্যা পরীক্ষণ পাত্রের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। স্মৃতির বিস্তার নির্ণয় 
করতে হ'লে সংখ্যা বা অক্ষরের সারি ক্রমশঃ বাড়িয়ে যাওয়া হয়। শ্বৃতির 
বিস্তার সম্বন্ধে মনোবিদ্‌ 101/-এর'একটি উক্তি দিয়ে বক্তব্য শেষ করছি-- 
£]$1০1100য 5021) 019615 7100 250 2120 ৮7100 00০ €506 0: 1002,06119] 
0500. মি01 652000199 0100 2৮018651931 100 2001001:5 019952180- 
6101 2170 0০81 20911 06 01615 15 1000 103০2]. 000 200 ০ 
০219১ 8৮০ 10০62217512 220 215186 621:9) 51 1096/6217 1176 8170 
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মনোযোগের স্বরূপ (8086 ০0 4600000) 5 মনোযোগ 
দেওয়ার অর্থ হ'ল মন দিয়ে কোন জিনিসকে লক্ষ্য করা,অর্থাৎ ষেই জিনিসটির 
সঙ্গে নিজের মনের একট! সংযোগ স্থাপন করা । আমাদের চেতনার প্রবাহ 
নদীগ্রবাহের মতই মদ গতিশীল। আমাদের চারিদিকে প্রতিনিয়ত অজন্র 
বন্ধ থাকে। কিন্তু সব বিষয়ের গ্ররতি একই সঙ্গে আমর1 আমাদের মন নিবিষ্ট 
করতে পারি না। আমর! মনোযোগের জন্ত একটি বিশেষ বিষয় নির্বাচিত 
করে নিই। এই নির্বাচিত বিষয়টিকে চেতনার কেন্ত্স্থলে নিয়ে আদার নামই 
মনোযোগ। বিষয়টিকে যখন চেতনার কেন্ত্রস্থছলে আন! হয়, তখন অন্যান্ত 
বিষয়গুলি থেকে আমাদের মনোযোগ দুরে মরে যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে 
মনোযোগ হ'ল অসংখ্য বিষয়বস্তর থেকে ছুঃএকটি বিশেষ বিষয়ের নির্বাচন 
এবং নির্বাচনের পর তার উপর মনকে নিবিষ্ট কর! ও অন্তান্ত বিষয় থেকে 
মনকে সরিয়ে নিয়ে আসা। 

মনোযোগ শষ্টিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ ভাবে 


মনোযোগ ও জাগ্রহ ১১৯ 


এটিকে একটি ষাঁনসিক শক্তি বলেই ধর! হয়--কারণ মনোযোগ হ'ল ফোন 
বন্ধ সম্পর্কে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট একট] চেতনা । ছিতীয়ত:, মনোযোগ হু'জ 
মনের একটি কাজ ব। প্রক্রিয়া । তৃতীয়তঃ, মনোষোগ বলতে কেবলমাত্র 
মনের কাজই বুঝায় না, মনের কাজ ও বস্ত সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট চেতনা 
উভন্নকেই বোঝাতে পারে । এই মতবাদ অনুযায়ী চেতন! হ'ল মনোযোগের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাধারণতঃ এই অর্থেই মনোযোগ কথাটি ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে । এটি এমন একটি মানসিক প্রক্রিয়া] যার সাহায্যে আমরা কোন 
একটি ৰিশেষ বিষয়ে আমাদের মনকে নিবিষ্ট করি-_যার ফলে এ বিষয়বস্তটি 
সন্বন্ধে আমর। আগের চেয়ে অধিকতর পরিক্ষার ও স্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে 
পারি। এই বিষয়বস্তটি চেতনার কেন্ত্রস্থল অধিকার করে থাকে যদিও 
অগ্ঠান্ত বিষয়গুলিও চেতনার ক্ষেত্রের মধ্যে থাকে । যখন খুব মনোষোগ দিয়ে 
কেউ কোন বই পড়েন, তখন এ বইটি ব1 বই পড়। ঘটনাটি তার চেতনার 
কেন্দ্রস্থলে থাকে । বই পড়ার বাইরে কি ঘটছে-_সে সম্বন্ধে তার একটা জন্পষ্ট 
ও ক্ষীণ ধারণ। থাকবে কারণ সেগুলিও চেতনার ক্ষেত্রের মধ্যেই থাকে । 
মনোযোগের বৈশিষ্ট্য (0158190621:15009) £ মনোযোগের বিভিন্ন 
সংজ্ঞা! পর্যালোচন! করলে এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। শ্রীধান 


প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল-_ 
(১) মনোযোগ এক প্রকারের আচরণ। মনের অন্যান্ত অনেক কাজ 


মনোষোগের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। (২) যেজিনিসটিতে আমর! 
মনোযোগ দিয়ে থাকি, সেই জিনিসটি ধীরে ধীরে আমাদের কাছে অধিকতর 
স্পট হয়ে গওঠে। সুষ্পষ্ট ও ুনির্দি্ই চেতনার কারণই হ'ল মনোযোগ । 
মনোযোগের বিষয়টি চেতনার কেন্দ্রে থাকে, অন্যান্ত বিষয়গুলি থাকে 
চেতনার ক্ষেত্রেই__কিন্তু কেন্দ্র হ'তে দূরে। (৩) আমরা একসঙ্গে একটিমাত্র 
জিনিসের গ্রতি মনোযোগ দিতে পারি--কারণ মনোযোগের ক্ষেত্র অত্যন্ত 
সীমাবদ্ধ ও নংকীর্ণ। (৪) মনোষোগ স্থির নয় বলে কোন একটি দিনিসের 
প্রতি অনেকক্ষণ যনেরযোগ দিয়ে থাক যায় না। মনোধষোগের বিষয়বস্তকে 
অন্তান্ত অনেক বিষয় থেকে পৃথক করে নিতে হয়। মনোযোগ হ'ল একটি 
নিবাচনী প্রক্রিয়া (9912০6)। (৬) মনোযোগের ছুটি দিক আছে-_-অন্তার্থক 
(১০51৮৫%) ও নাস্ত্র্থক (39885০)। যে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া 
হোলে। সেটা! অন্যর্থক দিক, আর ঘে বিষয় থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া 


ঠা শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


হুল সেটা নান্তার্থক দিক। (৭) মনোযোগের মধ্যে একট! ধারাবাহিকতা 
আছে। (৮) মনোযোগকে অস্থদন্ধানী বল! হয়। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য 
বৈচিত্রা খুঁজে বেড়ানোই হ'ল মনোযোগের ধর্ম। এই প্রসজে ড/০০০/০1:১ 
বলেন--460761007 15 200115 9252056 10 15 59107500155 ৮ ০০0 
(70211556215 50070012106 691) 101 63800178002 | (৯) মনোযোগ 
বিভিন্ন বিষয়বস্তর মধো সম্বন্ধ স্থাপনে সহায়তা করে। (১০) মনোষোগ 
একটি মানসিক প্রত্রিয়া হলেও এটিকে বিঙ্লেষণমূলক ও সংগ্সেষণমূলক 
গ্রক্রিয়ার সমন্বয় বা] যেতে পারে । (১১) মনোযোগ দেবার সময় শরীরের 
মধ্যে কতকগুলি অনুকূল পরিবর্তন ঘটে-_-েমন সঞ্চালনযূলক (7410:0:), 
ইঞ্জিয়্ঘাটত (925015) ও স্নাধুঘটিত পরিবর্তন (6:৮085)। এইগুলি 
মনোযোগ দেবার জন্তই প্রয়োজন হয় এবং এর ফলে মনোযোগ দেওয়ার 
কাজটি সহজ হয়। 

মনোযোগের নিধ্ণরক (00701010105 ০: 4৯662701019) £ কোন 
একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে একটি বিশেষ বস্তুর প্রতি আমরা মনোযোগ দিই কেন? 
আমাদের মনোযোগ নির্ধারিত হয় কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের বারা? প্রশ্থাট 
সাধারণ ভাবে যেমন প্রয়োজনীয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। আগেই 
বল। হয়েছে মনোযোগ নিধরঁরিত হয় বস্ঘটির নিজের এবং যিনি মনোযোগ 
দিচ্ছেন, তার কতকগুলি বিশেষধমা গুণাগুণের দ্বার] । বস্তটির গুণাগুণ 
গুলিকে আমর] মনোযোগের বাহ্যিক বা বস্তগত নির্ধারণ ( 091০০৮৮6- 
16661:0)17615) এবং ব্যক্তিটির গুণাগুণগুলিকে আমরা মনোযোগের 
আভ্যত্তরিণ বা ব্যক্তিগত নির্ধারক (59151606155  46661:1010)61) বলে 
থাকি। এই ছু'রকমের নির্ধারককে একত্রে মনোযোগের শর্তাবলী 
(00700101005 0৫ 8061000) বলা হয়। 

বস্তগত্ নিধারক (7160781 1060612011615) £ 

[এক] আয়তন (515০)£ কোন বড় জিনিসের প্রতি আমাদের 
মনোযোগ যত সহজে আকৃষ্ট হ'ল, ছোট জিনিসের প্রতি তত সহজে হয় না। 
আমাদের সামনে একট। হাতি আর একট! পিঁপড়ে থাকলে আগেই আমরা 
হাতিটাই দেখি । খবরের কাগজে বড় অক্ষরে ছাপ হেড .লাইনগুলি আগে 
নজরে পড়ে। এর কারণ হ*ল উদ্দীপক বড় হলে অধিকসংখ্যক ইন্দ্রিয় উত্তেজিত 
হয়, তাই সেটির প্রতি মমোযোগ আগে আকৃষ্ট হয়। 


মনোঘোগ ও আগ্রহ ১২১ 


[ছুই] তীব্রতা (7052910) £ উদ্দীপকগুলির মধ্যে যেটি বেশী তীব্র, 
সেটি সহজেই যনোধোগ আর্কষণ করে। উজ্জন আলো, তীব্র শব্ধ, অসহ্য 
বেদনা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। একই আকাশে নক্ষত্র ও চন্দ 
থাকলেও স্নান নক্ষত্রের দিকে আমর আগে দৃষ্টি দিই ন| ) উজ্জল চন্দ্রের দিকেই 
আগে মনোযোগ দিয়ে থাকি। 


[তিন] পরিবর্তন (0:08) £ পরিবর্তন সব সময় আমাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করে। ঘড়িটা টিক টিকৃ করে চলছে। এতক্ষণ যেদিকে কোন 
মনোযোগ দিইনি । কিন্ত হঠাৎ যদ্দি ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যায়, তবে মনোষোগ 
তৎক্ষণাৎ সেদিকে ধাবিত হবে। 


[চার] গতি (105207600) £ গতিশীল বদ্ঘ স্থির বন্তর চেয়ে সহজে 
এবং ক্রুত আমাদের মনোষোগ আকর্ষণ করে । গাছে এক্কট] টায়ে পাখী বসে 
আছে কিন্ত দেখতে পাচ্ছি না। সেট। যেমনি একটু নড়ে উঠল, অমনি 
আমাদের মনোযষোগ আকুষ্ট হ'ল। একট!। ঘোড়ার চলার পথে এফ টুকরে 
সাদা কাগজ পড়ে ছিল। সেটা যতক্ষণ নড়েনি, ততক্ষণ ঘোড়া ঠিক চলছিল । 
কিন্ত যেমনি সেট! বাতাদে নড়ে উঠল, অমনি ঘোড়া ভয় পেয়ে দাকণ 
জোরে ছুটতে লাগল । 


[পাঁচ] নতুনত্ব (২০০15) £ ঘ1 কিছু নতুন, অভিনব, অগ্রত্যাশিত বা 
অস্বাভাবিক, তা সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। নতুন বই 
পুরানো! বই-এর ছেয়ে বেশী ভালো লাগে । নতুন লোক, নতুন বাড়ী, নতুন 
খবর আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেয়। আবার অস্বাভাবিক বা অগ্রত্যাশিত 
জিনিনও আমাদের মনোফোগ আকর্ষণ করে। আজকাল পাড়াগীয়ে চকচকে 
মোটর গাড়ী দেখতে সকলে ভীড় জমায় । হিপিদের বিচিত্র সাজ-পোশাক 
সকলের মনোযোগ আর্কষণ করেছিল । 


[ছয়] পুনারাবৃত্তি (8০০০০০০০) £ একই উদ্দীপককে যদি বার বার 
আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়, তবে ত। সহজেই আমাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করে। এইজন্ত শিক্ষকমশায় একই জিনিস বার বার ছাত্রদের কাছে 
ব্যাখ্যা করেন, বিজ্ঞাপনদাতার। বার বার একই বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন, এর 
কারণ হ'ল প্রথম ছু'এক বার তা আমাদের মনোযোগ এড়িয়ে গেলেও 
পুনারাবৃতির জন্ত একবাঁব না একবার মনোযোগ আকর্ষণ করবেই। 
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[সাত] অবশ্থিতি (০০৪০০): কোন একট] বিশেষ অবস্থিতিও 
আবার মনোযোগের কারণ হতে পারে। খবরের কাগজের একেবারে উপরের 
দিক, বইয়ের মলাট ইত্যাদি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

[আট] সুজন্বন্ধতা (357011605) ১ যে বস্তটি যত বেশী সম্বন্ধ, 
তাঁর প্রতি মনোযোগ তত সহজে আকৃষ্ট হয়। একটা সুন্দর ছবি, আর 
একট! ছবির নামে কালির ছোপ যদি পাশাপাশি থাকে, তবে ছবির দিকেই 
মনোযোগ আগে যাবে। 

[নয়] আ্পষ্টুতা (01815) £ যে জিনিসটি ঘত স্পষ্ট, তার দিকে 
মনোযোগ তত মহজে যায়। ক্লাসে সহজ করে পাঠ দিলে ছাত্ররা ঘতটা 
মনোযোগী হয়, খুব কঠিন করে পাঠ দিলে তার চেয়ে কম মনোযোগী হয়। 


[দশ] প্রকৃতি (2৫09): বস্তর প্রকৃতিগত কারণও মনোযোগের 
অন্ততম কারণ। সাদা জিনিসের চেয়ে রডীন্‌ জিনিস সহজে মনোযোগ 
আকর্ষণ করে, আবার রডীন্‌ জিনিসের মধ্যে কমল, হলুদ ও লাল রঙ জহজে 
মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

[এগার] বি চ্ছিষ্ঠত। (5017002)£ উদ্দীপকের ভীড় থেকে যদি একটি 
বিশেষ উদ্দীপককে সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহ'লে সেটি সহজে আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। অনেক বিজ্ঞাপনের ভীড়ে একটি বিশেষ বিজ্ঞাপন চোখে 
ন1ও পড়তে পারে। কিন্তু সেটি ষদ্দি সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে দেওয়া হয়, তবে 
নছরে পড়বেই। 

[বার] আকম্মিকত। (980061717653) £ উদ্দীপকের আকম্মিক আবিরীব 
সহজে মনোযোগ আকর্ষণ করে। মোটর গাড়ীর টায়ার ফাটার শব, 
হঠাৎ বাজের শব ব1 বিদ্যুতের ঝলক সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে। 


[তের] স্থায়িত্ব (00:2007) £ উদ্দীপক যদ্দি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে 
মনোৌধোগ আকৃষ্ট হবেই। কেউ আমার নাম ধরে একবার ডাকলে হয়তে। 
শুনতেই পেলাম না। কিন্ত অনেকক্ষণ ধরে ডাকাভাঁকি করলে ন! শুনে 
উপার নেই। 


[চৌদ্দ] বৈসানৃষ্য (0০::2:95:) ; বৈসাদৃণ্তই মনোযোগ্ের একটি 
কারণ। খুব ফা, খুব লম্বা লোকের পাশে খুব বেঁটে লোক বা! খুব রোগ! 
লোকের পাশে খুব যোটা লোক সহজে আমাদের দি আকর্ষণ করে। 
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[পনর] গৌোঁপনত1 (9০০:5০5) £ গোপন জিনিসের গ্রতি আমাদের 
মনোযোগ সহজে আকৃষ্ট হয় । কিন্তু ফিস, ফিস. করে কথা বললে আমাদের 
মনোযোগ সেই দিকেই ধাবিত হয়। 

ব্যক্তিগত নিধারক (170609] 706621001065 ): মনোযোগের 
ব্যদ্কিগত নির্ধারক বলতে নেই সমস্ত বস্তকেই বোঝায় যেগুলি থাকে ব্যকির 
মধ্যে। এগুলির সংখ্য। অনেক । এক কথায় এই সমস্ত নির্ধারককে বল! হয় 
মানসিক প্রস্ততি (15701 5০)। মানসিক প্রত্ততিই নির্ধারক করে দেয় 
কোন্‌ উদ্দীপকের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হবে! এই মানসিক প্রস্ততি 
সকলের ক্ষেত্রে এক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তির অজিত আগ্রহ 
মনোধোগের কারণ। যাই হোক, মমোষোগের কয়েকটি প্রধান ব্যক্তিগত 
নির্ধারক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর! হ'ল-_ 

[এক] ইচ্ছা বা আকাগ্ক্ষা! (1925156 ০: *]]) £ কোন জিনিসের 
প্রতি বিশেষ ইচ্ছা বা আকাজ্ষ1৷ থাকলে তার দিকে মনোযোগ ধাবিত হয়। 
যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জন করতে চায়, তার মনোযোগ থাকে অর্থের দিকে; 
ঘে পরীক্ষায় ভালো ফল করতে চায়, তার মনোধোগ থাকে ভান! বই ও 
নোটের দিকে । 


[ছুই] আগ্রহ (1775£656) £ আগ্রহ হ'ল মনোযোগের প্রধান 
অবধারক। মনোযোগ ও আগ্রহ মূলতঃ একই জিনিস। যা ভেতরে আগ্রহ, 
তা বাহিরে মনোযোগ । আগ্রহের ছু*টি অবস্থা_-অবচেতন ও চেতন । সহজাত - 
প্রবৃত্তি ও সেট্টিমেপ্টগুলি আগ্রহের অবচেতন অবস্থা আর মনোযোগ হল তার 
চেতন অবস্থা । যার যে বিষয়ে আগ্রহ তার সেই বিষয়ে মনোযোগ বেশী। 
খবরের কাগজে কে কোন্‌ পৃষ্ঠাতে মনোযোগ দেন__তার থেকেই তাদের 
আগ্রহের কথা বোঝ যায়। 

[তিন] জৈবিক চাহিদা (0:69010 01195) ₹ আমাদের জৈবিক 
চাহিদ্বাগুলিও মনোঘোগের নিধারক, জৈবিক চাহিদাগুলির মধ্যে ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, যৌন লিগ্ম। ও মাতৃত্বই সবচেয়ে বেশী যনোযষোগ আকর্ষণ করে। 

[চার] ভয় (0622) £ ভয়ের ছারা আমাদের মনোষোগ নিধণরিত 
হয়। এর কারণ, গাত্বরক্ষা ও যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি লাভ। যে সাপকে 
ভয় করে নব জায়গাতেই তার মনোযোগ থাকে সাপের দিকে । 

[পাঁচ] কৌতুহল (0811091 ): আযারিস্টটল বলেছেন-_-411 
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1001) 15 28006 06510 60 1500. নতুনকে জানার আগ্রহ, নতুন কিছু 
হট করার শ্হা! ইত্যাদি কৌতুহলের জন্য সব সময় আমাদের মনোযোগ 
আকৃষ্ট হয়। 

[ছয়] মানসিক প্রেবণা (5০০19] 2100৮29) £ মাছষের ক্ষেত্রে 
সামাজিক প্রেষণ! মনোযোগের একটি গ্রধান কারণ। মানুষ নিজে সামাজিক 
প্রাণী বলে যেখানে সে সামাজিকতার সামান্ত আভা পায়, সেখানেই 
দৃষ্টি দেয়। বিজ্ঞাপনদাতার! এইজন্য বিজ্ঞাপনে মাুষের ছবি দিয়ে থাকেন-__ 
যাতে মানুষ মানুষের দিকেই নজর দেয়। 

[মাত] প্রক্ষোন্ভ (7:000001 ) £ প্রক্ষোভও মনোযোগ নিধণরিত 
'কয়েদেয়। য। ভালে! লাগে, তার দিকে মনোযোগ দিই ; যা ভালে লাগে 
না তা এড়িয়ে চলি। যাকে ভালবানি, তার গুণগুলি চোখে পড়ে, আর 
যাকে অপছন্দ করি, ভার দোৌষগুলিই নজরে পড়ে । 

[আট] অভিজ্ঞতা] ( ঢূ057121,06 ): অভিজ্ঞতার জন্ত মনোযোগ 
নির্ধারিত হয়। যে ব্যক্বি পূর্বে কোন জারগায় বেড়িয়ে এসেছেন 
তার পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্ত মেখানকার বিশেষ বিশেষ স্থান অত্যস্ত সহজে 


তার মনোযধোগ আকর্ষণ করবে। 
[নয়] অভ্যাস ও শিক্ষা (17216 800 [79০7600 )£ মনোষোগ 


নিধারিত হয় অভ্যাস ও শিক্ষার দ্বারাও । ঘুম থেকে উঠেই আমার এক কাপ 
চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। তাই ঘুম ভাঙ্গলেই মনোষোগ দিই রাক্নাঘরে-_ 
চ1 হচ্ছে কিন। দেখার জন্ত, তেমনি শিক্ষার জন্ত বৈজ্ঞানিক মনোযোগ দেন 
বিজ্ঞান-সম্পকীয় বিষয়ে, শিক্ষক মনোযোগ দেন শিক্ষা সম্পক্কাঁয় বিষয়ে 
ইত্যাদি । 

[দশ] মানসিক প্রবণতা (157001 08159051010) )£ জন্মগত 
মানসিক প্রবণত1ও মনোযোগের অন্ততম কারণ । যে শিল্পী তার মনোযোগ 
শিল্পকলার দিকে, যে দক্ষ গায়ক তার মনোযোগ সংগীতের দিকে, ঘে যস্ত্রবিদ্‌ 
তার মনোযোগ বমপাতির দিকে। মনোযোগেয় বাহিক ও আভ্যত্তরিণ 
নির্ধারকগুলির কথ! এতক্ষণ আলোচন। কর! হ'ল। এগুলি ছাড়াও মনোযোগ 
দবেওয়ার কাজটি আবার দেহ, মন ও পারিপাশ্বিক অবস্থার উপর অনেকাংশে 
নিভর করে। এগুলিকে আমর! মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করতে পারি-_ 
শায়ীরিক অবস্থা, মানসিক অবস্থা! ও পরিপাশ্বিক অবস্থা] । 
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শারীরিক অবস্থা; শারীরিক অবস্থার যধ্যে আসে ইন্দ্রিয়ের কর্ষ- 
ক্ষমতা ও অবস্থান, শারীরিক সস্তা, দেহের অবস্থান ইত্যাদি । 107112270- 
£০06515-এর হ্ুত্র থেকে জান! যায় অনুকূল শারীরিক অবস্থান মনোষোগ 
সুদূঢ় করে। 

মানসিক অবস্থা।: এর মধ্যে আসে মনের সুস্থতা, মনের পরিপুটি 
ইত্যার্দি। কোন একটা বিষয়ে মনোযোগ দিতে হলে তার জন্ত মনের প্রদ্বতি 
যেমন প্রয়োজন, মনের পরিপুষ্ঠিও তেমন প্রয়োজন। যে ছেলে সবে 
লিখতে বা পড়ত শিখছে, তাকে শব্ধ-কল্প-ত্রম লেখান ব1 উচ্চাঙ্গ সাহিত্য 
পাঠ করালে তার মনোযোগ আকর্ষণ কর! যাবে না। 

পারিপার্থিক অবস্থা £ পারিপার্থিক অবস্থাও আবার মনোযোগের 
অন্ততম প্রধান কারণ। পড়ার সময় যি চারপাশে খুব গোলমাল হতে 
থাকে, তৰে পড়ায় মন দ্বেওয়। যায় না। তেমনি অসহা গরম বা কন্কনে্‌ 
ঠাণ্ডা, আলো-বাতাসের অভাব ইত্যার্দর জন্তও মনোযোগ দ্বেওয়। সম্ভব 
হয় না। অনেকের মতে পরিবেশটি একেবারে নিস্তন্ধ হলেও মনোযোগ 
দ্বেওয়া কঠিন হয়। খুব সামান্ত গোলমাল থাকলে মনোযোগ বেশী করে 
দেওয়া সম্ভব হয়। 

সনোযোগের শ্েণীবিভাগ (05995 0: 266700107) £ মনোযোগের 
বিষয়বস্ত, স্থায়িত্ব, প্রকৃতি ইত্যাদির দিক থেকে পরীক্ষা করলে মনোষোগকে 
কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যায়, যথা 

[এক] ইচ্ছাকৃত (৬০018170215) £ ষঘখন কোন উদ্দীপকের প্রতি 
আমর! ইচ্ছ। ক'রে (অর্থাৎ জোর করে) মনোযোগ দিই, তখন তাকে বল৷ হয় 
ইচ্ছাকৃত মনোযোগ । এই জাতীয় মনোযোগ হ'ল হ্বতঃপ্রস্থত, শ্ছেচ্ছাপ্রণোদ্দিত 
ও সক্রিয্ন। এই জাতীয় মনোযোগের প্রয়োজন হয় তথনই যখন অপেক্ষাকৃত 
অধিকতর আকর্ষণীয় কোন উদ্দীপকের দাবী অগ্রাহ্য ক'রে কম আকর্ষণীয় 
উদ্দীপকের প্রতি মনোষোগ দিতে হয়। বাইরে রেডিওতে গান চলছে, তবুও 
ব্খন কেউ নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রস্মোগ করে পরীক্ষার পড়াতে মন দেয়-_ 
তখনই ইচ্ছাকৃত মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে বল। ঘেতে পারে। 

[ছুই] অনিচ্ছাকৃত (23০-৮01009]5 ) 2 এ হ'ল স্বতশ্ফে্ড ইচ্ছ। 
নিরপেক্ষ মনোমোগ। উদ্দীপক বা পরিস্থিতি নিজেই আমাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করে; এর জন্ত আমাদের কোন চেষ্টা করতে হয় না। একে 
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নিষ্কিয় মনোযোগও বলা হয়। যে কোন তীব্র উদ্দীপক যেমন জোর শব; 
উজ্জল আলো, তীব্র গন্ধ, অসহ্‌ ব্যথা ইত্যাদি ত্বতঃস্ফৃর্ত ভাবেই আমাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

[তিন] অভ্যাসমূলক (72615091) £ যখন মনোষোগ দেওয়াটা 
একট! অভ্যাসের পর্যায় চলে আপে, তখন তাকে" অভ্যাসমূজক মনোযোগ 
বলে। উদ্দীপকের নিজত্ব কোন আকর্ষণ না! খাকলেও ব্যক্তি কোনরূপ 
ইচ্ছা ব! প্রয়াম ছাড়াই তাতে মনোযোগ দিচ্ছেন-_এ হ'ল অভ্যাস- 
মূলক মনোযোগ | মোটর চালক হর্ণ শোনে, প্রুফ-রীভডার ভূল বানান লক্ষ্য 
করেন স্বাভাবিক ভাবেই-কোন চেষ্টা না করেই। এই জাতীয় 
মনোযোগের সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত মনোযোগের বেশ মিল আছে। তবে 
অনিচ্ছাকত মনোযোগের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের আকর্ষণীর ক্ষমতা থাকে, 
অভ্যাসমূলক মনোযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অভ্যানটি থাকে । এমন অনেক 
বিষয় থাকে, যেগুলি মনোযোগ দিতে হ'লে প্রথম প্রথম ইচ্ছাশজির প্রয়োজন 
হ'ত। কিন্তু অভ্যাসে পরিণত হ'লে আর ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হয় না। 
ইচ্ছাকৃত মনোষোগই পরবতিকালে অভ্যাসমূলক মনোযোগে পরিবতিত 


হয়ে যায়। 
* [চার] আরোপিত ও আ্বাভাবিক (6:019:০20 20 80112186079) £ 


অনিচ্ছাকৃত মনোযোগকে আবার ছু'ভাগে ভাগ করা যায়-_ আরোপিত ও 
স্বাভাবিক। স্বাভাবিক অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ প্রবৃত্তি, সেন্টিমেন্ট ইত্যাদি 
থেকে সৃষ্ট ছয়। স্বাভাবিক প্রবণতা থাকার জন্ত ত্বাভাবিক ভাবেই তাতে 
আমর! মনোষোগ দিই । ক্ষুধা পেলে খাচ্ছে, তৃষ্ণা পেলে জলে মনোযোগ 
দেওয়া এই জাতীয় মনোযোগ । কিন্তু উদ্দীপকের কোন বিশেষ গুণ ব 
তীব্রতার জন্ত যখন তাতে মনোযোগ দেওয়া হয়, তখন তা! হ'ল আরোপিত 
মনোঘোগ। আমর! বেদনাদায়ক ঘটনা বা! তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলি না। 
প্রায়ই তাতে আমরা মনোযোগ দিই বলে সেগুলি বার বার মনে আসে। 
এই মনোঘোগ কিন্ধ বাইরের থেকে চাপানো-_স্থতরাং আরোপিত। 

[পাচ] অবিভক্ত ও বিভক্ত (07011016206 ঢ55112) £ ইচ্ছারত 
মনোযোগকে আবার ছ'ভাগে ভাগ করা যায়-_অবিভক্ত ও বিভক্ত। যখন, 
মনোষোগ দেবার পশ্চাতে একটি মাজ ও অবিভক্ত একটি ইচ্ছাশজির প্রভাব 
বর্তমান থাকে, তখন তা হ'ল অবিভক্ত মনোযোগ। কিন্তু যখন এই 
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মনোধঘোগট বজায় রাখার জুন্ত বার বার একাধিক ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে 
হয়, স্তখন তা হয়ে যায় বিভক্ত মনোধষোগ। বিভক্ত মনোষোগের তুলনায় 
অবিভক্ত মনোযোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী ও অধিকতর কার্ধকরী। 

[ছয়] ভীত্র ও বিভাজক (11017515620 1015601000156 ) 3 
যখন একটি বিশেষ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয় এবং তার মাত্রাও বেশ তীব্র 
হয়, তখন তাকে তীব্র মনোষোগ বলা হয়। কিন্তু ঘখন অনোষ্কগুলি বিষয়ে 
অল্প অল্প করে মনোযোগ দেওয়! হয়, তখন তাকে বিভাঙ্গক মনোযোগ বলে । 

[সাত] নিশ্চিত ও অনিশ্চিত (18606 200 ঘ150652008) £ 
নিশ্চিত মনোযোগের ক্ষেত্রে যা দেখ হচ্ছে--সইটিতে ঠিকমত মনোষোগ 
দেওয়া হয়। কিন্তু অনিশ্চিত মনোযোগে কিছুটা! কল্পনার আশ্রয় নেওয়! হয়। 
যেমন হয়তো খবরের কাগজে লেখা আছে-_জলে ডূবিষ্ দুইটি ৰকেন় মৃত্যু-_! 
নিশ্চিত মনোষোগ-বিশিষ্ট লোক ঠিক এ জিনিসই পড়বে। কিন্তু যাদেয় 
অনিশ্চিত মনোষোগ তার। পড়বে 75007100251 যুবকের মৃত্যু! 
কি লেখ! আছে? 

[আট] অটল ও সচল (52010 27 70559101) £ অটল মনোষোগে 
কোন ব্যক্তিক্রম ঘটে না। যতক্ষণ পর্যস্ত ন। বিষদ্নটি আদ্মত্ত হয়, ততক্ষণ 
মনোষোগ থাকে । কিন্তু সচল মনোযোগের ক্ষেত্তে মনোযোগটি বার বার নষ্ট 
হয়, আবার জোর করে মনোধোগ আকর্ষণ করতে হুয়। 

[নয়] বস্তবিষয়ক ও ভাববিবয়ক (92105015 2150 106800181 ) £ 
যখন কোন ইন্দ্িয়গ্রাহ বস্তর দিকে আমরা মনোযোগ দিই-_-তখন তাকে 
বন্তবিষয়ক মনোধোগ বল! হয়! আর যখন কোন ধারণা, ভাব বা অন্থভূতির 
প্রতি মনোযোগ দেওয়। হয়, তখন তাকে বল! হয় ভাববিষয়ক মনোষোগ। 

[বশ] প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (10::5০£ 250. 17)1:506 ) £ উদ্দীপকটি 
আকর্ষণীয় হলেই যখন তার দ্বিকে মনোধোগ দিই, তখন তা প্রত্যক্ষ 
মনোযোগ । রাম্তায় চলতে চলতে একটি স্থন্দর বাড়ী দেখলেই যদি 
তাতে মনোষোগ দিই__তবে ত। প্রত্যক্ষ মনোযোগ । কিন্ত কম আকর্ষণীয় 
উদ্দীপক অন্ত একটি আকর্ষনীয় উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যখন মনোযোগ 
আকর্ষণ করে, তখন তা পরোক্ষ মনোধোগ। ছোট একটি ঘর হয়তো 
মনোষোগ আকর্ষণ করেনি। কিন্তু ঘেই শুনলাম এ ঘরে একজন বিখ্যাত 
লোক বান করেন--মমতি ত|। আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। 


১২৮ শিক্ষামুথী মনোবিজ্ঞান 


[এগার] বিল্লেষণাত্ষক ও সংশ্লেষণাক্সমক (4১081560521 220 
95703661081) £ যখন কোন বিষয়কে সামগ্রিক ভাবে না দেখে তার পৃথক 
পৃথক অংশগুলি বিশ্লেষণ করে তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়, তখন তাকে 
বিশ্লেষণাত্বক মনোযোগ বলে। আবার যখন বিষয়টিকে সামগ্রিক ভাবে দেখে 
তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় তখন তাকে সংশ্লেধণাত্বক মনোযোগ 
বলে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই ছু'রকমের মনোযোগ একই সঙ্গে 
কাজ করে। 

[বার] তন্বগত ও ব্যবহারিক (10790166621 820 1900108]) £ 
যখন কেবলমাত্র তত্বমূলক জ্ঞান অর্জনের জন্ত কোন বিষয়ের প্রতি মনোষোগ 
দেওর হয়, তখন তাকে তত্বগত মনোযোগ বলে। নিছক জ্ঞান অর্জনের 
জন্ত যে কোন প্রকার মনৌষোগ এই জাতীয়। কিন্ত যখন কেবল তত্বগত 
জ্ঞানই নয়, কার্ধকরী ফল লাভ করার জন্ত বা ব্যবহারিক দিকে প্রয়োগের 
জন্ত মনোযোগ দেওয়। হয়, তখন তাকে ব্যবহারিক মনোযোগ বলা হয়। 

রর শিশুর মনোযোগের বিকাশ (106৮510706070 06 20667201010 0 
07110167 ) £ শিশুর মনোযোগ বিকশিত হয় তিনটি স্তরের মাধ্যমে | প্রথম 
অবস্থাতে অর্থাৎ শৈশবে শিশুর মনোষোগ থাকে অনিচ্ছাকৃত। এই সময় 
উদ্দীপক নিজেই শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে নেয় | শিশু নিজে ইচ্ছা 
করে কোন জিনিসে মনোৌধোগ দিতে পারে না। এই অবস্থায় শিগুকে এমন 
কোন বিষয় বা তথা শেখান উচিত নয় যাতে শিশুকে ইচ্ছাকৃত মনোযোগ 
দ্বিতে হবে। তাঁকে এমন সমন্ত বিষয় শেখাতে হবে যাতে সে স্বাভাবিক 
ভাবে, ইচ্ছ। প্রয়োগ না করেও মনোধোগী হতে পারে। রঙিন ছবি ও ছড়ার 
বই, খেলন। ইত্যাদি সহজেই শিশুর যনোযোগ কেড়ে নেয়। এইজন্ত 
শৈশবকালে এ সমস্ত জিনিসের সাহায্যেই শিক্ষা দেওব। উচিত। 

পিশু যখন আর একটু বড় হয়, তখন সে ইচ্ছাকৃত মনোযোগ দিতে সক্ষম 
হয়। যে সমস্ত বিষয়ে স্বাভাবিক ভাবে মনোযোগ যায় না বা যে সমস্ত বিষয় 
কম আকর্ষণীঘ, এই স্তরে শিশু সে সমত্য বিষয়েও ইচ্ছাকৃত ভাবে মনোযোগ 
দিতে পারে। ছাত্রজীবনে স্কুল-কলেজে পড়াশোনার ব্যাপারে নীরস বিষয়- 
বন্ধ উপলব্ধি করার জন্ত শিশু জোর করে মনোযোগ দিয়ে থাকে । এটা 
হ'ল মনোযোগের দ্বিতীয় অবস্থা । 

তৃতীয় অবস্থাতে বা পরিণত বয়সে তার মধ্যে অভ্যাসমূলক মনোমোগ 


মনোষোগ ও আগ্রহ ১২৯ 


দেখা যার)? অভ্যাপযূলক মনোষোগণও স্বতঃক্ষর্ত মনোযোগ । এককালে 
ষে সমস্ত বিষয়ে তাকে জোর করে মনোযোগ দিতে হ'ত--এখন সে সমস্ত 
বিষয়ে সে বিন! চেষ্টাতে মনোযোগ দিতে পারে। উদ্দীপকটি তেমন 
আকর্ষনীয় না হ'লেও মে মনোষোগী হয়। মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারট! 
অনেকটা! অভ্যাসে দার্ডিয়ে যায়। আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম, বৃত্তি ও 
পেশার চাপে পারিবেশিক চাহিদ। ইত্যার্দি থেকেই নানাপ্রকার অভ্যাসমূলক 


মনোযোগের কষ হয়। 
আগ্রহ ([1765755): মনোযোগের আভ্যন্তরিণ নির্ধারকগুলির কথা 


ৰলার সময় আগ্রহের কথা বল। হয়েছে । আমর! আমাদের চারপাশে ষে 
সমস্ত লোক দেখতে পাই-_-ওর। আগ্রহ অনুযায়ী একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিক 
লক্ষ্য করে। ভায়মগুহারখারে বেড়াতে এসে কেউ দেখেন হুগলী নদী, 
কেউ যান সাগবিকাতে, কেউ দেখেন মাহ ধরা ৪ মাছের কেনবেচা, কেউ যান 
কলেে-স্ুলে তথ্য সংগ্রহ +ঃতে, আবার কেউ বা স্থানীয় লোকদের সঙ্গে 
আলাপ জমান। আসল কথ! হ'ল--যার ষে বিষয়ে আগ্রহ থাকে, সে 
সেই বিষয়েই আগ্রহ দেখায় । এখন প্রশ্ন হ'ল-__-আগ্রহের অর্থ কি? 
আগ্রহের অর্থ বিভিন্ন হতে পারে । প্রথমতঃ, আগ্রহ হ'ল বাইরের জগতের 
এমন একটা বস্ত যাতে ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ করছে। দ্বিতীয়তঃ, আগ্রহ 
হ'ল একটা বিশেষ পদ্ধতি বা! প্রক্রিয়। যা মানুষের কাজের প্রকৃতিটি বুঝিয়ে 
দেয়। তৃতীয়তঃ, আগ্রহ হ'প মনের একটা স্থায়ী প্রবণতা । ম্যাকৃডুগাল 
বলেন, আগ্রহ হ'ল সুপ্ত মনোযোগ (150900 902076102 ) 1 ড্রেভার 
বলেন, মনোভাবের গতিশীল অবস্থ। হ'ল আগ্রহ। হাবার্ট বলেন, নৃতন 
জ্ঞান আহরণের জন্য মনের যে প্রস্ততি, তাই হুল আগ্রহ । ডিউই-এর 
মতে ব্যক্তির বিকাশ প্রক্রিয়ায় দিকে ব্যক্তি-সত্তার ম্বতঃস্ফুর্ত অগ্রগতিই 
হ'ল আগ্রহ । এর পর প্রশ্ধ হ'তে পারে--আগ্রহের উৎস কি? এর উত্তরে 
বল! ষেতে পারে, আমাদের সমস্ত আগ্রহের প্রাথমিক উৎস হ'ল- আমাদের 
সহজাত প্রবৃত্তি প্রবণতা, তাড়ন! ইত্যা্দি। আগ্রহ আবার ছ'প্রকারের 
হতে পারে-(১) ম্বাঙাবিক্ষ ব' প্রত্যক্ষ এবং (২ অজিত বা পরোক্ষ । 
ক্বাভাবিক ব1 প্রত্াক্ষ মনোষোগ আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলির উপর 
নির্ভরশীল। আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি আমাদের অনেক বিষয়ে 
আগ্রহী করে তোলে। যে সমস্ত আগ্রহ অভ্যাস, সেন্টিমে্ট, কমপ্নেক 
নি 


বর শিক্ষামুখী মনোবিজান 


ইত্যাদি থেকে অগ্ধিত হয়, সেগুলিকে অজিত বা পরোক্ষ আগ্রহ বলে। 
এই জাতীয় আগ্রহ আমাদের অঞ্জিত মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। এই 
আগ্রিত আগ্রহও কিন্ত তার উদ্ভবের জন্য ত্বাভাবিক আগ্রহের নিকট খণী। 
এগুলি অবশ্ট বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন । শিক্ষার, সাহায্যেও ব্যক্তি 
নানাপ্রকার প্রবণত! অর্জন করে। এই প্রবণতাগুলিই তাকে আবার বিভিন্ন 
বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে । এক কথায় বলা! যেতে পারে মানুষের আগ্রহ 
তার অঙ্জিত প্রবণতা উদ্দেশ্ট ও লক্ষ্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। 

আগ্রহ ও মনোযোগ £ আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগের সম্পর্কটা কিূপ? 
ম্যাকৃড়ুগাল বলেন, আগ্রহ হ'ল স্বপ্ত মনোযোগ আর মনোযোগ হ'ল 
আগ্রহের সক্রিয় অবস্থা (10656561510 20600010200 2 
007 19 17166165617 20000 )1 এ কথা৪ বল! হয়েছে, যা ভিতরে 
আগ্রহ, তাই বাইরে মনোযোগ । কোন বিষ়বস্তর প্রতি আগ্রহই আমাদের 
সেই বিষয়বস্তর প্রতি মনোষোগী করে তুলতে পারে। আগ্রহ একটি 
বিশেষ মনোভাব-_-যার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, অন্ভূতি ইত্যাদি 
সংযুক্ত থাকে। আগ্রহের জন্তই আমর1 সক্রিয় হই। আগ্রহ আবার 
ক্ষণস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী ছুঃপ্রকারের হ'তে পাবে। কেবলমাত্র বি. টি, পাস 
করার জন্ত পড়ার প্রতি যে আগ্রহ, তা হ'ল ক্ষণস্থায়ী। কিন্ত জ্ঞান অর্জনের 
জন্ত পড়ার প্রতি যে আগ্রহ ত1 হ'ল দীর্ঘস্থায়ী। এই আগ্রহ আবার 
অগ্িত ও জন্মগতও হয়--যার কথ। আগেই বলা হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন 
আগ্রহ স্থির জন্য জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা, শিক্ষ1, অভ্যাস, 
কৌতুহল, যনোভাব, অনুকরণ, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি কারণ হিসেবে 
কাক করে। আগ্রহ একবার সৃষ্ট হয়ে গেলে তার থেকে একটি বিশেষধর্মী 
মানসিক সংগঠন তৈরী হয়ে যায়। 

আগ্রহ ও মনোযোগ, উভয়ের প্রধান ও মৌলিক শর্ত হ'ল আমাদের 
সহজাত ও অদ্রিত মনোভাব ও বিশেষ বিশেষ বস্ত বর্তৃক স্বষ্ট উত্তেক্ছনা। অবস্থা 
ম্যাকৃডুগালের মতে এগুলিই ষে মনোষোগের একমাত্র নির্ধারক, তা নয়। 
তেমনি স্থখ বা ছুংখকে ও আগ্রহের শর্ত বল! ঘেতে পারে । আবার আমাদের 
উদ্দেস্যাগুলিঙও আগ্রহের শর্ত। 

মলোযোগের প্রধান ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শর্ত হস্ল আগ্রহ। 
ছ্রেভারে্ন কথা আগেই বলেছি। তীর মতে আগ্রহ হ'ল মনোভাবের 


মনোযোগ ও আগ্রহ ১৩১ 


গতিনীল অবস্থা । যে বিষয়বস্ত আমাদের মনে আগ্রহের স্থট্টি করতে পারে 
আমর তাতেই মনোযোগ দিই । যে বিষয় আগ্রহ নির্ধারণ করবে, সে 
, বিষয়ে মনোযোগও নির্ধারণ করবে । আবার মনোযোগ হ'ল নির্বাচনধর্মী। 
আমাদের আগ্রহই মনোষোগকে নির্বাচনধর্মী বরে তোলে। অসংখ্য বিষয়- 
বস্তর থেকে মাত্র ছু-একটি বিষয় নির্বাচন করে আমরা তাতে মনে1যোগ 
দিই। কিন্ত আমর এমন বিষয়ই নির্বাচন ক'র-_-য|র সঙ্গে আগ্রহ জদ্দিত 
আছে। 

মনোযোগের উদ্দীপকের মনোযোগ আকর্ষণ করার স্বাভাঠ্ক ক্ষমত। 
থাকলে মনোষোগ সহজেই আকুষ্ট হয়। আবার আমর! ইচ্ছা করে যখন 
কোন কাজ করি, তখন আগগ্রহই আমাদের মনোযোগ নির্ধারণ করে দেক্স। 
মনোযোগের মাত্র! ও স্থায়িত্ব নির্ভন্ন করে আগ্রহের প্রকৃতির উপক্প। 
আগ্রহ যত বেশী হবে, মনোযোগ তত বেশী হবে । এ'ভীবে দেখলে 
আগ্রহকে দীর্ঘগ্থায়ী একটি মনোভাব বল! যেতে পারে। 

ম্যাকৃড়ুগালের আগ্রহ ও মনোযোগ সব্দন্ধে অভিমতটি সব সময় যথার্থ নগর । 
আগ্রহ থাকলে মনোষোগ থাকবে ঠিকই. কিন্ত মনোযোগ থাকলেই যে নব 
সময় আগ্রহ থাকবে, এমন কোন কথ। নেই। একমনে বই লিখছি। 
এতে আগ্রহ ও মনোযোগ ছুই-ই রয়েছে । হঠাৎ বাইরে মন্দিরে খোল- 
কম্নতাল সহ প্রবলবেগে হরিনাম সংকীতন শুরু হাল | ধই লেখা থেকে 
হনোযষোগ চলে গেল এদিকে অথচ কোন আগ্রহ ছিল না, এখনও নেই। 
গ্রহারের ভয়ে ছেলে পড়াশুনাতে মনোষোগ দিচ্ছে, মাইনের লোভে কেরাণী 
তার ছিলেবের খাতায় মনোযোগ ধিচ্ছে__অথচ কোন ক্ষেজ্েই আগ্রহ নেই। 
অতএব একথ1 বলা যেতে পারে, আগ্রহ থাকলেই মনোযোগ থাকবে ; 
কিন্ত মনোযোগ থাকলেই সব সময় আগ্রহ থাকবে এমন নিষ্চয়ত। 
নেই। 

শিক্ষার কেত্রে আগ্রহ £ শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের স্থান অত্যন্ত 
গুরুত্পূর্ণ। কিছু শিখতে গেলে মনোযোগের প্রয়োজন। আবার আগ্রহ 
না থাকজে মনোযোগ দেওয়া সহজ হয় না। আগ্রহ ও মনোযোগ অত্যন্ত 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেইঙ্গন্তই শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহের সম্পর্কও অত্যন্ত 
মিবিড়। প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্‌ শিশুর আগ্রহের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। তীর] আগ্রহকেই শিক্ষার শুর ও শেষ বলে বর্ণনা করেছেন। 
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শিশুদের আগ্রহের মনস্তত্বই শিক্ষাতত্ের আলোচ্য বিষয়। ব্যবহারিক দিকৃ 
থেকে দেগলে, শিক্ষার্থীর মধ্যে গ্রহ কিভাবে সঞ্চার করা হবে--তা নির্ণয় 
করাই হ'ল ।শক্ষার কাজ । শিক্ষাকে আগ্রহতিত্তিক করে গড়ে তোনাট। হ'ল 
আধুনিক শিক্ষ। ব্যবস্থার গ্রধান লক্ষ্য। বিংশ শতাবীপন গোড়ার থেকেই 
বিভিন্ন শিক্ষা দূ এই নীত্টটির উপর জোর দিয়ে আসছেন। হার্বাট 
বললেন, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহ স্ষ্টি করাই হ'ল শিক্ষকের প্রথম ও 
প্রধান কর্তব্য । ডিউই বলেন, বাক্তির ধাঞ্ছিত ক্রমবিকাশের পথে ব্যক্তি-সত্তার 
তবঙঃগ্রণোধত ভাবে এগিয়ে যাওয়ার নামই হ'ল আগ্রহ। এই আগ্রহই 
হ'ল শিক্ষ।ব্যথার পথ গ্রার্শক ও নিয়ন্ত্রণকারী । তিনি বলেন, শিশুর মধ্যে 
আগ্রহ হি কর] যার নাও ছ্গ্রহ আপন। আপনি হট হয় কারণ তা হ'ল 
বাকি-সভার বিকাশ লাভের দ্বতঃস্যৃর্ত প্রচেষ্ট।। শিক্ষক এই আগ্রহকে 
ঠিক্পণে পরিচালিত করতে পারেন মাত্র। 

আগ্রহের গন্তই আমর] কাজে সীক্রয়ত1 ও উদ্দীপন। অন্থভব করতে পারি। 
কোন কাজে আগ্রহ থাকলে সে এাঙ্ছটি না করে আমর থাকতে পারি না। 
আগ্রহ শিক্ষার ক্ষ্য ও উপায় নির্ধারণ করে দেয়। শিক্ষার্থীর নিকট আগ্রহ 
হ'ল উপায়, কারণ আগ্রহ থাকলেই বিষয়বন্ত যত কঠিনই হোক না কেন, সে 
মনোযোগ দেবেই। শিক্ষকের নিকট আগ্রহ হ'ল লক্ষ্য কারণ শিক্ষার্থার মধ্যে 
আগ্রহ স্ট্টি করে দিতে পারলেই শিক্ষার্থী নিজে নিজে মনোধোগ 
দিতে পাগবে। 

শিক্ষাঙ্তে আগ্রহিত্তিক কবে গড়ে তুলতে হ'লে তাকে আকর্ষণীয় করে 
তুলতে হ.ব। কিন্ত অনেকে এই আকর্ষণীয় করে তোলাটার ভূল অর্থ করে 
থাকেন। তার! মনে করেন, আকর্ষণীয় করে তোলার অর্থ হ'ল পাঠ্যবিষয়ের 
মধ্যে যা বঠিন বা শ্রমসাপেক্ষ তা বাদ দিতে হুবে এবং তার বর্দলে সহজ ও 
চিত্তাকর্ষক বস্ত িয়ে পাঠ্যবিষয়টি খাড়া করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
তার! “কোমল শিক্ষাব্যবস্থা (৭০6৮ 06389£5 ) বলে সমালোচনা করেন 
এবং বলেন এই ধরনের শিক্ষানীতি শিক্ষার যানের বিশেষ অবনতি ঘটাবে 
এবং শিক্ষার্থীর চরিজের দৃঢ়তাকে ক্ষুপ্ন করে তাকে অসহহিষুট ও অধৈর্ধ করে 
ফেলবে । তদের বক্তব্য হ'ল শিক্ষা তে৷ ভাবীজীবনেরই প্রস্ততি মান্জ। 
ভাবীঙ্গীক্নে অনেক বাধা-বিপত্তি, ঘাত-প্রতিঘাত আছে। বাস্তব অত্যন্ত 
র়। কাজেই তাকে কঠোর সংগ্রামী জীবনের সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে 
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হবে| শিক্ষা ব্যবস্থাকেও এইজন্ত কোমল না করে গড়ে তুলতে হবে। 
কঠে|র শাসন, কঠোর নিয়মান্বৃতিতা ও নিয়ম নিার মধ্য ।দয়েই শিশুর 
বিভ্ভালয় জীবনের শিক্ষ। চলবে । বিদ্যালয় জীবনেই সে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্ত 
প্রস্তুত হয়ে যাঁবে। 

ধারা শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে গডে তুলতে চাঁন তীর কিন্ত এই অভিমত 
সমর্থন করেন না। তার! শিজেশ্ষে পক্ষে যথেষ্ট যুক্ত দেখিয়েছেন । তার! 
বলেন শিক্ষ। কেবলমাত্র “গাবীলীবনের গ্রপ্তাতি নয়-_শক্ষাই জীবন !, 
খেলাব মধ্য, স্বাধীন ভাবে কাজ কাব মধ্যে, সংগঠনেধ মধ্যে বা কোন কিছু 
আবিষ্কার করার মধ্য শিশ্তবা যে ন্নানন্ধ পায়, ঠিক সেই রুকম আনন্দটি 
বি্যাসয়ে পাদ ন।। শিক্ষার্ষে আকর্ষণীয় কে তোলার অর্থ হ'ল এ বকম 
ঘানন্দ ানেব বা লাভের ব্যবস্থা বিছ্য/লঞেব মধো স্ষি করা। এজাঁতীয় 
জানন্দ আগ্রহতিত্তক। শিক্ষা ও শিক্ষণে ক্ষেত্রে এ আগ্রহের যখেষ্ট মুল্য 
আছে। তাদের অভিমত হ'ল শিক্ষাকে আগ্রহাভত্বি* করার অর্থ এই নয় 
থে, শিক্ষাব মান অবনত বে দেপগা হবে বা কঠঃন বিষন্বগুলি পাঠ)স্থচী 
থেকে বাদ দিতে হবে। 'খব প্রক্কত অর্থ হল-খিক্ষণীয়্ বিষয়টিব প্রকৃতি 
যেমনই হোক ন। কেন__ত। শেখার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে যেন স্বাভাবিক 
উদ্যণ, ইন্ছা ও প্রচেষ্টা থাকে। শিক্ষার্থীকে য় দেখিয়েও কিছু শিখতে 
বাধা করা যেতে পারে; কিন্তু সেক্ষেত্রে তাব স্বাভাবিক উদ্যম ও প্রঢেষ্টা 
নষ্ট হয়ে যেতে পারে। শিশ্বর মধ্যে একবার গ্রহের সৃষ্টি করতে পারলে 
বিষয়বস্তটি তই কঠিন হোক ন। কেন, শিশু সহজেই তা গ্রহণ করবে। তবে 
একট কথ! মনে রাখতে হবে, বিষয়টি যেন 1শশ্তর মানসিক ক্ষমতার 
উপযোগী হয়। 

তাহ'লে আমর! দু'রকমের 'মভিমত পেলাম। একদল বলছেন, কোমল 
শিক্ষাব্যবস্থা" শিশুর নৈতিক ও মনস্তাত্বিক উওয় দিক থেকেই অগ্পযোগী। 
মার একদল বলছেন, শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহকে সম্পূর্ণ ঝাদ দিয়ে 
পাঠ্যবিষয়টিকে বিরক্তিকব ও ক্লান্তিকর করে তোল! মনস্তাত্বিক ও নৈতিক 
দিক থেকে অন্থচিত। তবে ছুটি অতিমতই একটি ভূল ধারণার ভিত্তিতে 
গড়ে উঠেছে। ছু'দলই মনে করছেন আগ্রহ ও প্রচেষ্টা পরস্পর বিরোধী। 
আগ্রহ পাঠ্যবিষয়ের কোন গুণ নয়) এ হ'ল শিক্ষার্থীর অন্তনিহিত একটি 
বিশেষ ওুপ। শিক্ষার যূল কথ! আগ্রহ স্াষ্ট্র কর! নয়; শিশ্খর মধ্যে যে আগ্রহ 
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আঁছে, তার পরিপূর্ণ স্যবহার করাই শিক্ষার লক্ষ্য। পাঠ্যবিষয়টিকে 
আকর্ষণীয় করার অর্থ বিষয়টিকে সহজ সরল ক্র! নয়, শিশুর আগ্রহ জাগিয়ে 
তোলা ও বিষয়টির প্রতি তার মনোযোগ চালিত করাই হু'ল এর অর্থ! 
আগ্রহ থাকলেই প্রচেষ্ট। থাকবে ; প্রচেষ্টা! জন্মায় আগ্রহ থেকেই। স্থতরাং 
দেখা যাচ্ছে, আগ্রহ ও প্রচেষ্টাকে নদিষ্ট লক্ষ্যের পথে পরিচালিত কর!। 
শাগ্রহের মূল উদ্দেশ্য হ'ল সক্রিয়তা ও কর্মপ্রচেষ্ট!। প্রচেষ্টার সঙ্গে কোন 
কাজ শুক করলে তার থেকেই গ্বাগ্রহ সঞ্চারিত হয়। আমরা তখনই আনন্ব 
লাভ করি যখন আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়। এই আনন্দ থেকেই শিশু 
অনুপ্রেরণ। লাভ করে ও শএন উদ্ঘমে কাজ শুরু করে দ্বেয়। ফলে তার 
মধ্যে আগ্রহের কি হয়। তার জন্ত বলা যেতে পারে আগ্রহ ও প্রচেষ্টা 
পরম্পর পরম্পরকে সাহাধ্যই করে, বিরোধিতা করে না। ্ 

অনেকে বাহিক উদ্বোধ।র সাহাষ্যে শিশুর মধ্যে আগ্রহ হুষ্টির চেষ্টা 
করেন। এটা কষ্ক যুভণম্মত নয়। এই জাতীয় আগ্রহ ক্ষণস্থায়ী 
যতক্ষণ উদ্বোধক থাকে, ততক্ষণ আগ্রহ থাকে। কিন্তু উদ্বোধক নষ্ট হয়ে 
গেলেই আগ্রহটিও নই হয়ে যায়। পাঠ/যব্ষয়ে যাতে শিশুর স্বাভাবিক 
আগ্রহের কষ্টি হয়, সেদিকেই পক্ষ্য রাখতে হথে। 

চাহর্দা-বোধ থেকেও শ্বাগ্রহ জন্মায়। যে বস্ত সম্বন্ধে ব্যক্তির মধ্যে 
চাহিদার কটি হয়, তা অর্জন করার জন্ব স্বাভাবিক ভাবেই ত।র মধ্যে 
আগ্রহের টি হয়। স্বাশাবিক আগ্রহ উদ্বোধক নিরপেক্ষ । এই জাতীয় 
আগ্রহ সহি করতে হ'লে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পাঠ্যবিষয়ের প্রতি শিশুর 
স্বাভাবিচ ও প্রকৃত চাহিদার উদ্ভব হয়। এতদিন পর্যস্ত বয়স্কদের চাহিদা! 
অহ্থযায়ী শিখ.দর শিক্ষার ব্যবহ্থ। কর! হয়েছিল বলে তা ঠিক আগ্রহভি তিক 
ছিল না। কিন্তুবর্তমানে পাঠ্যবিষয় নির্ধারিত করা হয় শিশুর চাহিদার 
দিকে লক্ষ্য রেখে। সেক্ষেত্রে শিক্ষাকে আগ্রহতিত্তিক করে গড়ে তোল! খুব 
কঠিন হয় না। তাছাড়া শিক্ষার পদ্ধতি, শৃঙ্খসা, স্বাধীনত। ইত্যাদিও শিশুর 
চাহিদার সঙ্তে সানপ্রস্ত রেখে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত কর! হয়। এইজন্তই 
শিশু তার পাঠ্াবিষয়ে স্বাভাবিক আগ্রহ দেখায় ও অত্যন্ত সহজেই 
পাঠ্যবিষয়টি আয়ত্ত করতে পারে। 

তাহ'লে আমর! এই দিদ্ধান্তে আসতে পারি ষে, কোন বিষয়ের প্রতি 
শিশুর মনোযোগ আকষ্ট করতে হলে তার মধ্যে আগ্রহের হি করতে হবে; 
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শিক্ষককে জানতে হবে কোন বয়মে কি জাতীয় আগ্রহ হৃষ্টি কর! যেতে 
পারে এবং কোন একটি বিষয়ে বার বার শিশুর মনোযোগ আকৃষ্ট করে অত্যন্ত 
নীরস বিষয়বস্তকেও সরস কর। লভব। 

কিভাবে আগ্রহ ও মনোযোগ কৃষ্টি করা যেতে পারে? আমরা 
একটু আগেই আলোচন! করেছি হে আগ্রহ ও মনোযোগের মধ্যে একটা 
অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক বিদ্কমান | কোন একটি বিষয়ে শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ 
করতে হলে সেই বিষয়টি তার নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। 
আকর্ষণীয় করে তোলার অর্থ হ'ল--তাঁর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হুবে। 
এখন প্রশ্ন হ'ল কিভাবে শিশুর মধ্যে আগ্রহ ও মনোযোগ স্ষ্টি করা যেতে 
পারে? এর জন্ত কতকগুলি পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর] হ'ল-_ 

[এক] বর্তমান শিশ্ুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুই হ'ল শিক্ষার কেক্ত্রবিন্দু। 
শিশুর বয়স, তার মানসিক ক্ষমতা, রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ প্রভৃতির দিকে 
লক্ষ্য রেখে পাঠাবিষয়টি নির্বাচিত কর! উচিত। এই প্রসঙ্গে শিক্ষকক্ষে মনে 
রাখতে হবে শিশুর আগ্রহ স্থির ও নির্দিষ্ট নয়। বয়স বাড়ার সন্ষে সঙ্গে 
আগ্রহের প্রকৃতি ও পরিমাণের তারতম্য ঘটে। শিশুর আগ্রহ গ্কতদিন 
পর্যস্ত ন৷ আপন! আপনি হ্থষ্ট হয়, ততদিন শিক্ষককে ধীরে ধীরে বিভিন্ন 
পদ্ধতির সাহায্যে তার মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারিত করে যেতে হুবে। 

[ছুই] “কেন শিখছি? বা শিখে কি লাভ হবে? এ জাঁতীক়্ প্রশ্নের 
সদুত্তর না পেলে শিক্ষার্থী আগ্রহ অনুভব করতে পারে না। কাজেই আগ্রহ 
টি করতে হ'লে শিক্ষার উদ্দেস্ট বা লক্ষ্যের একট স্থম্পষ্ট ছবি তার সামনে 
উপস্থাপিত করতে হুবে। লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনতা। শিক্ষার্থার মধ্যে প্রেষণ। 
উদ্ধদ্ধ করে এবং তখনই বিষয়টি শেখার জন্ত ম্বাভাবিক ভাবেই আগ্রহ 


গ্রকাশ করে। 
[তিন] বিষয়বস্ত খুব কঠিন হ'লে শিশুর পক্ষে আগ্রহ সঞ্চার করা একটু 


কঠিন হয়। প্রথম অবস্থাতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সহজ ও সরল হওয়া! 
বাঞ্চনীয়। তাছাড। শিক্ষাদান কালে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিশুর। জানা 
থেকে অজানা বিষঙ্গে সহজে যেতে পারে । অর্থাৎ নতুন বিষয় কিছু শেখাতে 
হ'লে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে হবে। 

[চার] শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শ্রেণীকক্ষে একঘেয়েমী বা 
বৈচিত্র্হীনতা না৷ আসে কারণ বৈচিন্ধ্যহীনত। আগ্রহ নষ্ট করে দেয়। 
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বৈচিত্র্য হ'ল আগ্রহের রক্ষাকবচ। বিষয়্বপ্তটি বিভিন্ন ভাবে আলোচন। করলে, 
নৃতন রূপে ত| শিক্ষার্থীর সম্মুথে উপস্থাপিত করলে বা শিশুর কল্পনাশক্তিকে 
কাজে লাগালে বোচত্রাহীনতা দূর করা যায়। 

[পাঁচ] শ্রিক্ষকেব মনোভাবও আগ্রহ সির অন্ততম কারণ। তার ব্যক্তিত্ব, 
চেহারা, দাজপোশাক, কথা-বার্তা, আচার আচরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ 
সঞ্চারের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য । যে শিক্ষক বেশ খুশী, খুশী ভাবে ও হাসি 
হাসি মুখে আগ্রহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষা দেন__তার শ্রেণীতে মনোযোগ 
সব সময়ই থাকে। কিন্ত রুক্ষ, বিষপ্ন, বদ্মেজাজী ও অন্থতৎসাহী শিক্ষক 
কখনও আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে না। অনেকে আগ্রহকে আমাদের 
সচেতন জীবনের লক্ষণ বলে বর্ণনা করেছেন। আগ্রহ আবার সংক্রামক 
বটে। কাজেই একবার শ্রেণীকক্ষে আগ্রহের হৃষ্টি করতে পারলে শিক্ষাদানের 
কাজটি অত্যস্ত সহজ হয়ে যায়। 

[ছয়] শিশুর সহজাত আগ্রহ উদ্দীপিত করতে পারলে তাদের পক্ষে 
মনোযোগ দেঁওয়! সহজ হয়। প্রথম অবস্থাতে তাদের আগ্রহ হ'ল সহজাত। 
কাছেই কৌতুহল, স্থজন, সংগঠন ইত্যাদি সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে তাদের 
মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করতে হবে। 

[সাত] শিক্ষণীয় বিষয়কে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে পাঠ্য- 
বিষয়ের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। শিশুদের 
বুঝতে দিতে হবে ষে জ্ঞান কেবলমাত্র পুস্তকের পৃষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 
বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে সেই জানের কুষ্ঠ ও ঘখাযথ প্রয়োগই হ'ল প্রকৃত শিক্ষ1। 

এছাড়। মনোযধোগ আকর্ষণ করার আরো কতকগুলি উপায় আছে । যেমন, 

(ক) শাস্তি পরিবেশ, 

(খে) শ্রিক্ষকের ন্নেহময় ও গ্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, 

(গ) খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা, 

(ঘ) উপযুক্ত অবসর ও বিশ্রামের ব্যবস্থা, 

(ও) কর্ষ-ভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থা, 

(চ) বিষয়ের পরিবর্তন 

(ছ) উপযুক্ত শান্নীরিক অবস্থ1, 

(জ) (নর্দিষ্ট পাঠ-টীকা। 

(ঝ) দৃষ্টি ও শ্রুতি নির্ভ় প্রদীপনের ব্যবহার ইত্যাদি । 
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অমনোযোগ ও বিকর্ষক (17960076107 20101508000) £ 
মনোযোগের বিপরীত হ'ল অমনোধোগ । আমর! সাধারণ অর্থে মনোযোগের 
অভাঁবকেই অমনোষোগ বলে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অমনোষোগী 
হওয়! কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আমর! সব সময় বোন না কোন জিনিসে 
মনোযোগ দিয়েই আছি। যে একসঙ্গে এক!ধিক ব্ষিয়ে বা জিনিসে মনোযোগ 
দেওয়া স্ভব নয়! যে জিনিসে মনোধোগ দেওয়া উচিত বা প্রয়োজন, 
বেই জিনিসটিতে মনোঘোগ না দিয়ে যখন অন্ত কোন দিনিসে মনোযোগ 
দেওয়া হয়, অধনই তাকে অমনোধষোগ বলা হয়। কাজেই অমনোঘোগেত 
অর্থ হ'ল- স্বল্প মাত্রায় বা কম মনোযোগ দেওয়া বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে 
মনোযোগ দেওয়!। যে ছেলে শ্রেণীতে বমে “আকাশে দেখিয়া ঘুড়ি, মন 
তার যায় উড়ি'_সই অমনোষোগী। শ্রেণীতে তার মনোযোগ নেই, 
আছে অন্ত কোথাও । 

আমর! যতক্ষণ জেগে থাকি, ততক্ষণ কোন না কোন জিনিসে মনোযোগ 
দিচ্ছি। কিন্ত ঘুমের মধ্যে বা মুছিত অবস্থায় সম্পুর্ণ অমনোধোগী হওয়া 
হয়তো অভ্ভব। শিশুর! স্বভাব-চঞ্চল। তাদের ক্ষেত্রে মনোষোগ অন্যন্ত 
দ্রুত, এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে ধাবিত হয়। তাই আমরা ভার্দের 
বলি অঅনোষোগী যদিও ত| বল! ঠিক নয়। শুনতে হয়তো আশ্র্য লাগবে 
অমনষোগ কিন্ত মনোযোগের সহায়ক । কোন 'খকটি বিষয়ে মনোধোগ দিতে 
হ'লে অন্ত একটি বিষদ্ধ থেকে মনোধোগ সরিয়ে নিয়ে আমতে হবে। কাজেই 
একটি বিশেষ মনোযোগই হ'ল অন্থান্ত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে অঅনোযোগ । 

কিন্ত একটি বিষিয়ে ঘখন মনোষোগ দেওয়া হচ্ছে তখন সেই মনো- 
ঘোগটিই কি সব সময় বজায় রাখ! সম্ভব? ঘরে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরী 
করার সময় যদি পাশের বাড়ীতে বিয়ে বাড়ীর হৈ-চৈ হয় বা! মাইকে গান 
বাজে, তবে মনোধোগ থাকে কি? প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এমন কিছু জিনিস থাকে, 
যা হয় মনোযোগ নষ্ট করে দেয়, কিংবা মনোষোগের পথে বাধার স্যটি করে। 
এগুলিকেই বিকর্ষক বলে । আগেই বল! হয়েছে মনোধোগের বিষয়টি থাকে 
চেতনার কেন্ত্রস্থলে। বিকর্ষকগুলি কেন্দ্রস্থল থেকে সেই জিনিসটি সরিয়ে দিয়ে 
নিজের! সেই স্থানটি দখল করে নেয়। 

বিককগুলির সাধারণ ও বিশেষ-_এই ছু'রকম ধর্ম থাকতে পারে । থে 
বিকর্ষক সকলের মনোষোগ নষ্ট করে, সেগুলি সাধারণধ্মী। কিন্তু যে 
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বিকর্ষক বিশেষ বিশেষ লোকের মনোযোগ নষ্ট করে, সেগুলি বিশেষধর্মী। 
বিকর্ষক অনেক রকমের হ'তে পারে, যেমন-__প্রেষণার অভাব, অন্ত কোন 
তীব্র প্রেষণার উপস্থিতি, তীব্র কোন উদ্দীপক, অসস্তোষজনক শারীরিক 
অবস্থা, দুর্বল বা রুগ্ন শরীর, রাস্তি, দুশ্চিন্তা ও অমীমাংলীত সমস্যা, অতৃষ্ধ 
বাপনা ইত্যার্দি। মনোষোগের উপর বিকর্ষকের প্রভাব নিধ্ণারণ করার 
জন্ত মনোবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পরীক্ষা করেছেন। দেখা গেছে বিকর্ষক যদি 
খুব তীর না হয়, তবে মনোযোগ দেওয়ার কাজটি বরং ভালে হয়। 
একেবারে শাস্ত পরিবেশের চেয়ে কিছুটা গোলমাল মনোষোগের সহায়ক। 
কারণ শাস্ত পরিবেশে মনোষোগের প্রতিযোগী কেউ থাকে না। কিন্ত 
গোলমালেন্ন মধ্যে মনে।যৌগের একট। প্রতিযোগী রয়েছে এবং তার বিরুছে 
অধিকতর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে বিষয়বস্তর উপর মনটি নিবিষ্ট রাখ হয় বলে 
মনোযোগ ভালো হয়। অবশ্য এই প্রতিযোগিতা বেড়ে গেলে মনোযোগ 
ব্যাহত হবে| তাছাড়া তীব্র বিকর্ষকের বিরুদ্ধে বার বার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ 
করলে মানসিক শক্তির অপচয় ঘটে এবং ক্লাস্তি আসে। 

যনোষোগ 'ক্ষুপ্র রাখতে হ'লে এই বিকর্ষকগুলি এড়িয়ে চলতে হুবে। 
এর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। কতকগুলি পদ্ধতির 
কখ। আলোচনা কর হ'ল-_ 

(ক) বিবর্ষবকে সহ করার মত একট। ক্ষমত1 অর্জন করে নিতে হবে। 
এটা হ'ল এক ধরনের সঙ্গতি বিধান। প্রথম যখন আমার নতুন বাড়িতে 
এলাম, তখন সন্ধ্যাবেলায় বাড়র পাশে মন্দিরের খোল-করতালের শবে 
মনোঘোগ ব্যাহত হ'ত। কিন্ধৃধীরে ধীরে সেটা গা সওয়। হয়ে গেছে। 
এখন একদিন খোন-করতাল না বাজলে বরং সেইর্দিকেই মনোযোগ 
ষায়। 

(খ) বিকর্ষক খুব তীব্র হ'লে পরিবেশের পরিবর্তন করা উচিত। 
বিকধকের সে খাপ খাওয়াতে ন1 পারলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত নয় 
কারণ তাতে মানসিক শক্তির অন্চয়ই হয়। 

(গ) দুশ্চিন্তা ও অমীমাংসীত সমন্তা মনোযোগের একটা মস্ত বড় বাঁধা । 
ডেপুটিশনের টাক] এখনও পাওয়! যায়নি, দেশে পরিবারবর্গের নিকট টাকা 
পাঠাতে হবে । বই খুলে বসলেই এই চিস্ত! মাথায় আসে বলেই তো আর 
পড়ায় মনোঘোগ দেওয়] সম্ভব হয়না! এই জগ্তেই শিশুদের চেয়ে বয়ন্বদের 
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পক্ষে মনোযোগ দেশুয়াটা অপেক্ষাকৃত কঠিন। সে ক্ষেত্রে ছুশ্চিস্তার অবসান 
ঘটানোর মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। 

ঘে) অতৃপ্ত বাসনাও মনোযোগের একটি বিকর্ষক । পড়তে বসলাষ, 
কিন্তু ইচ্ছে হুচ্ছিল একবার নদীর ধারে সাগরিকা'র সামনে ঘুরে আসার । 
কিংব! হয়তো! মিনেমাতে একট] ভালে! ছবি হচ্ছে । অথচ পরীক্ষারও আর 
বেশী দেরী নেই । সে ক্ষেত্রে মনের মধ্যে একটা! দোটানাব ভাব দেখা দেবে 
ষেট! থাকলে মনোষোগ দেওয়া! সভভব নয়। যখন মনেব মধ্যে একাধিক ৰাসন। 
থাকে, তখন ঠিক করে নিতে হবে কোন বাগনাটির আগে তৃপ্ত হওয়। 
প্রয়োজন । 

(ও) খুব ঠাঁও| বা খুব গরম ঘর, অগ্রচুর আলো, আরামবিহীন বসার- 
বাবস্থা মনোযোগের বিকর্ষক। এগুলি দূর করার চেষ্টা করতে হবে। 

চে) প্রেষণার অভাব মনোধষোগের সবচেয়ে বড় বাধা । যে বিষয়ের 
প্রতি মনোযোগ দিছে হবে, তার প্রতি যদি আগ্রহ না থাকে, তবে মনোযোগ 
দেওয়া সম্ভব নয়। অনেক সময় ব্যক্তির চাহিদার সঙ্গে মনোধোগের 
বিষয়বন্তর কোঁন মিল থাকে না বলে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হক্ন না। 
শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্বাচনে এই চাওয়া-পাওয়ার+ প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য 
রাখা উচিত। আর চাওয়া পাওয়ার মধ্যে যদি তুল হয়েই থাকে তবে যা 
পেলাম সেইটিকেই অপরিবর্তনীয় মনে করে নিজের চাওয়ার” জিনিন মনে 
কবে নিতে হুবে। ইচ্ছে ছিল বড় চাকুগগী করার। কিন্তু এমে গেলাম 
শিক্ষকতাতে। এখন এঁ শিক্ষকতাকেই আমার চাওয়া বড় চাকুরী মনে করে 
নিতে পারলে তাঁর প্রতি মনোযোগ দেওয়। সহজ হয়ে ঘাবে। 

ষে সমস্ত লোক আগের থেকে একটা পরিকল্পন! করে নিয়ে কাজ করেন, 
তাদের পক্ষে কাজে মনোযোগ ঘেওয়৷ সহজ হয়। তাছাড়া সতর্ক দৃষ্টি, 
আশাঙগনক মনোভাব, উৎসাহ ও উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস, সপ্রতিভতা ইত্যাদি 
মনোযোগের অনেক বিকর্ষককে ঠেকিয়ে রাখতে পারে । 

মনোযোগের পরিসর (597 ০: 2৮61/607): আমাদের 
মনোযোগের ক্ষেত্রটি সীমাবদ্ধ। কোন একটি পরিবেশের মধ্যে যা কিছু 
আছে, তার সবগুলিতেই আমরা একসঙ্গে মনোযোগ দিতে পারি না-মাজ্ 
কয়েকটিতে মনোযোগ দিয়ে থাকি। একই সঙ্গে সে কয়টি বস্তর প্রতি 
মনোষোগ দেওয়া যেতে পারে সেগুলি নিয়েই মনোযোগের ক্ষেত্র 


১৪০ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


বা পরিসরটি নির্ধারিত হয়। আমাদের চোখের লামনে খুব কম সময়ের 
জন্ত যদি কতকগুপি জিশিপ উপস্থাপিত কর! হয়, তাহ'লে আমর একসঙ্গে 
তার সবগুলিতে মনোযোগ দিতে পারি না। এর একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত হ'ল__ 
নিনেমার পর্দা । তাতে যখন বিঙিশ্ন নাম খুব কম সময়ের জন্ত আমাদের 
চোখের সামনে ভেসে উ:ঠ, তখন মব নাম আমর] পড়তে পারি না। মনে 
হয়, নাম গুলি যেন আরো কিছুক্ষণ থাকলে ভালে! হ'ত। 

মনোযোগের পরিসর মাপ কর! হয় '[8010156050020 নাধক যঙ্ের 
সাহায্যে। গ্রীক ভাষায় "201:1505 কথাটির অর্থ হ'ল “ক্ষিপ্র+ এবং 91:09 
কথার অর্থ হ'ল- দেখা বা দর্শন। এই ষন্ত্রটিতে একটি বড় ছিজ্ের মধ্য 
দিয়ে খুব কম সময়ের জন্ত (এক সেকেগ্ডেরও কম) ব্যক্তির পাননে একসঙ্গে 
অনেকগুলি একই রকমের জিনিগ (বিন্দু, রেখা বর্ণ, সংখ্যা, শব্দ, ছবি) 
তুলে ধর হয়-_ সেই বস্গুলিকে এ অল্প সময়ের জন্য দেখেই বাক্তিকে 
বলতে হয়--পে কটি বস্ত দেঁখেছে। পরীক্ষণটি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত কর। 
হয়, যাতে ব্যক্তি একবারের বেশী দু'বার মনোযোগ না দিতে পারে। মে 
যে ক'টি বন্ধ দেখতে পাবে--ত হবে তার মনোযোগেদ পরিসর | খুব 
অল্প সময়ের মধ্যে জিনিসগুলি দেখতে দেওয়ার কারণ হ'ন-যেন একবারের 
বেনী সেগুলি দেখা সম্ভব না হয় এবং যে ক'টি জিনিস দেখা যাচ্ছে, চোখ 
ফিরিয়ে তার চেয়ে বেশী জিনিস দেখার সময় যেন না পাওয়া যায়। 
আলোকিত জিনিসের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে যাওয়া হয় এবং দেখা! 
হয় সর্বোচ্চ কড সংখ্যার জিনিমে ব্যান্ত একবার মাত্র মনোযোগ দিয়ে 
নিভূল ভাবে দেখতে পায়। পবীক্ষ। করে দেখা গেছে, বিভিন্ন রকম 
দিনিসের ক্ষেত্রে মনোযোগের পরিসএি বিভিন্ন হয়। আবার ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তির ক্ষেত্রেও পরিপরটি ভিন্ন। আবার একই জিনিসে ভিন্ন নিল্ন সময়ে 
একই ব্যক্তির পন্িঘর ভিন্ন হতে পারে। বিভিন্ন পরীক্ষার গড় নির্ণয় করে 
দেখা গেছে যে, যে সমস্ত জিনিপে মনোযোগ দিতে হবে, সেগুলি যদি 
ঘেমন তেমন করে 'খামাদের সামনে ছড়ানে। থাকে, তবে একসঙ্গে পাঁচ 
ছটির বেশী জিনিসে মনোধোগ দেএয়। সম্ভব হয় না। কিন্তু যদি সেগুলি 
একট! হুনির্দি্ই আকারে সাজানো থাকে, তবে একসঙ্গে অনেক জিনিসে 
মনোযোগ দেওয়। সম্ভব। যেমন, কতক গুলো অক্ষর যদি এলোমেলে! ভাবে 
ছড়ানো। থাকে, তবে চার পাচটির বেশী অক্ষরে মনোযোগ দেওয়া যাবে না; 
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কিন্ত ঘর্দ অক্ষব্রগুলি একটা অর্থপূর্ণ শবের আকারে স।জানে। থাকে, তবে 
অনেক বেশী অক্ষরে মনোধোগ দেওষ। সঙ্ভব। 

মনোযোগের বিচলন ব। অস্থিরতা (ঢ19০608007 02 2১065001012) £ 
মনোষে|গের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল-যে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে 
মনোযোগ অধিকক্ষণ থাকে না। মনোঁষোগ অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির । 
অবিচ্ছিন্ন মনোঘোগ খুব অল্পক্ষণের জন্তই সম্ভব। আমাদের মন সব সময় 
চঞ্চল প্রজ্াপতিব মত এক বিষ থেকে অন্ত বিষয়ে বারে বারে ধাবিত হয়। 
কোন একটি বিষয়ে মনোষোগ দেবার চেষ্টা করলে দেখা যাবে ঘে মনোযোগ 
বার বার সেই বিষয় থেকে অন্তত্র চলে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে । একটা 
কাজ করতে কবতে ব্যাক্ত বার বার অন্তমনস্ক হয়ে ষাচ্ছে। অন্যমনস্ক হওয়ার 
অর্থ মমনোপ্যাগী হওয়া! নয় ১ অন্ত গিনিসে মনোযোগ দেওয়।। মনোষোগেব 
এই জাতীয় আচরণকে অর্থাৎ বার বার চলে যাওয়। ও ফিরে আসাঁকে 
মনোযোগের বিচলন বা অস্থিরতা বলে। পরীক্ষাগারে পরিবেশকে যথাসাধ্য 
নিয়ন্ত্রণ করে দেখা গেছে ঘচরাচর চার পাচ মেকেণ্ড পর পর মনোযোগ 
বিচ্লত হুয়। খুব সহজেই এই বিচলনের পরীক্ষা কর! সভভব। যিচলন 
পরিমাপ করতে হলে ক্ষুপ্রতম উদ্দীপক নিতে হয়। ক্ষুদ্রতম উদ্দীপকের অর্থ 
হ'ল উদ্দীপ”টি এত ক্ষুত্র যে তার চেয়ে ক্ষুদ্র হলেই তা আমাদের প্রত্যক্ষণের 
বাইরে চলে যাবে । আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে একট। টেবিলের উপর 
একট! টেবল ঘডি রাখ! হ'ল। ঘডিটি এমন জায়গায় রাখা হ'ল যেখান থেকে 
খুব ক্ষীণভাবে ঘড়িটির্ টিক টিকৃ শব শোন। যায়। ঘাঁড়টির দিকে কান পেতে 
রাখলে মনে হবে শবটি মাঝে মাঝে শোন। যাচ্ছে আবার মাঝে মাঝে শোন! 
যাচ্ছে না। ঘড়ির গতি ঠিক থাকা সত্বেও মনোষোগের বিচলনের জন্তই এব্প 
ঘটন! ঘটছে। 

আবার ম্যাপন ভিস্কের ( 1:095501. 10:5০ )-এর সাহায্যেও নিখুত ভাবে 
মনোযোগের বিচলন মাপ করা সম্ভব। ম্যাসন ডিস্ক হ'ল একটি গোলাকার 
সাদা চাক।। চাকার একটি ব্যাসার্ধের উপর একট। মোটা কালে! দাগ টান। 
থাকে। এই কালে দাগটির উপর আবার মাঝে মাঝে সাদা দাগ দেওয়। 
থাকে। একটা ইলেট্রক মটরের্স উপর চাকাটি বসানো! থাকে । যন্ত্রের 
সাহায্যে চাকাটিকে ঘোরালে কালো দাগটি অদৃশ্থ হয়ে যায় এবং তার বদলে 
চাকার উপর কন্সেকটি ধৃমর বৃত্ত দেখ। যায়। অন্ত দিকে আবার আর একটি 
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হ্ত্ররে উপর একট! গোলাকৃতি ড্রাম ঘোরে__যার গায়ে লাগানো থাকে একটি 
ধৃমায়িভ (9101550) কাগজ। এই যঙ্ত্রের নাম হ'ল কিমোগ্রাফ, 
(ঠে098250)1  পৰীক্ষার্থীর হাতের কাছে একটি চাবি থাকে । চাবির 
সঙ্গে একটি স্টাইলাদ বা লোহার কলম সংযুক্ত থাকে। চাবিটি টিপলেই 
স্টাইলামটি সচল হয়ে উঠে এবং ধূমায়িত কাগজের উপর দাগ কেটে থাকে। 
অভীক্ষার্থীকে ম্যাসন ডিস্বের বাইরের দিকের বৃত্তটিতে মনোযোগ দিতে বলা 
হয়। সে লক্ষ্য করবে, বৃত্তটি একবার দেখা যাচ্ছে আবার এক একবার 
অনৃস্ঠ হয়ে যাচ্ছে। তার অর্থ হ'ল, অভীক্ষার্থার মনোযোগ কিছুক্ষণ থাকছে 
না। প্রয়োজন মত চাবিটি টিপে এবং ছেড়ে দিয়ে বৃতটির আবির্ভাব ও অদৃষ্ঠ 
হওয়ার একটা নিখুঁত চিত্র কিমোগ্রাফটির উপর আঁকা হয্ব। দেখা গেছে 
এই জাতীয় দৃষ্টি-নির্ভর উদ্দীপকে ৫৬ সেকেপ্ডের বেশী মনোযোগ থাকে ন|। 
মনোযোগের বিদোলন (05০11901077 ০ £১666002) ১. আমাদের 
সামনে যদি দু'টি সমান বা প্রায় সমান শক্তিসম্পন্ন উদ্দীপক থাকে, তবে 
মনৌযোগ সেই ছুটি উদ্দীপকের মধ্যে ঘড়ির পেওুলামের মত ঘোরাফের। 
করে। এই জাতীয় ঘটনাকে বলে মনোযোগের বিদ্বোলন। পরীক্ষার জন্য 
ঘরে বসে গড়া তৈরী করছি, আবার পাশের বাড়ীর রেডিওতে ভালো গান, 





৫১৫৫৫ 
স্ব 


১ নংছবি ঃ /০০/০2]) & 1*19:0015-এব 755০1১01085 অনুসরণৈ 
বাজছে। এক্ষেত্রে নোঘোগ একবার রেডিওতে আবার একবার বইয়ের 
মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। কয়েকটি সহজ সহজ পরীক্ষার সাহাষ্যে, 
মলোযোগের এই [বদোলন প্রমাণ কর যায়-_ 
১নং ছবিটি এমন ভাবে আকা হয়েছেষে ভালে করে লক্ষ্য করলে একবার, 


মনোযষোগ ও আগ্রহ ১৪৩ 


মনে হবে ফুলদানীর ছবি, আবার একবার মনে হবে-_ছুটি মাষের মুখের 
ছৰি। যদি ফুলনানীতে মনোযোগ দেওয়! হয়, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপন 
আপনি মনোযোগ চলে যাবে মানুষের মুখে, আবার মানুষের মুখে মনোযোগ 
দিলে তা চবে ঘাবে ফুলদানীতে। এইভাবে মনোযোগ ফুলদানী ও মানুষের 
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মুখের মধ্যে বিদোলিত হবে । ২নং ছবিতে কালো৷ অংশের মনোষ্বোগ 
দিলে তা চলে যাঁবে সারদা অংশে; আবার সাদ অংশে মনোযোগ দিলে তা 
চলে যাবে কালে! অংশে । 

মনোযোগের বিভাজন (01513100. 0£4১66900602) £ আমর। এক- 
সঙ্গে ক'টি কাজের দিকে মনোযোগ দিতে পারি? একসঙে যদি মাত্র একটি 
জিনিসেই মনোষোগ দেওয়। সম্ভব, তাহলে আমর] একই সে একাধিক কাজ 
কিভাবে করতে পারি? দৃর্দি তো একই সঙ্গে কল চালায়, আবার খদ্দেরের 
মলে কথ! বলে। রামকষ্ণদেবের চিড়ে কুটনীর গল্প তো৷ সকলেরই জান? ! 
মার্কামের খোলোয়াড়ের তো একই সঙ্গে অনেক রকম কাজ করে থাকেন। 
জুলিয়াম ধিজার ও নেপোলিঞ্গন একসঙ্গে নাকি চার পাঁচটি চিঠি লিখতে 
পারতেন। মাইকেল মধুক্ছদন একপর্ধে দু-তিন খানা বইয়ের পাওলি 
রচন। করতে পারতেন । আমাদের প্রাত্াহছিক জাবনেও এ-জাতীয় ঘটন। 
বিরল নয়। কারণ একাধিক হ'তে পারে। 

প্রথমতঃ, মনোযোগের দ্রুত বিদোলন। ছুটি কাজ থাকলে মনো.যাগ 
ছু'টি কাঁজে অত্যন্ত দ্রুত সঞ্চালিত হয় বলে ছু”টি কাঁজেই মনোযোগ দেওয়া 
নম্তব। 

দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি কাঙ্গ এমন যান্ত্রিক হয়ে যায় যে তার প্রন্তি 
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মনোধোগ দেবার প্রয়োজনই হয় না। সার্কামের খোলোন্নান্ের ক্ষেত্রে 
একথা প্রযোজ্য । দপ্জির কল চালানো বা আমাদের সাইকেল চালানোও 
এই পর্যায়ের | 

তৃতীয়তঃ, একাধিক কাজকে একটা ছন্দ বা শৃঙ্খথলে আবদ্ধ করা। 
একই সঙ্গে পিয়ানো! ব| হার্যোনিয়াম বাজানো ও গান কর! এর প্রকুষ্ট 
উদাহরণ। এখানে বলা যেতে পারে মনোযোগের বিষয়বন্গুপ্ল বিভিন্ন না 
হয়ে একটি মাত্র বিষয় বা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিষয় হিসেবে দেখা হয়। 

চতুর্থতঃ, শিখনের জন্তও অনেক সময় একাধিক কাঁজে মনোযোগ 
দেওয়া সম হয়। তবে নেক্ষেত্র কয়েকটা কাজে খুব অভ্যন্ত হতে হয় 
এবং সেই সমস্ত কাছে অধিক সক্রিঘ্নতার প্রয়োজন হয় না। 

জুলিয়াম সীজাঁর, নেপোলিয়ান, মাইকেল মধুহদন-_এ'দের ক্ষেত্রে 
মনোযোগের ক্রত বিদোলনের প্রমাণই পাওয়া যায়। এ'র| নিজেদের 
মনোযোগ অত্যন্ত কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন বলেই মনে হ'ত ষেন 
সব ঞাঙ্জেই পধান মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। 


|| পাতি 1 
সংবেদন ও প্রত্যক্ণ 
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আমাদের ঘিরে ষে বিশ্বজগত রষেছে, তা গাছপালা, ঘরবাড়ী, লোকজন, 
গশুগাখী, কাঁটপতঙ্গ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, ফুল-ফল, আকাশ-বাতাঙ্গ, 
গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি কতন! জিনিস নিয়ে রচিত। আমাদেব চারপাশে ঘ্ে 
মমন্ত বস্ত-সমগ্রী ছড়।নে| রয়েছে, তারা অবিরত আমাদের উপর গ্রভাৰ 
বিস্তার কবছে। আমরাও সেই প্রভাবে অবিবত সাড়া দিচ্ছি। তার 
ফলে আমাদের মধ্যে বিচিত্র চেতনা ও অন্নৃভূতির স্থষ্টি হচ্ছে । এই চেতনা 
বা অনুভূতির নামই জংবেদন (56752590)। সংবেদন হ'ল উদ্দীপক 
সম্বন্ধে একটা ৫াঁথমিক চেতনা ব। বোধ। মনোবিজ্ঞানী সালি (90115) 
ংবেদনের সংজ্ঞ। দিতে গিযে বলেছেন-_-“কোন অন্তমুখী আাযুর বহিংপ্রান্ত 
উদ্দীপিত হ'লে যখন এই উদ্দীপনা মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয়, তখন তার দ্বারা ষ্ট 
দহজ মানপিক প্রক্রিয়ার নাম হ'ল সংবেদন ।' 

আমরা বহিবিশ্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান আহবণ করি, তা সম্ভব হয় আমাদের 
ইন্জিয়গ্ডলির জন্তই। এগুলিকে বলাহয় জ্ঞানের প্রবেশ-ার। যে কোন 
ইন্দছিয়জাত জানকে বিশ্লেষণ করলে টি স্তর দেখ! যায়-- 

[এক] বাইয়ের উদ্দীপক থেকে সঞ্চাত একটা অনুভূতি ও 

[ছুই] সেই অন্ভৃতিটির প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণ! বা বল! যেতে 


পারে অনুভূতিটির লংব্যাখ্যান। 
১৪ 
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একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা হাবে। ধরা যাক্‌ ঘরের বাইরে 
আসতেই এক ঝলক স্থগদ্ধি বাতাস নাকে লাগল। ভ্রাণেন্দরিয় উদ্দীপনাটিকে 
মন্তিষ্ধে নিয়ে গেল বিডিম্ন দ্রাণকোষ ও আদ্রাণ সাধুর সাহায্যে। অঙ্গে 
সঙ্গে সেখানে এক বিশেষ ধরনের অন্ভৃতি সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু এই অনুভূতিটি 
কিসের- অর্থাৎ স্থগন্ধ কোথ| থেকে আসছে, তার প্রন্কৃতি কি জাতীয়, সে 
সম্বন্ধে ঠিক পর মৃহূর্তেই আমাদের জ্ঞান হ'ল যে স্থগন্ধটি গোলাপ ফুলের, যেটি 
সামনের বাগানেই ফুটে রয়েছে। এই পরবর্তা বোধগুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের জ্ঞানটি সম্পূর্ণ হ'ল। প্রথম স্তরে যে অভিজ্ঞতা তার নাম হ'ল 
জংবেদন (55158007.) এবং দ্বিতীয় স্তরের অভিজ্ঞতার নাম প্রভ্যক্ষণ 
(267050600.)। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের প্রাথমিক বোধ হ'ল 
সংবেদন আব সংবেদনের সংব্যাখ্যাত কূপ হ'ল প্রত্যক্ষণ। সংবেদন ছাড়! 
প্রত্যক্ষণ হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষণ ছাড়াও সংবেদন হতে পারে। ৰে 
প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সংৰেদন সম্ভব নয়, কেনন। সংবেদনের 
সঙ্গে সঙ্গেই তার সংব্যাখ্যানটিও এসে পড়ে । সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ এত 
ঘনিষ্ঠ যে একটির সঙ্গে সঙ্গে অপরটিও এসে গড়ে । মংবেদন ও প্রত্যঙ্গণ 
একই মানসিক প্রক্রিয়ার ছুটি ভিন্ন রূপ, এদের পৃথক কোন সত্তা নেই। 
তবে আমর! নিজেদের সুবিধার জন্য ছুটিকে পৃথক ভাবে ধরে নিয়ে 
আলোচনা করে থাকি । 101. ৬/21:0-এর মতে বিশুদ্ধ সংবেদন মনোবিদ্ভার 
দিক থেকে একটি অলীক বস্তু মাত্র। অনেক বলে থাকেন, একমাত্র 
সঞ্চোজাত শিশুর ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব। কিন্তু এটিও এক প্রকার 
অন্গমান মাত্র। শিশু তার নিজের কথা বলতেও পারে না, আবার আমাদের 
শৈশবের কথা মনে নেই। বয়স্ক লোকের পক্ষে বিশ্বদ্ধ সংবেদন একেবারে 
অসম্ভব। কারণ তার ক্ষেত্রে সবেদন অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমন ভাবে 
যুক্ত হয়ে পড়ে যে, সংবেদনটির সঙ্গে সঙ্গে একটি অর্থ নিণীতি হয়ে যায় এবং 
সেটি প্রত্যক্ষণে পরিণত হয়। অমনোবিদ স্টাউট অবশ্ত বলেন যে, আমরা 
সময় সময় কেবল মাত্র সংবেদন অনুভব করতে পারি। লময় সময় ৰস্ত 
সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট চেতনা লাভ করে থাকি । পথ দিয়ে 
চলছি। অন্যমনস্ক ভাবে হাটতে হাটতে দূরে কিসের যেন একটা শব 
শুনেই চলে গেলাম। কিসের শব্ব বা কোথা থেকে আসছে তা নিয়ে আর 
মাথা ঘামালাম না। কিছুর্ণ পরে বুঝলাম শব্দটা আসছে পাশের বাড়ী 
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থেকে পিয়ানোর শব । স্টাউট-এর মতে প্রথম অবস্থাটি প্রত্যক্ষণ বিহীন 
সংবেদন। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি বুঝলাম আমি শবই শুনছি-_অন্ত কিছু 
নয়, তখনই তো সংবেদনের ব্যাখ্যা করা হয়ে গেল। তাহ'লে ত। বিশুদ্ধ 
সংবেদন হ'ল না। কাজেই বল! যেতে পারে বয়স্কদের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ 
সংবেদন সম্ভব নয়। সংবেদনের একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষণ হয়ে যায়। 

আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মূলে রস্কেছে সংবেদন। সংবেদনকে 
্রত্যক্ষণে নিয়ে যেতে সাহায্য কবে পূর্ব অভিজ্ঞত! ও বস্তটি সম্বন্ধে পুর্ব- 
আহরিত বিভিন্ন তথ্য । অতীত অভিজ্ঞতা, পূর্বজ্ঞান, পরিবেশের প্রভাব-- 
সবগুলি একসঙ্গে মিলিত হয়ে অর্থহীন সংবেদনকে অর্থপূর্ণ করে। প্রক্কত- 
্রন্তাবে, সংবেদনই জান নয়, জ্ঞানের উপাদান; প্রত্যক্ষণে এ উপাদান 
পূর্ণাঙ্গ ও অর্থপূর্ণ জ্ঞানের রূপ ধারণ করে। 

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক-__এই হ'ল আমাদের পঞ্চেক্জিয়। 
বিশ্বজগত ভিন্ন ভিন্ন উপারে আমাদের ভিন্ন ডিম্ন ইন্দ্রিয়ের উপর নানাভাবে 
গ্রভাব বিস্তার করে থাকে। এইভাবে উদ্দীপকের সাহায্য ভিন্ন ভিন্ন 
ইন্দিয় গ্রভাবিত হ'লে আমাদের মধ্যে নানা প্রকার চেতনা বা অনুভূতির 
কি হয়। আগেই বলা হয়েছে এই সমস্ত অন্ুভৃতিই হ'ল সংবেদন। 
ংবেদন সাধারণত; পাঁচ প্রকারের-দৃষ্টিগত (দেখা ), শ্রবণগত (শোনা ), 
ম্াণগত ( আত্বাণ কর!) স্বাদগত (আত্বা্দ করা )ও স্প্শগত (স্পর্শ করা) 
বা ত্বকগত। এই সংবেদনের ফলেই আমরা বস্তর গুণাগুণ জানতে পারি। 
প্রত্যেকটি সংবেদন কিন্ত অন্যান্ত সংবেদন থেকে ম্বতন্ত্র। আবার 
এক জাতীয় সংবেদনের মধ্যেও বিভিন্ন পার্থক্য দেখা যায়। সংবেদন 
হওয়ার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন, যখা-_ (১) উদ্দীপক (902০0155), 
(২) আয়ুতন্ত্র (16:5005 55500]0 ) ও (৩) মন (14010 )। 

সংবেদনের বৈশিষ্ট্য £ সংবেদন যে অন্যান্ত মানসিক প্রক্রিয়া থেকে 
স্বতন্ত্র, তা৷ সংবেদনের বৈ শিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝ। যায়। প্রধান প্রধান 
বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল-_ 

(১) সংবেদন হ'ল জ্ঞানের সরলতম উপাদান। সংবেদনকেই জানের 
প্রধান প্রবেশ-দ্বার বল! যেতে পারে। এর মাধ্যমেই বিশ্বজগতকে আমরা 
জানতে পারি। 

(২) উদ্দীপক না থাকলে সংবেদন হয় না বলে একথা বলা যেতে পারে 
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উদ্দীপকই সংবেদনের উৎস। উদ্দীপক অবশ্ত বাহিক হতে পারে, আবার 
আভ্যন্তরিকও হতে পারে। 

(৩) সংবেদনও অনুভূতির মত একপ্রকার মানসিক অবস্থা ছাড়া আর 
কিছুই নয়। তবে অনুভূতি হ'ল ব্যক্তিকেন্দ্রিক (9০১1০০০৮৪) কিন্তু 
সংবেদন বস্তকেন্দ্রিক ( 916০0৮6 )। 

(৪) কি ধরনের সংবেদন হবে তা নির্ণয় করে .বাইরের কোন বস্ত। 
কাজেই বলা যেতে পারে সংবেদনের ক্ষেত্রে মন নিক্কিয় থাকে । কিন্ত 
সংবেদন হৃট্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে মন সক্রিয় হয়ে ওঠে। 

(৫) সংবেদনগুলি জোর করেই আমাদের চেতনার মধ্যে প্রবেশ করে। 
ইন্জিয় যদি সুস্থ থাকে, তবে সংবেদনের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উপায় থাকে 
না। সংবেদন জোর করেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

সংবেদনের ধর্ন (4১600062506 52058001) £ প্রত্যেকটি সংবেদন 
অন্তান্ সংবেদন থেকে পৃথক । আবার একই সংবেদনের মধ্যেও নান! প্রকার 
পার্থক্য দেখা যায়। সংবেদনগুলিকে পরস্পর পৃথক করার জন্য মনোবিজ্ঞানীরা 
সংবেদনের তিন প্রকার ধর্ম বা গুণের কথা বলেছেন। এগুনি হ'ল-__(ক) গুণগত 
ধর্ম (05415 ), খ) পরিমাণগত ধর্ম (00205 ) এবং গে) স্থানগত 
ধর্ম (1.0021)। 

এগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচন! করা হ'ল-__ 

[এক] গুণগত ধর্ম (02115 )8 একটি সংবেদন থেকে আর এ 
সংবেদনের পার্থক্যকে বল! যেতে প|রে গুণগত ধর্ম। মনোবিজ্ঞানী টিচেনারের 
(70100১076:) মতে সংবেদনেব গুণ হ'ল সেই বৈশিষ্ট্য যা তাকে অপর 
একটি সংব্রন থেকে পৃথক করে দেয়। দেখার সংবেদন শোনার সংবেদন 
থেকে অ।লাদা। আবার লাল বঙের সংবেদন ও নীল রঙের সংবেদন এক নয়। 
এইজন্য গুণগত ধর্মকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-_ (ক) জাতিগত 
( 3576710) এবং (খ) উপজাতিগত (592০180 )। ছু"টি বিভিন্ন জাতীয় 
সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য হ'ল জাতিগত । যেমন, দেখার ঘংবেদন ও শোনার 
সংবেদন, শোনার সংবেদন ও স্পর্শের সংবেদন। এক্ষেত্রে সংবেদনের জন্য 
নিষুক্ত ইন্রিয়গুলিও পৃথক, উদ্দীপকও পৃথক। কিন্তু আমাদের দেখার বা 
শোনার সংবেদনগুলি সব হুবহু এক রকমের নয়। লাল জিনিস দেখার আর 
সবুজ জিনিস দেখার সংবেদন এক নয়, গোল জিনিস দেখা আর চৌকোনো 
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জিনিস দেখা এক নয়। এই পার্থক্য হ'ল উপজাতিগত। একই অংবেদনের 
মধ্যে পার্থক হ'ল এই জাতীয়। 

[ছই] পরিমাণগত ধর্ম (08200): ঘবে একটা মোমবাতি 
জলছে কারণ “কারেন্ট অফ' হয়ে গেছে । হুঠাৎ কারেন্ট অন হয়ে গেল। বানের 
দিকে ন! তাকিয়েও তা বুঝতে পারলাম কারণ সারা ঘর তখন আলোয় প্লাবিত 
হয়ে গেছে। ছু"টিই একজাতীয় সংবেদন তবুও এব! পৃথক। প্রথম ক্ষেত্রে 
সংবেদনটি ক্ষীণ কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তীব্র। সংবেদনের এই পার্থক্য হ'ল 
পরিমাণগত পার্থক্য। এই পার্থক্য আবার তিন প্রকারের হ'তে পারে; 
যেমন, (ক) তীব্রতা (11691510 )১ (খ) স্থায়িত্ব (70107961854 01 
[018010 ) এবং (গ) বিস্তৃতি বা ব্যাণ্ডি (চুর ো9ৈ )। 

(ক) তীব্রতা! (100275165 ) £ সংবেদন ছুটি এক জাতীয় কিন্তু একটি 
কম তীত্র অপরটি বেশী তীত্র। সব রকম সংবেদনেই (অর্থাৎ দেখা, শোনা, 
শ্রগ নেওয়া ইত্যাদি) এই পার্থক্য লক্ষ্য করাযায়। মোমবাতির 'মালো 
আর উজ্জল বৈদ্যুতিক আলো, কিকে লাল রঙ আর গাড় লাল রঙ, ঢাকের 
শব্দ আর রেলগাড়ীর বাশীর শব্ধ, একটি গোলাপের গন্ধ আর এক তোড়া 
গোলাপের গন্ধ, এক চামচ চিনির সরবৎ আর পাঁচ চামচ চিনির সরবত এক 
কেজি বোঝ! আর দশ কেজি বোঝা-_এই সমস্ত হ'ল এই জাতীয় পার্থক্যের 
উদ্াহরণ। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সংবেদনের শক্তি উদ্দীপকের শক্তির উপর 
নির্ভরশীল। 

(খ) স্থায্িত্ব (0:0675165 ): প্রত্যেকটি সংবেদন কিছুক্ষণ ধরে স্থায়ী 
থাকে । যতক্ষণ পর্যন্ত একটা সংবেদন স্থায়ী থাকে তা হ'ল সংবেদনের স্থামিত্ব 
ব!ছ্ছিতিকাল। একটি আলোর দিকে দু'মিনিট তাকানো আর পাচ মিনিট 
তাকনো, কারখানার অবিরাম শব্দ আর স্কুলের ঘণ্ট| ধ্বনির শব্ধ, এসেন্সের 
শিশি খুলে এক মিনিটের জন্য নাকের সামনে ধরা আর জামাকাপড়ে ছড়িয়ে 
রাখা, জিভের ভগায় একটু চিনি রাখা আর সমস্ত জিভে চিনি মাখানো, 
পিঠে এক সেকেগ্ডের জন্য হাত রাখ। আর পাঁচ মিনিটের জন্য হাত বাখা_ 
এ সমস্ত পার্থক্য হ'ল স্থাগ্িত্বের পার্থক্য! এ ক্ষেত্রে একটি সংবেদন অন্তটির 
তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী। এই স্থিতি নির্ভর করে উদ্দীপকের অবস্থান সময়ের উপর। 
অনেক সময় দেখা যায় উদ্দীপকটি অন্তহিত হবার পরও সংবেদনের একট! 
রেশ থেকে যায়। গান শেষ হ'লেও স্থুরটুকু যেন কানে বাজে, একটা সুন্দর 
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ষ্ঠ দেখার পরই মনে হয় তা যেন এখনও সামনে ভাসছে । একে বলা হয় 
উত্তর সংবেদন বা উত্তর প্রতিনূপ (4017 500526000০0: 4665 
177786 )। এক্ষেত্রে সংবেদনটি কিন্ত ক্ষণস্থায়ী । 

গ) বিস্তৃতি বা ব্যাপ্তি (£%5০7515) 8 কতটুকু জায়গা জুড়ে 
সংবেদনটি অনুভূত হচ্ছে__অর্থাৎ দেহের কতটুকু জায়গ! জুড়ে উদ্দীপনা ঘটছে-_- 
তাই হ'ল সংবেদনের বিস্তৃতি বা ব্যাপ্তি। একটি লোক দেখা আর একটি ভীড় 
দেখা, গ্লেটে লেখার কিচকিচ শব শোনা, আর বাজ গড়ার শব্ধ শোনা, একটি 
ফুলের গন্ধ নেওয়া আর একটি বাগানে সব ফুলের গন্ধ নেওয়া, জিতের ভগাতে 
পি'পড়ের কামড় আর চা থেতে গিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেলো, কপালে একটা 
ডাকটিকিট এটে দেঁওযা আব পাঁচটা ডাকটিকিট এটে দেওযা_এই সমস্ত হাল 
বিস্তৃতির পার্থক্য । মনোবিজ্ঞানী জেমস্‌ (78079 ) বলেন,_ব্যাপ্তি হ'ল সমস্ত 
সংবেদনের একটা সাধারণ লক্ষণ। প্রত্যেক সংবেদনেরই ব্যাপ্তি আছে। 
অবশ্ত টচেনার ([1:0২06:) এ কথ! মানেন না, তিনি বলেন কেবল দৃষ্টিগত 
ও ম্পর্শগত সংবেদনেবই এই লক্ষণ আছে-_ শ্রবণ, গন্ধ ও স্বাদ) সংবেদনের 
বিস্তৃতি নেই। কিন্তু এই মতটি পুরোপুরি মানা চলে না। 


॥ একই সঙ্গে বিভিন্ন পার্থক্য ॥ 

ঢ|কের শব আর বশীর শব্ধ-_ গুণগত, তীব্রতা । 
স্ধলের ঘণ্টাধ্বনি ও কারখানার অবিরাম শব্দ-- গুণগত, তীত্রতা, 
স্থায়িত্ব । 

একজন লোকের কথাবার্তা আর ভীড়ের হট্রোগোল-- গুণগত, 
তীব্রতা, স্থায়িত্ব, বিস্তৃতি 

একটা গোলাপের গন্ধ আর এক ড়া গোলাপের গন্ধ__ তীব্রতা, 
বিস্তৃতি। 


জিভের ডগায় একটু চিনি আর সমত্ত জিভে চিনি মাখানো-_ 
বিস্তৃতি, স্থায়িত্ব । 
শ্লেটে লেখার শব্ধ আর বাজ পড়ার শব্ব-_ তীব্রতা, স্থায়িত্ব ও 
বিস্তৃতি । 
(গ) স্থানগত ধর্ম (1,০০1 0:81:8007 ): দেহের মধ্যে ইন্দছরিয়গুলির 
অবস্থানের বৈশিষ্ট্যের জন্য সংবেদনগুলির মধ্যেও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা 
যায়। এগুলি হ'ল সংবেদনের স্থানগত ধর্। চোখ বন্ধ করে বসে আছি। 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ ১৫১ 


কেউ যদি এসে পিঠে হাত রাখে, চোখ না খুলেও বুঝতে পারি পিঠের কোন 
জায়গায় হাত রেখেছে । শরীরের অন্ত কোন জায়গাতেও হাত রাখলে চোখ 
ন| খুলে বলা যায়। এর কারণ কি? এর কারণ হু'ল ত্বকের উপর প্রত্যেকটি 
বিন্দুর একটি স্থানস্থচক বিশিষ্টতা আছে যা অন্ত কোন বিম্দুরই নেই। অর্থাৎ 
দেহের বিভিন্ন অংশের স্পর্শ_ংবেদনগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই 
বৈশিষ্ট্যের নামই হ'ল স্থাঁনধর্ম (1.0০9] 9187 )। দু'টি স্পর্শবিন্দু, ছু'টি উষ্ণতা 
বিন্দু, ছু'টি শৈত্যাবিন্দু বা ছুট যন্ত্রণাবিন্দুর স্থানধর্ম এক নয়। এইজন্য সচরাচর 
একই সময়ে ছু"ট বিন্দুকে স্পর্শ করলেও আমর! স্পর্শটি এক জায়গায় অনুভব না 
না করে ছ'জায়গায় অনুভব করি। এই স্থানধর্ম থেকেই আমাদের মনে স্থান 
(9202) সম্বন্ধে ধারণার ত্ষ্টি হয়েছে। 

সংবেদনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল অনুভুতি সম্পকীয় বৈশিষ্ট্য 
( 76০1776 (076) বা ভালো লাগা-মন্দ লাগা । কোন কোন মনোবিজ্ঞানী 
বলেন, প্রত্যেক সংবেদনের সঙ্গেই একট ভালো! লাগ! বা মন্দ লাগার বোধ 
জড়িত থাকে । এ সম্পর্কে যদিও মতবিরোধ আছে তবুও এই বৈশিষ্ট্য 
সন্বন্ধে আমরা কিন্ত সম্পূর্ণ সচেতন। শ্রীম্মকালে বরফ দেওয়! সরবৎ ভালো 
লাগে, কিন্ত শীতকালে লাগে না। বেস্থরে! গান ভালো লাগে না কিন্তু স্থরে 
গাওয়। মিষ্টি গান ভালে! লাগে, পচা গন্ধ ভালো লাগে না কিন্তু স্থগন্ধ ভালো 
লাগে, নির্জন স্টেশনে তিন ঘন্টা ধরে ট্রেনের অপেক্ষ। করতে ভালে! লাগে না, 
কিন্তু সিনেম! হলের তিনটি ঘণ্টা বেশ ভালোই লাগে। 

প্রত্যক্ষ কাকে বলে? প্রত্যক্ষ করাটি হ'ল এক ধরনের আচরণ। 
সংবেদনটি যখন অর্থপূর্ণ হয়, তখন সেই সংবেদনকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। বস্তুটি 
সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানটি বা চেতনা বা বোধ হ'ল সংবেদন | সংবেদনকে যখন 
ব্যাখ্যা করা যায় এবং তার সঙ্গে কোন একটি অর্থ যুক্ত হয় তখন তাকে বল! হয় 
প্রত্যক্ষ। আরো বিশদভাবে বলা যায়, বর্তম[নের সংবেদনগুলিকে অতীত 
অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে কোন বস্তকে বিশেষ অর্থযুক্ত একটি 
বন্তরূপে বুঝতে পারাটাই হ'ল প্রত্যক্ষ ব। প্রত্যক্ষণ ( 62:০2607 )। 

একটা উদ্দাহরণ দেওয়া যাক্‌। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ শুনতে 
পেলাম একটা শব । প্রথমে সেটা শুধু শব্ই ছিল। কিন্তু একটু সচেতন 
হতেই বুঝতে পারলাম--এঁ শব হ'ল একটি কোকিলের কণম্বর যেটি ভেসে 
আসছে এক কোণের কৃষ্ণচূড়া গাছটি থেকে । প্রথম স্তরটি হ'ল শব্দ-সংবেদনের 
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স্তর; কিন্ত যখন সেটিকে কোকিলের কণ্ম্বর বলে বুঝতে পারলাম তখন তা 
আর সংবেদন রইল না; হয়ে গেল প্রত্যক্ষণ। যা প্রথমে ছিল অর্থহীন, 
প্রত্যক্ষ করার ফলে তা হয়ে উঠল অর্থপূর্ণ ৷ অবশ্ঠ এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, 
যে মুহূর্তে শব্ব-সংবেদনের স্থষ্টি হ'ল-__তখনই তা প্রত্যক্ষণ হয়ে গেল। কারণ 
আমি তো বুঝতে পারলাম যে সেটি একটি শব্দ, গন্ধ নয়, পদার্থ নয় ইত্যাদি 
সংবেদন হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষণ হয়ে যায়। এ জন্যই তো আগেই 
বল। হয়েছে--00:6 52052800215 01:0102915 2 255০1001081021 1050. 

প্রত্যক্ষের স্তর-বিভভাগ : এই প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি স্যর 
পাওয়া যায়। সেগুলি হ'ল-_ 

(১) পৃথকীকরণ (91520172007) £ শব্-সংবেদনটিকে অন্য জাতীয় 

ংবেদন- যথা, দৃষ্টিগত, ভ্রাণগত ইত্যাদি সংবেদন থেকে পৃথক কর! । 

(+) সধৃশকরণ (45510011700) £ এই জাতীয় অতীত-লব শব্ধ- 

ংবেদনেব সঙ্গে বর্তমান সংবেদনটির সাদৃষ্ট নির্ণয় করা। 

(৩) অনুষঙ্গ স্থাপন ও পুনরুজ্দীবন (4১55০০18002. 800 
চ২671:000061018) £ শব্ধগত সংবেদনটির সঙ্গে অন্যান্য সংবেদনের সংযোগ 
স্থাপন করা । যেমন, আগে কোকিল দেখেছি, স্পর্শ করেছি। এখন শব্ষ 
শোনার সঙ্গে সঙ্গে কোকিলের চেহারা, তার পালকের নরম স্পর্শ ইত্যাদি মনে 
পড়বে । বর্তমান সংবেদনটি অতীতের অনেক লংবেদনকে মনে পুনরুজ্জীবিত 
করল। 

(৪) বন্ত-চেতন। ও স্থান নির্ণয় (016০0508001) 2150 1:0051182- 
0০07.) সংব্দনটি যে বহির্জগতের কোন বস্তু, সেটি উপলব্ধি করা ও বন্ধুটি 
বিশেষ যে স্থানে অবস্থিত তা নিরূপণ করা। শবটি শুনে বুঝলাম-_শবটি 
বাইরের কোন বস্ত থেকে আসছে এবং এ শব্ের সুত্র ধরেই কোকিলের 
অবস্থিতি সঠিক ভাবে নিরূপণ করলাম । 

(৫) বিশ্বাস (8০151): কোকিলটিই যে কৃষ্ণচূড়া গাছ থেকে ভাকছে 
_-এই বিশ্বাস মনে জাগে বলেই লেদ্দিকে যাই এবং কোকিলের গান শুনি । 

উপরের স্তর বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষের নতুন ভাবে একটি সংজ্ঞা 
দেংয়াষায়। যখন কোন একটি সংবেদকে তিষ্ম জাতীয় সংবেদন 
থেকে পৃথক করা হয়, সমজাতীয় সংবেদনের সঙ্গে তার লাদৃস্ট নির্ণর 
কর! হয় বর্ভমানে পুনরুজ্জীবিত অতীত লব্ধ সংবেদনের সঙ্গে ভাকে 
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সংযুক্ত কর! হয়, ভার জঠিক অবস্থিতি নির্ণয় করা! হয় এবং & 
অবশ্থিতির বাস্তব জন্তায় বিশ্বাসী হয়ে সংবেদনটিকে ব্যাখ্যা কর! হয়, 
তখন এই সামগ্রিক মানসিক প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ বলে। 

প্রত্যক্ষের স্বরূপ (20516) £ প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করলে এর কতক- 
গুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে প্রত্যক্ষের স্বরূপ 
সম্বন্ধে একট! ধারণা লাভ করা সম্ভব। এগুলি হ'ল-.- 

প্রত্যক্ষ হ'ল উপস্থাপনমূলক -পুনরুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়া (16561096056 
---[২679165010096152 70100995) | 

প্রত্যক্ষ হ'ল জানা ও চেনার যৌথ একটি প্রক্রিয়া (009£0161012-120০09£13- 

€10) ) 
প্রত্যক্ষ হ'ল একটি সংশ্লেষক প্রক্রিয়। (9%70760০) 
প্রত্যক্ষ হ'ল বর্তমানের সঙ্গে অতীতের, নতুনেব সঙ্গে পুরাতনেব সংযোগ 
স্থাপন। 

শ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে পৃ অভিজ্ঞতাব একান্ত প্রয়োজন। 

পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ একটি অভা।স-সাপেক্ষ ব্যাপার । 

প্রত্যক্ষের ছু'টি দিক আছে-বস্ত্রগত দিক বা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ দিক 
(0৮1০০61৬০ ) ও মানসিক বা ব্যক্তি-সপেক্ষ দিক (9019005০ )। 

আমরা প্রতিনিযত অজন্র বস্ত প্রত্যক্ষ করছি। আমরা যা কিছু দেখছি, 
শুনছি, স্পর্শ করছি, আদ্রাণ কঃছি বা আশম্বাদন করছি, তার প্রত্যেকটিকেই 
এক একটি বিশেষ বস্ত হি:সবেই প্রত্যক্ষ করছি। আবার আমর লকলে 
হয়তো! একই জিনিসকে প্রত্যক্ষ করতে পারি, কিন্ত আমাদের সকলের প্রত্যক্ষ 
করাটা যে একই রকম হবে, এমন কোন নিশ্য়ত। বা স্থিরতা নেই। প্রকৃত- 
পক্ষে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা জিনিসকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যক্ষ করে 
থাকি। এর প্রধান কারণ হ'ল, বস্তটি সম্পর্কে আমদের সকলের অতীত 
অভিজ্ঞতা এক রকমের নয়। ব্তটি সম্পর্কে যার অতাঁত অভীজ্ঞতাটি যে 
রকম ব। যত ব্যাপক ও গভীর, তার প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতাটিও সেই রকম হবে। 
একই লোক-_তার মায়ের চোখে সন্তান, ছেলেমেয়েদের চোখে পিতা, ছাত্রের 
চোখে গুরু, বন্ধুর চোখে-বন্ধু, স্ত্রীর চোখে স্বামী ইত্যার্দি। কুন্তুটের নিকট 
মনির কোন দাম নেই, কিন্তু বণিকের নিকট আছে। যে কোন বস্তকে 
আমর! বর্তমানে কিভাবে প্রত্যক্ষ করবো তা! নির্ভর করছে সেই বস্তটি সম্পর্কে 
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আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার উপর। আবার কোন একটি বন্তর প্রতি আমরা 
কি রকম ভাবে সাড়া দেবো_তা নির্ভর করছে আমরা বস্তটিকে কি ভাবে 
প্রতাক্ষ করছি তার উপর। পোষা কুকুরকে আসতে দেখলে আনন্দিত 
হুই, কিন্তু পাগল! কুকুর আসতে দেললে দৌড়ে পালাই। রাস্তাঘাটে ম্বাভাবিক 
কথাবঝ|র্তায় কান দিই না) কিন্ত গোলমাল হ'লে বা বিকট শব শুনলে হয় 
শুনতে হয়, না হ'লে কানে আঙ্গুল চেপে পালিয়ে যেতে হয়। আবার দৈহিক 
ও মানসিক অবস্থাব পার্থক্যের জন্ত একই জিনিসকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে 
প্রত্যক্ষ কবি। ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাগ্য যেমন আকর্ষণীয় মনে হয়, উদর পুর্ণ 
থাকলে তেমনটি মনে হয় ন।। যে লোকটির সঙ্গে বিশেষ দরকার, তাকে 
ভীড়ের মধ্যেও সহজে খুঁজে ঝার করি, ধিস্ত যার সঙ্গে দরকার নেই সে পাশ 
দিয়ে চলে গেলেও নজরে পড়ে না। 

»মামর| যখন কোন বস্তকে প্রত্যক্ষ করি, তখন সেটিকে কেবলমাত্র 
কতকগুলি বিচ্ছিন্ন উপাদানের সমষ্টি হিসেবে প্রত্যক্ষ ন। করে একটি সম্পূর্ণ 
সমগ্র বস্ত হিসেবেই প্রত্যক্ষ করে থাকি। সমগ্ততাবাদী মনোবিদ্গণ 
(0956915.5) বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে, বস্ত সমূহকে 
সামগ্রিক ভাবে প্রত্যক্ষ কবাটা আমাদের হ্বভাবের একট! ধর্ম। বিশেষ 
অবস্থাতে বহু বিচ্ছিন্ন একককে মনে মনে সমন্বিত করে আমরা সেগুলির 
একটি বৃহত্তর সামগ্রিকরূপ প্রত্যক্ষ করে থাকি। এই সম্বন্ধে তাদের অভিমত- 


গুলি নীচে দেওয়া হ'ল-” 
“গেস্টাণ্ট' ( 09508]16) শব্দটি জার্মান শব্ব, যার অর্থ হল-_'আকার” বা 


রূপ (20108 ), 'নকৃশা” (75660) এবং নিংগঠন' বা সমগ্রতা (560০- 
00:০ 0: ০0066012007) )1 কোহ.লার (7010167 ), কককা (17:02 ) 
এবং ভের্থাইমার ( ড/210951070: )--এই তিন জনই হলেন এই মতবাদের 
প্রধান প্রবক্তা । এরা হলেন “গেস্টাল্টবাদী” , 06505105)। 

এদের মতে আমাদের সব অভিজ্ঞতাই একটি সমগ্র বস্ত। সমগ্রতাটির 
কিছু অংশ মৃতিরূপে এরং কিছু অংশ পটভূমিকার রূপে ফুটে উঠে। আমরা 
যখনই কোন কিছু প্রতাক্ষ করি, তখনই কোন একটি বিশেষ পটভূমিতে 
একটি যৃতি হিসেবে সেটিকে প্রত্যক্ষ করি (৪ 7806 28156 & 1৪০1- 
8092 )1 এই “মৃতিতত্ব' ও 'পটভূমি' (চ15:5. 210. 03:95:00.) 
গেস্টাপ্টবাদীবের প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যার একটি মৌলিক স্থআজ। পটভূমি যদি 
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পরিবতিত হয়, তা হ'লে মৃতিটিরও পরিবর্তন ঘটে। আবার ক্ষেত্র বা মৃত্তির 
পার্থক্য অন্যয়ী প্রত্যক্ষের বিষয্নবস্তরও পরিবর্তন ঘটে। আমরা পাহাড় 
দেখি আকাশের পটভূমিকায়, স্থযাস্ত দেখি নর্দীর পটভূমিকায়। নবজাত 
শিশুর প্রথম প্রত্যক্ষের সঙ্গে পরিণত বয়স্বদের প্রত্যক্ষ তুলনা করা যায় না। 
কিন্তু তার এ প্রথম প্রত্যক্ষটিও একটি বিশেষ পটভূমিকাতে একটি মৃতি। 
মনোবিজ্ঞানী জেমসের মতে, “নবজাত শিশুর চেতনাটি হ'ল একটি জট 
পাকানে। অস্পষ্ট অব্যক্ত চেতনা” (& 016 01090251776 190521706 001819510)। 
অর্থাৎ নবজাত শিশুর প্রত্যক্ষের পটভূমিতে তার চেতনা কোন সুস্পষ্ট 
যৃতি ধারণ করে না। গেস্টাণ্টবাদীর কিন্ত এর ঘোরতর বিরোধিতা 
করেছেন। তারা বলেন, নবজাত শিশুর চেতনা অস্পষ্ট নয়। সেটিও একটি 
বিশেষ পটভূমিতে সুস্পষ্ট একটি মৃতি। 

গেন্টাণ্টবাদীরা বলেন, সমগ্রতা বা সংগঠনের দিকে একটা মাননিক 
প্রবণত| থাকার জন্য প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তর মধ্যে যদি কোন প্রকার ছেদ ব৷ 
অপূর্ণতা (£8) থাকে, তাহ'লে মনের মধ্যে একটা অন্বস্থির ভাব দেখা 
দেয় এবং মন কল্পনার সাহায্যে সেই ফাকটি ভরাট করে বা অপূর্ণতাকে মনে 
মনে দূর করে দিয়ে তাকে একটি সমগ্র” বা 'একক' (1201 ০: আম) 


হিসেবেই দেখতে চায়। এটিকে গেস্টাণ্টবাদীরা বলেছেন__ 
ভগ্রভা পুরণ € 611061016 ০ ০105016 বা 0198872 )। আমর 


যে জন্য প্রত্যক্ষ করার বিষয়বস্তগুলিকে সমগ্র একক 1হসেবে প্রত্যক্ষ করি 
তার যে কারণগুলি গেন্টাণ্টবাদীরা নির্দেশ করেছেন, সেগুলি হ'ল-- 

[এক] সাঙ্গিধ্য বা নৈকট্য (6::05100105 ) £ পরম্পরের সঙ্গিকটে ষে 
সমস্ত বস্ত থাকে সেগুলি মিলে একটা সমগ্রতার সৃষ্টি করে বা দল গঠন করে। 
নিবিড় সান্নিধ্য বা নৈকট্যের জন্যই পরস্পর বিচ্ছিন্ন এককগুলিকে আমরা 
একই বস্বর অংশ হিসেবে প্রত্যক্ষ করি। রাত্রিবেলা আকাশে যে সমস্ত 
নক্ষত্র কাছাকাছি দেখি, সেগুলিকে দলবদ্ধ করে এক একটি বিশেষ আকুতি- 
বিশিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ হিসেবে প্রত্যক্ষ করি। কালপুরুষ, সপ্তযিমগ্ডল, বৃহৎ কুকুর 
মণ্ডল, বৃশ্চিক রাশি ইত্যার্দি নৈকট্যের বেশ ভালো উদাহরণ 

[ছুই] জাদৃশ্য (517015715 )$ যে সমস্ত প্রত্যক্ষের বস্তর মধ্যে সাদৃস্ 
আছে সেই সমস্ত বস্তকে একটি সমগ্রতার মধ্যে এনে বা দল গঠন করে, 
সেগুলিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। একটি বোর্ডের উপর যদ্দি কতকগুলি 
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ত্রিভুজ, বৃত, চতুভূর্জ ইত্যাদি অভিজ্ঞতা থাকে, তাহ'লে সাদৃশ্ 
অনুযায়ী প্রত্যেকে এক একটি দল গঠন করবে এবং এ দলগুলি পৃথক পৃথক 
ভাবে আমাদেব দৃষ্টি আকর্ণণ করবে। একই মাঠে গরু ছাগল ভেড়া চরলে 
যদিও তারা একই সঙ্গে চরছে (একটি বড় দল হিসেবে) আমরা সাদৃষ্ঠ 
অন্নুযায়ী সেগুলি তিনটি দলে ভাগ করে নিয়ে থাকি এবং সেইভাবে গরুর 
পাল, ছাগলের পাল, ভেড়/র পাল ইত্যাদি হিসেবে দেখে থাকি। 

[তিন] সংবহতা বা নিরবচ্ছি্তা (002000165 )$ যে বিষয়টি 
প্রত্যক্ষ করছি তাব মধ্যে যদি সংবহতা থাকে তাহ'লে উপাদানগুলি খুব 
লহকেই চেতনার মধ্যে দলবদ্ধ হয় এবং একটি সামগ্রিক রূপ নিয়ে আমাদের 
সামনে উপস্থিত হয়। কোলকাতার রাস্তার উপর নিয়ন লাইটের বিজ্ঞাপনগুলি 
কতকগুলি বিচ্ছিন্ন উপাদানের সমষ্টি হ'লেও আমর! এদের নিরবচ্ছিন্নতার জন্তু 
সামগ্রিক ভাবে দেখে থাকি । 

[চার] অন্তর্বেষ্টন (1001051567655) £ কোন একটি দল বা নকৃশা 
(8607 ) যদি সমস্ত অংশকে নিজের মধ্যে অন্তন্ক্ত না করে কোন একটি 
অংশকে দলের বাইরে রাখে তাহ'লে তার তুলনায় যে দল বা নকশা লমত্ 

ংশকে নিজের মধ্যে অন্তূক্ত করে নেয় সেইটি সহজে একটি সামগ্রিক রূপ 
নিয়ে আমাদের চোখে ধর! পড়ে । 

[পাচ] সম্পুর্ণতা ও জামপ্ীস্া (000121666511655 2170 95170109265) £ 
অসম্পূর্ণ ও অসমঞ্জস বস্তর চেয়ে সম্পূর্ণ ও সামন্রন্তপূর্ণ বস্তর প্রত্যক্ষ সহজ ও 
্ষচছন্দ হয়। যে সমস্ত বন্ত অসম্পূর্ণ ও অসমঞ্ডস সেগুলিকে মনে মনে সমস্থিত 
করে কোন বৃহত্তর একক বা কোন বস্তর অংশ হিসেবে কল্পনা করা 
কঠিন হয়। 

[ছয়] পরিচিতি (78001112715): কোন একটি বিশেষ আকুতি বা 
নকৃশা! আমাদের স্থপরিচিত হ'লে সেটি একটি সামগ্রিক রূপ নিয়ে আমাদের 
কাছে ধরা পড়ে। 

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে এবার যে কোন জিনিসের প্রত্যক্গণকে 
বিশ্লেষণ করে দেখা যাকৃ। মনে করি, আমি একটি মাহুষ দেখছি । আমি 
কি মানষটিকে হাত, পা, মাথা, বুক, পেট, চোখ, নাক, কান ইত্যাদির সমটি 
হিসেবে দেখবেো। না একটি সম্পূর্ণ বস্ত মানুষ হিসেবে প্রত্যক্ষ করবো? 
নিশ্চয়ই একটি সম্পূর্ণ বন্তরূশেই মানুষটিকে প্রত্যক্ষ করবো। কিন্ত তার কারণ 
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কি? তার কান্রণ হাত, পা, নাক, মুখ, ইত্যাদি যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন উপচার 
নিয়ে মহুযযদেহ গঠিত তাদের মধ্যে সান্নিধ্য, সাদৃশ্ট, সংবহতা, সম্পূর্ণতা ও 


০ ০ ০ ০ 9০ 
০ ০ ০ ০ ০ 


০ ০ ০০ ০ ০ ০০০০ 
০ ০ ০ ০ ০ 07 18 
০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
০ ০ ০০০ 7 ০০8 
নৈক্যট সাদৃহ 


(লাইন কি ভাবে সাজানো ? ) (লাইন কি ভাবে সাজানো ?) 





নিরবঙ্ছিন্নতা অন্তর্বেষ্টন 
(এর মধ্যে একটি শব আছে, ( দেখে মনে হবে কোন জ্যামিতিক 
পড়া যায় কি?) চিত্র। কিন্তু এর মধ্যে ইংরেজী বর্ণ- 


মালার সমন্ত অক্ষর লুকিয়ে আছে) 
২১ & 


চিএ ॥ 6. এ 


সম্পূ্ণতা৷ ও সামগ্স্য পরিচিতি 
( কোনটি আগে চোখে গড়ে?) ( চিন্রটিতে কয়টি অর্থপূর্ণ বন্ধর 
কথা ভাবা যাচ্ছে?) 


সামঞস্ত বিস্তমান, উপাদানগুলি পরম্পরের কাছাকাছি আছে। তাদের মধ্যে 
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সাদৃশ্ঠও আছে। একটির সঙ্গে আর একটির যোগাযোগ আছে। এই 
সংবহতার ফলে সবগুলি উপাদান মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ মান্য গড়ে উঠেছে। 
আবার উপাদানগুলি সথসমণ্জস ভাবে বিশেষ একটি ভঙ্গিতে সাজানো থাকে। 
এই কারণে মহ্য্বদেহকে কতকগুলি উপাদানের সমষ্টি হিসেবে না দেখে অর্থাৎ 
উপাদান গুলিকে বিচ্ছিন্ন এাবে না দেখে তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সম্পূর্ণ 
বন্তরূপে দেখছি । 

সংবেদন ও প্রত্যক্ষের সন্বন্ধা (7২6190101) 1060/52]) ১6109520300) 
8110 7১210210102) £ সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগন্ুত্র 
আছে। সংবেদনের পরের স্তবই হ'ল প্রত্যক্ষ । একথাও বলা যায়, প্রত্যক্ষ 
হ'ল সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ। যাই হোক, এখন এই ছুটির মধ্যে কি 
কি বিষয়ে সাদৃষ্ঠ ও পার্থক্য আছে ত। আলোচন। করা যাক্‌। 

সাদৃশ্ত £ [এক] নংবেদন ও প্রত্যক্ষ উভয়ই ইন্দ্িয়নির্ভর। উদ্দীপক 
ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত ও প্রভাবিত না করলে সংবেদন বা৷ প্রত্যক্ষ কোনটিই 


হবে না। 

[ছুই] সংবেদন ও প্রত্যক্ষ উভয়ই বহিমূর্ধী। বহির্জগত থেকে উদ্দীপনা 
এলে তবেই সংবেদন ও প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। 

পার্থক্য £ [এক] সংবেদন হ'ল উদ্দীপনাটির একট। প্রাথমিক বোধ ব| 
অনুভূতি মাত্র, কিন্তু প্রত্যক্ষ হ'ল সংবেদন ও তার অর্থ ধ| ব্যাখ্যা । সংবেদনের 
সঙ্গে উদ্দীপনার অর্থ যুক্ত হয় না, কিন্ত প্রত্যক্ষে উদ্দীপন|র অর্থ যুক্ত বা 
জ্ঞাত হয়। 

[ছুই] সংবেদন নিজে জ্ঞান নয়- জ্ঞানের উপাদান। কিন্তু প্রত্যক্ষ হ'ল 
বন্ত সম্বন্ধে জ্ঞান। মনোবিজ্ঞানী জেমস্‌ (78063 )-এব মতে সংবেদন হ'ল 
শুধুমাত্র বস্তটির সঙ্গে নিছক পরিচয় ( [070/1596 06 2:০0 02117621706 ) 
কিন্ত প্রত্যক্ষ হ'ল বস্তটি সম্পর্কে সম্যক্‌ ও কুষ্ঠ জ্ঞান বা উপলব্ি (1580519186 
8150106 501916০6 ) 

[তিন] সংবেদন হ'ল কোন বস্তর গুণবিশেষের চেতনামাত্র--গুণবিশিষ্ট 
বস্তর চেতন! নয়। প্রত্যক্ষ হ'ল বস্তটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে চেতনা । 

[চার] মন বা চেতনা সংবেদনের সময় যতট। সক্রিয় থাকে, প্রত্যক্ষের 
সময় তার চেয়ে অনেক বেশী সক্রিয় থাকে। সংবেদনের কাজ কেবলমাত্র 
উদ্দীপনাটিকে গ্রহণ করা, কিন্তু প্রত্যক্ষের কাজ তাকে ব্যাখ্যা করা। 


ংবেদন ও প্রত্যক্ষণ ১৫৯ 


[পাঁচ] সংবেদন হল উপস্থাপনযূলক (:2507080%5 ) কিন্তু প্রত্যক্ষ 
হল উপস্থাপনমূলক-পুনরুজ্জীবনমূলক (07650171670 6-1২210165501786152 )। 
সংবেদন কেবলমাত্র বর্তমানের সঙ্গে সন্বন্ধযুক্ত, কিন্ত প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বর্তমান- 
লব্ধ অভিজ্ঞত। অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যা উপস্থিত নেই তার 
কথাও মনে জাগিয়ে দেয়। 

[ছয়] সংবেদনের ক্ষেত্রে বস্তটির পূর্ণরূপ আমরা! পাই না। পাই তার 
কোন অংশকে, অর্থাৎ তার এক বা একাধিক গরণকে। কিন্তু প্রত্যক্ষের 
ক্ষেত্রে বস্তরন পূর্ণ রূপটি আমর! পেয়ে থাকি। 

[সাত] সংবেদন ও প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত দৈহিক প্রক্রিযার মধ্যেও পার্থক্য 
আছে। সংবেদনের ক্ষেত্রে ইন্ড্িয়। স্নায়ু ও মস্তিষ্কের স"বেদন কেন্দ্রগুলি 
সক্রিয় হয়। প্রত্যক্ষের সময় এগুলি ছাড়াও সংযোগকেক্্রগুলি (455০০1201 
21685) সক্রিয় হয়। মনোবিজ্ঞানী উডওয়ার্থ ( ৬০০৫০: ) বজেন, 
উদ্দীপকের প্রতি প্রথম প্রতিক্রিয়া হ'ল সংবেদন আর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া 
হ'ল প্রত্যক্ষ । 


[আট] সংবেদনের কাজ হ'ল জ্ঞানের উপাদান যোগান। প্রত্যক্ষের কাজ 
হ'ল সেগুলিকে নম্বন্বযুক্ত ও অর্থ পূর্ণ করা! । 

[নয়] সংবেদনের মধ্যে যথেষ্ট কল্পনাব ছাপ থাকে- প্রত্যক্ষ কিন্ত 
বান্তব। প্রত্যক্ষ যেমন প্রত্যক্ষ হিসেবে একাকী থাকতে পারে, সংবেদন 
তেমনি সংবেদনের আকারে একাকী থাকতে পারে না। সংবেদনটি অত্যন্ত 
ক্রুত প্রত্যক্ষে পরিণতি লাভ কবে। কেবলমাত্র নবজাত শিশু বা অত্যন্ত 
অন্নন্নত মানসিকতা-বিশিষ্ট লেকের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সংবেদন থাকা সম্ভব অন্য 
কারে ক্ষেত্রে নয়। এইজন্য ড/2:৭ বলেছেন_-4 7010 5217976101 15 
[10909015 & 70550100109£1051 1050). আবার 12০৬০: এবং 0০01117£2 
এর মত হ'ল--[102 02102006107 19 600 10211201766 2010161)01751017 
০৫6 0) 01606 01510080017. 2:90001116 8125 01 0106 52159-0108115 
05 25 0 52115201018, 1615 000 10050 21210217100 201) ০: 
00710012080. 17 0990 06 6য961:10100.$ 

ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ও অলীক প্রত্যক্ষণ (11115107. 270 772110- 
০0800) £ আমরা যখনই কোন বস্ত প্রত্যক্ষ করি, তখনই যে বস্তটি 
লঠিকভাবে প্রত্যক্ষ করি, তা নয়। অনেক সময় বস্তটিকে ষে ভাবে প্রত্যক্ষ 
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করি, সেটি আসলে হয়তো ঠিক সে রকম নয়। এই রকম প্রত্যক্ষণকে বল 
হয় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ (111051077 )। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণকে আমরা সাধারণতঃ ভুল” 
বা "ভ্রম বলে থাকি যেমন দেখার বা শোনার ভুল বা ভ্রম। দেখা, শোনা, 
প্রাণ নেওয়া ইত্যাদি সব কিছুর ব্যাপারেই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ হতে পারে। 

রান প্রত্যক্ষণ 'আব|র ছু'রকমের হতে পারে- ব্যক্তিগত ও সর্বজনীন 
যখন একই বস্তকে বিভিন্ন লোক ভূল করে বিভিন্ন বস্ত হিসেবে প্রত্যক্ষ 
করে, তখন সেই প্রত্যক্ষণকে ব্যক্তিগত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলে। অন্ধকারে 
দড়িকে সাপ বলে মনে করা, ন্যাড়া গাছকে দীড়িয়ে থাকা লোক বা তৃত 
বলে ভাবা, চাদের আলোয় কাচের ট্রকরোকে মুদ্রা বলে মনে করা৷ ইত্যাদি 
হ'ল ব্যক্কিগত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের উদাহরণ। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ এক ধরনের 
প্রত্যক্ষণ, তবে তুল প্রত্যক্ষণ। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণে সামনে একটি বস্ত থাকে । 
তবে বস্তটি যা, ঠিক সেই ভাবে দেখ! হয না। 

ব্যক্তিগত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ কেন ঘটে? নানা কারণের জন্ত ব্যক্তিগত 
্রান্ত প্রত্যক্ষণ ঘটতে পারে। আমরা এখানে মোটামুটি কয়েকটি কারণ 
আলোচন! করব। 

(ক) যখন ছুটি জিনিস্রে মধ্যে একটা সাদৃশ্ত বা মিল থাকে, তখন একটা 
জিনিসকে আর একটা জিনিস বলে ভূল করি। কাচের টুকরোর সঙ্গে 
মুদ্রার ( আধুলির ব! টাকার আকৃতি ও বর্ণের মিল আছে বলে ) ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ 
হওয়া সম্ভব। 

(খ) মানসিক কারণের জন্যও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ঘটে থাকে । যখন মনে 
মনে কোন জিনিসের খোঁজ করি তখন ওই ধরনের কোন কিছু "দেখলেই হঠাৎ 
সেটাকে যে জিনিসটি খুঁজছি, সেইটি বলে মনে হয়। কোন লোকের পকেট 
থেকে আধুলি খা টাকা পড়ে গেলে-_এঁ আকারের চকচকে কোন জিনিস 
দেখলেই মে সেটিকে হারিয়ে যাওয়া আধুলি বলে ভাববে কোন লোকের 
জন্য প্রত্যক্ষ করতে থাকলে দুরে তার মত কাউকে আসতে দেখলেই মনে হবে 
এ বুঝি প্রতীক্ষিত লোকটিই আসছে। শিকারীরা জঙ্গলে বাঘের খোঁছ 
করতে গিয়ে ঝোপঝাপ নড়তে দেখলেই বাঘ বলে মনে করেন। 

(গ) ভয়ের জন্তও ব্যক্তিগত ভ্রাস্ত প্রত্যক্ষণ ঘটতে পারে । শহরের 
লোকের ধারণা গ্রামে প্রচুর সাপ থাকে। তাই তারা গ্রামে গিয়ে দড়ি বা 
খড়ের টুকরোকে সাপ বলে মনে করেন। কোন জায়গাতে তৃত আছে শোনা 
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থাকলে সন্ধ্যবেলায় ব1 রাত্রিকালে সেই স্থান দিয়ে যাবার সময় গাছপালা, 
ঝোপবাপ ব! ছেড়া কাপড়ের ঢুকরোকেও ভূত বলে মনে হয়। 


সর্বজনীন ভ্রান্ত প্রভ্যক্ষণ £ যখন একই জিনিসকে ভিন্ন ভিন্ন লোকে 
ভুল করে ভিন্ন ভিন্ন বস্ত হিসেবে প্রত্যক্ষ করে না, বা, একই লোক ভিন্ন ভিন্ন 


পানী 
টগর 


মূলার লায়ার (0110116: 1:56) 
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জোল্নার (2০117,57)-এর ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ পগেনডর্ক (29£82700:4)-এর ভ্রান্ত প্রত্াক্ষণ 


রি 1 টা এটি 
2৮০ ওরা 
রি ০ চন 
২, রি 
চন 
রর 1 
রে 
এ 


কালোর উপর সাদা রং, না পাথীটি উপরের দিকে উঠছে, 
সাদার উপর কালে! ? না নীচের দিকে নামছে? 


সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র হিসেবে প্রত্যক্ষ করে না অর্থাৎ যখন সকলে একই রকম তুল 

করে তখন সেই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণকে বলে সর্বজনীন ত্রাস্ত প্রত্যক্ষণ। এগুলিকে 

জ্যামিতিক ভ্রান্ত গ্রত্যক্ষণও বল! হয়। উপরে কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া হল-_ 
১১ | 





১৬২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


সর্বজনীন ভ্রান্ত গ্রত্যক্ষণ কেন ঘটে? এই জাতীয় ভ্রাস্ত প্রতঃক্ষণের 
ব্যাখা! দেওয়া খুব সহজ নয়। সাধারণতঃ এ ব্যপারে তিন প্রকারের ব্যাখ্যা 
প্রচলিত। সেগুলি হ'ল»-- 

(ক) চক্ষু সঞ্চালন : যে জিনিস দেখার জন্য চোখকে যত বেশী নড়াচড়া 
করতে হয়, সে জিনিসকে তত বড় মনে হয়। এইজন্ত ক-রেখাকে খ-রেখার 
চেয়ে বড় মনে হয়। 

(খ) মাসসিক অবস্থ! ; চিত্রগুলির মধ্যে আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে 
মনের নান! প্রকার ভাব আরোপ কবে থাকি । বিভিন্ন চিত্রের জন্য মনোভাব- 
গুলি ধিভিন্ন হয় বলে চিত্রগুলিও ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়। ক ও খ-রেখায় সঙ্গে 
সংযুক্ত রেগাগুপির বৈশিষ্ট্যের জন্য ক-এর মধ্যে একটা প্রসারণের ও খ-এর মধ্যে 
একটা সংকোচনের ভাব আমাদের মনে আসে । এইজন্তই ক-কে খ-এব চেয়ে 
লম্বা বলে মনে হয়। 

(গ) সামগ্রিকতা : ক ওখ রেখার দিকে যখন আমর! তাকাই, তখন 
শ্বধু কবাখ-কেই দেখি না, তার সঙ্গে স'যুক্ত অন্যান্ত রেখাগুলি মিলিত হয়ে 
যে সম্পূর্ণ চিত্রটি স্থষ্ট হয়েছে-_সেই সম্পূর্ণ চিত্রটিকে দেখি। সামশ্রিক ভাবে 
দেখলে ক-খ এর চেয়ে বেশী লম্বা । 

যাই হোক, এই ব্যাখ্যাপ্তলি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা গেলেও 
সব সময় ও সব জায়গায় প্রয়োগ করা যায় না। আবার ব্যাখ্যাগুলি সব 
রকমের ভ্রান্তি প্রত্যক্ষণ বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। 

ভ্রান্ত গ্রতাক্ষণকে অনেকে বহি:করণ-জাত ও অন্তঃকরণ-জ।ত এই ছু'ভাগে 
ভাগ করেন। যখন বস্তরটির বাইরে অবস্থিত বা অনুষ্ঠিত কোন কারণের জন্য 
ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ঘটে তখন সেটিকে বহিঃকরণ-জাত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলে। যেমন, 
দ্ঁড়িকে সাপ মনে করা । এর কারণটি কিন্তু দড়ির মধ্যে নেই, আছে দড়ির 
বাইরে ( যেমন, অন্ধকার, ভয়, ক্ষীণ-দৃষ্টি ইত্যাদদি। 

কিন্ত যখন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের কারণটি বস্বর মধ্যেই নিহিত থাকে এবং 
ব্যক্তির নিজন্ব কোন ব্যক্তিগত কারণের জন্ত প্রত্যক্ষণটি ঘটছে নাঁ_তখনকার 
প্রত্যক্ষণকে সর্বজনীন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলে। জ্ঞ্যামিতিক ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ- 
গুলি এই জাতীয় প্রত্যক্ষণের উদাহরণ। 

ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণকে সংশোধন করা চলে। এর জন্য গভীর পর্যবেক্ষণ, 
অধিকতর মনোযোগ ও সতর্কতা প্রয়োজন। তা ছাড়া বিভিন্ন ইন্জ্রিয়কে যর্দি 
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কাজে লাগানে। যায়, তাহ'লেও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ দূর হতে পারে । চোখে দেখে 
যেটিকে ভূত বলে মনে হচ্ছে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে সেটি যে একটি গাছ-_তা 
বোঝা যাবে। সঠিক সত্য নির্ধারণ করতে হু'লে একাধিক ইন্দ্রিয় ব্যবহার 
করাই ভালো। আবার দূরের থেকে যাকে কাবুলীওয়াল! মনে হচ্ছে কাছে 
গিয়ে দেখলে বোঝা যাঁবে সেটি কাবুলীওয়াল! নয়__-গাছের পাতার ফাকে 
মাটিতে পড়ে থাকা টাদের আলো! মাত্র । 

অলীক প্রত্যক্ষণ (77511551707) 2 কোন বস্ততে যখন বস্তুটি 
ঘেমন ঠিক সেইভাবে প্রত্যক্ষ না করে অন্যভাবে প্রত্যক্ষ কর! হয়__-তখন তাকে 
বল! হয় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ। তবে আসল বস্ত ও ভ্রান্তভাবে প্রত্যক্ষ করা বস্তুর 
মধ্যে কিছু না কিছু মিল থাকে । কিন্ত অনেক সময় অনেকে এমন কিছু 
প্রত্যক্ষ করেন যার কোন বাস্তব অস্তিত্বই নেই। তাদের সামনে এমন কোন 
বন্ত থাকে না ষেটিকে তার! ভূল করে অন্যভাবে প্রত্যক্ষ করছেন। এই ধরনের 
প্রত্যক্ষণকে বলা হয় অলীক প্রত্যক্ষণ। অলীক প্রত্যক্ষণের বস্তটির যদিও 
কোনরূপ বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তবুও যে লোক সেটি প্রত্যক্ষ করেছে তার 
কাছে কিন্ত প্রত্যক্ষণটি বাস্তবের মত সত্য বলে মনে হয়। বল যেতে পাবে 
কল্পনাৰ বস্তু যখন বাস্তবের মত প্রতীয়মান হয়-_তখনই অলীক প্রত্যক্ষ? 
ঘটে। 

্রান্ত প্রত্যক্ষণ ও অলীক প্রত্যক্ষণের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য দেখা যায় 
সেগুলি হ'ল £-_ 

[এক] ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের সময় ব্যক্তির সম্মুখে আসন বস্তটি ন৷ থাকলেও 
তার অন্থরূপ কিছু একটা থাকে । মাপ না থাকলেও দডি থাকে, ভূত না 
থাকলেও গাছ থাকে কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণের সময় আসল বস্তও থাকে না। 
অলীক প্রত্যক্ষণের বস্তটি সেই ব্যক্তির কল্পনার বস্ত। কিন্তু কল্পনার বন্ত হ'লেও 
সেটি তার কাছে বাস্তবের মতই মনে হয়। হ্বপ্ের সঙ্গে অলাক প্রত্যক্ষণের 
অনেক মিল আছে । স্বপ্নে আমরা যা যা দেখি সেগুলি আসলে আমাদের 
কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তবুও যখন আমরা শ্বপ্ন দেখি তখন এই 
সমন্ত বস্তকে আমর! সত্য বলেই মনে করে থাকি। ঠিক তেমনি অলীক 
প্ত্যক্ষণের বস্তগুলি কল্পনা না হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে সেগুলি সত্য বলেই 
মনে হয়। কিন্তু হ্বপ্রের সঙ্গে অলীক প্রত্যক্ষণের কতকগুলি পার্থকা আছে। 
যেমন, ত্বপ্প আমর! নিত্রিত অবস্থায় দেখি কিন্তু অলীক প্ররত্যক্ষণ ঘটে 
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জাগ্রত অবস্থায়। শ্বপ্ন প্রায় সকলেই দেখে, অলাক প্রত্যক্ষণের অভিজ্ঞতা 
কিন্তু সকলের হয় না। দ্বপ্ন যখন ভেঙ্গে যায়, তখন স্বপ্নের বিষয়বস্ত যে মিথা। 
তা আমরা বুঝতে পারি, কিন্ত যার অলীক প্রত্যক্ষণ হয় সে গ্রত্যক্ষিত 
বন্ভটিকে সব সময় সত্য বলেই বিশ্বাস করে থাকে । 

[ছুই] স্বপ্ন যেমন প্রায় সকলেই দেখে, ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের অভিজ্ঞতাও 
তেমনি প্রায় সকলেরই হয়ে থাকে । কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণের অভিজ্ঞতা সুস্থ 
ব্যক্তির জীবনে খুব বেশী একটা ঘটে না। এই অভিজ্ঞতা তাদের জীবনেই বেশী 
ঘটে থাকে-যাদের মস্তিষ্কের কিঞ্ৎ বিকার আছে। স্থস্থ মাহুষেরও যে কখনো 
কখনো এ অভিজ্ঞতা হয় না--তা নয়। কেউ কোথাও নেই, হঠাৎ মনে হ'ল 
কে যেন নাম ধরে ডাকল। এটা অলীক প্রত্যক্ষণ ছাড়।৷ আর কিছুই নয়। 
নেশার আবেশে বা জরের ঘোরেও অনেক সময় এ জাতীয় প্রত্যক্ষণ ঘটে 
থাকে। আবার দিবাস্বপ্ন যখন খুব গভীর হয় তখন কল্পনার বস্তুটি বাস্তবের 
মত সত্য বলে মনে হয়। 'শৃন্তে সৌর্ঘ নির্মাণ এই জাতীয় ঘটনার উদ্াহরণ। 
আবার ধর্মপুস্তকে বণিত দৈব-বাণী বা ব্যক্তি বিশেষের দেব-দেবী দর্শনের 
অভিজ্ঞতাকেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে অলীক প্রত্যক্ষণ পল! হয়েছে । লেভী 
ম্যাকৃবেখের সামনে কল্পিত শূন্যে দোলায়মান ছোরা-_অলীক প্রত্যক্ষণেরই 
উদাহরণ । 

অলীক প্রত্যক্ষণ কেন ঘটে ? অলীক প্রত্যক্ষণ ঘটার কারণগুলিকেও 
সহজে নির্দেশ করা যায় না। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। যথা-_ 

(১) দেহের বিশেষ আভ্যন্তরিণ অবস্থায় কোন কোন ইন্দ্রিয় ও তাদের 
সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত মস্তিফের কোন কোন অঞ্চল আপন আপনি উত্তেজিত হ'লে 
সেই সব ইন্দিয়-সংক্রান্ত নান! প্রকার অলীক প্রত্যক্ষণ ঘটে । চোখে শর্ষে 
ফুল দেখার কারণ এইটিই। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। এই 
কারণের জন্য দেখা, শোন! ইত্যাদি নানাপ্রকার সংবেদনার স্থ্টি হ'তে পারে 
ঠিকই, কিন্তু আমরা কেন অন্যান্য বস্ত প্রত্যক্ষ না করে বিশেষ একটি অলীক 
বস্ত প্রত্যক্ষ করছি--তার ব্যাখ্যা আভ্যন্তরিণ উত্তেজনর সাহায্যে করা 
যায় না। 

(২) নানাপ্রকার প্রক্ষোভ বা আকাঙ্ার জন্যও অলীক প্ররত্যক্ষণ ঘটতে 
পারে। তৃতের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লে--ভূত সন্বন্ধে খুব বেশী চিস্তা 


সংবেদন ও সংরক্ষণ ১৬৫ 


করতে করতে ভূতের কল্পিত মৃতিটা বাস্তবের মত সত্য হয়ে ওঠে। প্রিয়জন 
মাবা গেলে যেন সকলকে বেশী করে দেখা দিয়ে যায়! আসলে এটাও 
গ্রক্ষোভ ও অতি-চিন্তনের ফল। 

(৩) আমরা যখন আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনকে বাইয়ের জগত থেকে 
সরিয়ে এনে খুব গভীর ভাবে কোন একটি বিশেষ বস্তর চিন্তায় নিয়োগ করি, 
তখন সেই বস্তটি আমাদের কাছে বাস্তব বলে মনে হয়। এতে চিন্তা ও 
কল্পনায় মনেব সমস্ত শক্তি নিযুক্ত কব সম্ভব । মুনি খষি বা ধামিক লোক 
এই ভাবে ধ্যানের মাধ্যমে দেব-দেবীর দর্শন লাভ কবে থাকতেন। 

স্থান প্রত্যক্ষণ ( 065:556001; ০£ 509০০) £ আমর! যখনই কোন 
স্ব প্রতাক্ষ করি, তখনই সেই বস্তটিকে কোন একটি স্থানে প্রত্যক্ষ করি। 
'কন্ত এই স্থানকে কি ভাবে প্রত্যক্ষ কর! যায়? বাস্তবিক পক্ষে স্থান বলে 
কোন অস্তিত্ব-সম্পন্ধ বস্তই নেই। বরং কোনপ্রকার বস্তর অস্তিত্বের 
অভাবকেই স্থান বলে। যাই হোক্‌ স্থানেব প্রকৃত সংজ্ঞা কোন্টি, তা নিয়ে 
মালোচন! না করে মনোবিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গীতে স্থান সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টির 
“কীশলটি সম্বন্ধে কিছু আলে[চন। করা যাক-_ 

স্থান ছু'বকমের- শৃন্যান্থান (52095 5৪০5 ) এবং পুর্ন্থান (71157 
99০৪ )। পূর্ণগ্কান কিন্ত প্রকৃতপক্ষে স্থান নয় কারণ সেখানে যে কোন এক 
7 একাধিক বস্ত স্থানটি অধিকার করে থাকে। শৃন্তস্থানই হ'ল প্ররুত 
হান। কিন্তু যেহেতু সেটি অভাবাত্মক সেইজন্যই সেট প্রত্যক্ষ ভাবে 
মামবা ইন্দ্রিয় দিয়ে অন্থভব করতে পারি না। পূর্ণস্থান হ'ল বিস্তার বা 
বস্তব বিস্তৃতি (7505107.)। বিস্তাব বলতে কোন বস্তব দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, 
মাকৃতি ইতাদিকে বুঝিয়ে থাকে । বিস্তারের প্রত্যক্ষটি বিশ্লেষণ করলে 
মামরা তার মধো তিন প্রকার উপাদান দেখতে পাই। সেগুলি হ'ল-_ 

(১) ব্যাপ্তি ( চ%620916 ), 

(২) জ্ানীয় ধর্ম (1.0০71 9127) এবং 

(৩) গতি বা সঞ্চালন (1০৮20027)। আমর প্রধানতঃ দর্শন, 
স্র্শন ও পৈশিক অন্ভূতিব সাহায্যে বস্তর বিস্তৃতি প্রত্যক্ষ করি। 

স্থ'ন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ স্বপ্টি কি ভাবে হয়-_-সে সম্বন্ধে দু'রকমের মতবাদ 
প্রচলিত আছে- (ক) ক্মজনমুলক ( 36092০ ) ও খ) জহজননমূলক 
( ব৪0%1501০)। স্থজনমূলক মতবাদ অস্থ্যায়ী শিশু জন্মের সময় স্থান 
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সম্বদ্ধে ধারণ। অর্জন করে নেয়। সহজননযূলক মতবাদ অনুযায়ী শিশুর 
জন্মের সময়ই স্থান সম্বন্ধে ধারণ। তার মধ্যে অপরিণত অবস্থায় নিহিত থাকে। 


পরে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তার এই ধারণাটি পরিণতি 


লাভ করে। 

স্থান সত্স্ধে ধারণার বিকাশ সাধনের প্রধান উপকরণ হু'ল__সংবেদনের 
ব্যাপ্তি। যখন আমরা একটি লথ্ সরলরেখ। প্রত্যক্ষ করি তখন আমাদের যে 
চাক্ষুষ সংবেদন সৃষ্ট হয়, তার মধ্যে থাকে অনেকগুলি সমকালীন ও 
সহ-অবস্থানকারী কতকগুলি বিন্দুর সংবেদন। অর্থাৎ আমরা বুঝছি 
কতকগুলি বিন্দু একই সময়ে পাশাপাশি অবস্থান করে সরলরেখাটি স্থ্ 
করেছে। স্থানীয় ধর্মের জন্য আমরা বিভিন্ন বস্তর অবস্থিতির পার্থক্য বুঝতে 
পারি এবং জ্ঞান থেকে সেই স্থানটির বিস্তৃতি সধ্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। 
কিন্তু বিস্তৃতি প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারে আমরা চোখের ওপর বেশী নির্ভবশীল 
বলে অন্থভূতির প্রঙাব তত বেশী বুঝতে পারি না। অবশ্য অন্ধ ব্যক্তিদের 
ক্ষেত্রে এই প্রভাবটি বেশ ভালে।ভাবে লক্ষ্য কর! যায়_-কারণ দর্শন শক্তির 
অভাবের জন্য তারা স্পর্শন শক্তির উপরই বেশীমাত্রায নির্ভরশীল। পৈশিক 
অন্গভূতিও বস্তর বিস্তৃতি প্রত্যক্ষণের ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। 
আগেই গতি বা সর্ধালনের সংবেদনের কথা বলা হযেছে। এই সংবেদনটিও 
স্থান প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। গতি যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয় আমরা ধবে 
নিই সেটি পূর্ণস্থান। গতি যেখানে অব্যাহত থাকে সেখানে শৃন্তস্থানের কথ। 
বলে থাকি। এছাড়া আমাদের চলা কেরা, হাত-পা নাড়।, চোখ ঘেরানে। 
ইত্যাদি থেকেও দূরত্ব ও দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। অন্ধ' 
ব্যক্তিরা বস্তর বিস্তৃতি প্রত্যক্ষণে পৈশিক অনুভূতির উপর অনেক বেণী 
নির্ভর করে। 

ময় প্রত্যক্ষ (76:০০90107 ০৫ 7106 ) £ সংবেদনের স্থিতি থেকে 
আমরা সময়ের প্রত্যক্ষণ পেয়ে থাকি। সময় হচ্ছে বিভিন্ন ঘটনার পূর্বাপর 
সম্পর্কের ভিত্তি। আমাদের প্রত্যেক সংবেদনা, চিন্তা, কল্পনা, সব কিছুরই 
একটা নিদিষ্ট স্থায়িত্ব আছে। পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। 
পরিবর্তনশীল বিশ্বগতে এই মুহুর্তে যা আছে, পর মুহূর্তে তা আর নেই। 
আবার বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কোনটি আগে ঘটছে, কোনটি পরে ঘটছে আবার 
কোন কোন ঘটনা একই সঙ্গে ঘটছে। . সবকিছুর স্থাস্িত্ব কিন্ত সমান নয় 
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কোনটির বেশী, কোনটির বা কম। স্থিতি ছাড়া পারষ্পর্বও (5850235107 ) 
কাল প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। কাল যদিও এক অনন্ত প্রবাহ, তবুও আমরা 
বর্তম।ন, অতীত ও ভবিষ্যৎ_-এই তিনটি স্তরে কালকে ভাগ করেছি। কিন্তু 
আমরা শু4 বর্তমানকেই প্রত্যক্ষ করি। অতীত ও ভবিষ্যংকে আমরা প্রত্যক্ষ 
করতে পারি না, আমি যতক্ষণ ধরে একট] অভিজ্ঞতা লাভ করছি সেইটুকু 
সময় হ'ল আমার কাছে 'বর্তমান'। বর্তমানের অনুভূতি হ'ল-_অভিজ্ঞতাটি 
ঘটছে। অভিজ্ঞতাটি খন থেমে যায় তখন তার কথা চিন্তা করলে আমরা 
“অতাত' সম্প্ধে ধারণ লাভ করি। তখন বুঝতে পারি অভিজ্ঞতাটি এক 
সমর ছিল-এখন আর নেই। তেমনি যখন কোন কিছুর জন্য আমরা! প্রত্যক্ষ 
করি অর্থাৎ কোন কিন্তু এখনে। ঘটে নি, কিন্ত ঘটবে এই আশা করি তখন 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণ! জন্মে । এক কথায় বলা যায়, কোন অভিজ্ঞত৷ ঘটছে 
এই অন্ুভূতিটাই বর্তমানের অনুভূতি। অন্তহিত অভিজ্ঞতার শ্বতি থেকে 
অতীত সম্বন্ধে ও প্রতীক্ষিত অভিজ্ঞতার কল্পন! থেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা 


অজিত হয়ে থাকে। 
আগেই বলা হয়েছে আমরা কেবলমাত্র বর্তমানকেই প্রত্যক্ষ করি। 


কিন্ত প্রশ্ন হ'ল--কতটুকু সময় নিয়ে বর্তমান কাল হয়? কবির ভাষায় সময় 
চলিয়। যায়, নদীর ন্োতের প্রায় । এই ন্রোতধারা প্রতিনিষত বর্তমান থেকে 
অতীতের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে । আমরা কোন কিছুতে ৪1৫ সেকেণ্ডের বেশী 
মনেনিবেশ করতে পাবি না। এই সময়ট্ুকুকে সত্যকারের বর্তমান বলে 
অনুভূত হয়। এটিকে বল! হয় অনুভূত বর্তমান (900501 101652106) 
বা আপাত: বর্তমান (11010901869 7:2520)। উইলিয়ম জেমস্‌ এটিকে 
বলেছেন অলীক বর্তমান (52901075 7165070)। বর্তমান কালটি হ'ল 
অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে যে।গস্ুত্র ৷ 

সব পরিমাণ সময় কিন্তু সব সময় সমান দীর্ঘ মনে হয় না । ৬টা থেকে »টার 
পরিমাণ সব সময় তিন ঘণ্ট।। কিন্তু একটি সিনেমা হলের তিনটি ঘণ্টা আর 
একটি জনহীন অন্ধকার ছোট রেল-স্টেশনে ট্রেনের জন্য প্রতীক্ষিত তিনটি ঘণ্টার 
পরিমাণ কার্ধতঃ এক হ'লেও এক বলে মনে হবে না। যে সময়টি আনন্দের 
মধ্যে কাটে তাঁকে কম বলে মনে হয়। আবার যে সময়টি কষ্টের মধ্যে কাটে 
তাকে দীর্ঘ বলে মনে হয়। তাই আমরা বলে থাকি সুখের দিন তাড়াতাড়ি 
শেষ হয়ে যায় আর দুঃখ-নিশি যেন পোহাতেই চায় না। এর উপ্টোটাও ঘটে । 
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আমরা যখন অতীতের কথা চিন্তা করি, তখন কিন্তু সখের সময়টাকেই দীর্ঘ ও 
দুঃখের সময়টাকে হ্ৃম্ব বলে মনে হয়। এর কারণ হ'ল আমরা স্থখের কথাই 
মনে করে রাখতে চাই আর ছুঃখের কথা ভূলতে চাই । তাছাড়া স্থখ-স্বৃতিকে 
কমিয়ে দেখার একটা শ্বাভাবিক প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে দেখা যায়। 

কোন বাহ্বস্ত প্রত্যক্ষ করতে হলে কোন না কেন ইন্ভ্রিয়ের উপর নিভর 
করতে হয়। কিন্তু কালকে প্রত্যক্ষ করার জন্ত কোন ইন্দ্রিয় নেই । গেস্টাণ্ট- 
বাদীরা মনে করেন, আমাদের মস্তি সরাসরি কাল প্রত্যক্ষ করতে পারে 
এবং এই ক্ষমতাটি হ'ল মস্তিষ্বের একটি মৌলিক ক্ষমতা । 

দুরত্ব, ঘনত্ব ও গভীরত। প্রত্যক্ষণ ( [27056100101 01 1015621)06, 
শ)০16-101000755107 210 10290) )£ আমর যখন কোন বস্তর দিকে 
তাকিয়ে থাকি, তখন সেই বন্বটি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হ'য়ে আমাদের 
চোঁখের মধ্যে রেটিন। বা অক্ষপটের উপর প্রতিফলিত হয়। ফলে সেখানে 
বন্তটির একটি প্রতিরূতি বা! ছবির স্থষ্টি হয়। এই প্রতিকৃতিটি কিন্ত বইয়ের 
পাতায় ছাপা ছবির মত, ছি-আয়তন-বিশিষ্ট যার কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে, 
বোধ বা গভীরতা নেই। কিন্ত আমরা তো বস্তটিকে জ্রি-আয়তন-বিশিষ্ট বস্ত 
হিসেবেই প্রত্যক্ষ করে থাকি । কাজেই প্রশ্ন উঠবে, অক্ষিপটে প্রতিফলিত 
ছবিব যখন কোন গভীরতা থাকে না তখন আমর! দূরত্ব, গভীরতা বা 
ত্রি-আয়তন প্রত্যক্ষ করি কি ভাবে? এর কারণগুলিকে আমর! মোটামুটি 
ছু'ভাগে ভাগ করে নিতে পারি, যথা-_ 

এক চক্ষুমূলক কারণ ( 70০000০9121: চ৪০60:5 ) ও 

ছিচক্ষুনূলক কার (81700018 ঢ8০605 )। 

এখন কারণগুলির সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাঁক-_- 

(ক একচক্ষুনুলক কারণ (11070000191 77206075) £ যখন আমরা 
একটি চোখ ব্যবহার করি তখন নীচের কারণগুলি আমাদের গভীরতা ও 
ত্রিআয়তন দেখতে লাহায্য করে। এগ্তলিকেই এক চক্ষমূলক কারণ বলা হয়ে 
থাকে । অবশ্ত বলাই বাহুলা যে, এই কারণগুলির দ্বি-চক্ষুমূলক দর্শনের ক্ষেত্রেও 
সমভাবে গ্রযোজ্য হবে। 

[এক] বস্তর আয়ভন (512০): কোন বস্তর শ্বাভাবিক আয়তন 
সম্ঘদ্ধে আমাদের লকলেরই একটা ধারণা! আছে। বস্তটি যত্ত দুরে থাকে, 
তার আয়তন বিশেষ করে উচ্চতা তত ছোট দেখায়। ঠিক মাথার উপরে 


সংবেদন ও সংরক্ষণ ১৬৯ 


একটা চিল উড়লে যত বড় দেখায়, অনেক উ চুতে উড়লে তার চেয়ে অনেক 
ছোট দেখায়। 

[ছুই] বস্তর বাধ! (10650510107) 08 0016005 )£ কোন 
একটি বস্ত যখন অন্য আর একটি বস্তুকে আড়াল করে বাখে, তখন যেটি সম্পূর্ণ 
দেখা যাচ্ছে সেটি নিকটে এবং যেটি আংশিক ভাবে দেখা যাচ্ছে-_সেটি দূরে 
অবস্থিত বলে ধরে নেওয়া হয়। ক্বতরাং কোন বস্ত যে পরিমাণ অস্পষ্ট 
দেখায় সেটি যে সেই পরিমাণ দূরে আছে তা৷ আমরা বুঝতে পারি। 

[তিন] রেখামূলক অনুপাত ( [41021 75506006152) £ ছুটি 
সমান্তরাল সরলরেখা আমাদের থেকে যত দুবে চলে যায় ততই তাদের 
মাঝখানের দুরত্বটি (বস্তৃতঃ এক থাকলেও ) ক্রমশঃ যেন কমতে কমতে 
শেষে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে বলে মনে হয় রেল ল|ইনের উপর 
দাড়ালে মনে হয় লাইনগুলি যেন দূরে গিয়ে একটি বিন্দুতে মিশে গেছে। 
এই ক্রমহ্াসমান বিস্তৃতি থেকে আমরা দূরত্বের ধারণা করি। 

[চার] বায়বীয় অনুপাত (46191 06:505০5 ): যে বস্তুটি 
আমাদের কাছে থাকে, সেটিকে স্পষ্ট দেখা যায়। তার খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য- 
গুলিও আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। কিন্তু বস্তুটি যত দূরে অবস্থিত হবে, 
ততই মধ্যবর্তী বাতাসের পরিমাণ বাড়বে আর তার কলে ধূলো, বালি 
ইত্যাদিতে আমদের দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে বস্তুটি অস্পষ্ট দেখাবে। স্থৃতরাং 
কোন বস্ত যে পরিমাণে অস্পষ্ট দেখায়, সেটি যে সেই পরিমাণ দূরে আছে তা 
আমরা বুঝতে পারি। 

[পাচ] আলে! ছায় (1:16) 00 91716) £ বস্ত্র উপর আলো. 
ছায়ার বিন্যাস দেখেও আমর! তার দুরত্ব ও গণীরত নির্ণয় করতে পারি। 
যে বস্ত যত কাছে থাকে, সেটি তত উজ্জল দেখায়। আবার যে বস্ত যত দূরে 
থাকে তাকে তত বেশী অনুজ্জল বা আব্‌ছ। মনে হয। এই কারণে বছদূরে 
অবস্থিত গাছ-পালা বা পাহাড় পর্বত ধূসর দেখার। আবার গর্ত বা নীচু 
জায়গাতে ছায়ার স্থট্টি হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচু বা সমতল জায়গা 
আলোকিত দেখায় । 

[ছয়] লন্বন (27215 )£ যখন আমরা রেলগাড়ী বা মোটর-গাড়ীতে 
চড়ে ভ্রুতবেগে এগিয়ে চলি, তখন বাইয়ের দিকে মনে হয় পথের ছু'ধারের 
গাছপালা, ঘরবাড়ী, লোকজন নব ষেন দ্রতগতিতে আমাদের উন্টোদিকে 
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ছুটে চলেছে। কিন্তু দুরের গাছপালা, ঘরবাড়ী, পাহাড়-পর্বত সমান তালে 
আমাদের সঙ্গে একই দিকে ছুটে চলে বলে মনে হয়। দূরত্বের যাত্রা অন্থয়ায়ী 
চোখ সরানোর সঙ্গে সঙ্গে বস্তগুলির বৈষম্যপূর্ণ সঞ্চালনকে লম্বন (7812118%) 
বলে। কাজেই বস্তুর সঞ্চালন লক্ষ্য করে আমরা তার অবস্থিতির দূরত্ব নির্ণয় 
করতে পারি । 

[সাত] বস্তুর সংখ্যা ( টব 00562 ০0: 0616065 ) £ এটা আমাদের 
সাধ/রণ অভিজ্ঞত! যে, আমাদের ও একটি নিকটবত্তা বস্তর মধ্যে যতগুলি অন্ত 
গ্রকার বস্ত থাকে, তার তুলনায় আমাদের ও একটি দূরবর্তী বস্তুর মধ্যে অনেক 
বেশী অন্ত প্রকার বস্তথকে। যে কোন শহরের রাস্তায় ধ্রাড়িয়ে কাছে ও 
দুরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেই ব্যাপারটি বোঝা যাবে। কাজেই আমাদের ও নির্দিষ্ট 
বস্তটির মধ্যবর্তা বস্তৃগুলির সংখ্যা অনুযায়ী নিকট ও দূরের ধারণা অজিত হতে 
পারে। 

[অ|ট] সঙ্গতিবিধান (4.০০010100261077) £ আমরা যখন খুব কাছের 
জিনিস লক্ষ্য করি তখন চোখের মধ্যবর্তা লেন্সটি ( ০১৫-৪1] বা 1015 ) বেশী 
গোলাকার হয়ে ওঠে । আর দুরের জিনিম লক্ষ্য করার সময় সিলিয়ারী পেশীর 
চাপে লেন্সটি আরে। বেশী সমতল হয়ে পড়ে। চোখের এই পরিবর্তন 
আমাদেব নিকট ও দূর সম্বন্ধে একটা ধারণ! অর্জন করতে সাহায্য করে। 

দ্বিচক্ষুমূলক কারণ (91170900101 7850015 ) 2 দুরত্ব, গভীরতা ও 
ত্রি-আয়তন প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত কারণ কেবলমাত্র দি-চক্ষুমূলক 
প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেগুলিকে দ্বি-চক্ষ্মলক কারণ বল! হয়। সে সমস্ত 
কারণ হ'ল £-- 

[এক] কেক্দ্রী-ভবন (00256:6706 )£ কোন বস্তকে ভাল করে 
দেখতে হলে সেটিকে আমাদের ছুটি চোখের ফোভিয়ার সমরেখায় আনতে হয়। 
এর ফলে চোখের গোলকের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে হয় যাতে বস্তুটি 
ফোভিয়া ছুটির কেন্দ্রে আসে, কাছের বন্ভ দ্রেখার সময় চোখ দুটি ভিতরের 
দিকে সরে আমে, কিন্ত দূরের জিনিস দেখার সময় চোখ ছুটি প্রায় সমান্তরাল 
হয়ে উঠে। এ ইরূপ কেন্দ্রীভবনের ফলে চোখের মধ্যে যে পরিবর্তন আসে, তা 
থেকে মস্তিষ্ক দূরত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেয়। 

[ছুই] অক্ষিপটমুলক বৈষম্য (7২60791 101528:505 )3 আমাদের 
ছুটি অক্ষিপটে ছু'রকমের বিন্দু দেখা যায়__(ক) সদৃশ বিদ্দু (00755007016 


নংবেদন ও সংরক্ষণ ১৭১ 


00113) এবং (খ) অপদৃশ বিন্দু (101521:806 70010)5 )। কোন বস্ত হ'তে 
আলোক-তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়ে যখন ছুটি অক্ষিপটের সদৃশবিন্ুর উপর পড়ে, তখন 
বস্তটিকে আমরা একটি বস্ত হিসেবেই দেখি। কিন্ত যখন আলোক-তরঙ্গ 
পুরোপুরি ভাবে অক্ষিপট ছুটির অসদৃশ 'বিন্দৃতে পড়ে, তখন আর বস্তটিকে 
আমরা একটি বস্তু হিসেবে দেখি না, অবিকল এক রকমের ছুটি বস্ত প্রত্যক্ষ 
করি। যখন কোন বস্ত হ'তে আলোক-তরক্ বিচ্ছুরিত হ'য়ে ছুটি অক্ষিপটের 
সদৃশ বিন্দুর সন্লিহিত অসদৃশ বিন্দুগ্ুলির উপর গড়ে, তখন আমরা বস্তির দুটি 
পৃথক ( অথচ অবিকল ) প্রতিচ্ছবি না দেখে বস্তুটিকে একটি মাত্র বস্ত হিসেবেই 
প্রত্যক্ষ করি, কিন্ত বস্তটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সঙ্গে তার ঘনত্বও প্রত্যক্ষ করে 
থাকি। অক্ষিপট দু'টির অসদৃশ বিন্দুতে আলোক-তরদ্ বিচ্ছুরিত হয়ে পড়লে 
অক্ষিপট দুটিতে একই বস্তুর ছু”ট ভিন্ন জাতীয় গ্রতিচ্ছবির স্থষ্টি হয়। পরে 
নব মস্তিকের প্রভাবে ওই প্রতিচ্ছবি ছু'টি পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ( £056) 
হয়ে পড়ে। কিন্ত প্রতিচ্ছবি ছু'টি হুব্ছু এক প্রকারের হয় না বে তারা 
পুরোপুরি সম্পৃক্ত হতে পারে না। ফলে আমরা বস্তুটির ঘনত্ব দেখতে গাই। 
ছু'টি ভিন্ন জাতীয় প্রতিচ্ছবিকে মিলিয়ে একটি ছবি তৈরী করার যে ানসিক 
প্রচেষ্টা আমাদের আছে-_তাও বস্তটির ঘনত্বের ধারণা! দিতে পারে । 41১০৪ 
50019 উদ্ভাবিত সম্পূক্তক ( ১০০:৪5০০১৪) নামক যন্ত্রের সাহায্যে বিষয়টি 
প্রমাণ করা যায়। একই বস্তুর দু'টি সাধারণ দ্বিআয়তন-বিশিষ্ট সমতল ছবি 
নেওয়া হয়। ডান চোখ দিয়ে দেখলে বস্তটি যেমন দেখায় ঠিক সেই রকম 
একটি ছবি, আর বাম চোখ দিয়ে দেখলে যেমন দেখায় সেই রকম আর একটি 
ছবি। ছবি দু'টি তোল! হয় আড়াই ইঞ্চির ব্যবধানে_-কারণ আমাদের দু'টি 
চোখের মধ্যে ব্যবধান আড়াই ইঞ্চি। এইবার ছবি দুটি এ যন্ত্রে এমন ভাবে 
রাখা হয়, যাতে ডান দিক খেকে তোলা ছবিটি ভান চোখের দৃষ্টিপথে পড়ে, 
আর বামদিক থেকে তোল! ছবিটি বাম চোখের দৃষ্টিপথে পড়ে। এইবার 
যন্ত্রটির মধ্যে তাকালে চোখের সমানে ভেসে উঠবে একটি মাত্র ছবি-__যার দৈথ্য, 
প্রস্থ ও ঘনত্ব আছে। অর্থাৎ ছবি ছু'টিকে ফটোতে দেখতে যেমন লাগে, 
তেমন না দেখে খালি চোখে ওদের যেমন দেখায়, ঠিক সেই রকম দেখাবে। 
যে জায়গাটি ঢালু; তাকে ঢালু দেখাবে, যেখানে গর্ভ আছে, সেখানে গর্ভ 
দেখাবে, পুরু জিনিসকে পুরু দেখাবে । এই জাতীয় সিনেমাও আজকাল 
দেখানো হচ্ছে। 
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দু'চোখ দিয়ে না দেখে যদি একচোখ দিয়ে দেখি, তাহলেও বস্তর ঘনত্ব 
দেখতে পাই। এর কারণ হ'ল অগ্যান ও অক্ষিপটের বিন্দৃগুলির উত্তেজন]। 
এক চোখ বন্ধ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে দু'চোখ দিয়ে দেখার মত কাজ হয়। 

দূরত্ব প্রত্যক্ষণের ব্যাপারে অন্তান্ত ইন্দ্রিয় বিশেষত: নাক, কান ও ত্বক ও 
যথেষ্ট সহায়তা করে থকে । যখন কোন গন্ধ আমরা তীব্রভাবে অনুভব 
করি তখন বুঝতে পারি, গন্ধের উতসটি কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত। 
তেমনি কোন শব্দ যখন স্পষ্ট ভাবে শুনতে পাই তখন বুঝতে পারি শবটা! 
খুব কাছাকাছি জায়গ। থেকে আসছে । আবার খুব কাজের জিনিন আমরা 
স্পর্শ করতে পারি কিন্তু দূবের জিনিসকে তার কাছে না গিয়ে স্পশ 
করতে পারি না। 

ঘনত্ব প্রত্যক্ষণে পৈশিক অন্থভূতিও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে । 
চোখ বন্ধ রেখেও কোন বস্তর চারধারে (সামনে, পিছনে, ধারে, সবদিকে ) 
যদি আমরা হাত বুলাই, তাহ'লে বুঝতে পারব বস্তটির ঘনত্ব কি রকম। 
কোন্‌ কোন্‌ দিকে বা কোন্‌ দিক হতে কোন্‌ দিকে হাত ঘে|রাতে হ'ল, কতট! 
ঘোরাতে হ'ল, কী পরিমাণ পেশী সঞ্চালন করতে হ'ল তার অন্ৃভৃতি 
আমাদের মনে বস্তটির ঘনত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণার স্থি করবে। 

ফাই-ঘটনা (10101-1820701001)01 ) £ আমরা অনেক ক্ষেত্রে আপাত- 
গতি বা ভ্রান্তগতি প্রত্যক্ষ করি। যেমন, কলকাতার রাস্তায় নিয়ন লাইটের 
বিজ্ঞাপনে দেখি ফ্যানটি ঘুরছে, ব্যাটারী হাতে নিয়ে লোকটি দৌড়াচ্ছে, 
কেটুলী থেকে চা ঢাল! হয়ে যাচ্ছে পেয়েলাতে ইত্যাদি । এ সমস্ত ক্ষেত্রে 
আসলে বস্তৃগুলি স্থির বা গতিহীন। কিন্তু আমর তাদের গতিশীল দেখি। 
নিশ্চল বস্তুতে গতি প্রত্যক্ষ করার ঘটনাটিকে বলা হয় আপাত গতি-প্রত্যক্ষ বা 
ফাঁই-ঘটনা। চলচ্চিত্র হ'ল এই ঘটন। বোঝানোর শেষ্ঠ মাধ্যম । চলচ্চিত্রে 
ব্যক্তি বা বস্তর বিভিন্ন অবস্থার কতকগুলি স্থির ছবি একটি যন্ত্রের সাহায্যে 
পর্দার উপর অতি ক্রত পর পর ফেল! হয় (অন্ততঃ প্রতি সেকেণ্ডে ১৬টি ছবি) 
তাঁর ফলে সেই ব্যক্তি বা বস্তকে গতিশীল বলে মনে হয়। এর কারণ হ'ল, 
প্রথম চিত্রের যে দৃষ্িযুলক সংবেদন মনের মধ্যে একটি উত্তর-প্রতিরপ বা 
অহব্দেন (8661100880০ বা 2:0061:-521526101) ) রেখে যায়, সেটি পরের 
চিত্তের দৃষ্টিমূলক সংবেদনের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্থির চিত্রগুলির সাহায্যে একটি 
অবিরাম ব৷ নিরবচ্ছিন্ধ চলমাজ্র চিত্রের ধারণ! নিয়ে আমে । চোখের সাহায্যে 


সংবেদন ও সংরক্ষণ ১৭৩ 


গতি প্রত্যক্ষ করার বিষয়টি কিন্তু গেস্টাণ্ট মনোবিজ্ঞানীরা ত্বীকার করেন না। 
তারা বলেন, গতি প্রত্যক্ষ অহ্থমান-নির্ভর নয়। এই গতি প্রত্যক্ষ করার 
ক্ষমতা মনের একটা বিশেষ মৌলিক ক্ষমতা ৷ 
ওয়েবার-ফেক্নার জুত্র (৮/০১৪:-760071 [9 )£ কোন বস্ত 
প্রত্যক্ষ করতে হ'লে সেটিকে একটি নিয়তম তীত্রতার অধিকতর হতে হুবে, 
যার ০-য়ে কম তীব্রতা হ'লে তাকে আমরা আর প্রত্যক্ষ করতেই পারব না। 
এই তীত্রতাকে বলা হয় “সংবেদনার চৌকাঠ” (1ু]/0951010 ০৫ 
921758601)| তীব্রতার পরিমাণ বাড়তে থাকলে যে পরিমাণটির পর 
আমর। আর কোন প্রকার বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করতে পারি না সেই তীব্রতাকে বলা 
হয় "সংবেদনার সীমান্ত বা চরম বিন্দু” ([7618176 0£ 90751011165 )। এই 
সীমার বাইরে সংবেদনার কোন পরিবর্তন হয় না। এই ছুই সীমার যধ্যবর্তাঁ 
ক্ষেত্রকে বল! হয় “সংবেদনার সীমানা” (72786 ০: 52151911 )। 
ংবেদনার সীমানার মধ্যেও তীব্রতার সব রকম বৃদ্ধি আমরা প্রত্যক্ষ করতে 
পারি না। তীব্রতা কতটা বাড়লে সংবেদনা! কতট! বাড়বে, সে বিষয়ে জনৈক 
জার্মান মনোবিদ্‌ ওয়েবার (ড/০৮০:) প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি স্তর 
আবিফার করেছেন। তার মতে প্রত্যেক সংবেদনার ক্ষেত্রে তীব্রতার বৃদ্ধি 
প্রত্যক্ষ করতে হু'লে বস্তটির তীব্রতাকে একটি নিদিষ্ট হারে বা অন্থপাতে 
বাড়তে হবে। তিনি একটি নিভূল আংশিক সুত্র আবিষ্কার করেন, যেটি 
হল 2106 50000] 100162956 17) 3.0. 10112 0০ 561898010103১ 0.০ 
1550০171081 5211055 11016959 11) 4.0, 
৪-€ 10% হই) [021 9 9670580010১ [১- ১0100011, 


0 0017568/70.] 
একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা! যাবে। 
উদ্দীপক -_- বোধ 
16 গ্রাম কি বে৷ 
17 «7 শর 
18 *  -_ শর 
19 * - -এঁ- 
20 * - বো+]. (তীব্রতা বাড়ল )। 
2]--24 শপ বোশ] 


25 ৮ বো++1 (তীব্রতা বাড়ল)। 


১৭৪ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


প্রথমে বারে তীব্রতা বাল 16%$ বা 20 গ্রামে । দ্বিতীয় বারে তীব্রতা 
বাড়ল 20১? বা 25 গ্রামে। এখানে অন্গপাতটি &ঁ সকল প্রকার মংবেদনার 
ক্ষেত্রে তীব্রতা বৃদ্ধির এই অন্থপাত বা হার সমান নয়। 

শিক্ষামূলক দিক : শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে সংবেদন ও প্রত্যক্ষের স্থান 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । প্রকৃতপক্ষে এই দু'টিই হ'ল শিশুর শিক্ষার প্রাথমিক 
সোপান শ্বরূপ বা জনে প্রবেশ-পথ। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় 
সংবেদন ও গ্রত্যক্ষের যথাধথ শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফ্রয়েবেল, 
মন্টেসরী প্রভৃতি ইন্দ্রিয় শিক্ষণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
আবার 10216010) 01815 0:016001100000, 19100120015  1/661)00+ 
১০051 711701019 প্রভৃতির সাহায্যে প্রত্যক্ষ বা পর্যবেক্ষণের শিক্ষণ 
দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই সবের উদ্দেশ্তই হ'ল, শিশুর পর্যবেক্ষণ শক্তিকে 
উন্নততর করা। আধুনিক যুগে প্রতিটি শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীর 
কর্তব্য হ'ল ইন্দ্রিয়শিক্ষণের মাধ্যমে শিশুর সংবেদন ও প্রত্যক্ষকে উন্নততর 
শক্তিশালী করা_যাতে মে একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হতে 
পারে। প্রত্যক্ষের ভিক্তিই হ'ল অভিজ্ঞতা । কাজেই শিশুর অভিজ্ঞতা যাছে 
বাস্তবধরম্ণ ও তৃথিদায়ক হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। 


1 প্রক ॥ 


শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ 


(৪0৩ ০01 10068010081 17১৪5 0110106) 
[ কতকগুলি সংজ্ঞা £-- 


1, 28501001087 ৪ 60০ 0০১161%০ ১০1৪2)০9 ০1 130797) 92097192000 8100. 9911951001, 
8, 2.1277)00885. 


৪, 228০2১০1085 5৪ 5. 00516159 90180000 ০0 9020006 8100. 08085100180. 
£0020810. 


9, 1989 010০1085 2৪ 20 80591009 ০01 1109 9061161৩১০1 6139 11001510098] 11) :0156100 
০ 618০ 9205101072)67)65---7770028/0) 17, 


4. 20000805009] 78301010865 09815 7161) 609 1১921851000 01 170311822 7১61085 11) 
€40109,610229] 51 60861008,-/97570786 


5, £:00086107091 12৪০70০0108 1৪ 686 ১৮০০$ 01 6200 72১5 02901081091 ৪১০০৭ 0£ 
4400509680108] 810096100- 47 028, | 


মনোবিজ্ঞান কথাটির সঙ্গে বিজ্ঞান কথাটি যুক্ত ব'লে আমরা মনোবিজ্ঞানকে 
একটি বিজ্ঞান ছিসেবে ধরে নিতে পারি। কিন্তু এই বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত 
নবীন। বিভিন্ন বিজ্ঞানের আবির্ভাবের ইতিহাস পর্যালোচনা! কবলে দেখা 
যায়__জ্যোতির্বিষ্কাই বোধ হয় প্রথম বিজ্ঞান। তারপর আসে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান, তারও পরে জীব বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের আবির্ভাব অনেক পরে 
এবং সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদ। 
দেওয়া হয়। ১৮৭৯ সালে লিপংজিগ সহরে মিঃ তুগ্ড কর্তৃক প্রথম মনো- 
বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হুয়। 

এক একটি বিজ্ঞান এক একটি বিশেষ জাতীয় বিষয় ব1 বস্তর সম্বন্ধে 
আলোচনা করে। পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞানেরও একটি পৃথক বিষয়- 
ক্ষেত্র থাক। শ্বাভাবিক। এখন দেখা যাক এই বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত কি? 
যনোবিজ্ঞানের ইংরেজী প্রতিশবটি হল-_95০1১01085 ৯ ছুটি গ্রীক শব 
নিয়ে $5০1701055 কথাটির উৎপত্তি। একটি হস "85০1১০, ধার অর্থ 
হুল “3০০1 ব1৷ আত্মা; আর অপরটি হ'ল--10809' বা 9০1০6 যার অর্থ 
হ'ল বিজ্ঞান। স্তরাং এর বুৎপত্তিগত অর্থ হ'ন--আত্মার বিজ্ঞান। 
কিন্ত এই সংজ্ঞাটি দর্শন-শান্ত্রের উপর ভিতি ক'রে দেওয়া হয়েছে । এ বিষয়ঃ 


মাছের (51১6) যা বলেছেন, তা হ'ল--“মনোবিজ্ঞান হল দর্শনের সেই শাখা 
য| মানুষের মন বা আত্ম! নিয়ে আলোচন! করে ।” এই জাতীয় দার্শনিক- 
মনোবিজ্ঞানীদের কাজ আত্মার উৎপত্তি, স্বরূপ ও পরিণতি নিয়ে আলোচনা 
কর]। 

পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীর। কিন্ত উপরোক্ত সংজ্ঞাটি মেনে নিতে পারলেন ন|। 
মনোবিজ্ঞানকে আত্মার বিজ্ঞান হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে না বলেই 
তারা মনে করলেন এবং তার সপক্ষে তারা কতকগুলি যুক্তি দেখালেন । 
মোটামুটি ভাবে তাদের বক্তব্য ছিল-- 

(১) আত্মার বিজ্ঞান বললে মনোবিজ্ঞানকে দর্শন ও অধিবিষ্ভার (1০09- 
7175510$) শাখা ব! অংশ হিসাবে ধরে নেওয়] হয়। কিন্ত মনোবিজ্ঞান একটি 
পথক বিজ্ঞান । 

(২) আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিকেরা একমত নন। য৷ সর্বজনীন নয়, 
তা দিয়ে কোন বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে ন1। 

(৩) মনোবিজ্ঞান হল বিষয়নিষ্ঠ ও অভিজ্ঞত। ভিত্তিক বিজ্ঞান । বিজ্ঞান 
হুলেই ভা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ গ্রভৃতির উপর নির্ভরশীল হবে। কিন্ত আত্মা 
অতীন্ত্িয়। তাই তাকে নিয়ে কোন পর্যবেক্ষণ চালানে! অসম্ভব | কাজেই 
আত্মার বিজ্ঞান কথাটিই সম্পুর্ণ ভুল। 

মধ্যযুগে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা! দেওয়া হ'ল মনের বিজ্ঞান। এই সময় 
মনোবিদ্গণ মনে করতেন মনোবিদ্যায় থাকবে মন সম্বন্ধে নানা বৈজ্ঞানিক 
আলোচন]|। কিন্তু এখানেও নান! রকম অস্থবিধ। দেখা গেল। মন কথাটিও তো 
আত্মার মতই ব্যাপক। তাছাড়া ম্যাকৃডুগাল বলেন__“মন হুল ঘ্ধযর্থক শব্দ, 
এরই সংজ। দেবার প্রয়োজন আছে ।” কাজেই যে জিনিষ সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার 
ধারণাই গড়ে ওঠে নি, তাকে বিজ্ঞানের বিষন্নবস্ত করা যেতে পারে না। 
আবার তর্কশান্্, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতিও “মন” নিয়ে আলোচনা করে। এই 
“মন” আর মনোবিজ্ঞানের “মন”-_এই ছুটির মধ্যে কি পার্থক্য, তা সুস্পষ্ট 
ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। 

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার মনের পরিবর্তে চেতনা কথাটি ব্যবহার করে 
মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞ। দিতে চেয়েছিলেন চেতনার বিজ্ঞান হিসাবে । এর 
কিন্ত মন” ও “চেতনা” ছুটি শবকেই এক অর্থে ব্যবহার করেছিলেন । কিন্ত 
এখানেও অনেক অস্থবিধা দেখ! দিল, যেমন-_-চেতন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জিনিষ, 
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কাজেই এক জনের চেতনাকে কেবলমাত্র সে-ই প্রত্যক্ষ করতে পারে। কোন 
'একজন লোকের চেতনাকে অনেকে মিলে পর্যবেক্ষণ করতে পারে না। 
চেতনা সম্বন্ধে কোন সর্বজনীন মতে পৌছানো যায় না। মন বলতে কেবল 
নান চেতনাকেই বোঝায় না) মনের মধ্যে যে সমস্ত ধারণা, বাসনা, 
অনুভূতি ইত্যাদি আছে, তার! মাঝে মাঝে চেতনার মধ্যে আসে ঠিকই, কিন্ত 
'াধিকাংশ সময়েই তারা চেতনার বাইরেই থাকে। 

মনোবিজ্ঞান যখন “আত্মার? বিজ্ঞান ছিল তখন কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
শবেষণা করা সম্ভব ছিল না। কল্পনা, অনুমান প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই 
গবেষণ! চালিয়ে যেতে হুত। যখন মনোবিজ্ঞানকে 'মন' বা 'চেতনা'র বিজ্ঞান 
বলে ধরে নেওয়] হ'ল, তখন গবেষণার পদ্ধতি হ'ল-_অন্তর্নিরীক্ষণ (70০১- 
০0102) | নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলিকে যখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
নিজে নিজেই পরীক্ষা কর! হয়, তখনই তাকে অন্তনিরীক্ষণ বলে। যাই হোক্‌ 
এই পদ্ধতির উপর ভিত্বি করেই মনোবিজ্ঞানীর! অনেক নৃতন তথ্য ও তত্ব গড়ে 
তুলেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে একদল মনোবিজ্ঞানী এই 
পদ্ধতিটিকে এবং পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীদ্দের আবিন্কৃত তথ্য ও তত্বগুলিকে 
অগ্রমাণিত ও অন্থমনি-ভিত্তিক বলেই সেগুলি স্বীকার করে নিলেন না। এর! 
হলেন আচরণবারদী মনোবিজ্ঞানী । 

এই সমস্ত মনোবিজ্ঞানী বললেন মনোবিজ্ঞান হবে আচরণের বিজ্ঞান । 
গ্রধানতঃ ছুটি কারণে এরা আচরণকে ধনোবিষ্ঠার বিষয়বস্ভ বলে ধরে নিয়ে- 
ছিলেন। প্রথমতঃ আচরণ চেতনার মত ব্যক্তিগত নয়, অর্থাৎ কোন একজনের 
'আচরণকে অনেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ কোন একজনের 
আচরণ দেখেই আমর। তার চেতন ও চেতনাতিরিক্ত মনের পরিচয় পেতে 
পারি। কেউ যখন রাগ করে, বা! খুশী হয়, তখন সে যে রাগ করেছে ৰা সে 
যে খুশী হয়েছে, তা৷ কি করে বুঝতে পারা যায়? এক্ষেত্রে তাদের রাগ 
ৰ1 খুশীর অনুভূতি দেখতে পাওয়৷ যায় না। কিন্ত তার আচার-আচরণ, 
কথাবার্তা, দৈহিক পরিবর্তন (বাহিক ও অভ্যন্তরীণ ) ইত্যাদি লক্ষা করেই 
ঠিক করে নিতে হয় সে রাগ করেছে, না, খুশী হয়েছে! কিন্ত প্রশ্ন থেকে 
যায়-আচরণ কাকে বলব? ওয়াটসন কলেন-_-কোন উদ্দীপক (92038105) 
মান্ষের শরীরের উপর সক্রিয় হবার ফলে দেছে যে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া 
(7২250010736) দেখা দেয়--তাকেই আচবণ বলা যেতে পারে । আবার এই 
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মতবাঁদটি মেনে নিলে-মনোবিজ্ঞানকে বলা যেতে পারে উজ্লীপক-প্রতিক্রিয়! 
সম্পর্কিত বিজ্ঞান। 

আপাত দৃষ্টিতে আচরণবা্দী মনোবিজ্ঞানীরা যে সংজ্ঞ। দিয়েছেন বা! যে 
যুক্তি দেখিয়েছেন, সেটি বেশ ভাল বলেই মনে হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও 
কতকগুলি যুক্তি আছে। যেমন-_মান্গষের আচরণ তার চেতন মনেরই 
বাহা প্রকাশ ; সুতরাং আচরণ বলতে কেবলমাত্র দৈহিক পরিবর্তনই বোঝায় 
নাঁ_চেতনার পরিবর্তনকেও বুঝায়। তাছাড়া চেতন মনকে বাদ দিলে 
আমরা উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা! করতে পারি না। আবার 
কোন একটি উদ্দীপক জীবদ্দেহে কিরকম প্রতিক্রিয়া ঘটাবে তা নির্ণয় 
করে দেয় মন। সবচেয়ে বড় কথা হল আচরণবাদীর1 আচরণের ব্যাথা 
করতে যেয়ে মানুষকে একটি দেঁছবিশিষ্ট যন্ত্রে পরিণত করে ফেলেছেন । 

মনোবিজ্ঞানের বার বার সংজ্ঞা পরিবাতিত হ'তে দেখে ভ/০০৫০:০, 
একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন । তিনি বলেছেন-__চ£.9৮ 75501801985 
109 15 5001) 20 0০0 1 1050 105 00180, (1161) 16 19590 
০02550101155955, 16 5011 1795 72158510101 01 2. 10170. 

যাই হোক্‌, বিভিন্ন দ্রিক বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি__দেহগত 
ও চেতনাগত উভয় গ্রকার আচরণই হুল মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত। এক 
কথায় বলা যেতে পারে, সম্পূর্ণ মানষটিই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত। ম্যাকৃড়ু- 
গালের মতে, মনোবিজ্ঞান হুল জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান 
(69510৬2 551218০৩ )। উড ওয়ার্থের মতে, পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ সম্পকীঁয় বিজ্ঞানই হল মনোবিজ্ঞান । 

পরিশেষে বল! যেতে পারে-_-মনোবিজ্ঞান একটি বাস্তবধর্মী, আচরণ 
সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান কোন্‌ পরিস্থিতিতে প্রাণী কিভাবে আচরণ 
ফরে থাকে, এই বিজ্ঞানে সে মন্বদ্বেই আলোচন! কর! হয়ে থাকে । কোন 
একটি বিশেষ আচরণ ভাল ন! মন্দ, কি পরিস্থিতিতে কি রকম আচরণ 
করা উচিত এ সবের আলোচনা করা মনোবিজ্ঞানের উদ্দেস্ঠ নয়। প্রাণীর 
আচরণের ভিত্তিতে মানপিক প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিন্তাস, গতি 
প্রকৃতি, নিয়ম, কারণ ও পরিণাম ব্যাখ্যা করা এবং মানসিক প্রক্রিয়ার, 
সঙ্গে ষে সমস্ত দৈহিক প্ররক্রিয়। যুক্ত আছে, সেগুলির বর্ণনা করাই হল 
মনোবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য! 
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মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা :__অন্তান্ অনেক বিজ্ঞানের মতো 
মনোবিজ্ঞানকেও প্রধানতঃ ছুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই ছুটি ভাগ 
হল-_(১) জাধারণ বা বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান (7915) এবং (২) 
ব্যবহারিক বা ফলিত মনোবিজ্ঞান (4115 )। বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানে 
প্রাণীর বিভিন্ন ধরনের আচরণগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর! হুয়। ব্যবহারিক 
মনোবিজ্ঞানে কিভাবে এ সমস্ত নিয়মকে আশ্রয় করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাণীর 
আচরণ নিয়ন্ত্রিত কর] যেতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা কর! হয়। 
এই দুটি প্রধান ভাগের উপর ভিত্তি করে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার 
উদ্ভব হয়েছে। কতকগুলি শাখা হজ প্রাণী মনোবিজ্ঞান ( £১21702] ), 
শিশু-মনোবিজ্ঞান (01210 ), অস্বাভাবিক মনের বিজ্ঞান ( /১0501009] ), 
অমাজ-মনোবিজ্ঞান (500121 ), শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান ( :0০961019] ) শ্রম 
ননোবিজ্ঞান (115085018]1 ), পরিসংখ্যান-মনোবিজ্ঞান (96801561081 ) 
প্রভৃতি। আমাদের আলোচনার বিষয়বন্ত হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। এই 
ধাখাটি মনোবিজ্ঞানের ব্যাবহারিক রূপ। এতে শিক্ষার্থীর আচরণ সম্বন্ধেই 
'প্রধানতঃ আলোচন। কর। হয়ে থাকে । আমরা কেমন করে শিখে থাকি, 
কিভাবে মনে করি ও ভুলে যাই, কিভাবে শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব 
খঠিত হয়, শিক্ষার সাফল্য কিসের উপর নির করে, কোন্‌ পদ্ধতি 
অবলম্বন করলে শিক্ষা সহজ ও স্থায়ী হয়, এই সমস্ত বিষয়ের আলোচন। 
করা হয় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে । শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান যখন প্রথম গড়ে ওঠে 
তখন সাধারণ মনো বিজ্ঞানের ( 921508] ) যথেষ্ট সাহায্য নিতে হয়েছিল 
সত্য, কিন্ত পরবর্তী কালে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি পৃথক ও স্বয়ং সম্পূর্ণ 
বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর জন্ত বল! হয়--শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
তার উৎপত্তির ভন্য সাধারণ মনোবিজ্ঞানের নিকট যে খণ গ্রহণ করেছিল 
তা সম্পুর্ণ পরিশোধ করেও সাধারণ মনোবিজ্ঞানকে আবার কিছু খপ 
দিতেও সক্ষম হয়েছে। যাই হোক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান যখন শিক্ষার সঙ্গে 
অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত, তখন গুথমে আমাদের শিক্ষার ম্বরূপটি কি, 
ত৷ জানতে হুবে। 

শিক্ষার স্বরূপ (৪6৪7০ ০01 7:09680107) £--শিক্ষার ইংরেজী প্রতিশব 
'£0০86101) এসেছে ল্যাটিন শব্ধ 7০66 থেকে । শব্দটির অর্থ হল কোন্‌ 
কৌশল আয়ত্ব কর বা কোন তথ্য সংগ্রহ করা। সভ্যতার প্রথম প্রভাতে 
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মন্ষ সার্থক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে তথ্য আহরণ করত, তাকেই 
বলা হত শিক্ষা। সাধারণ মানুষ শিক্ষা বলতে যা বোঝে তা হুল বিভ্ভালয় ব! 
অনান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থ-লন্ধ বিদ্যা । কিন্তু এটিকে শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ 
বলা যেতে পারে। এই সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার অর্থ হল কোন বিশেষ 
সামাজিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্্ের জন্য ব্যক্তিকে প্রস্তত করা। বল! 
বাহুল্য এ শিক্ষা! সমগ্র জীবন-ব্যাপী নয়, এ মানুষের জীবনের বিশেষ 
বিশেষ স্তরের মধ্যেই সীঙ্ষাবদ্ধ থাকে । 

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ :__এই সংকীর্ণ অর্থ থেকেই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের 
জাতিভো কৃষ্টি হয়েছে। যে সমন্ত লোক লিখতে-পড়তে জানে, যাদের 
বই পড়ার অভ্যাস আছে তাদের আমর! শিক্ষিত বলে থাকি । আর যার: 
লিখতে পডতে জানে না, যাদের বই পড়ার অভ্যাস নেই তার্দের বলে 
থাকি অশিক্ষিত। তাহলে দেখ! যাচ্ছে-__এই অর্থে শিক্ষা আক্ষরিক জ্ঞান 
ছাড়া আর কিছু নয়। 

শিক্ষার ব্যাপক অর্থঃ প্রকৃত যে শিক্ষা_তার পরিসীমা অনেক 
বড়। শিক্ষা ও জীবন সমপর্যায় ভুক্ত । শিক্ষা হল সমগ্র জীবন-ব্যাপ; 
একটি প্রক্রিয়া! | ব্যাপক অর্থে শিক্ষী কোন বিশেষ ব্যক্তির বা জীবনের 
কোন বিশেব সুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। যে কোনও নৃতন অভিজ্ঞত' 
যা শুধু মানুষ কেন, যে কোন প্রাণীর বর্তমান আচরণকে পরিবতিত কবে 
নৃতন আচরণের স্যট্টি করতে পারে, তাকেই শিক্ষা বল যেতে পারে। 
এক কথায় বল যেতে পারে, আচরণের পরিবর্তনই হল শিক্ষা । এই 
অর্থে শিক্ষার সরু জন্ম থেকেই। সারা জীবন ধরে চলে এর বিকাশ 
মৃত্যুতে হয় এর শেষ। এই অর্থে আমরা বলতে পারি, প্রতিটি 
মানবসস্তানই শিক্ষার্থী, বিশ্ব-প্রকৃতি হ'ল শিক্ষক, পাঠশালা হ'ল উদার 
উন্মুক্ত প্রকৃতি, আর শিক্ষার সময় হ'ল সমগ্র জীবন । 

সব আচরণ কিন্তু শিক্ষা নয় £__সব আচরণকেই কিন্তু শিক্ষা বল: 
যায় না। আচরণের পরিবর্তন যদ্দি অবাঞ্চিত হয়, তবে তাকে শিক্ষ' 
বল) যাবে না। যে সমস্ত পরিবর্তন নীতিশাস্ত্র-সম্মত, মানুষের জীবনে 
বাচ্ছনীয় ও সামাজিক আদর্শ লাভের পক্ষে সহায়ক, সেই সমস্ত পবি- 
বর্তনকেই আমরা “শিক্ষা' বলব। পক্ষান্তরে, মিথ্যা কথা বলা, চুরি কর। 
প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজও জীবনে পরিবর্তন আনে। কিন্তু এই সমস্থ 
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আচরণ অবাঞ্ধিত, অসামাজিক ও নীতিশাস্ব বহৃভূতি বলে আমর 
এগুলিকে "শিক্ষা" বলতে পারব না । 

পরিশেষে এ কথা বল] যেতে পারে, শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ হবে ব্যক্তির ও 
সমাজের অস্তিত্বের সংরক্ষণ এবং তাদের উভয়েরই উন্নয়ন। ব্যক্তির আচরণকে 
নিয়ন্ত্রিত করতে হবে ব্যক্তি ও সমাজের যৌথ আদর্শের আলোকে । 
কাজেই ব্যক্তি ও সমাজ, এই ছুটির অস্তিত্ব ও অগ্রগতির জন্য যে সমস্ত 
স্থনির্বাচিত, সুনির্দিষ্ট ও সমাজ-স্বীকৃত আচরণ প্রতিটি সমাজের শিশু অর্থাৎ 
ভবিষ্যৎ নাগরিকর্দের আয়ত্ত করতে সাহায্য কর! হয়, সেই সমস্ত আচরণই 
হল “শিক্ষা” । পৃথিবীর প্রায় সমন্ত দেশেই এই বিশেষ আচরণগুলি শেখাবার 
জন্য কতকগুলি সমাজ অনুমোদিত সংস্থা থাকে । নাধারণ অর্থে এগুলিকেই 
আমরা স্কুল-কলেজ প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে থাকি। 

শিক্ষ। মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ £_ (8575 01 12050866079] [৪ 
ও180106% ) :_ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ কিন্তু সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে 
খুব একট! পৃথক নয় । আমরা আগেই জেনেছি-_শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের 
নীতিগুলি বিশেষভাবে প্রয়োগের ফলেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান নামে একটি 
পুথক অথচ ্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে। আগলে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
সাধারণ মনোবিজ্ঞানেরই একটি শাখা । শিক্ষা! বলতে আমর! ব্যক্তি ও সমাজ 
উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর আচরণগুলি আয়ত্ত করা বুঝি। আবার 
মনোবিজ্ঞানকে বলি--আমাদের আচরণ সম্বন্বীয় বিজ্ঞান । মনোবিজ্ঞানের 
কাজ হল-মনের বিভিন্ন আচরণ ব' প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, ম্বরূপ, গতি ও নীতি 
নৈর্বযক্তিকভাবে আলোচনা করা। শিক্ষাদান কর্মটিকে সহজ ও সরল করার 
জন্ত শিক্ষা-ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলির প্রয়োগ এবং শিক্ষাদানের 
সময় যে সমন্ত সমস্যার উত্তব হয়, সেগুলির সমাধানের জন্যই শিক্ষা- 
মনোবিজ্ঞানের শ্থষ্টি হয়েছে । এদিক থেকে দেখলে বল যায়-__শিক্ষা- 
মনোবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি সাধারণ মনোবিজ্ঞানের চেয়ে সংকীর্ণ। 
মানব মনে যে সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়। ঘটে থাকে, সেগুলির বিস্তারিত আলোচন। 
করার স্থযোগ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। এই মনোবিজ্ঞানের 
প্রধান আলোচ্য বিষয় হল-_ শিক্ষামূলক আচরণ। 

সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কতকগুলি পার্থক্য 
আছে। এর মধ্যে গ্রধান প্রধান পার্থক্য হ'ল :__সাধারণ মনোবিজ্ঞান মানব 
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আচরণের গতি গ্রক্কতি এবং গবেধণালন্ধ স্থত্র বা নিয়ম আবিফার করে। কিন্তু 
শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ হ'ল কেমন করে নতুন আচরণ কর! যায় বা কেমন 
করে কম পরিশ্রমে বেশী জিনিষ শেখানো যায় তাস্থির করা। এক্ম্ত অনেকে 
শিক্ষা-মনোবিজ্নকে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের “ফলিত-শাখা' বনে বর্ণনা! করে 
থাকেন। কিন্তু এটি কেবলমাত্র একটি ফলিত-শাখাই নয়, তার চেয়েও বেশী 
কিছু। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের গুত্র বা নিয়মগ্ুলিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রয়োগ 
করে এর কাজ শেষ হয় না; বরং সুরু হয়। এই সমস্ত হুত্র ব৷ নিয়ম প্রয়োগ 
করার সময় শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্ত। দেখা দেয়। তাছাড। শিখনেরও 
বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখা দেয়। এ সমস্ত সমস্যার সমাধান ও শিখনের 
প্রকারভেদের সংব্যাখ্যানের জন্য ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন । এই গবেষণাউ 
হ'ল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের মূলকথা। এদিক থেকে দেখলে বলতে হয়, সাধারণ 
মনোবিজ্ঞান থেকে মাল-মশল। সংগ্রহ করে শিক্ষা-মনোবিজঞান যে সৌধটি নির্যাণ 
করেছে তাৰ নির্মাণ কৌশল যেমন নৃতন, পরিধিও তেমনি ব্যাপক । শিক্ষার 
লক্ষ্য নিণঘ করে দেয় শিক্ষামুখী দর্শন । কিন্তু সেই লক্ষ্যকে কিভাবে সহজে 
বাস্তবায়িত করা ধায়, কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে তা আনন্দদায়ক হয়, শিখনের 
কার্ধকরী পরিস্থিতি কোন্টি, কেমন করে শেখ! 'জিনিষ অনেকদিন ধরে মনে 
রাখা যায়, ভুলে ঘায় কেন, মনোযোগ কিভাবে দেওয়া সম্ভব, এই সমস্ত 
প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়। হ'ল শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কাজ । 

প্রায় প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রমে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে একটি 
আবশ্তিক বিষয় হিসাবেই অস্ততূক্তি কর] হয়েছে। এর কারণ হ'ল-_শিক্ষার 
সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্কমান। এখন দেখা যাৰ্‌ 
-মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার সম্পর্কটি কি রকম! 

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার সম্পর্ক £ মনোবিজ্ঞান কাকে বলে, আর 
শিক্ষার স্বরূপই বা! কি, তা আমরা আলোচনা! করেছি । শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে 
বল! হয়েছে__ষে সমস্ত অভিজ্ঞতা কোন ন। কোন প্রকারে আমাদের আচরণের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে তার মধ্যে একট! পরিবর্তন আনতে পারে--নে সমস্ত 
অভিজ্ঞতাই হ'ল শিক্ষা। মনোবিজ্ঞান হল আমাদের আচরণ সম্বন্কীয় বিজ্ঞান। 
আমরা কেন বিশেষ বিশেষ আচরণ করে থাকি, কোন্‌ পরিষ্কিতিতে কি রকম 
আচরণ ঘটতে পারে, বিভিন্ন আচরণের ক্ষেত্রে কোন সাধারণ বা৷ সর্বজনীন 
শু পাওয়া যায় কিনা, সে সমস্ত নির্ণয় করাই হ'ল মনোবিজ্ঞানের কাজ। 
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শিক্ষা বা শিক্ষাতত্বকে বল! যেতে পারে আচরণের ব্যবহারিক বা প্রয্মোগমূলক 
দিক। শিক্ষাতত্ব যেমন মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, মনোবিজ্ঞানও তেমনি 
শিক্ষাতত্বের উপর নির্ভরশীল । শিক্ষাতত্ব যখন মনোবিজ্ঞানের নিকট থেকে 
আচরণের মূল স্ত্রগুলি গ্রহণ করে নূতন আচরণ স্য্টি করে বা আচরণের 
পবিবর্তন ঘটায় তখন শিক্ষাতত্বকে মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল বলা যেতে 
পারে। আবার মনোবিজ্ঞান যে সমস্ত শুত্র নির্ণয় করে দেয়, সেগুলি যথার্থ 
কি না বা গ্রহণ যোগ্য কি না_তা৷ বিচার কর। যায় শিক্ষাতত্বের সাহায্যে 
এ দিক থেকে বিচার করলে বল! যেতে পারে মনোবিজ্ঞান শিক্ষাতত্বের নিকট 
খণী। 

শিক্ষায় মমোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়ত৷ :-_-শিক্ষাঙ্দান কার্যটি সহজ ও 
সার্থক করে তুলতে হলে মনোবিজ্ঞানের মূল হুত্রগুলি সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক 
জ্ঞান থাক। প্রতি শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদের পক্ষে একাস্ত প্রয়োজনীয় । বিষয়বস্ত 
সত্বদ্ধে যথেষ্ট পাগ্ডিত্য থাকলেই স্থ-শিক্ষক হওয়া যায় না। অথচ প্রাচীনকাজে 
শিক্ষকের! পাগ্ডিত্য বা পু থিগত বিদ্যার উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন। 
শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি শিক্ষক, বিষয়বস্ত ও শিক্ষার্থীর স্থান আলোচন। কর! যায়, 
বে দেখা যাবে-_ পূর্বে শিক্ষক ও বিষয়বস্তর প্রাধান্যই ছিল বেশী। কিন্ত যাকে 
শিক্ষ। দেওয়া হবে, তার সম্বন্ধে কোনরকম বিবেচনাই কর] হ'ত না। এই 
প্রসঙ্গে 40903 এর বিখ্যাত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন-"[17৩ 
668.01121 5501593 7012 [.9:7--এই বাক্যে ছুটি কর্ষ আছে । একটি হল 
“জন” এবং অপরটি হ'ল-“ল্যাটিন” । শিক্ষকের ল্যাটিন সম্বন্ধে অর্থাৎ শিক্ষার 
বিষয়বন্ত সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা যেমন প্রয়োজন, 'জন' সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও তেমনি 
প্রয়োজন । এক কথায়, তাকে 'জনকে' জানতে হবে । জনকে" জানার অর্থ 
হ'ল__জনের মানসিক গঠন, আগ্রহ, মনোযোগ, বুদ্ধি, মেজাজ, প্রকৃতি ইত্যাদি 
সম্দ্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা । এইজ্ঞান আহবণে সাহায্য করতে পারে একমাত্র 
যনোবিজ্ঞান | 

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আচরণ আয়ত্ত করাকেও আমরা শিক্ষা আখ্যা 
দিতে পারি । কোন বিশেষ আচরণ শিক্ষা দ্রিতে হলে সেই আচরণটির স্বরূপ 
ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জান থাকা! একান্ত প্রয়োজন । যাঁকে আচরণটি শেখাতে হবে, 
সে কিভাবে শ্বন্পতম প্রয়াসে আচরণটি আয়ত্ব করতে পারবে; কি করলে 
'আচরণটির অঙ্থশীলন তার নিকট তৃপ্তিকর হবে, কোন্‌ পরিবেশ শেখার অনুকূল, 
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এ সমস্ত জানা থাকলে শেখা এবং শেখানোর কাজ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের নিকট 
সহক্ত হতে বাধ্য। প্রাচীনকালে শিক্ষাদান পদ্ধতি মোটেই মনোবিজ্ঞানসম্মত 
ছিল ন1 বলে শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ ও প্রচেষ্টা প্রায়ই নি'্ষল হ'ত । বর্তমান যুগে মনো- 
বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে ষেরকম পরিবর্তন নিয়ে এসেছে সে রকম অন্য কোন 
বিজ্ঞান পারে নি। মনোবিজ্ঞান তার সতর্ক দৃষ্টি শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই 
প্রসারিত করেছে । শিক্ষার পদ্ধতি, মনে রাখা, ভূলে যাওয়া, মনোযোগ, আগ্রহ, 
শান্তি ও পুরস্কার, অসঙ্গতি ইত্যাদি বহুবিধ শিক্ষা-সংক্রাস্ত সমস্যা সম্বন্ধে 
মনোবিজ্ঞান নৃতন ভাবে আলোকপাত করায় আমরা আমাদের প্রাচীন 
দৃষ্টিভঙ্গী বদলে নৃতন দৃষ্টি লাভ করেছি। এতদিন যে শিক্ষার ভিতি ছিল 
অলীক কল্পনা ও মিথ্য। বিশ্বাস__এখন তার ভিত্তি হ'ল সজীব ও গতিশীল 
বিজ্ঞান । 

সামগ্রিক শিক্ষাকে তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে দেখ। যেতে পারে :_ লক্ষ্য, 
বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি । শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে, বা! কি হওয়। উচিত, সে সম্বন্ধে 
আলোচনা করে শিক্ষার্য়ী দর্শন। শিক্ষাই জীবন--আবার জীবনই শিক্ষা। 
বিভিন্ন যুগে মানুষের জীবন সম্বন্ধে অন্ভৃতি ও ধারণাই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করে 
এসেছে। বিভিন্ন দার্শনিক জীবন ও বিশ্বত্রন্ষা্ড সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ 
করেন, সেই দৃ্টিভঙ্গীই শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করে দেয়। শিক্ষার বিষয়বস্ত কি 
হবে তা নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্যের উপর । অর্থাৎ বিষয়বস্তও পরোক্ষভাবে 
শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনের উপর নির্ভরশীল। “কি পড়ানো হবে”_ এর উত্তর 
ঘদিও শিক্ষাপ্য়ী দর্শন দিচ্ছে, তবুও সেটি “কেমন করে পড়ানে। হবে” 
তার উত্তর দিতে পারে একমাত্র শিক্ষাপ্য়ী মনোবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান 
উদ্দেস্তের চেয়ে উপায়ের দিকেই মনোযোগ দেয় বেশী করে। অবশ্য এ কথা 
বলার অর্থ এই নয় যে শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্ব নির্ধারণে মনোবিজ্ঞানের 
একেবারে করণীয় কিছু নেই। শিক্ষার লক্ষ্যটি কেবলমাত্র স্থির করে দিলেই 
শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হল না। সেটিকে কার্যে পরিণত না করতে পারলে 
লক্ষ্যের কোন মৃল্যই থাকে না। এ লক্ষ্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে 
সাহায্য করে--মনোবিজ্ঞান। আবার দর্শন বিষয়বস্ত নির্ধারণ করে দিলেও" 
মনোবিজ্ঞানই বলতে পারে-__-এঁ বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কতটা প্রয়োজনে আসবে, 
তা তার মানসিক বিকাশের অন্গকৃল কি না, এ বিষয়বস্ত শেখানোর 
উপযুক্ত পরিবেশ কোন্টি- ইত্যাদি। তবে লক্ষ্য ও বিষয়বস্তর ক্ষেতে 
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মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র অত্যন্ত সন্ধীর্ণ হলেও পদ্ধতির ক্ষেত্রে যনোবিজ্ঞানের 
একাধিপত্য আজ অনন্বীকার্ধ। শ্রেণীতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই পৃথক সত্ব ঃ 
একের সঙ্গে অপরের কোন মিল নেই। সেখানে বিষয়বস্ত সম্বন্ধে শিক্ষকের 
অখণ্ড জ্ঞান থাকলেও ত৷ তাঁকে শ্রেণীকক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে 
না। প্রত্যেক শিক্ষককেই জানতে হবে-_শিক্ষার্থী কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ 
করে; কি করলে শিক্ষাদান কার্যটি আরো! সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোল। 
যায়, কেমন করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ স্থ্টি কর! যায়, কি করে তার তুলে 
যাওয়ার হার কমানো! যেতে পারে--ইত্যার্দি আরে। নানাবিধ জ্ঞাতব্য 
বিষয়। শিক্ষার সার্থকত] নির্ভর করে মূলতঃ শিক্ষা প্রক্রিয়ার কার্যকরিতার 
উপর। একমাত্র কার্ধকরী পদ্ধতিই সার্থক শিক্ষার্দীনে সাহায্য করতে 
পারে । 

কেবলমাত্র এই তিনটি ক্ষেত্রেই নয়, আরে] নানার্দিকে মনোবিজ্ঞান শিক্ষাকে 
সার্থক, প্রাণবস্ত ও কার্ধকরী করে তোলার চেষ্টা করেছে ও করছে। 
এগুলিকে আমর! শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের অবদান হিসাবে আখ্যা দিতে 
পাঁর। শিক্ষাতত্ব এগুলির উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। এগুলির সম্ববে 
সংক্ষেপে আলোচনা কর। হল £-- 

১। ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি 2_ প্রতোক মানুষ একে অপরের থেকে 
সম্পূণ স্বতন্ত্র। শিক্ষার্থীরাও তাই। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর দৈহিক 
মানসিক, প্রক্ষোভিক ইত্যাদি বিভিন্ন পার্থক্যের কোন প্রকার বিবেচন৷ করা 
হত না। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল- শিক্ষার্থীদের 
বিভিন্নতা ও বৈষম্য অনুযায়ী পৃথক পৃথক শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থা করা, এর জন্য 
শিক্ষার বিষয়বন্ত ও পদ্ধতিকে পরিবর্তনশীল ও বহুমুখী কর] হচ্ছে_এবং 
সেই শিক্ষাকেও ব্যক্তিমুখী করে তোলা হচ্ছে। 

২। শ্লিক্ষ। গ্রহণের নিয়ম $--সব বিষয় একই নিয়মে শিক্ষা দেওয়া 
যায় না, আবার সকল শিক্ষার্থীকও একই নিয়মে শিক্ষ। দেওয়া যায় 
না। আধুনিক মনোবিজ্ঞান থেকেই জান! গেল শিক্ষার বিষয়বস্তর পা কায 
অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতিও পৃথক হুবে। শিক্ষাদানের বিভিন্ন নিয়ম জান! 
না থাকলে শিক্ষকের পক্ষে কার্ধকরী শিক্ষাদান কর! সম্ভব নয় । 

৩। ব্যক্তিসগ্তার ক্রমবিকাশ £ শিক্ষা হল শিশ্তর অভ্যন্তরীণ সপ্ত 
সভ্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ। এই অর্থে শিক্ষা জীবন-বিকাশের সামগ্রিক 
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বূপ। জীবনের বিকাশ আবার একটি স্তরেই পূর্ণতা লাভ করে না; 
বিভিন্ন স্তরে তা পূর্ণতা লাভ করে। শিক্ষা এই বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী 
পরিকল্পিত হবে। ব্যক্তিসতার বিভিন্ন দিকের বিকাশের ধার এক নয়, 
তাঁদের প্রত্যেকের নিজন্ব ধারা ও পথ আছে। শিক্ষাকে সার্থক করে 
তুলতে হলে ব্যক্তিসতার ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে হবে। 

৪। বুদ্ধি :--শিশু কিভাবে শিক্ষাগ্রহণ করবে-_তা৷ নিতর করে শিক্ষার্থীর 
বুদ্ধির উপর। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষিপ্রতা এবং সাফল্য দুই-ই নির্ভর করে 
বুদ্ধির উপর। এই জন্য শিক্ষার্থার বুদ্ধির প্রকৃতি জানা যেমন প্রয়োজন 
_তা পরিমাপ করাও সমান প্রয়োজন । আধুনিক মনোবিজ্ঞান থেকে 
আমরা বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি । 

৫| সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, বংশধার। প্রভৃতি :--শিক্ষা নিতর 
করে সহজাত গ্রবৃতি, গ্রক্ষোভ, বংশধারা, পরিবেশ ইত্যাদির উপর। 
শিক্ষা! একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া । শিক্ষার যেমন ব্যক্তির উপর গ্রতিক্রিয়। 
আছে, তেমনি প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, বংশধারা, পরিবেশ ইত্যাদিও শিক্ষার 
উপর প্রভাব বিস্তার করে। মনোবিজ্ঞান এই সমস্ত তথ্য আদোচন] করে 
শিক্ষাকে সহজ ও সাক করে তুলেছে। 

৬। মনোযোগ দেওয়া, ভুলে বাওয়া, মনে রাখ £__মনোবিজ্ঞানের 
ব্যাপক অস্থসন্ধান ও গবেষণার ফলে মনোযোগ দেওয়া, ভুলে যাওয়া, 
মনে রাখা ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়৷ সপ্ঘদ্ধে নান! গ্রয়োজনীয় তথ্য 
পাওয়। গেছে। এইগুলির সহায়তায় শিক্ষণ পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত করে 
গড়ে তোলা! সম্ভব হয়েছে। 

এ। দ্র্জগত মনোবিজ্ঞান :₹_দলগত মনোবিজ্ঞান বা গণ-মনোবিজ্ঞান 
শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার্থী একক সত্তা হলেও 
মে কোন একটি দলের সভ্য। তাছাড়া তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়-_ 
তার চারদিকে ঘে সমস্ত ব্যক্তি আছে তাদের আচরণের ছার।। বর্তমান 
শিক্ষাদানের প্রথাও দলগত। সেই জন্য এই শাখাটির প্রয়োগ শিক্ষার 
ক্ষেত্রে এখন প্রায় অপরিহার্য । 

৮। মনোবিজ্ঞানসল্মভ পরিমাপ পদ্ধতি ঃ কেবলমাত্র বুদ্ধি পরিমাপ 
করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেই মনোবিজ্ঞানের কাজ শেষ হয়ে যায়নি। বুদ্ধি 
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ছাড়। আরে! অনেক মানসিক শক্তি ও প্রক্রিয়া পরিমাপ করার গ্রয়োজন--শিক্ষ। 
কার্ধটিকে সহজ করার জন্য। তাছাড়া কোন একজন শিক্ষার্থী কতটা! শিক্ষ। 
গ্রহণ করতে পারল, ভবিষ্ততে আর কতটা গ্রহণ করতে পারবে__-এ সমস্তও 
জানা প্রয়োজন । অধীত শিক্ষা কতটা আয়ত্ত করতে শিক্ষার্থী পারল তার 
পরীক্ষা, ভবিষ্যৎ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতার পরীক্ষা, ব্যক্তিসত্তা, আগ্রহ, 
প্রবণতা বা ঝোঁক, মনোভাব ইত্যাদি পরিমাপ করার বিজ্ঞানসম্মত উপায় 
নির্ধারণ করে দিয়েছে এই মনোবিজ্ঞান । এই সমস্ত পরিমাপ-পদ্ধতি ঘে 
শিক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট উন্নত করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

৯। আচরণমুলক সমন্যা। £ মানুষের প্রত্যেকটি আচরণই হ'ল সঙ্গতি 
বিধানের প্রচেষ্টা । কিন্তু অনেক সময় মানুষের আচরণের মধ্যে বিভিন্ন গ্রকার 
অপসঙ্গতি দেখা ঘায়। শিশুদের আচরণও বাদ দেওয়া যায় না। যে সমঞ্ড 
শিশু পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতি সাধন করতে পারে না, তাদের বল! 
হয় অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশু । এই অপসঙ্গতির কারণ, ও তা দূর করার উপাস্র 
সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করে মনোবিজ্ঞান । 

এইজন্তই আমর! বলতে পারি, খিক্ষার এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখাশে 
মনোবিজ্ঞানের পদক্ষেপ হয় নি। বি্ভালয়ে, বিষ্তালয়ের বাইরে, গৃহে প্রত্যেক 
স্থানেযে কোন শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে মনোবিজ্ঞান তার সাহাযোর হাত 
বাড়িয়ে দিয়েছে । তবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান এককভাবে শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে 
সাহাধ্য করতে পারে না। মনোবিজ্ঞানের অন্তান্ত কতকগুলি শাখা যেমন 
শিশু মনোবিজ্ঞান, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান, প্রয়োগমূলক মনোবিজ্ঞান, 
চিকিৎসামূলক মনোবিজ্ঞান, দলগত মনোবিজ্ঞান, অ-স্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান, 
সামাজিক মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিও শিক্ষামনোবিজ্ঞানকে প্রসৃতভাবে সাহায্য 
করে এবং শিক্ষাপদ্ধতিকে সহজ ও সর্বাঙ্গহুন্দর করে গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহাষ্য 
করে। 

শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞানের পরিধি (56079) ; শিক্ষামূখী মনো- 
বিজ্ঞানের সামগ্রিক পরিসর ও তার আলোচ্য বিষয়বস্তকেই তার পরিধি বলা 
যেতে পারে। এই মনোবিজ্ঞানের কর্মপদ্ধতি শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার দিকে 
লক্ষ্য রেখেই গড়ে ওঠে । শিক্ষা-পদ্ধতি অন্গসরণ করতে যেয়ে যে সমস্ত আচরণ 
ঘটে থাকে এবং তার জন্য যে সমন্ত সমন্তার উদ্ভব হয়, সে সম্বন্ধে আলোচন। 
করাই হ'ল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ। সুবিধার জন্ত আমরা মনোবিজ্ঞানের, 
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পরিধিকে ছুটি পৃথক শাখায় ভাগ করতে পারি। একটি হ'ল-মানুষের মৌল 
প্রকৃতির আলোচনা (07181081 28006 01027) আর অপরটি ছ'ল- 
শিক্ষণ পদ্ধতির আলোচনা (935০001085 0£ [.98:178)। শিশু জন্মের সময় 
কি কি সহজাত গুণ বা ক্ষমতা] নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সে সম্বন্ধে আলোচন। ও 
গবেষণা করাই হ'ল প্রথম শাখাটির কাজ। এ সমস্ত গুণ বা ক্ষমতাকে শিক্ষা 
সৌধের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার কর! হয়। দ্বিতীয় শাখাটির কাজ হ"ল-শিক্ষক 
কি ভাবে স্বপ্পতম সময়ে সহজভাবে সার্থক শিক্ষ! দিবার জন্য পরিবেশটিকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, সে সন্বদ্ধে কার্যকরী পথের সন্ধান দেওয়া! । অবশ্ত এই 
দুটি শাখ। ছাড়াও আরে! অনেক দিকেই শিক্ষা পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান সাহায্য 
করে থাকে । শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য বলে আজকাল 
প্রায় সমস্ত শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমে এটি অন্তভূক্তি হয়েছে । প্রথমে শিক্ষা- 
মনোবিজ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা! কর! যাক্‌ £-- 

১। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রথম কাজ হ'ল শিশু মনের আলোচন! কর! । 
তার মনের প্রকৃতি, তার উপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব, তার সহজাত 
স্বপ্ত গুণাবলীর সন্ধান, অভিজ্ঞতালব্ধ বৈশিষ্ট্য ও গুণের সন্ধান, তার মানসিক 
অবস্থা ও বিকাশ, তার সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিক গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে 
আলোচন। করে মনোবিজ্ঞান । 

২। শিশুর প্রবৃত্তি ও তার সহগামী প্রক্ষোভ, কল্পনা! আবেগ ও ইচ্ছা, 
তার মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্ঘদ্ধে আলোচন! করে মনোবিজ্ঞান । 

৩। আচরণের শরীর তত্বযূলক ব্যাখ্যাও করে থাকে মনোবিজ্ঞান । 
প্রবৃত্িজাত আচরণ, প্রক্ষোভজনিত আচরণ, রিফ্লেল্স জাতীয় আচরণ ইত্যাদি 
সম্বন্ধে আলোচন। করে এই মনোবিজ্ঞান । মানসিক জীবনের দৈহিক ভিত্তিও 
মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু । 

৪। শিশুর বুদ্ধি ও ব্যক্তিলতার সঙ্গে সামগ্রস্ত রেখে তার আগ্রহ, মনো- 
ভাব ইত্যার্দি বিবেচন! করে শিক্ষার বিষয়বস্ত কিভাবে নির্ধারিত হবে, কিভাবে 
শিক্ষাদান করতে হবে__সে সম্বন্ধে আলোচন! করে মনোবিজ্ঞান । 

৫| ইন্্িয়গুলিই হচ্ছে আমার্দের অভিজ্ঞতা আহরণের পথ। শিক্ষা- 
ধানের সহায়ক হ'ল এই সমস্ত ইন্দ্রিয়। ইন্ছ্িয়লন্ধ জ্ঞানের শ্বরপ কি ও 
ই্জিয়ের অন্থশীলনকে কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ কর! যায়, মে 
সহ্থদ্দেও 'মালোছনা কৰে মনোবিজ্ঞান । 
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৬। শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্যা সন্বদ্বে আলোচন। করাই হ'ল 
এনোবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষাদানের সার্থকত৷ নির্ভর করে শিক্ষাপদ্ধতির 
উপর। শিক্ষার প্রণালী, হুত্র (2), গতি ও লীমা, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণা, 
ক্লান্তি, অবসাদ, বিরক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা! কর। হয় মনোবিজ্ঞানে । তা 
ছাড়া মনে রাখা, ভুলে যাওয়া, মনোযোগ দেওয়া, শিক্ষা-সঞ্চালন ইত্যাদি ও 
শিক্ষা! মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় । 

»। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। 
শিক্ষার্থীর লব্ষজ্ঞানের পরিমাপও তাকে করতে হবে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সার্থক পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্তাবন করে বহু দিনের একটি 
সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে । যাহ্বষের আচরণ বহুমুখী ও পরিবতন- 
শীল। এই বহুমূখী আচরণ ধারা ব্যাখ্যা করার জন্য শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষা- 
পরিসংখ্যান নামে একটি নৃতন শাখার উদ্ভাবন করেছে। তাছাড়। বিভিন্ন 
ঙ্গাতীয় অভীক্ষার প্রচলন সম্ভব হয়েছে একমাত্র মনোবিজ্ঞানের জন্য | 

৮। শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। যে আজ শিশু, সে 
মাগামীকালের ভাবী নাগরিক। বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে তাকে উপযুক্ত 
নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল! শিক্ষার কাজ। এর জন্য সামাজিক মনো- 
বিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে সঙ্গতি বজায় রেখে চলতে হয় | আবার 
উপযুক্ত বৃত্তি নির্ধারণ করার ব্যাপারেও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অবদান কম 
নয়। 

শিক্ষক-শিক্ষণ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়ত| :_-আগেকার দিনে শিক্ষাদান 
কার্ধে মনোবিজ্ঞানের বিশেষ স্বানে আছে বলে মনে কর! হ'ত না। বিষয়বন্ধতে 
পাগ্ডিত্য থাকলেই আর ভালোভাবে বক্তৃতা করতে পারলেই শিক্ষাদান ভালো 
হবে বলে মনে করা হ'ত। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানকে শিক্ষার প্রতিকূল বলেই 
মনে করা হুত। পেঞ্টালৎসী প্রথম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে শিক্ষাকে 
মনোবিজ্ঞান লন্মত করতে চান। আজকের যুগ হল শিশুশিক্ষার যুগ । শিক্ষা 
পদ্ধতি হ'ল সেই পদ্ধতি য৷ শিশুর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে করে আনন্দময়, 
মনকে দেয় স্ফৃতি, শিশুকে করে সমাজ ও রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিক। শিক্ষা 
আর এখন চাপিয়ে দেওয়] বোঝা নয়। শিক্ষকের প্রধান কাজ হল শিশ্তমনকে 
জানা। শিক্ষার্থীর স্থান এখন সর্বাগ্রে, শিক্ষক শুধু সুপরিচালক। শিক্ষকের 
নয শিক্ষা নয়-_শিক্ষার্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যই শিক্ষা, তবে শিক্ষকের 


১৬ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


ভূমিকা এতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। তিনি 
শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র জ্ঞানলাভেই সাহাষ্য করবেন না, তাদের মনে পাঠ্যবিষয়ে 
অন্থরাগ ও আগ্রহের স্থষ্টি করবেন। শিশুদের বিকাশ কি ভাবে ঘটে, শিক্ষায় 
শিশুদের ইচ্ছ! কিরূপ, তাদের প্রকৃতি, প্রক্ষোভ, বুদ্ধি ও অন্ান্ত মানসিক শক্তি 
সম্বন্ধে শিক্ষকের জ্ঞান থাক! একান্ত প্রয়োজন, এ ছাড়। শিক্ষক নিজে শিক্ষাদান 
কার্যে কতদূর সফল এবং কতটা যোগ্য তা জানারও প্রয়োজন আছে। এই 
সমস্ত কারণে শিক্ষামনোবিজ্ঞান প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে বিশেষ স্থান 
পেয়েছে। এটি শিক্ষককে কিভাবে শিক্ষার্দান কার্যে সাহায্য করে, সে 
লম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচন। করা হ'ল :- 

১। অল্প সময়ে কিভাবে শিক্ষাদান করলে শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হবে ও 
শিক্ষার্থীর! উপকৃত হবে শিক্ষক তা জানতে পারেন। 

২। শিক্ষার লক্ষ্যে কিভাবে স্বপ্পতম প্রয়াসে পৌছান যায় সে সম্বন্ধে 
পথনির্দেশ করে। 

৩। শিক্ষক ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রভেদের কথা জানতে পারেন। 

৪| শিক্ষক তার নিজের যখাষথ মূল্যায়ন করতে পারেন। 

€| শিক্ষার নৃতন নৃতন পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষককে অবহিত করে। 

৬। শিক্ষার্থী সম্বন্ধে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায় । 

৭| শিক্ষকের নিজের মানসিক সঙ্গতি বিধানে সাহাধ্য করে। 

৮ মনোবিজ্ঞান সম্মত পরিমাপ পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষককে পরিচিত করে। 

পরিশেষে এক কাথায় বল! যেতে পারে শিক্ষাক্ষেজে মনোবিজ্ঞানের স্থান 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই জন্তই এটিকে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় 
(প্রাথমিক হতে ন্নাতকোত্বর ) আবপ্তিক বিষয় বলে গণ্য করা৷ উচিত। 

প্রত্যেক শিক্ষকই “শিক্ষার' সঙ্গে অত্যস্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বলতে 
গেলে, তাদের সমন্ত আচরণ শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে । মনোবিজ্ঞান 
কিভাবে তাদেরকে শিক্ষাদান কার্ষে নাহাধ্য করে, সে নম্বন্ধে আলোচনা কর 
হা'ল। এ ছাড়াও শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্কের কথাটি আমরা নীচে 
আলোচনা করছি £-- 

(১) শিক্ষা ব্যবহারযূলক, মনোবিজ্ঞানও তাই। 


(২) শিক্ষার একটি লক্ষ্য থাকবেই যে লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করে 
মনোবিজ্ঞান । 


শিক্ষণ ১৭ 


শেখার চেষ্টা করে। প্রচেষ্টা ও ভূলের পথে যেন সে সময় ও শ্রমের অপব্যর 
নাকরে। আবার কৌশলমূলক শিখনেও যাতে সে প্রচেষ্টা ও ভূল পদ্ধতির 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রয়োজনমত অন্তর্দৃষ্টি গ্রয়োগ করতে পারে- সে্দিকের সবিশেষ লক্ষ্য 
রাখা বাঞ্ছনীয় । মনোবিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেছেন এমন শিক্ষকই এ ব্যাপারে 
স্থপরিচালনার ছার! শিক্ষার্থীকে বিশেষ ভাবে সাহাধ্য করতে পারেন। 

শিখনের বিভিন্ন তত্ব (71:60:765 ০৫ 7.680178 ): এতক্ষণ আমর! 
শিখন কাকে বলে, শিখনের স্বরূপটি কি ইত্যার্ছি সম্বন্ধে আলোচন! করলাম । 
শিখনের স্বরূপ সম্বন্ধে মোটামুটি আমর! একটা সর্বজনগ্রাহথ মতবাদ ব! সিদ্ধান্তে 
উপনীত হুতে পেরেছি । এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে খুব একটা মত- 
বিরোধ দেখা যায়নি । কিন্তু (শিখন কি ভাবে ঘটে-_অর্থাৎ শিখন প্রক্রিয়াটি 
কি ভাবে সম্পর হয়-_এ বিষয়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন তত্বের অবতারণ! 
করেছেন । যে মনোবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানের যে তত্বে বিশ্বাসী ( ৪০৮০০] ০৫ 
৮৪৩1১০1০৪ ) তিনি সেই তত্বের উপর ভিত্তি করেই শিখনের নতুন ভ্ব 
প্রকাশ করেছেন। শিখন প্রক্রিয়ার উপর প্রায় গচিশ-ছা ব্বিশটি বিভিন্ন তস্ত 
প্রচলিত আছে। এর মধ্যে যেগুলি প্রধান, সেগুলি সম্বন্ধে এখানে বিষ ভাবে 
আঙ্গোচনা কর! হ'ল। 

অন্গুবজবাদ্দ ও গেস্টাপ্ট বা সামগ্রিকতাবাদ ( 45৪০৩15189035 
হে 66518] ) ৫ শিখনের বিভিন্ন তত্ব জানার আগে অন্ুষঙ্গবাদ ও 
সামগ্রিকতাবাদ সম্বন্ধে একট! ধারণা অজন কর! প্রয়োজন | মনোবিজ্ঞানের 
জন্ম থেকেই অনুযঙ্গবাদ তথ্যটি মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও প্রক্রিয়ার 
সংব্যাখ্যান, সংগঠন ও সুতর নিরপয়ের উপর প্রতৃত্ব বিস্তার করে এসেছে। (সমত্ত 
উনবিংশ শতাবী ও বিংশ শতাববীর একট! বড় অংশ জুড়ে মনোবিজ্ঞান বলতে 
এই অন্যক্ববাদকেই বোবাত। কিন্তু বিংশ শতকের দ্বিতীয় অংশে 
অস্থ্যঙ্গবান্ধের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি মতবাদ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে 
থাকে। এই মতবাদকে গেস্টাপ্ট বা সামগ্রিকতা মতবাদ বলা হয়। 
অন্ুতন্ববাদের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ধর্ণভাইক (770:71186 ) ও হুইলার 
(আ০৩1০)-এর নাম বিখ্যাত। আর গেস্টাল্টবাদের জনক হলেন-_-কোহ.লার 
( ০৮15), কফকা (০1৯) এবং ভের্থাইমার (দা৩১০1:06)। মুল 
নীতির দিক দিয়ে গেস্টাপ্টবাদ কিন্তু অন্যজবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত । অঙ্থবজ- 
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বাদশরা বলেন--কোন শিধন পরিস্থিতিতে আমর! বিভিন্ন উদ্দীপককে বিচ্ছিন্ন 
প্রতিক্রিয়ার মধা দিয়ে সাড়া দিই । কিন্তু গেস্টাপ্টবার্দীর! বলেন আমরা! শিখন 
পরিস্থিতিটিকে সামগ্রিক ভাবে প্রত্যক্ষ করি এবং সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটিকে সামগ্রিক 
ভাবে সাড়া দিই--বিভিন্ন উদ্দীপককে বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিই না। 
শিখনের বিভিন্ন তত্ব আলোচন! করার সময় এগুলি সম্বন্ধে আরো! বিস্তারিত 
তাবে আলোচনা কর! হবে। 
শিধনের ঘে' সমস্ত তত্ব বর্তমানে প্রচলিত আছে তার মধ্যে প্রধান 
চাবটি তত্ব হ'ল :__ 
(১) থর্ণ; ডাইকের সংযোজনবাদ (10020410618 000109061020187) 
(২) গ্রেস্টাপ্টবাদীদের অন্ত ্টিমূলক শিখন (10781806001 
[09870170801 61059 39869101968 ) 
(৩) প্যাভলভের সাপেক্ষীকরণ বা অনুবর্তনবাদ্ঘ (7%৮10%?8 
00001610010£ ) 
(৪) ফিল্ড বা ক্ষেত্রসন্থ্ধীয় মতবাদ (1917 11:9০ ) 
উপরোক্ত চারটি মতবাদের মধ্যে প্রথম মতবাদটি সম্পূ্ণকূপে প্রাচীন 
অনুধঙ্গ মতবাদের মৌল নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এটিতে যাস্্রিঃ 
অস্থগঙ্গবাদের উপব বেশী করে জোর দেওয়! হয়েছে । দ্বিতীয় ও চতুর্থ তত্ব 
ছুটি সম্পূর্ণরূপে গেস্ট,প্ট মতবাদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় ও 
চতবর্থ মতবাদের মধ্যে দ্বিতীয়টি আধুনিক । তবে এটি আধুনিক মতবাদ 
হ'লেও এর ভিত্তি কিন্ত প্রাচীন গেস্টাল্ট মতবাদ । 


১। ধর্ণডাইকের সংযোজনবাদ ( 71)9275618616 692075018070188 ) 

ধর্ণভাইকের মতে শিখন হঃল উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিভূ্প সংযোগ 
স্থাপন। (ষে সমস্ত বস্ত আমাদের কোন না কোন প্রকার ইন্জরিয়ান্ভৃতি 
জাগাতে পারে তাই হ'লউদীপক। আর কোন বিশেষ উদ্দীপক বা 
ইক্জিয়ান্তৃতির উত্তরে আমর! যে সাড়া দিয়ে থাকি, তাই হল প্রতিক্রিয়া) 
থণ্ভাইকের মতে এই উদ্দীপক ও তার উত্তরে দেওয়া! সাড়া বা 
প্রতিক্রিয়া এই ছুটির মধ্যে যখন একটি নিল ঘোগশ্থ্র বা সংযোগ 
স্থপিত হয়, তখনই তাকে শিখন বলে।) মনে করা যাক আমার সামনে একটি 
ঘরে একটি বন্ধ তালা ঝুলছে আর আমার হাতে একটি গোছাতে চারটি চাবি 
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আছে ' আমি প্রথম চাবি ঘুরিয়ে তালাটি খুপতে পারলাম না। দ্বিতীয়টিতে 

তালাটি খুলল না। কিন্তু তৃতীয়টি ঘোরাতেই তালাটি খুলে গেল। এখানে প্রথম 

9 দ্বিতীষ ক্ষেত্রে শিখন হয়নি কারণ সেখানে উদ্দীপকের (ভালা ) সঙ্গে ঠিক 

প্রতিক্রিয়া (চাবি ঘোরানো)-টির সংযোগ সাধন কর! হয়নি । কিন্তু তৃতীয় বারে 
উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সংষোগ স্থাপন কর! সম্ভব হয়েছে বলে 
সেক্ষেত্রে শিখন হয়েছে বল! ষেতে পারে। অবশ্য এটি হ'ল শিখনের একটি সরলতম 
উদ্লাহবণ। তেমনি কোন ছেলে ঘখন বীজগণিতের অঙ্ক কষে ব৷ জ্যামিতির 
'একসট্রী কষে, তখন সে তার জানা ফরমূলাগুলি একের পর এক প্রয়োগ করে 
যায়। এইভাবে প্রয়োগ করতে করতে যখনই ঠিক করমূলাটি প্রয়োগ করা! হয়, 

তখনই সমস্যাটির সমাধান হয়ে যায়। এটি শিখনের জটিল একটি দৃষ্টাস্ত। ছাত্রটি 
যতক্ষণ ঠিক ফরমূলাটি প্রয়োগ করতে পারেনি, ততক্ষণ তার উদ্দীপক 

| সমস্/'টি ) ও প্রতিক্রিয়ার ( ফরমূল! প্রয়োগ ) মধ্যে নিভূ'ল যোগন্থত্র স্থাপিত 

£যনি। যেমূহূর্তে সে সঠিক ফরমূলাটি প্রয়োগ করল, তখনি উদ্দীপক ও 

প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিভূর্জ যোগন্ত্র স্থাপিত হ'ল এবং তাব শিখনও সম্পূর্ণ হ'ল। 
কাজেই দেখ! গেল শিখন তখনই সম্ভব হয়, যখুন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার 
মধ্যে সঠিক বা নির্ভুল োগম্থত্র স্থাপিত হয়। আর যতক্ষণ এই নিভুল যোগ- 
সুত্র স্থাপিত ন! হবে, ততক্ষণ শিধন হবে না। এইজন্যই ধর্ণডাইকের মতে 
শিখন ভ'ল-উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন 
(91800108 18681507886 বা 9 0070 )। 


খ্দডাইকের_ এই উদ উদ্দীপক- প্রতিক্রিয়ার সংযোগ স্থাপন মতবাদটি নিঃসন্দেহে 
অন্ুঙ্গবাদের উপর প্রতিঠিত।) অন্যক্ষবাদের মূল নীতি হ'ল যে সংবেদন, 
রত্যক্ষণ কল্পনা, প্রতিরপ ইত্যাদি বিভিন্ধ মানসিক এককের সংযোগের ফলেই 
আমাদের প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ [মানসিক 
প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা বিভিন্ন জাতীয় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন এককের 
বা! উপাদানের সন্ধান পাই। ধর্ণডাইক তার মতবাদে শিখনকেও এই জাতীয় 
এক ধরনের মানসিক এককের সংযোগের কলে স্থষ্ট একটি ঘটন! বলে বর্ণন! 
করেছেন। তিনি তার এই মতবাদ ও শিখনের পূর্বোক্ত সংজ্ঞার উপর ভিত্তি 
করে তীর শিখন পদ্ধতির নাম দিলেন - প্রচেষ্ঠ৷ ও ভুলের (78151 818 
চ079£ 8150)9৫) পদ্ধতি । 


১, শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি (7215] 820৫ হত 71৩6759৫ ) 2 এই 
পদ্ধতিটিকে আবার “দফল বিকল্প নির্বাচনের সহায়তায় শিখন,ও বল! হয়ে 
থাকে (116510178৮৮ 5819061020, 01 609 50099898101 চ81906 )। (খন 
কোন সমপ্যার আগে থেকে তৈরী কোন সমাধান জানা থাকে না, তখন 
শিক্ষার্থীকে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। শিক্ষার্ধা প্রথমে একটি সমাধান 
খুজে বের করে এবং সেটি প্রয়োগ করে। যদি তাতে কোন কাজ না হয় 
তবে সে তাবর্জন করে এবং নতুন আর একটি সমাধান খুঁজে বার করে সেইটি 
প্রয়োগ করে। এইভাবে স্ একের পর এক প্রচেষ্ট৷ চালিয়ে যায়। এই 
পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী তুল বর্জন করতে শেখে এবং যে সমস্ত অপ্রাসন্কিক 
প্রতিক্রিয়া তার উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিকূল, সেগুলি পরিহার করতে খেখে। 
এইরূপ ভাবে চলতে চলতে মে শেষ পর্যস্ত নিলি সমাধানটি আবিষ্কার 
করতে সক্ষম হয় এবং তখনই তার শিখন সম্পূর্ণ হয়। এই পদ্ধতির বিশেষত 
হ'ল বার বার তৃল প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিভূিভাবে লক্ষ্যে উপনীত হুওয়া। 
উপায় ও উদ্দেশ্যের ( 198708 &0. 708 ) মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্কের বোধটি 
শিক্ষার্থীর মধে) হয় একেবারে থাকে না, নয়তো! খুব অশ্পষ্ট ভাবে থাকে টা 
শিক্ষার্থা অন্ধভাবে বার বার প্রচেষ্টা করলেও সবগুলিই যে নিরর৫থক হবে, এমন 
কোন কথা নেই। এ পদ্ধতিতে তার প্রচেষ্টাকে আমরা এলোমেলে! বা 
থেয়াল-খুশীমত বলতে পারি ন1। (শিক্ষার্থীর একটা বিশেষ লক্ষ্য থাকে এবং 
বিশেষ একটি পরিস্থিতির হারা প্রভাবিত বা! অন্ভাবিত হয়েই সে প্রচেষ্টা করে। 
সেইজন্যই তার প্রচেষ্টাুলি একেবারে উদ্দেশ্যবিহীন বা! লক্ষ্যহীন হয় না।? 
খর্ণভাইক ও হুল, (811) এই মতবাদের প্রধান গ্রবক্তা। আমর! আগেই 
দেখেছি ধর্ভাইকের মতে উদ্দীপকের সঙ্গে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার সংষোগ 
স্বপনই হ'ল শিখন। বার বার প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে এবং ভুল-ক্রুচি 
সংশোধনের মাধ্যমেই এই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য সঠিৰ স্ংহোগ 
স্থাপিত হয়। নিতৃল গ্রতিক্রিয়া সংখ্যায় মান একটি। কিন্ত সেটি অঅ 
তুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এই নির্ভুল প্রতিক্রিয়াটি খু'জে বার 
করতে হলে শিক্ষার্থীকে বার বার চেষ্টা করতে হবে এবং তার বার বার ভূল 
হওয়াটাই স্বাভাবিক। এইভাবে চেষ্ট করতে করতে এবং ভূল করতে করতে 
সে ঘখনই নিতভূ্প প্রতিক্রিয়াটি খুঁজে বার করতে পারবে তখনই তার শিখন 
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সম্ভব হবে। ধর্ণডাইক মনে করেন প্রত্যেক শিধনই প্রচেষ্টা ও তৃলের মাধামে 
সন্বটিত হয়ে থাকে-কারণ শিখন প্রক্রিয়া হ'ল একটি যাস্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং 
কতকগ্ডাল বিভিন্ন জাতীয় দৈহিক ক্রিয়ার পাবম্পরিক সমস্য মান্্। আকশ্মিক 
ভাবে বা কোন গ্রচেষ্টা না করে কিছু শেখা সম্ভব নয) 

প্রচেষ্টা ও ভূল পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণ। : ধর্ভাইক তব এই পদ্ধতির 
কার্যকাবিত। সম্বদ্ধে আলোচন! করতে গিয়ে মানুষ ও নিম্নতর প্রাণী উভয়বিধ 
ক্ষেত্রেই একাধিক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তিনি মাছ, মোরগছানা, কুকুর, 
বিড়াল ও বানরের উপর বিভিন্ন গ্রকার পরীক্ষাকার্ধ চালান । কিন্তু তার 
্ধার্ত বিড়াল ও খাঁচার (086 &0 609 00219-05) পরীক্ষণটিকে গ্রচেষ্টাও 
ভুল পদ্ধতির মাধ্যমে শিখনের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ কর! হয়। 

র্ণডাইক একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে একটি খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রেখে 
বাইখে এমন ভাবে এক টুকরো! মাছ রাখলেন, যাতে সেটি বিড়ালের চোখে 
পড়ে। খাচার দণজাটি এমনভাবে একটি “লিভার দিয়ে আটকান ছিল 
যাতে বিড়ালেব পায়ের সামান্য চাপ লাগলেই দরজাটি খুলে হায়) 
বিড়ালটি দরজা! খুলতে পারলেই মাছের টুকরোটি লে খেতে পারবে । (বিড়ালটি 
প্রথমে খাঁচার ভিতর থেকেই মাছটিব নাগাল পাবার চেষ্টা করল।) কিন্ধু না 
পেষে সে খাঁচার মধ্যেই ছুটোছুটি শুরু করে দিল, খাচাটি আঁচড়াতে কামড়াতে 
লাগল। এক কথায়, (সে এলোমেলে! ও বিশৃঙ্খল ভ'বে দরজার্টি ধোলার 
চেষ্টা কবতে লাগল )] এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ লিভারের উপর 
চাপ পড়াতে দরজাটি খুলে গেল এবং বিড়ালটি খাঁচা থেকে বার হয়ে মাছের" 
টুকরোটি গেয়ে গেল। দ্বিতীয় দিনে একই বিড়ালের উপর একই ভাবে এ 
পরীক্ষণচিই আবার কর! হ”ল। কিন্তু এইদিন পূর্ব দিনের চেয়ে কম প্রচেষ্টায় 
ও কম সময়ে বিড়ালটি খাচ! থেকে বেরিষে এল। তৃতীয় দিনেও এ একই 
অবস্থার পুনরাবৃত্তি কর! হ'ল | তৃতীয় দিনে তার বার্থ প্রচেষ্টার সখ্য! আরো! 
কমে গেল এবং পূর্ব দিনের তুলনায় স্ময়ও অনেক কম লাগল । এইভাবে 
দেখ। গেল তার ব্যর্থ প্রচেষ্ট বা ভুলের সংখ্যা ক্রমশঃ ষেন কমে আসছে। 
অবশেষে এমন একদিন এল-- যেদিন বিড়ালটিকে খাচায বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে 
মে কোন রকম ভূল বা ব্যর্থ প্রচেষ্ট৷ না করে প্রথম বারেই দরজটি খুলে বেরিয়ে 
এল। এদিন বিড়ালটি বার বার প্রচে্ট! ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে উদ্গীপক 
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ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিতুপ্ভু একটি যোগন্ুত্জ স্থাপন করতে সক্ষম হ'ল অর্থাৎ 
তার শিধনটিও এদিন সমাপ্ত হ'ল। ধর্ণভাইক বিড়ালটির ২৪টি ক্রমিক 
গ্রচেষ্টার সময় নিধর্ণরণ করে নিম্নরূপ রেখাচিত্র অঙ্কন করেন-__ 





68 107-71271476-78 2522. 24 
এচেষ্টার সংথ্যা-___৯৮ 
ক্ষধার্ত বিডালের শিখনের রেখাচিত্র । এটি থেকে বোঝা যাবে প্রতি প্রচেষ্টার জন্য 
বিড়ালটির কত সময় লেগেছে। 
ধর্ণভাইক প্রদত্ত দেখচিত্রে দেখ! যায় বিড়ালটির প্রথম প্রচেষ্টাতে সময় 
লেগেছিল ১৬০সেকেগু। কিন্তু পরবর্তী প্রচেষ্টাতে সে সময় ক্রমশঃ কমতে কমতে 
শেষ পর্বস্ত ৭ সেকেণ্ডে এসে দীড়িয়েছে। ধর্ণভাইকের মতে শিখন একটি যাঙ্জ্রক 
্রক্রিয়! ষার মধ্যে বিচারকরণ, চিন্তা বা যুক্তির কোন অবকাশ নেই । আবার 
শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্দেন্টা বা উপায়ের সার্থক সঙ্গতি বিধানের সম্পর্কেও 
প্রাণীর মধ্যে কোনপ্রকার সচেতনতা! থাকে না। অনাভাবে বল যায় সমস্যাটিব 
সামগ্রিক রূপটিকে কল্পনার সাহায্যে মনের সামনে উপস্থিত করে কিভ'বে সমস্তা 
ও তার সমাধানের মধ্যে একট! কার্ধকরী সংযোগ স্থাপন কর! যাবে, তাব কোন 
পূর্বকরন! প্রাণী করার কোন হুযোগ পায় না। (শিক্ষার অর্থ হ*ল-_অন্শীলনের 
মাধ্যমে ভুল প্রক্রিয়াগুলি বর্জন করে যথাযথ প্রক্রিয়া করার ক্ষমত! অর্জন কর! । 
এজন্য এই পদ্ধতিটিকে অনেক সময় প্রচেষ্ট। ও সাফল্যের (পৃগ1৪] 06 ৪009698) 
পদ্ধতিও বল! হয়?) কেবলমাত্র ইতর প্রাণীরাই যে এ পদ্ধতিতে শিক্ষালাত 
করে, তা নয়, বিচারবুদ্ধিসম্পন্প মানযও এই পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করে থাকে । 
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ধর্ণভাইকের শিখনের জুত্র ( দু১০0561865 1.5 ০01 .5ঞজাঠায্ঠ ) ২ 
শিখন সম্পককায় দীঘ গবেষণা! ও তার কলাফলের উপর ভিত্তি করে খর্ণডাইক 
শিখনের কতকগুলি হুর আবিষ্কাব করেছেন। এই হুত্রগুলি সংখ্যায় আটটি। 
এগুলির মধ্যে তিনটি হ'ল প্রধান জুজ্র (14810: 19) এবং পাচটি অপ্রধান 
জুক্র ( 10100: 118৪ )। প্রধান সুত্র তিনটি হল--(১) কললাতের জু 
( [6 19 0৫ 71190) (২) অনুশীলনের জত্র (10 [ঘা 01 13590196) 
এবং €৩) প্রস্তাতির জুত্র (7109 1187 ০1 18680110985 )। স্থত্রগুলি 
সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর! হ'ল-_ 

[ এক] ফললাভের সুত্র (7.৪ ০1 71650) £ খর্ণভাইকের মতে ঘখন 
একটি উদ্দীপক ও তাব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি পবিবর্তনযোগ্য (11041118118) 
মংষোগ স্থাপিত হয় এবং সেই সংযোগ স্থাপনের ফল যণি প্রাণীর নিকউ 
সন্তোষজনক বা! তৃপ্চিদায়ক হয়, তবে এ সংষোগটি তার মনে রেখাপাত করে 
(88910890 10) ; আব যদি সংযোগ স্থাপনেব ফলটি প্রাণীর নিকট সমন্তাবজনক 
নাহয়, তবে এ সংষোগটি শিথিল হযে বিলুপু হযে যায় (86920090 ০86 )। 
বিড়ালটির ক্ষেত্রেও দেখা ষাঁয় যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াব মাধ্যমে সে অভীষ্ট লক্ষ্যে 
পৌঁছাতে পাবে নাই, সেগুলি তার মনে রেখাপাত করে নাই ব! সে সেগুলি 
শিখে নাই। কিন্তু যে াচরণ বা! প্রতিক্রিয়ার জন্য সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে 
পেরেছিল শ্বর্থাৎ যে. আচরণটি তার নিকট সন্তোষজনক ছিল, সেই আচরণটিই 
সে শিখেছিল। ইতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে বল! যায়, যে সমস্ত আচবণ ইতর প্রাণীর 
জৈবিক চাহিদা! মেটাবার পক্ষে সহায়ক, সেই আচরণগুলিই তার পক্ষে 
তৃথ্রিজনক। গ্যাবেট এ প্রসঙ্গে একটি উদাহবণ দিয়েছেন । ধরা যাক্‌ পাঁচটি 
বিড়ালকে ডাকলেই আসতে শেখান হয়েছে । এখন প্রথম বিড়ালটি আসতেই 
তাকে এক টুকরে! মাছ দেওয়। হ'ল, আবার তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর 
করাও হ'ল । দ্বিতীয় বিড়ালটিকে কেবল একটুখানি আদর কর! হ'ল; তৃতীয় 
বিড়ালটিকে কিছুই কর! হ'ল না, চতুর্থ বিড়ালটির গায়ে একটুখানি জল 
ছিটিয়ে দেওয়! হ'ল ; আর পঞ্চম বিড়ালটিকে বেশ করে জলে ভিজিয়ে দেওয়া 
হ'ল। এরপরই খন বিড়ালগুলিকে আবার ডাক! হবে, তখন কোন্‌ কোন, 
বিড়াল আসবে? প্রথম বিড়ালটি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আসবে, দ্বিতীয়টি 
আসবে তবে অত তাড়াতাড়ি নয় ; তৃতীয়টি জনিচ্ছাসদ্ছেও আসবে । চতুাট 
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হয়তে। আর একবার আসার চেষ্টা করবে, কিন্তু জল দেখলেই পালাঘে ; 
আর পঞ্চমটি তো আসবেই না বরং ডাকলে অন্যদিকে ছুটে পালাবে । এখানে 
বিড়ালগুলির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করছে-_পুর্ব অভিজ্ঞতার ফল। এই ৃত্রটিকে 
আবার পুরফকার ও শান্তি সম্পকাঁয় নিয়মও (196 [দা 0 জনা 5০৫ 
১2018157676 ) বলাহয়। গ্ররৃতপক্ষে এই চুত্রটি অনুশীলনের হুত্রের আগে 
আসে, কারণ এই হুত্রচিই ব্যাখ্যা করে-_প্রাণী কোন সফল প্রক্রিয়া কেন ও 
কিভাবে নির্বাচন করে। 


[ছুই] অনুশীলনের জু (27৩ হগলা 91 চ5502086৩) 2 ধর্ণভাইকের 


মতে একছি উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিপ্নার মধ্যে হি বার বার সংযোগ স্থাপন 
করা হয়, তবে অন্যান্য অবস্থা অপরিবতিত থাকলে সেই সংযোগটি দত 
হয়) কিন্ত যদি দীর্ঘদিন কোন সংযোগ স্বাগান না কর হয়, তবে সংষোগটি 
শিখিল হয়ে যায়। এককথায় বল! যায়-_-অন্ুণীলনই সংযোগটি দৃঢ় করে। 
দূ্রটিকে “আমর! দু'ভাগে ভাগ করেও দেখতে পারি- ব্যবহারের জত্র 
(1 ০ 0৪9) এবং অ-ব্যবহারের জুন (049 011018086)। প্রথম উপ- 
শত্রটি বলে যখন একটি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঘন ঘন সংযোগ স্থাপন 
কর! হয়, তখন সেই সংয়োগ দু হবে। দ্বিতীয়টি বলে, যখন একটি উদ্ধীপক 
ও প্রতিক্রিয়ার যধ্যে দীর্ঘদিন কোন সংয়ে।গ স্থাপন কর! হয় নাঁ-তখন লেই 
সংঘোগটি শিথিল হয়ে যায়। মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে অঙ্গগীলনের গ্রভাব 
অত্যন্ত বেশী দেখ! যায়। টাইপ করতে শেখা, মোটর গাড়ী ব! সাইকেল 
চালান, ভাষা শিক্ষা করা, কবিতা! মুখস্ত কর! ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় কাজে 
অন্থশীলনই কাজটিকে বধাষধ ভাবে সম্পন্ন করতে সাহাষ্য করে। 

খর্ণভাইক পরবতিকালে হুত্রটির আরে! তিনটি উপন্থত্র হোগ করেছিলেন । 
লেগুলি হ'ল-_ভীব্রভার অুত্র (79 01 ৮1710:5989 ০: 17689187 ) 
নান্প্রভিকার জুত্র (0%ক্ষ ০: 79০9295% ) এবং পৌনঃ পৌনিকতার সত 
(1৬ 01 [71607970ঠ )। তীব্রতা বলতে তিনি উদ্দীপকের তীত্রত৷ এবং 
সাম্প্রতিকতা ও পৌনঃপৌনিকতা বলতে শিখনের সাম্প্রতিকতা1 ও পৌনঃ 
পৌঁিকতা! বোঝাতে চেয়েছিলেন। 

[ তিন] প্রস্তুতির লূত্র (0৮০ 7.৭ ০1 7:58315৩85) ; এই নৃত্র অঙুখায়ী 
ষখন একটি উদ্দীগক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংহোগ স্থাপন করার গন্য 


শিক্ষণ ২৫ 


শিক্ষার্থী প্রন্তত থাকে তখন তাকে সংযোগ স্থাপন করতে দিলে সে 
সম্ভোষলাভ করবে এবং সংযোগ স্থাপন করতে না দিলে সেবিরক্তি বোধ 
করবে। পক্ষান্তরে, ঘখন সে গ্রস্তত থাকে না--তখন কোন অবস্থাতেই 
সে সংযোগ স্থাপন করতে চায় না; আবার জোর করে সংযোগ স্থাপন করতে 
দিলেও ত কলগ্রন্থ হয় না। অর্থাৎ উদ্দীপক ও তার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার 
মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ 
্রস্ততিরই প্রয়োজন--ষে প্রস্ততি থাকলে শিখন প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থীর নিকট 
তৃপ্তিদায়ক বলে মনে হবে এবং ন| থাকলে প্রক্রিয়াটি তার নিকট বিরক্তিজ্জনক 


বলে মনে হবে । 
অপ্রধান হুত্র পাচটি হ'ল £-_ 


[এক] বিবিধ বা বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার জুত্র (1.5দ ০: 1111108 
19879798৩ ) : নিতভূ্ল প্রতিক্রিয়াটিকে অনেকগুলি ভূল প্রতিক্রিয়ায় মধ্য 
থেকে খুজে বের করে দিতে হয়। এরজন্য প্রাণীকে একটি বিশেষ উদ্দীপকেন্ 
উত্তরে নানরকম ভাবে প্রতিক্রিয়া সম্পয় করতে হয়। পরতিক্িয়াগুলিস 
ক্ষেত্রে যত বেশী বৈচিত্র্য আসবে, শিখন প্রক্রিয়াটিও তত সহজ হবো প্রানীয় 
সামনে হঠাৎ কোন সমস্যা উপস্ছিত হ'লে যদি তার পূর্ব সমাধান প্রাণীর জানা 
না থাকে, তবে সে তার সহজাত প্রবৃত্তি বা অজিত অভিজ্ঞতা যত গুলি জান! 
আছে সেগুলি একের পর এক প্রয়োগ করতে থার্কে যতক্ষণ ন! সমস্যাটির 
একটা স্থঠ সমাধান হয়ে ঘায়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়াই হ"ল প্রচেষ্টা ও ভুলের 
পদ্ধতি । | 

[ ছুই ] প্রস্তুতি, মনোভাব বা! মানসিক অবস্থার সুত্র (০ ০৫9০০ 
$818500৩ ০৮ 20855951689) এটি হ'ল প্রাণীর আত্যন্তরিণ একটি প্রেষণা 
(0159) যা কোন পরিস্থিতিতে প্রাণীকে কতকগুলি আচরণ বজ্জন করে 
একটি বিশেষ আচরণ নির্বাচন করতে সাহাষ্য করে। কোন একটি বিশেষ 
অবস্থায় একটি বিশেষ উদ্দীপকের উত্তরে গ্রাণী কিতাবে প্রতিক্রিয়া! করবে-_তা! 
নির্ভর করছে তার প্রস্তুতি, মূদ্ঠাভাব ও মানসিক অবস্থার উপর। বিড়ালটি 
ক্ষুধার্ত ছিল বলেই খাঁচার বাইরে আসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যদি ভরপেট 
ধাওয়াবার পর তাকে খাঁচায় বন্ধ করা হ'ত, তাছ'লে হয়তো সে সেখানে 
ঘুমিয়েই পড়ত-_বাইরে আসার কোন চেষ্টাই করত না। 


২৬ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


[তিন] আংশিক প্রতিক্রিয়ার জু (7৪৮ 91 7১8:188] ও: 2১1৩৩670621] 
8688518165) 2 শিখন প্রক্রিয়া যত অগ্রসর হতে থাকে ততই প্রাণী 
অপ্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়াগুলি বর্জন করতে শেখে এবং যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া 
সম্ভোষজনক, সেগুলির দিকেই বেশী করে মনোযোগ দেয় । শিখন পরিস্থিতিটি- 
কেও সে আর সামগ্রিক ভাবে না দেখে তার বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি 
দেখেই সমগ্র পরিস্থিতি সম্বপ্ধে একটা ধারণ! অজর্ন করে নেয়। ঘর্থাৎ 
সামগ্রিক অবস্থা উপস্থিত না থাকলেও অবস্থার অংশবিশেষের জন্য সম্পূর্ণ 
গ্রতিক্রিয়াটি হুষ্টি হতে পারে। 

[ চার] সাদৃশ্য ব! উপমানের সূত্র (এ 06 45881700818680128 0 
$781985 ) ১ প্রাণীকে যখন কোন নতুন শিখন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলা 
হয়, তখন সে অনুরূপ শিখন পরিস্থিতিতে ষে রকম আচরণ করে স্থৃফল লাভ 
করেছিল, সেই রকম আচরণ এ নতুন পরিস্থিতিতেও করবে । বিড়াল যখন 
খঁ(চা খুলে বাইবে আসতে শিখে গেল, তখন তাকে যদি অন্ত একটি খচ'তে 
বন্ধ করা হয়--ষার দরজা খোলার কৌশলটি একটু অন্য রকমের, তবু« সে 
পূর্বেব খাচা থুলে বাইবে আসার জন্য যে রকম আচরণ ব! প্রতিক্রিয়া 
কবেছিল এখানে সেই রকমই করবে । 

[পাচ] অনুযষজ্গমূলক সঞ্চালনের সুত্র (1জদ ০৫ 4488008818৩ 
91,1880088 ) £ অনেক ক্ষেত্রে একটি উদ্দীপকের উত্তরে যে প্রতিক্রিয়। হয়, সেই 
প্রতিক্রিয়াটি তার আসল ব! প্রথম উদ্দীপক থেকে সরে গিয়ে অন্য কোন 
উদ্দীপকের উত্তরেও হতে পাবে। কোন একজন লোক একটি কুকুরকে পোজ 
খাবার দেয়। খাবার গেলেই আনন্দ হুওয়! স্বাভাবিক কিন্তু কিছুদিন পরে 
দেখা যাবে লোকটিকে দেখলেই কুকুরের খাবার পাবার মত আনন্দ হচ্ছে 
এবং খাবার পেলে তার ধ৷ গ্রতিক্রিয়। হ'ত (লালাক্ষরপ) _-লোকটিতক দেখলে 
ঠিক একই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। তেমনি শিক্ষকের উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
--শিক্ষণীয় বিষয় ব! বিদ্যালয়ের উপর সঞ্চালিত হয়ে যেতে পারে। 

থর্ণভাইকের মতবাদের সমালৌচন্$: ধর্ণডাইকের অন্যলবাদ 
বা সংযোজনবাদ এবং তার শিখনের কৃত্রপ্তলি মনোবিজ্ঞানী কর্তৃক তীব্রভাবে 
সমালোচিত হুয়েছে। তার! এই' শুত্রগুলিকে শিখনের ক্ষেত&রে যথেষ্ট এবং 
যখাষখ বলে মনে করেন না এবং বলেন যে ধদিও আপাতদৃষ্টিতে শিখনের 


শিক্ষণ. ৃ ২? 


হুত্রগুলিকে শিখনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে হয়- তবুও এগুলির মধ্যে 
যথেষ্ট অসন্পূর্ণত1 এবং ফাক থেকে গেছে । সমালোচনার প্রধান প্রধান কিছু 
বক্তব্য নীচে দেওয়া হ'ল-_ 

গ্রথমে ধরা বাক ফললান্ের সূত্রটি । এই হুত্রটি বলে, আচরণের ফল 
তৃপণ্তিজনক হ'লে (890515158 ) শিখন হবে, আর বিরক্িজনক (810005108) 
হ,লে শিখন হবে না। ওয়াটসন প্রমুখ আচরপবাদীদের বক্তব্য হ'ল এই 
সত্রটি ব্যক্তির ব! গ্রাণীর নিজস্ব অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত (90019019 )। 
আচরণবাদীীর! মানসিক অন্নুভূতির মাহায্যে কোন কিছুর ব্যাধ্য। করতে রাজী 
নন। তাছাড়া কোন্‌ আচরণটি তৃত্তিজনক হবে, আর কোন্টি বিরক্তিজনক 
হবে, তা সঠিকভাবে জানার আগে সে সম্বদ্ধে আমরা আগের থেকেই একট! 
ধারণ! গড়ে নিই । যেমন বিড়ালটির খচায় থাক তার নিকট বিরক্তি- 
জনক হবে এট! ধরে নিয়েই সেই মত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল 
খাচায় বন্ধ করার পব যদি বিড়ালটি ঘুমিয়ে পড়ত, তা হ'লে এ পরীক্ষা 
আর গ্রহণ করাই চলত না। আচরণবাদীরা প্রধানতঃ অনুশীলনের শুত্র 
ও আচবণের সং্প্রতিকতার সাহায্যে শিখনের ব্যাধ্য। দেয়ে থাকেন। 

এই স্ত্রটির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রিক থেকে সমালোচন1! করা যায়। 
ক্ষ ও কাগণের মধ্যে কোন্টি আগে ? নিশ্চয় কারণ। বিড়ালের খাচা থেকে 
বাইরে আসাব কাবণ কি? মাছ পাও] অর্থাৎ তৃপ্তি পাওয়া । এখানে কি হচ্ছে? 
আগেই তো৷ গাচরণটি হুমে যাচ্ছে তারপব সে ফললাভ করছে। অর্থাৎ কাটি 
আগে হচ্ছে, কারণটি পরে যাচ্ছে। স্থখ বা ছুঃখের অনুভূতি যদি কোন 
আচরণের শিখন বা! অবলুণ্তির কারণ হয়, তাহলে এ বিশেষ অন্ুভূতিটি 
নিশ্য় আচরণ ঘটার আগেই ঘটবে । তেমনি আচরণ শেষ হবার 
আগে, এমন কি শুরু হ'লেই অনেক সময় আচরণ শেষ হ'লে যেমন অনুভূতি 
হওয়া উচিত ঠিক তেমনি অন্ৃভৃতির স্টি হয়। কোন এক দুর জায়গাতে 
যাবার জন্ত ট্রেনে উঠে আরাম করে বসলেই মনে হয়_বাক্‌ শেষ পর্ধস্ত 
পৌঁছানো ঘাবে। এখানে পৌছানোর আগেই পৌছানোর একটা তৃপ্তিজনক 
অন্থভূৃতির স্ষ্টি হয়। 

এ ছাড়! বলা ষায় আমর! বিরক্ধিজনক সবকিছুই কি ভূলে যাই? ছুংখের 
জয্ন্ভূতি কি সব সময় আচরণের বিলোপ ঘটাতে পারে? যে ছেলেটি স্থলে 
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অস্ক ন! হওয়ার জন্ত বা ন| করার জনক বার বার মার খেয়েছে, বকুনি খেয়েছে 
বা অপমানিত হয়েছে সেই ছেলেই আবার অঙ্কের অধ্যাপক হুয় কি করে? 
ফুটবল খেলতে ঘেয়ে যে বার বার আঘাত খেয়েছে দেই আবার 
নামী খেলোয়াড় হয়। কাজেই আমরা বলতে পারি সুখ দুঃখের অনুভূতির 
সঙ্গে শিখনের যদিও একটা সম্পর্ক আছে, তবু এই দু'টির মধ্যে বিশেষ কার্ষ- 
কারণ সম্বন্ধ স্থাপন কর! সম্ভব নয়। 

এরপর ধরা যাক অনুশীলনের সুত্রের কথা । অন্ুণীলনের স্থত্র কলে 
বার বার অভ্যাস ব! চর্চ। করলে তবেই কোন কিছুর শিখন সম্ভব হয়। এটিও 
সম্পূর্ণ সত্য নয় । কেবল মাত্র অভ্যাস করলেই শিখন স্থায়ী হবে, আর অনভ্যাসে 
শিখন দূর্বল হবে এটি তৃল)1ছু'টি ঘটনার উদ্লেধ কর! হ*ল। একটি ছেলে সব সময় 
ণু 2০৪ ম৪০$ লিখত। এটি শোধরাবার জন্য তার শিক্ষক একদিন তাকে 
একশ বার ণু 28৪ &০0৪ লিখতে বলঙলেন। ছেলেটি বাধ্য ছেলের মত 
তাই লিখে শিক্ষককে দেখাতে গেল। কিন্তু তখন তিনি চলে গেছেন। 
ছাত্রটি তখন তার খাতাতে লিখল-_-”] 11555 2690. এ] 70953 £009১ 009 
1000790 017098 8700. 91009 5০0 89 1106 10828) ] 11859 626 1)0009% ; 
লিখে সে খাতাটি শিক্ষকের টেবিলে রেখে চলে গেল। [000919 ইংরেজী 
809 কথাটি লিখতে গেলেই 89 লিখে ফেলতেন। বিরক্ত হুয়ে তিনি একদিন 
পাচশ বার কেবল [9 টাইপ করলেন। তারপর থেকে তার আর গু: 
লিখতে ভুল হ'ত ন1। প্রথম ক্ষেত্রে অনুশীলন করেও শিখন হল না। দ্বিতীয় 
ক্ষেতে অনুশীলন করে ঘে জিনিসটির অনুশীলন কর! হ'ল সেটিই বিরক্তিদ্বনক 
মনে হওয়াতে পরিত্যক্ত হ'ল । এই হুত্রটিকে অনেক মনোবিজ্ঞানী যাক্ত্রিক বলে 
বর্ণনা করেছেন এবং শিখনের প্রয়োজনীয় অন্যান গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য খা! আগ্রহ, 
চাহিদা, পছন্দ-অপছন্দ, মনোধোগ, পর্ধবেক্ষণ ইত্যাদি এই হুত্রে উপেক্ষিত 
ছয়েছে। আমরা রোজ তে। অনেকবার ঘড়ি দেখি। কিন্ত কেউ যদি 
দ্বিজঞাসা করে ঘড়ির ভায়ালটি' কি রঙের বা ঘড়ির সংখ্যাগুলি রোমান্‌ ন 
অন্তকিছু তা আমর! বলতে পারি না। অঙন্থশীলনের ফলেও এসব ক্ষেত্রে 
শিখন হয়নি। অনুশীলনের সাফল্যের সঙ্গে আরে অন্ান্ত হাজার রকমের জিনিস 
জড়িয়ে থাকে। আবার অনুশীলন বা চর্চা না করেও বহু অভিজ্ঞত। আমাদের 
হনে স্থায়ী একট! ছাপ রেখে যায়। আনন্দ, শোক বা উত্তে্খনায় কোন খটনার 
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অভিজ্ঞতার অন্থুীগন ব1 চর্চা ছাড়াই মনে থাকে। তেমনি অর্থপূর্ণ কিছু 
শেখার সময় কোনপ্রকার অনুশীলন ব। চর্চার গ্রয়োজন হয় না। কাজেই বলা 
যায় অন্ধুশীলন শিক্ষার পক্ষে যে অপরিহ!ধ্‌ তা নয় । দক্ষতা বা! কৌশল অর্জনে 


অন্ুণীলনের প্রয়োজন ঠিকই, তবে সেখানেও অঙ্গুশীলনের সঙ্গে মনোযোগ, 
আগগ্রহ, প্রয়োজন ইত্যার্গি জড়িত থাকে । 


এরপর প্রস্তুতির জৃত্্। শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর প্রস্তুতির প্রয়োজন 
ঠিকই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রস্ততি ছাড়াই শিখন সম্ভব। হে 
সমভ্ত শিখন-পরিকল্লিত (70187,60 ), সেখানে মানসিক, দৈহিক ব! 
প্রাক্ষোভিক প্রস্ততি গ্রয়োজন। কিন্ধু অপরিকল্পিত (87701660651) শিখনে 
প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। রাস্ত। দিয়ে ঘেতে যেতে ছু'পাশের দোকানের 
কত নামই তে! শেখ! হয়ে যায়। তার জন্ত তে! আমর! প্রস্তুত থাকি ন1। 
তেমনি একটা! গান শুনে তার কয়েকট! লাইন এমনভাবে মনে গেথে গেল ছে 
বার বার সেই লাইনগুলো! মনে ফিরে আপছে (9:896288102) | এখানেও 
প্রস্ততি ছিল না। কাজেই বল! যায়- প্রস্তুতি থাকলে শিখন হয় ঠিকই কিন্তু 
প্রস্তুতি না,থাকলে শিখন হবে না--একথ! জোর করে বল! চলে না। 

এবার অন্তান্ত সমালোচনার কথ! আলোচন! করা যাকৃ। ধর্ণডাইকেন্ব 
সংঘোজনবাদ হ'ল- মস্তিফের স্বায়ুমণ্ডুলীতে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি স্থাযুর 
মধ্যে সংযোগ স্থাপন। এ ব্যাখ্যাটি হু'ল শরীরতত্বমূলক ব্যাখ্যা। যেটি 
উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ (9- 7020 ), সেটি হ'ল খর্ণভাইকের 
মতে ছুষ্টি নিউরনের মধ্যে সংযোগস্থাপন । অনুশীলনের ফলে নিউরনের মধ্যের 
ফাকট্টি (85889 ) ভরাট হয়ে যায় এবং শিখন ঘটে। এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু 
ল্যাস্‌লে ([088৮195 ), ফ্রান্জ ( ঘ&0 )১ ক্যামেরন ( 08108:05 ) ইত্যাছি 
মনোবিজ্ঞানী মানতে রাজী নন এবং তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, ায়ুমূলক 
সংঘোক্ধনের সাহায্যে শিখনের সম্তোষজনক ব্যাখ্য। দেওয়া সম্ভব নয়। 

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর মতে ধর্ণডাইকের কুত্রগুলি কেবল যে অসম্পূর্ণ ও 
ক্রিপূর্ণ, ত1 নয় ? শিখনের অনেক প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য এতে অবহেলিত ও 
উপেক্ষিত হয়েছে। ধর্ণডাইকের শিখন পরিস্থিতিটি হ'ল-_এক বন্ধ ও যান্ত্রিক 
(91306 80৫. 22901082105] ) পরিস্থিতি । এখানে শিক্ষার্থীকে শিখনের লক্ষ্য 


বা উদ্বেশ্ত সম্বন্ধে অবহিত করা হয় না। শিখন প্রক্রিয়াতে যে প্রক্ষোভের 
একটা বিশেষ স্থান আছে সে কথ! ধর্ণডাইক একবারও ভাবেননি । 


৩০ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


পরবর্তিকালে থণডাইক তার নিজের স্থত্রেব অসম্পর্ণতার কথা বুঝতে 
পেরেছিলেন বলে আরে! একটি স্থঞ্জ তাব শিখনেব হৃত্রগুলির সঙ্গে যোগ 
করেছিলেন । সেটি হ'ল-_অন্তভুক্তির তত্র (198 01 13610081080988 )। 
এই হুত্র বলে ধন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিার মধ্যে একটা পাবম্পধিক অন্ততূক্তির 
সনদ্ধ থাকবে অর্থাৎ যখন ছুটি ঘটনাই কোন একটি বিশেষ সন্বদ্ধের অস্ততুক্তি 
তখনই শিখন সম্ভব হবে। কিন্তু নুরটিও খুব নির্দিষ্ট বা স্পষ্ট নয়। 

সামগ্রিকতাবাদী মনোবিজ্ঞানীব! (09568161868 ) অন্ত কারণে খর্ণডাইকের 
হৃত্রগ্ুলির মমালোচন! করেছেন। খর্ণভাইকের মতে আমর! শিখন পরিস্থিতিটিকে 
কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশে ভাগ করে নিই, সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলিতে পৃথক পৃথক 
ভাবে মনোযোগ দিই এবং সেগুলির প্রতি বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রক্রিয়া বা সাড়া 
দিষে থাকি । এই ভাবে সাড়া! দিতে দিতে কোন একটি উদ্দীপকেব উপযুক্ত 
প্রতিক্রিযাবসঙ্গে সংষেগ সাধন আকম্মিক ভাবেই ঘটেষায় এবং তখনই শিখন 
সন্ত হয (80 8024 )। গেস্ট্ট মনোবিজ্ঞানীবা এটিকে বলেছেন__মনো- 
বৈজ্ঞানিক আণবিকতা (085 01801081081 460011877) | তার বলেন আমর! সব 
সময় শিখন পরিস্থিতিটিকে সামগ্রিক ভাবেই দেখি এবং তাব উত্তরে সামগ্রিক 
ভাবেই সাড। দিয়ে থাকি। শুধু তাই নষ সাড়া দেবার সময় পাবস্থিতিটি লক্ষ্য 
কবে তাব অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির সমস্ত পাঁপস্থিতিব সঙ্গে সম্বন্ধটি নির্ণঘ কবি 
(28168 10 2918610606৪ 1,০1৩) এবং তার্দের আভ্যান্তরিণ প্ররুতি 
অন্ুযাম্নী মেগুপি সংগঠন করে নিই। এই আত্যন্তরিণ সম্বন্ধ নিরূপণ ও 
উদ্দীপকের সংগঠন সাধনের মাধ্যমেই প্রকৃত শিখন সস্ভব হয়। 

শিক্ষাক্ষেত্রে র্ণডাইকের মভবার্দের উপযোগিত1£ ধর্ডাইকের 
ুত্রগুলি তীব্রভাবে সমালোচিত হ'লেও সেগুলির যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ 
উপষোগিত! আছে, ত| অস্বীকার কর! যায় না। প্রকৃত পক্ষে এ মতবাদগুলি 
থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযোজ্য কতকগুলি মৃল্যবান সিদ্ধাত্ত গঠন করতে পারি। 

প্রস্তুতির হুত্রটি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় । শিখন নির্ভর করে 
শিক্ষার্থীর প্রস্তুতির উপর। প্রস্ততি বলতে তার শারিরীক, মানসিক; 
আবেগমূলক প্রসৃতি কথাই বুঝিয়ে থাকে । যে শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর সর্বাজীন 
প্রস্তুতি থাকে তা সফল হুবেই। কিন্তু যার জন্য শিক্ষার্থী গ্রস্ত নয় তা সফল 
হবেই একথ! বলা যায় না। অনেকে প্রস্ততিকে আবার ছু'টি ভাগে ভাগ 
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করেছেন_ জ্ঞানমূলক ও প্রক্ষোতমূলক। জ্ঞানমূলক প্রস্ততি হ'ল শিক্ষণীয় 
বিষয়ের পূর্বজ্ঞান থাকা, আর প্রক্ষোভমূলক প্রস্তুতি হ'ল শিক্ষণীয় বিষয় ও 
শিক্ষাব পঞ্ছতি সন্বন্ধে শিক্ষার্থার আগ্রহ ও অঙ্থরাগ। 

কললাভের হুত্রটির মূল্যও কম নয়। সেই শিখনই স্থায়ী হয় যার ফল 
শিক্ষার্থীর নিকট সন্তোষজনক বা তৃষ্টিকর। শিখনকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করতে হবে যাতে তার ফল শিক্ষার্থীর নিকট সন্তোষজনক হয়। বিষয়বস্ত 
দীর্ঘ হ'লে তার সাফল্যের জন্ত শিক্ষার্থীকে দীর্ঘদিন অপেক্ষ। করতে হয়। এ 
ক্ষেত্রে বিষয়বস্তূকে কয়েকটি ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নিয়ে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টাজনিত 
সাফল্যকে ত্বরাম্থিত করতে হবে । এই স্থত্রের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার্থীকে 
উৎসাচ্চিত করার জন্য পুরষ্কার, মেডেঙ্গ, প্রমোশন ইত্যাদি দেবার রীতি 
বিদ্য লয়ে প্রচলন কর! হয়েছে। 

এবপব অনুশীলনের সথত্র। এটির মূল্য শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে 
দ্বীক!ব করে নেওয়! হয়েছে। শিক্ষণীয় বিষয়টি বার বার'চর্চা বা অনুশীলনের 
মাধ্যমেই শশ্তব মনে দৃঢ়ভাবে প্রেথিত হয়ে ষায়। অনুশীলনের অভ'ব ঘটলে! 
শিশুমনে বিষয়বস্তটির ছাপ ধীরে ধীরে বিলীন ছয়ে যেতে পারে। শিক্ষণীর 
বিষধটিকে এমনভাবে ভাগ «করে নিতে হবে বাতে শিশুর পক্ষে অন্ভুণীলন 
করাব কোন অস্থবিধা না হয়। অবস্থ এই অন্ুশীলনেব পিছনে শিশুর আগ্রহ ও 
সাফঙ্য সম্বন্ধে তৃথ্িবোধটিও বিশেষভাবে কাজ করে থাকে । বিখ্যাত উক্তি-- 
[ৃদড 500. ৮ 005৪ 5০0 11] 9500660. ৪6 1886-- নীতির উপর প্রতিষিত। 

প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য ও বিবিধতাও শিধনের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী । 
নতুন, বৈচিত্র্যময় ও নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে শিখন হয়, তা গতান্গ 
গতিক পদ্ধতিতে শিখনের চেয়ে অধিকতর সহজ ও কার্যকরী হয়। 

শিখন পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের পারম্পরিক সম্পর্ক 
জানাটিও শিশুর শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকারী । এইজ্ন থাকলে শিক্ষার্ধা 
পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখেই সমগ্র পরিস্থিতি সন্বদ্ধে জান অর্জন 
কগতে পারে। এই জ্ঞান তাকে সহজে সমস্তাটি সমাধান করতে সাহাঘ্ায করে। 

উপমানের সৃত্রটিও শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্য বহন করে। শিক্ষার্থী তার 
সমন্তার সমাধানে অতীীতলদ্ধ অচরূপ জান যদি প্রয়োগ করতে পারে তবে 


শিখন সহজ হুবেই। 


৩২ ূ শিক্ষামূধী মনোবিজ্ঞান 


অনুযজমূলক সঞ্চা লনও শিক্ষার।ক্ষেত্রে সষভাবে উপকারী । বিষ্ালয়ে 
খাকার সময় শিশু যে সমস্ত অভ্যাস, আচরণ, আগ্রহ, অন্ক্রাগ প্রভৃতি গড়ে 
€ক্ভালে, সেগুলিই ভবিষ্যতে তার পরিণত বয়সের জীবনকে প্রভাবিত ফরবে। 
স্কুলে কোনপ্রকার বিরূপ মনোভাবের ফলে তার সমগ্র জীবন নষ্ট হয়ে যেতে 
পারে এটা ভেবে নিয়ে শিক্ষককে সেই ভাবে অন্থুকূল অনথবনধ স্থাপশের 
চেষ্টা ঃরতে হুবে। 
পরিশেষে বল! হায় কর্ম-তিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ( 185101708 ০ 00108) 
এই হুঙ্ঞগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী । এই জাতীয় শিক্ষা অত্যন্ত 
বাস্যবমুধী হয়ে থাকে। শিশু নিজে কাজের মাধ্যমে শেখে বলে শিক্ষাটিও 
ভার মনে একটা হুম্পষ্ট ও স্থায়ী ছাপ রেখে ঘায়। বড় বড় আবিষ্কার ও 
সাফল্যের গোড়ার কথ! কিন্তু (প্রচেষ্টা ও তৃল। আমর! বিভিন্ন ক্ষেত্রে ষে 
সনঘ্তড আবিষ্ষারের কথ। জানি তা একবারের প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত হয়নি। 
অনেক বার প্রচেষ্টা! করে অনেক তৃল সংশোধন করে তবেই সে আবিষ্কার সম্ভব 
হয়েছে। প্রচেষ্টা ও ভূল পদ্ধতি শিশুকে নিজে নিজে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে 
শিখিয়ে হ্থ-নির্ভর করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। দ্ুলপাঠ্য এমন কতকগুলি 
বিধ্য আছে যেখানে প্রচেষ্টা ও তুল পদ্ধতিকে বাদ দেওয়! যায় না। অঙ্ক 
করা, নামত] মুখস্থ করা, কবিতা মুখস্থ করা; ব্যাকরণের নিয়ম জান! বা যুক্তি 
ভর্ধ-সম্মত বিষয়বস্ত জানার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অপরিহার্য । অঙস্, বিজ্ঞান, 
সন্ধাত্ববিস্ত। ইত্যার্দি বিষয়ের শিখনের ক্ষেতে প্রচেষ্টা ও তুল পদ্ধতিকে বাদ 
গওয়। যায় না। তবে এব্যাপারে শিক্ষকের সহযোগিতা, পরিচালনা ও 
নিশনন্ণ শিক্ষ। কর্মটিকে সহজ করে ও সময় এবং পরিশ্রমের অপচয় নষ্ট করে। 
এটি ন। হলেই 7. 8. 77186088%৮এর ভাষায় বলতে হবে 179 1৪ 
৩1) 8৪888 01 61009 800 80985 10 19901008 07 60018 0086০. 
'০৫াষ্টান্ট মতবাদ ( ০681518 21৩97) : টপ কথাটি হ'ল একটি 
জার্ধান শব্ধ ধার অর্থ হ£ল-_কাঠামো, গঠন ব! সম্পূর্ণ আকার (3850801৬, 
পরতো 0 0001180:56100 | কোহ্‌লার, কফ ক! ও তের্থাইমার হলেন এই 
মতবাদের শ্রষ্টা। গেন্টাপ্টবাদী বা সমগ্রতাবাদীদের মতে আমরা যখন 
কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখম সেটিকে খণ্ড খণ্ড তাবে বা৷ বিচ্ছিন্নভাবে 
গ্রস্ত করি না, সেটিকে সমগ্র ভাবে প্রত্যক্ষ করি। আবার বিভিন্ন 
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শিক্ষণ ৩৩ 


জাতীত্ব যস্ত যদি পরস্পরের কাছাকাছি থাকে, আর তার্দের মধ্যে যি 
কোন সাদৃশ্য থাকে, তাহ'লে সেগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে ন! দেখে একটি সমগ্র 
( 501৩) বা একক (৪: ) হিসেবেছু প্রত্যক্ষ করি। বিভিন্ন ফুল দিয়ে 
মাল! গাথা হলেও আমর! ফুলগুলিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে না দ্নেখে মালাটিকেই 
সামগ্রিক ভাবে দেখি) সা-রে-গা-ম! ইত্যাদি স্থর সমন্বয়ে যে গান গাওয়। 
হয় আমর! সামগ্রিক ভাবে সেই গানটিই শুনি; স| রে গা মা ইত্যাদি পৃথক 
ভাবে শুনি না। (মগ বস্তটির যে বৈশিষ্ট্য তা অংশগুলির বৈশিষ্ট্য থেকে 
সম্পূর্ণ পথক। আবার অংশগুলির বৈশিষ্ট্য যোগ করলেই সমগ্র বস্তটির বৈশিষ্ট্য 
পাওয়া ষাবে না। অর্থাৎ সমগ্রের বৈশিষ্ট)টি কেবলমাত্র অংশগুলির ঘোগফল 
নয় তার উপরে আরও কিছু । গেস্টাপ্টবাদশর! বলেন, বিভিন্ন অংশের সংগঠন 
ও পারম্পরিক সম্পর্কের ফলেই সমগ্র বন্তটির এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়) 

গেস্টাপ্টবার্দশিরা বলেন আমাদের অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র কতকগুলি সংবেদন, 
প্ত্যক্ষণ, অনুভূতি ব৷ প্রক্ষোভের নিছক যোগফল নয়। কতকগুলি মানসিক 
একককে যোগ করলেই যে একটি পূর্ণ মানসিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা কর! যায় 
_এটা গ্ারা বিশ্বাম করেন ন! | ভাদের মতে শখনও কোন যান্ত্রিক বা অন্ধ 
প্রক্রিয়া নল্প 1] খর্ণভাইকের প্রচেষ্টা ও ভূল পদ্ধতির ব্যাখ্য। গ্রহণ করতে তারা 
রাজী নন। তারা বলেন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রাণী যখন কোন 
উদ্দীপকের উত্তরে সাড়া! ব! প্রতিক্রিয়। দেয়, তখন তার এই সাড়া বা 
প্রতিক্রিয়াগুলি কতকগুলি পরস্পর সম্পর্কবিহীন অন্ধ গ্রতিক্রিয় নয়। (প্রাণ 
তার সমস্ত পরিস্থিতিটিকে সামগ্রিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং সামাঁগ্রক 
ভাবেই লাড়! দেয়। তার! বলেন প্রাণীর শিখন হয় অন্তু্তির (09188) 
মাধ্যমে। সাধারণ ভাবে বল! যায় অস্তর্টি হ'ল সমস্যাটির অন্তর্গত বিভিন্ন 
অংশের সঙ্জে স্মগ্র_ সমস্যাটির সম্পূর্ক সামগ্রিক তাবে উপলদ্ধি করা। | যখন 
কোন একটি সমন্তার মধ্যে ফাক থাকে, তখন সেই ফাকটিকে সমগ্র সমস্যার 
পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ করার নাম হ+ল অস্তদষ্টি এবং সেই ফাকটি পুরণ করাকে 


ৰলে অন্ত িমূলক আচরণ বা শিখন হ ( 00 ৪ 0:0)1900, 80000106৪ 
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810817098 8১6 857 )1 স্পা কোন একটি সহজাত ক্ষমতা নয়; এটি হ'ল 
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৩৪ শিক্ষাখী মনোবিজ্ঞান 


(এক অভিজত|লন ক্ষমতা 1 দার জন্য পশ্চাৎ দৃষ্টি (অতীত অভিজ্ঞতা) 
ও সম্মুখ-দৃষট (ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা! )--উভষেরই প্রয়োজন হ'য়ে থাকে 
( 10818655 701005186 0 81806 ) 

১৬ বলেন অস্তু্টির জাগরণের জন্য পৃথকীকরণ (8৪/%৩- 
9০7 ও জামান্টীকরণ ( 3909151188100 )--এই ছু'রকমের মানসিক 
প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।] পৃথকীকরণ প্রক্িদনায় প্রাণী শিখন পরিস্থিতির 
অন্তর্গত অপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বজ্ন করে কেবলমান্র প্রাসঙ্গিক ও 
প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে এবং সামান্তী-করণ প্রক্রিয়ায় সেই সাধারণ 
বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে কোন একটি সামান্য তৈরী করে। অন্তরূ্টি তখনই 
জাগে যখন শিক্ষার্থী এই ছুটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিধন পরিস্থিতির অস্তশিহিত 
সাধারণ সৃত্রগুলি উপলব্ধি করতে পারে। শিখন-প্রক্রিয়া নিয়লিখিত কয়েকটি 
স্তর বা মোপানের মধ্য দিয়ে দংঘটিত হয়ে থাকে। 

(১) শিক্ষার্থী সমস্যামূলক পরিস্থিতিটি সামগ্রিক ভাবে প্রত্যক্ষ করে; 

(২) সে সমস্যাটির উদ্দেশ্যে সামগ্রিক ভাবেই সাড়া দেয় ; 

(৩) সমস্যাটির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে সে সংগঠন সাধন করে। 
এই স্তরে শিক্ষার্থী পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় 
করে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী শ্বয়ং_তাগ লক্ষ্য ও এই ছুটির মাঝখানে যে বাঁধা 
এই তিনটি বস্তর মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক শিক্ষার্থী খুঁজে বার করে। 

(8) পৃথকীকরণ ও সামানটীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষার্থী সমস্যাটির 
অন্তনিহিত মৌলিক স্ুত্রগুলি উপলব্ধি করে। এই স্তরটিতেই সমল্যা 
সমাধানের উপায়টি শিক্ষার্থীর মধ্যে হঠাৎ বিদ্বৎংচমকের মত দেখ! দেয় এবং 
এটিকেই গেন্টাপ্টবাদীর! অস্তনৃষ্টি বলেছেন। ) সংক্ষেপে;( সমগ্রতাবাদ অঙ্যাী 
শিখনের নীতিগুলি হ'ল £-_ 

(ক অস্তর্টিব নীতি (78:1001019 ০01 [0818]6 ) 
(খ) সামগ্রিকতার নীতি (0001719 0 চ71,০15 ) এবং 


(গ) সমাধানেৰ আকম্মিক আবির্ভাবের নীতি (791001019 ০0৫ 908898 
80009881009 01 0106 80106100). 


গ্রেস্টাপ্টবারদীদের শিখন সম্বন্ধে গবেবণ! : কোহ.লার (70716) 
ইতর প্রাণী, ফেমন মুরগী, কুকুর, শিম্পাঞ্জী গ্রডৃতির উপর বিভিন্ন জাতীয় 


শিক্ষ* ৩৫ 


পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে প্রাণী কোন অন্ধ বা 
যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেখে না। ধর্ণভাইকের বিড়ালের শিখন-সন্বস্ধীয় 
পরীক্ষণে পরিস্থিতিটি ছিল এমন ভাবে বন্ধ ( 010860 ) যাতে বিড়ালের সমগ্র 
সমন্তা-মূলক পরিস্থিতিটি লক্ষ্য করা সম্ভব হয়নি। ফলে সে অদ্ব, যান্ত্রিক 
ও উদ্দেশ্তহীন প্রচেষ্টা করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতিটি যদি উম্মুক্ত 
ব! খোল! (0780 ) হয়) তবে প্রাণী অন্ধ বা! উদ্দেস্ডহীন প্রচেষ্টা করবে না। 
তার পরিবর্তে গ্রচেষ্টাটি হবে লক্ষ্যের প্রতি উদ্দিষ্ট ও অর্থপূর্ণ । 

কোহুলার ১৯১৩-১৭ সালের মধ্যে ক্যানারী হ্বীপপুঞ্জের টেনেরিফ, 
(679419 ) দ্বীপে বানর ও শিম্পাঞ্জীদের উপর শিখন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার 
পরীক্ষ! চালিয়ে যান। তাঁর একটি পরীক্ষাতে একটি বড় খাচাতে একটি 
বানরকে রেখে খাচার উপরে একছড়া কল! বেঁধে দেওয়1 হয়। খাঁচার রড 
বেয়ে উপরে ওঠার কোন ব্যবস্থা ছিল না--আর খাচার মেঝেতে দাড়িয়ে 
কলার নাগাল পাওয়! াবে না। এরপর তিনি একটি কাঠেব বাঝ খাচার মধ্যে 
রেখে দ্িলেন। এই বাক্পনেব উপর দীড়ালেই বানব কলাব নাগাল পাবে। 
কিন্ত বানরটি বাঝটিকে কোন কাজেই লাগাল ন! ফলে কলাও পেল না। 
এবপর কোহ.লার নিজে বাক্সটি কলার নীচে রেখে তার উপর দাড়িয়ে কলা- 
গুলিকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে বাক্সটিকে খাচার এক কোণে রেখে বাইরে চলে 
এলেন। তিনি বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বানরটি বাক এনে, তার উপর 
ধাড়িয়ে কল! পেড়ে নিল। কোহলার বললেন-যতক্ষণ বানরটি তার 
পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সন্বদ্ধ নির্ণয় করতে পারেনি, ততক্ষণ সে কলার 
নাগাল পায়নি । সম্বন্ধ নির্ণয় করার পর বাঝটি আর বাক থাকছে না-_সেটি 
শিখন সহায়ক একটি উপকরণ ব! যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে। 


কোহ.লারের অধিকাংশ পরীক্ষণে শিম্পা্জীদের এই জাতীয় যন্ত্র যথা 
গাছের গুকনে! ভাল, লাঠি, টুল ইত্যাদি ব্যবহার বা বাধার অপসারণ করতে 
হয়েছিল। তার (শখন-সন্বন্ধীয় বিখ্যাত পরীক্ষণটি ছিল এই প্রকার-_ 


স্থলতানকে একটি বড় খধাচার মধ্যে বন্ধ করে রাখা হ'ল এবং খাচার 
মধ্যে ছুটি বাশের লাঠি রাখা! হ*ল। খাঁচার বাইরে এমন একটি জায়গাতে 
কয়েকটি কল! রাখ! হ'ল যাতে সুলতান হাত বাড়ায় বা যে কোন একটি 
লাঠির সাহায্যে তার নাগাল না পায়। কিন্তু লাঠি ছু'টির মধ্যে এমন ভাবে 


৩ শিক্ষামূ্খী মনোবিজ্ঞান 


গর্ভ কর! ছিল যাতে একটি লাঠি আর একটির মধ্যে ঢুকে যেতে পারে যার 
ফলে একটি লম্ব৷ লাঠি তৈরী হ'তে পারে। এ লম্বা লাঠির সাহায্যে কিন্ত 
কলার নাগাল পাওয়া সম্ভব । শিম্পাঞ্জীটি প্রথমে হাত বাড়িয়ে এবং পরে লাঠি 
ছুটি পৃথক ভাবে ব্যবহার করে কলার নাগাল পাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই 
কলার নাগাল পেল না। তখন সে একটি লাঠি কলার .দিকে যতদূর যায় 
ততদুর প্রসারিত ক'রে অন্ত লাঠিটি দিয়ে আগের লাঠিটি ঠেলতে লাগল । 
এর ফলে লাঠি ছুটি কল! স্পর্শ করল কিন্তু সে কলা পেল না। কোহ-লার 
বলছেন--এই ঘটন! কিন্তু শিম্পাঞ্জীকে অন্তর্ু্টির ধারণ! অজনে সাহাব্য করল। 
এইবার স্থলতান বাশের লাঠি ছুটি নিয়ে নানাভাবে নাড়াচাড়া! করতে লাগল । 
এইভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি লাঠি আর একটি লাঠির মধ্যে 
ঢুকে গেল। ছুটিতে মিলে একটি বেশ বড় লাঠি তৈরি হয়ে গেল। এইবার 
হ্থলতান আর বি্দুমাত্র ইতঃস্তত না করে, কালক্ষেপ না! কবে এবং উদ্দেশ্্ুহীন 


ভাবে চেষ্টা না করে খুব সহজেই সেই নতুন লাঠিটির সাহায্যে কলাগুলি 
নিজের দিকে টেনে নিল। 
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(্টাপ্টবাদীদের মতে শিম্পা্জীর এই শিখন প্রচেষ্টা ও ভুলের প্রক্রিয়ার 
হয়নি, হয়েছে অন্তরূ্টির মাধ্যমে । উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সন্বস্ধ 
ও তাদের পারস্পরিক তাৎপর্য লম্বদ্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা যখনই প্রাণীর 


শিক্ষণ ৩৭ 


মধো জাগরিত হয়, তখনই অস্তরূ্টির সঞ্চার হয়। অন্ত্দুষ্টি জাগরিত হলেই 
প্রানী আকম্মিক ভাবেই সমস্ত! সমাধানের পথ খুজে পায়। লাঠি ছু'টি যতক্ষণ 
পর্যস্ত একটি লাঠিতে পরিণত হয়নি ততক্ষণ কোনরূপ সমগ্রতার স্থাষ্ট হয়নি 
কিন্তু যে মূহুর্তে লাঠি দুটি মিলিত হয়ে একটি লাঠিতে পরিণত হ+ল সেই 
মুহূর্তেই একটি নতুন সংগঠনের স্থষ্টি হ'ল এবং সমস্তাদুলক পরিস্থিতির অন্তর্গত 
ছেঙর বা ফাকটি পূরণ হয়ে গেল ) গেস্টাপ্টবাদীদের মতে শিখন হ*স-_সমগ্রের 
সঙ্গে অংশের পারস্পরিক অম্পর্ক স্থাপন কর! এবং তা! সম্ভব হুয় একমাত্র 
অস্ত্র সাহাঘ্যেই ] 

গ্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে গেস্টাল্ট বাদীর! বলেন এর ধর্ম হ'ল তগ্রতা, ছেদ বা লাক 
পুরণ কর1। এই সমস্ত কারণে প্রত্যক্ষণের মধ্যে দেখ! দেয় নৃতন সংগঠন । 
যখন আমরা জমগ্রের সঙ্গে অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষণ করি, তখন 
প্রত্যক্ষণের মধ্যেও নতুন সংগঠনের স্য্টি হয়। (শিখন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থার 
মধ্যে অস্তরূ্টি জাগে তখনই হখন সে পরিস্থিতি ও তার উপযোগী প্রতিক্রিয়ার 
মধ্যে ষে ফাক (8৪?) থাকে ত! পূরণ করে এবং পরিস্থিতিটিকে সামগ্রিক ভাবে 
প্রত্যক্ষণ করার জন্থ সমগ্র পরিস্থিতি ও তার অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
পারদ্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি ক'রে তার প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রটিকে নতৃদ ভাবে 


গড়ে তোলে । গ্যারেট-এর মতে "ঘ09 ৪0156100 01 ৪ 0:00190 0: 8109 
80661005672 019 ৫০৪] 10711009 91039079 9100. 8008 609 ৪0615 99901 
0৫ 823 198:007.  এই অস্তদৃষ্টি সঞ্জাত প্রতিক্রিয়া প্রাণীকে ভবিষ্যতে অনুরূপ 


সমস্তা সমাধানের ক্ষেত্রে সাহাষ্য করে।) 

শিক্ষাক্ষেত্রে ণেস্টাপ্টবা্দ : শিক্ষাক্ষেত্রে গেস্টাপ্টবাদ অত্যন্ধ 
মূল্যবান। এই শিক্ষা-নীতি মুখন্থ_ করার পদ্ধতি গ্রহণ কবে চায় না। 
আবার প্রচেষ্টা ও তুল পদ্ধতিতে ঘে সময় ও শ্রমের অপচয় হম, এক্ষেত্রে তা 
হয় না। এই পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়, তার সংগঠন, সংহতি ও অর্থপূর্ণ 
উপলব্ধির দিকেই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই প্রক্রিয়াতে 
শিক্ষার্থীর কল্পনা-শক্তি, বিচার-করণের ক্ষমত| ও চিন্তার সামর্থ্য উন্নততর 
হয়। তাছাড়। এই শিখন প্রক্রিয়! শিক্ষার্থীর সহজাত ও স্বাভাবিক প্রাথমিক 
অন্তসথ্টির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। যাই হোক্‌ গেস্টাপ্ট মতবাদ বর্তমান 


শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, সে সন্ধে পর পৃষ্ঠায় বিশদ ভাবে 
আলোচন! কর! হ'ল-- 


৩৮ শিক্ষামূখা যনোবিজঞান 


* এতদিন পর্যস্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হ'ত। এই পদ্ধতিতে 
শিক্ষণীয় বিষয়বস্তটিকে কয়েকটি কষুত্র দ্র অংশে বিভক্ত করে এক একটি 
অংশ শিক্ষার্থীদের শেখানে! হ'ত। ফলে তার! সমগ্র বিষয়টি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ 
ধারণা অঙ্গন করতে পারত না। এইজন্ত তার শিক্ষা হত শিক্ষক 
পরিচালিত, অন্ধ ও যান্ত্রিক । উদাহরণ স্বরূপ বল! যেতে পারে, সমগ্র একটি 
কবিতার মধ্যে ঘষে ভাব থাকে, তা না বুঝিয়ে কবিতাটির বিভিন্ন জংশ 
শিক্ষার্ধার সামনে তুলে ধরলে সামগ্রিক ভাবে ভাব উপলব্ধি বা রসাম্বাদদন করা 
সভ্ভব হয় না। গোস্টাপ্ট নীতি অন্থুঘায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে সংঙ্পেষণ পদ্ধতি ব্যবহার 
করা হচ্ছে। ফলে গ্রথমেই শিক্ষার্ধাকে সমগ্র বিষয়বন্ত সম্বন্ধে একটা ধারণা 
অজন করতে সাহাধ্য কর! হয়, তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী অংশগুলি সম্বন্ধে 
আলোচন! করা হয়। আগের পদ্ধতি ছিল-_ 

বিশ্লেষণ-৯সংঙ্সেষণ 


আর এখানকার পদ্ধতি হঃল £ 
সংগ্গেষণ-স্বিঙ্লেষণ-৯সংশ্লেষণ। 
এখন চেষ্টা কর! হয়, কোন কিছু শেখাবার সময় প্রথমেই পাঠ্যবস্তর একটা! 


সামগ্রিক রূপ শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন হ'লে এ সমগ্র বিরয়টিকে 
কয়েকটি অংশে ভাগ করতে হুবে, কিন্তু এ অংশগুলি থেকে আবার সমগ্র 
বিষে ষেতে হবে। 

১* গেস্টাণ্ট মতবাদ বলে, শিখন আসে অন্ত্দষ্টর মাধ্যমে এবং অঅ্তপূর্টি 
জন্ত সমগ্র সমন্তাটির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্কটি জানা 
প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর মধ্যে এই সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতাটি যাতে হুটুভাবে 
জন্মায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হুবে। সম্বন্ধ ব! সম্পর্ক স্থাপনের কৌশলটি 
শিক্ষার্থী আয়ত্ব করতে পারলেই তার শিখনও ভ্রুত হুবে। 

* অন্তদৃষ্টি জাগরণের জন্ত সম্পর্ক স্থাপন ছাড়াও পৃথকীকরণ ও সামান্তী- 
করণ-_এই ছুটি মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। কাজেই শিক্ষার্থীর মধ্যে এই 
ছুটি মানসিক প্রক্রিয়া যাতে উপযুক্ত ভাবে সৃষ্ট হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। 

* শিখন কোন অন্ধ বা! বাক প্রচেষ্টা নয়। অন্তৃ্টির জন্তও অকারণ 
উদ্দে্উহীটন অন্ধ বা যাগ্ত্িক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। কাজেই শিক্ষার্থা 


শিক্ষণ ৩৯ 


যাতে অহেতুক অপ্রয়োজনীয় আচরণ করে সময় ও শ্রমের অপচয় না করে, 
সেঙ্গিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 

* শিক্ষার লক্ষ্য ব! উদ্দেশ্ত যদি শিক্ষার্থার জান! না ধাকে এবং শিখন 
পরিস্থিতি হদি বন্ধ থাকে, তাহলেই শিখন অন্ধ ও যাস্রিক হয়। গেস্টাল্ট 
মতবাদ শিখন পরিস্থিতি উন্মুক্ত রাখে এবং শিক্ষার্থাকেও তার শিক্ষার লক্ষ্য 
বা উদ্দেশ্য সন্বদ্ধে পূর্ণভাবে অবহিত করে। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে এদিকেও 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হুধে। 

ক শিক্ষা-গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থার যেন বুদ্ধিগত ও প্রাক্ষোতিক প্রস্ততি 
থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিখনের সাফল্য নির্ণয় করে সমস্তামূলক 
পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের পারম্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর। শিখন 
প্রক্রিয়াটি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং তার গতি এমন হবে-_-ফাতে 
শিক্ষার্থার নিকট এই পারগ্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের কাজটি সহজ ও সম্ভব হয়। 
অর্থাৎ শিখন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি যেন শিক্ষার্থীব বোধশক্তি ও গ্রহণ ক্ষমতার 
মধ্যে স্থৃষম ভাবে সংহতিবদ্ধ থাকে । শিক্ষণীর বিষয়টি গ্রহণ করাব মত অঙ্ভূতি- 
মূলক প্রস্ততি ঘেন শিক্ষার্থার মধ্যে থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হুবে। 

* অস্তরূ্টি মূলক শিখনে সাফল্য অর্জন করতে হ'লে শিক্ষকের সহায়তা 
একাস্ত প্রয়োজনীয় । শিক্ষকের স্থুপরিচালনা ও নু-নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার্থাকে 
শিক্ষা-ক্ষেত্রে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। 

* গেন্টাপ্ট নীতি স্থজনমূলক কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনে সহায়ত 
করে। স্জনমূলক আচ্রণ সম্পাদনের ক্ষেত্রেও নীতিটি সবিশেষ উপষোগী। 

* অন্তূর্টিমূলক শিখনের ফলে শিক্ষার্থীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

* নৃতন কিছু আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি যথেষ্ট সাহাষ্য ঝরে। 


গেস্টাপ্ট মতবাদের ক্রটি £ গেস্টান্ট মতবাদ, বিশেষতঃ তাদের শিখন- 
নীতি সম্পূর্ণ ্রটিমুক্ত নয়। সমালোচকেরা বলেন, অন্তু্টি শবটি বর্ণনামূলক । 
এর দ্বারা কিছু ব্যাথা! করা যায় না। তাছাড়! অস্তদৃষ্টি জাগ্রত হুবার আগে 
শিক্ষার্থী মনে মনে অসংখ্য বার প্রচেষ্টা ও তুল পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হুয়। 
আর কোছলার প্রাণীদের নিয়ে ঘে সমস্ত পরীক্ষণ করেছেন তাতে অনেক 
ক্ষে্েই পরীক্ষকের উপস্থিতি,তার নির্দেশ দান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষপকে 


৪৪ শিক্ষামুখী মনোবিজার 


প্রভাবিত করেছে । খুব নির্দোষ পরীক্ষকও কিছু না কিছু ইদ্দত দিয়ে 
ফেলেন । আবার এই সমস্ত পরীক্ষণের ফলাফল পরিসংখ্যানের ছার! প্রন্গাণিত 


বা স্থপ্রতিষ্িত হয়নি । 


॥ প্রচেষ্টা ও ভূল এবং অন্তত টটি-মুলক শিখনের তুলন! ॥ 


প্রচেষ্টা ও ভূলের পদ্ধতি 

১। শিখন পরিস্থিতিতে উদ্দীপক- 
গুলিকে বিচ্ছিন্ন তাবে দেখে প্রাণী 
বিচ্ছিদ্গ ভাবে সাড়। দেয়। 

২। উদ্ধীপকের সঙ্গে প্রতি- 
ক্রিপ্নার নিরৃল যোগহজ্জ স্থাপিত 
হলেই শিখন হয় (9-73 3০070 )। 

৩। প্রাণীর প্রচেষ্টাগুলি অন্ধ, 
যাঞ্ছিক ও উদ্ছেক্টবিহীন। 


৪। শিখন পরিস্থিতিটি থাকে 
বন্ধ অবস্থায়। 

৫। উন্নততর মানসিক প্রক্রিয়ার 
প্রয়োজন হয় না। বারবার প্রচেষ্টা 
ও অন্থশীলনের মাধ্যমে শিধন ঘটে 
থাকে। 

৬। সময় অনেক বেশী লাগে। 

৭। শিক্ষার্থীকে বেশী পরিশ্রম 
করতে হয়। 

৮। শিখনের জন্য প্রচেষ্টাগুলি 
প্রধানত; শারীরিক স্তরের । 

৯»। নিষ়্শ্রেণীর প্রাণী বা শ্ঙ্স 


অস্তরূ্টিমূলক শিখন 
১। শিখন পরিস্থিতিটিকে প্রাণী 
সামগ্রিক ভাবে দেখে নাঙগ্রিক 
ভাবেই সাড়া দেয়। 
২। শিখন পরিস্থিতির উপযুক্ত 
সংগঠন থেকেই শিখন সম্ভব হ্ম্স। 


৩। প্রাণীর প্রচেষ্টাগুলি জুূপরি- 
কল্পিত, অর্থপূর্ণ ও লক্ষ্যের প্রতি 
উদ্ধীষ্ট। 

৪। শিখন পরিস্থিতিট্টি থাকে 
উন্মুক্ত অবস্থায় । 
উন্নততর মানলিক প্রঙ্ষিয়ার 
সাহাষ্য নেওয়। হয় এবং শিখন ঘটে 
অস্তদৃষ্টির সাহাষ্যে। 


€ | 


৬1 সময় অনেক কম লাগে। 

৭। শিক্ষার্থীকে কম পরিশ্রম 
করতে হুয়। 

৮। শিখনের 
প্রধানতঃ মানসিক স্তরের । 

৯। উচ্চশ্রেণীর প্রাণী বা উচ্চ 


প্রচেন্টীগুলি 


বুদ্ধিসম্পন্জ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিশেষ | বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদ্ধের ক্ষেত্রে বিশেষ 


উপযোগী । 


উপযোগী । 





শিক্ষণ ৪১ 
অন্গুবর্তিত প্রতিক্রিয়া মতবাদ (756০7 ০1 097081169৩8 


[:৩৪০9০৪৩ ) £ (এই মতবাদের মূল কথ! হ'ল উদ্দীপকেব সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার 
সংষোগ স্থাপন কর!। বিধ্যাত রুশ শরীরতত্ববিদ প্যাভলভ (510 ) 
এবং আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসম্‌ ( ডা৪8৪০০) এই মতবাদে 
সমর্থক। প্যাভ.লভকে এই মতবাদের জনক বল! যেতে পারে ।) ধর্ণভাইকেন্ 
“অন্ভুষঙমূলক সঞ্চালনের হুত্র-টির এবং এই মতবাদের মূলনীতি ছুটি একই । 
প্যাতলতেরও পূর্বে ভূলাডিমির বেকৃটেরেভ (99089 ) নামে একজন 
রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী এই অহ্ুবতিত প্রতিক্রিয়া নিয়ে ঘথেষ্ট গবেষণা 
করেছিলেন। প্যাভ্লভই প্রথম অন্ধবর্তনের সুত্র ও তব্বগুলি সমদ্বিত করে 
সেগুলির একটি সার্থক রূপ দেন। 

(বআচরণবাদশদের মতে শিখন হ'ল একটা যাস্ত্িক প্রক্রিয়া । প্যানতলতত 
বলেন অন্ধবতিত প্রতিক্রিয়ার সাহাঘ্যে সব রকম শিখন পদ্ধতির ব্যাখ্যা কর! 
সম্ভব । জগিল শিখন প্রক্রিয়াকে তিনি একাধিক অন্ুবতিত প্রতিক্রিয়ার 
দীর্ঘ শিকল বলে ব্যাখ্যা করেছেন (11008 01810 010010016107060 19116398) | 
ওয়াটসন বা অন্যান্য অ[চরণবাদী মনেবিজ্ঞানীও প্যাতলতের এই মতবাদটি 
সমর্থন বরেছেন। 

অন্ুবন্তিত প্রতিক্রিয়া কাকে বলে? প্যাভ্‌লভ বিভিন্ন গবেষণার 
সাহায্যে দেখালেন ষে, স্বাভাবিক উদ্দীপক ব! নিরপেক্ষ উদ্দীপক (৯/051 
96100010৪ ) প্রয়োগ করার জন্য স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কিন্তু 
স্বাভাবিক উদ্দীপকটির সঙ্গে সঙ্গে দি কোন বিকল্প উদ্দীপক (87111018] 9: 
900১810089 ৪61208108) বার বার উপস্থাপিত করা হয়, তাহ'লে কিছুদিন পরে 
এ বিকল্প উদ্দীপকটি প্রয়োগ করেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়। স্থাট্ট করা যাবে। 
বিকল্প উদ্দপক প্রয়োগ করে স্বাভাবিক গ্রতিক্রিয়! স্থষ্টি করার ঘটনাকে অস্ধবর্তন 
বা অস্থবতিত প্রতিক্রিয়া বল! হয় (00011619069 7891195 )। প্যাভলত 
0০981680598 7791195 কথাটিই ব্যবহার করেছিলেন, 1কন্তক আজকাল এর 
পরিবর্তে 00001619060 18990001889 কথাটি ব্যবহার কর হয় 1) 

| &05 298001086 10:008106 0০096 05 80006960108 06062 6087 16৪ 
0:181081 0101081981157 ৪0900869 96110001098 19 081160. & 00001610794 
7919, ] 
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অন্থবর্তন গ্রতিক্রিয়াটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হ'ল-_ 
স্বাভাবিক উদ্দীপক ( উঃ ১)-এর উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া! ( প্রঃ ১) 
ফেখ! দ্য়ে_যেমন বিছ্বাৎ চমকালেই চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়, তেমনি 


স্বাডাবিক চোখের পাতা বন্ধা কা 
পিদযুৎ চমক 
(উঃ১) ৬ প্রতিভিন্যা (ঞঃ ১) 


াতোবিক রি টি উহ ভয় পাওয়া 


পড়া, __ পিন কি 


(উঃ ২)-এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়। হ'ল (প্রঃ ২)-েটি হ'ল বজ্রের শব্ধ 
শুনলে ভয় পাওয়া । কিন্তু বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে বার বার বজ্র শব 
শোনার ফলে অবস্থাটি এমন হ্াড়িয়েছে যে বিদ্যুৎ চমকালেই আমরা! ভয় পাই। 
এখন ভয় প্রতিক্রিয়াটি বলের শব থেকে বিছ্যুৎ চমকে অন্থবতিত হয়ে গেছে । 
প্যাতলভের সেই বিখ্যাত কুকুর : কুকুরের লালাক্ষরণ সম্বন্ধে 
প্যাভ্‌লভ প্রতিক্রিয়া স্ালনের উপর ষে গবেষণাকার্যটি সম্পন্ন করেন, তার 
জন্য তিনি মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। তিনি লক্ষ্য করেন 
যে খাদ্য একেবারে জিভের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এলে কুকুরের যেমন লালাঙ্গ রণ 
হয়--খাস্ জিভের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে না এলেও খাঙ্গযবস্ত দেখতে পাওয়! মাত্র, 
ষে পান্জে খাদ্য সরবরাহ কর! হয়, সেটি দেখা মাঝ বা যে লোকটি কুকুরটিকে 
রোজ খাদ্য দেয় তাকে দেখ! মান্ত্র কুকুরের তেমনি লালাক্ষরণ হয়। 
খাদা হ'ল কুকুরের স্বাভাবিক উদ্দীপক । খাস্ঠ ছাড়া অন্যান্য থে সমস্ত উদ্দীপক 
কুকুরের লালাক্ষরণ ঘটাতে পারে--তিনি তাদের নাম নিলেন বিকল্প 
উদ্দীপক (00081610553 361000109 ), আর এই বিকল্প উদ্দীপক প্রয়োগ 
করে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়--তার নাম দিলেন অঙ্থবর্তিত প্রতিক্রিয়া । 
এরপর তিনি দেখলেন হ্াভাবিক উদ্দীপকটিয় সঙ্গে সঙ্গে একটি 
কৃত্রিম উদ্দীপক যদ্দি বার বার উপস্থাপিত করা হয়, তবে এ কৃত্রিম 
উদ্দীপফটিই শ্বাভাবিক উপদ্দীকের উত্তরে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়, 
সেই একই প্রতিক্রিয়া! স্থাট করতে পারে। খারা দেখলেই কুকুরের ত্বাভাবিক 
লালাক্ষরণ হ'তে থাকে। ঘণ্টার শব সম্বন্ধে কুকুরটিকে উদ্দাসীন বলা যেতে 
পারে বা! তার মধ্যে একট! চঞ্চলত! বা অস্থিরত| দেখ! ঘেতে পারে। এখন 
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যদি কুকুরটিকে খাবার £দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজান হয়, তাহ'লে কিছুদিন 
পরে দেখা যাবে, খাবার না দিয়ে শুধু ঘণ্টা বাজালেই কুকুরের লালাক্ষরণ 
হতে শুরু করেছে । এখানে লাল!ক্ষরণ _ যেটি ছিল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ণ, 
সেটি তার স্বাভাবিক উদ্দীপকটি ছেড়ে, একটা! কৃত্রিম উদ্দীপকের সঙ্গে সংযৃক্ত 
হয়ে গেল। স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে কৃত্রিম উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়ার এই 
সঞ্চালনকেই 'অন্বর্তন (90981610918 ) বলে এবং যে প্রাণীর ক্ষেত্রে এই 
জাতীয় পরিবর্তন ঘটে” সেই প্রাণীকে 'অচুবতিত* ( ০0781810760 ) প্রানী 
বল! হয়। 
আন্দিরভা 


এাদ্য লানাকাযণ' 


ঘানি চিলি 


অন্থবত্তিত প্রতিক্রিয়। কি ভাবে সৃষ্ট হয়? ; অনুবতিত প্রতি ক্রি 
সুষ্ঠ করার সহজ পদ্ধতি হ'ল স্বাভাবিক উদ্দীপকের একেবারে সঙ্গে, ব! 
অব্যবহিত পুর্বে বা অব্যবহিত পরে (৩ সেকেণ্ডের মধ্যে) বিকল্প ব! কৃতি 
উদ্দীপকটিকে উপস্থাপিত করা । প্যাভ্লত তার পরীক্ষণে সব সময় 
খান্সকেই শ্বাভাবিক উদ্দীপক ছিসেবে ব্যবহার করতেন (79101081081) 
80600886 81009]99 ), আর দর্শন, শ্রবণ, আ্াণ-সম্পর্কাঁয় উদ্দীপককে কৃতিহ 
উদ্দীপক হিসেবে ব্যবছার করতেন। কুকুরের উপর পরীক্ষণে তিনি থে 
কেবল “ঘণ্টা'ই ব্যরহ্থার করেছিলেন, তা! নয়, কখনও কপৃরের গন্ধ, কখনও 
আলে! আবার কখনও ব1 কুকুরটির গ! ঘষে প্রতিক্রিয়! ঘটানো হু'ত। এই 
সমস্ত পরীক্ষণ থেকেই তিনি প্রমাণ করেন যে বিকল্প উদ্দীপকগুলি এবং 
প্রতিক্রিয়। ৷ লালাক্ষরণ )--এই ছুটির মধ্যে একট! অনুষঙ্গ স্থাপিত হয় । 

প্রক্ষোতের ক্ষেত্রে অন্ুবর্তন £ আচরপবাদী মনোবিজ্ঞানীরা অস্থব তিত 
প্রতিক্রিয়ার সাহায্যেই সব রকম শিখন-প্রক্রিয়ার ব্যাথ্যা করে থাকেন। 
তাদের মতে কোন ব্যক্তির অভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ, মনোভাব, ভয়-দ্বণ! ইত্যা্ি 
জাতীয় প্রক্ষোভ সব কিছুই কোন না কোন অন্ুবর্তনের ফল। শিশুর মধ্যে 
যে সমস্ত সরল প্রক্ষোভ থাকে, সেগুলি যে ক্রমশঃ জটিল প্রক্ষোতে পরিণত হয়, 
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তার মূলেও এই অনুবর্তন প্রক্রিনা। প্রক্ষোত যে অন্কবতিত হয়, সে সম্বন্ধ 
ব্যাপক গবেষণ| করেন প্রসিদ্ধ আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসন । তিনি 
তাঁর নানা গবেষণা! থেকে শেষ পর্যস্ত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে নবন্বাত শিশুর 
ভয় জাগাতে পারে এমন মাত্র ছু'টি উদ্দীপক আছে। উচ্চশব শ্রবং হঠাৎ 
অবলম্বন হারানো ( পড়ে যাওয়1)1 কিন্তুসেষত বড় হয় তত সে আরে 
বেশী জিনিসকে তয় করে। অর্থাৎ তার তয়টি আরে! বহু উদ্দীপকে সঞ্চালিত 


হয়ে যায়। অন্থবর্তন প্রক্রিয়ই তার এই প্রক্ষোভকে জটিলতর গু বিস্তৃত 
করে। 


অগ্বর্তন প্রক্রিয়ার জন্তই ষে শিশুর মধ্যে ভয় জাগে তা গ্রমাণ ক্ষার জন্ত 
ওয়াটসন একটি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন | আযালবার্ট নামে এগারে। মাসের 
একটি শিশু চিল তার পরীক্ষণ পাত্র! লোমওয়াল! জন্ত, যেমন খরগোস, কুুর, 
ই'ছুর প্রভৃতি দেখে আযালবার্ট ভয় পেত না। কিন্তু অনান্ত শিশুদের মতই 
কোন জোরালো শব্দ শুনলে সে ভয় পেত। আ্যালবার্টের কাছে ওয়াটসন 
একটি সাদ ইদুর নিয়ে আসেন। আযালবার্ট ফেমনি ইছুরের কাছে এসে 
সেটিকে স্পর্শ করল, অমনি তার পিছন থেকে বেশ জোরে শব্দ কর হ'ল। 
শকটি শোনামান্র আযালবার্ট ভয় পেয়ে গেল। এই রকম বার ৰা ই*ছুর 
ও জোর শব একসঙ্গে উপস্থাপিত করার পর দেখা গেল আযালবার্চ কেবলমান্ত 
ইছ্র দেখলেই ভয় পাচ্ছে । এখা:ন জোর শবের জন্ত যে ভয়-_তা নঞ্চলিত 


হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ইপ্ছুরের প্রতি যে তয় তা লোমওয়ালা বিভিন্ন 
জন্ততেও অন্থবতিত হ'তে পারে। 


পরীক্ষা করে আরে! দেধালেন যে অন্ুবর্তন প্রতিক্রিয়ার সাহ্ার্ষ্য 
ভয়টি মন থেকে দুর করাও সম্ভব। ঘে উদ্দীপকের জন্ত ভয়ের সঞ্চার হয়, 
সেই উদ্দীপককে যদি শিশুর পক্ষে সস্ভোষজনক বা! তৃপ্তিকর কোন উদ্দীপকের 
সঙ্গে যুক্ত করা হায়-তাহ'লে তার মন থেকে ভয়টি দূর হয়ে যাবে। 
একটি শিশু খরগোস দেখলেই ভয় পেত। শিশুটি ধন আনন্দজনক অবস্থায় 
ছিল অর্থাৎ খন সে তার মায়ের সঙ্গে খেল! করছে ব! খাবার খাচ্ছে, তখন 
খরগোসটিকে তার কাছে নিয়ে আসা হতে লাগল। এইভাবে খরগোসটিকে 
পর পর কয়েকদিন শিশুটির কাছে তার আনন্দজনক অবস্থায় আন! হু'ল। 
শিশ্তুর আনন যাতে বাধাপ্রাণ্ড না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ! হয়েছিল। 
কিছুদিন পর দেখ! গেল--শিশুর মন থেকে খরগোস সম্বন্ধে তরনটি চলে গ্েছে। 
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ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধামে একটি বস্তু থেকে বু 
বিতিন্ন জাতীয় বন্ততে ভয়" ছড়িয়ে পড়ে । ছোট শিশু প্রথমে অন্ধকার সম্বন্ধে 
উদাসীন থাকে। কিন্তু অন্ধকারে কোন জোর শব্ধ গুনে হঠাৎ বিছানা থেকে 
পড়ে গিয়ে সে ভয় পায় এবং সেই ভয়টি অন্ধকারে সঞ্চালিত বা অঙ্ক্বতিত হষে 
যায়। 


হঠাৎ পড়ে হাওয়া 
৬১০ 


আন্ধার উদাদীম 


একটি অস্থবর্তিত বস্ত থেকে আবার অনেক নতুন বস্ততে ভয় অন্বতিত্ত 
হতে পারে। যেখান থেকে আবার অন্ত কোন নতুন বন্ততে এইভাবে অজজ্ 
শিল্তর প্রক্ষোভগুলি অন্ুবর্তিত ভয়ে ঘায়। স্কুলপাঠা বিষয়ে শিশুদের অন্রাগ 
বা বিবাগও অন্বর্তন প্রক্রিয়ার ফল। অধিকাংশ ছাত্রই অস্ক-বিষয়টিকে ভগ্ন 
গায়। এর কারণ হয়তে। অস্ক শিখনের পদ্ধতি বা অঙ্ক শিক্ষকের আচরণ 
চাঞ্রের নিকট বিরক্তিকর। এই পদ্ধতি বা শিক্ষকের প্রতি বিরাগটিই অঙ্কের 
প্রতি বিরাগ ব! ভয়ে পরিণত হয়ে যায়। তেমনি শিশুব পছন্দ অপছন্দ, 
আনন্দ, ভালবাস! প্রভৃতিও এক বস্ত হতে আর এক বস্ততে সঞ্চালিত হয়ে 
যায়। শিশু মা-বাবাকে ভালবাসে । মা-বাবা যে সমস্ত কাজ করতে 
ভালবাসেন, শিশুও সেই সমস্ত কাজ কবতে ভালবাসে । ছাত্রের যে সমস্ত 
শিক্ষককে ভালোবাসে, সেই সমন্ত শিক্ষকের 'মাচবণ, পোশাক-পকিচচদ 
ইত্যাঙ্গিভেও ছাত্রদের ভালো লাগাটি সঞ্চালিত 5/য়ে যায়| 


অপান্ুবভন (1)6০০55৫11195808 ) : অন্থবর্তন প্রক্রিয়া কতকগুলি 
নির্দিষ্ট পদ্ধতির বা নীতির উপর নির্ভরশীল। এ পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে 
এই নীত্ভিগুলির উপর। নীতিগুলি হল - 


(ক) সময়ের নীতি (9:1501019 ০৫ [709 ) ₹ কৃত্রিম উদ্দীপক ও 
স্বাভাবিক উদ্দীপক-_-এই ছুটি উদ্দীপক উপস্থাপনের মাঝখানে সময়ের ব্যবধাম 
যেন খুব বেলী ন! হয়। 


জা 
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(খ) ভীত্রতার নীতি (5:1501719 ০1 708608165 ): স্বাভাবিক 
উদ্দীপকটি তীব্র হওয়া প্রয়োজন ঠিকই, কিন্ধু কৃত্রিম উদ্দীপকটির তীব্রত। তার 
চেয়ে কম হলে আর প্রাণীর মধ্যে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া! দেখ! দেবে না। 

(গ) সামঞীস্যের নীতি (11109101901 000081569005 ) £ পদ্ধতি- 
পপির কোনপ্রকার পরিবর্তন না] করে বেশ কয়েকদিন সেগুলির পুনরাবৃত্তি 
করতে হবে। 

(ঘ) পরিস্থিতি-সন্বন্ধীয় নীতি ( 5:1001019 01916086100 ) £ যে 
পরিস্থিতিতে অগ্থবর্তন প্রক্রিয়াটি ঘটবে ব! ঘটানে! হবে, সেই পরিস্থিতিতে 
এমন কিছু থাক1 চলবে না যাতে মনোযোগ ব্যাহত হ?তে পারে ব1 চিত্চাঞ্চল্য 
ঘটতে পারে। 

(ও) প্ুনরাবৃত্তির নীতি (চ:7001016 ০৫ 897961600) ২ উদ্দীপক- 
গ্তলিকে (স্বাভাবিক ও কৃত্রিম ) বার বার উপস্থাপিত করলে তবেই অস্থ্বর্তন 
সম্ভব হয়। 

এই নীতিগুলি অনুপস্থিত থাকলেই অসন্তবর্তন ঘটার কাজটি বন্ধ হয়ে ঘাবে, 
অন্ুবর্তন ঘটার পর সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়াকে অপান্ুবর্তন বলে। 
পরীক্ষ! করে দেখ! গেছে শ্বাভাবিক উদ্দীপকটিকে যদি দীর্ঘদিন কৃত্রিম উদ্দীপক 
থেকে সরিয়ে রাখ! হয়, তাহ*লে অন্থবর্তন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে ষেতে পারে। 
কুকুরের লালাক্ষরণটি ষখন ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে অনুবতিত ছয়ে যায়, তখন 
যদি দীর্ঘকাল খাবার না দিয়ে কেবলমাত্র ঘণ্ট! বাজানোই হয়, তবে দেখা 
বাবে লালাঞ্ষরণের পরিমাণ ক্রমশঃ কমে আসছে এবং এমন একট। সময় 
আসবে ধন আর ঘণ্ট| বাজালেও লালাক্ষরণ হবে না। এখন বল! হাবে 
প্রতিক্রিয়াটির অন্থুবর্তন লুপ্ত হয়ে গেছে ব। সেটি অপান্বততিত হয়ে গেছে। 

পুনরুস্থাপনের জুত্র (৪ ০1 £১৪-1040:609970) ; কুকুরের লালাক্ষরণ 
যখন ক্রমশঃ কমে আসছে, সেই সময় যদি মাঝে মাঝে খাবার দেওয়া যায় 
তাহ'লে দেখ। ষাবে, আবার আ্রাগের মতই লালাক্ষরণ শুরু হয়েছে -_-অর্থাৎ 
অন্থবর্তন প্রক্রিয়াটি আবার আগের অবস্থায় কিরে গেছে । এর থেকে বোঝা 
যাচ্ছে অন্ুবর্তন সম্পূর্ণ লুপ্ত হবার আগে যষ্চি কৃত্রিম উদ্দীপকটির সঙ্গে মাঝে 
মাঝে স্বাভাবিক উদ্দীপকটিকে উপস্থাপিত কর! হয়, তবে অন্ধবর্তনটি 
নই হয়ে যায় না। অন্থবর্তনটি বজায় রাখার কত্ত কৃজিম উদ্দীপকের লঙ্গে 
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মাঝে মাঝে ত্বাভাবিক উদ্দীপকের ওই উপস্থাপনকে প্যাতলভ বলেছেন-_ 
পুনরুস্থাপন প্রক্রিয়া । এর সঙ্গে ধর্ণডাইকফের ফললাভের কুত্রের অনেক মিল 


আছে। ছুটি হুত্রের মূল বক্তব্যই হ*ল--শিখনের স্থায়িত্ব গ্রানীর তৃথ্িবোধের 
উপর নির্ভর করে। 


শিক্ষাক্ষেত্রে জনুবর্তন প্রক্রিন্বার উপযোগিত| £ শিক্ষাক্ষেত্রে 
অন্ুবর্তন প্রক্রিয়ার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। বিশেষতঃ শিশুর ব্যক্তিসত্ার 
ক্রমবিকাশে এই প্রক্রিয়াটির হথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। 

এখন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটির উপযোগিতার কথা আলোচন! করা! ষাক্‌। 
শিশু প্রথম অবস্থায় ভাষ! ব্যবহার করতে জানে না! কিন্তু সে বত বড় হুয়, 
ততই বেশী করে ভাষা আয্ত্ত করে। এই ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্বর্তন 
্রক্রিগ্রার প্রঙাব প্রচুর। আমরা ধখন আমাদের প্রথম ভাষ! শেখাই, 
তখন বিশেষ একটি শব্ষের সঙ্গে বিশেষ একটি ব্যক্তি বা বস্ত সংযুক্ত করে 
নিই। যেমন, মুখে “কুকুর শব্ষটিও বলি আর বিশেষ একটি চতুষ্পদ 
জনও তাকে দেখাই। তেমনি সে "মা বললেই বিশেষ একজনই ভার 
কাছে আসেন। শিশুর এই জাতীয় 'অভিজ্ঞত! থেকে স্বাভাবিক ভাবে একটি 
বিশেষ শব্ের সঙ্গে একটি বিশেষ বন্ত বা ব্যক্তি অন্ুবত্তিত হয়ে যায়। আত্মার 
এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সে ভাষার অন্যান্য দিক, ব্যাকরণ ষথ! বিশেষণ, 
ক্রিয়া ইত্যার্দি অন্থান্ত শষের অর্থগুলিও শিখে যায়। 

এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যেগুলি ন্বতম্ফুর্ততা ছাড়া শেখা ঘায় না। 
ধারাপাতের নামতা, বীজগণিতের সুত্র, সংস্কৃত ব্যাকরণের স্থবস্ত প্রকরণ 
ইত্যাদি কতকগুলি হ'ল এ জাতীয় বিষয়। অন্ুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিল্ত 
'এগুলিতে দক্ষত! অর্জন করে। আবার পড়া; লেখা, বাণান, শুদ্ধ করে লেখা 
এগুলিও অন্কবর্তনের কল। 

শিশুর অনেক আচরণের মূলে থাকে অন্থবর্তন। ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, 
দাত মাজা, ঘিশেষ সময়ে খাওয়া, পড়তে বসা, গুরুজনদের শ্র্৷৷ দেখানে।, 
ঠাকুর-দেবতাকে নমস্কার করা এ সবই অন্বর্তনের ফল। আবার সামাজিক 
রীতি-নীতি, শিষ্টাচার এ সবও শিশুর! অনুবর্তনের মাধ্যমেই শেখে। 

প্রক্ষোতের ক্ষেত্চে ষে অন্বর্তন প্রক্রিয়ার ফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্। তা আমর 
আগেই ওয়াটসনের পরীক্ষণ থেকে দেখেছি । অনেক ক্ষেত্রেই শিশুর পছন্দ- 
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অপছন্দ, রাগ, ভয়, দ্বণা, আনন্দ, অনুরাগ ইত্যাদি সৃষ্ট হয় অন্ধুবর্তনের জন্য। 
ছেলেছের দ্থলপাঠা বিষয়ে অন্থরাগ বা বিরাগ ও অন্ুবর্তনের জন্য ঘটে থাকে । 
শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষক বা সহপাঠী ইত্যার্দির প্রতি শিক্ষার্থী 
যাতে প্রতিকূল প্রক্ষোভ না জন্মায় এবং অনকৃল প্রক্ষোভ জন্মায় সেদিকে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখতে হবে । দ্ধুলে বাঁক্লাসে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার জন্য সমগ্র 
বিষ্যালয়টির উপরই শিশুর বিরাগ সৃষ্টি হতে পারে। 

মন্্ব অভ্যাসও অগ্ুবর্তনের ফল হতে পারে। বানান ভূল, থুথু দিবে 
পাত। উপ্টানো, অসতর্কতা, অমনোযোগ ইত্া।দির মূলে অস্থবর্তনের উপস্থিতি 
একেবারে অগ্রাহথ কর! যায় না। বানান তুল হলে তিরফফার করলে বা বড্ড 
বড় করে লাল কালি দিয়ে কেটে গেলে শিশু সেগুলিকে অপচ্ছন্দই করষে-_ 
( অস্থবর্তনের জন্য ) এবং এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে । ফলে সে বানানটি 
তার স্তত্ধ করে শেখা হবে না। শিশুর মধ্যে যাতে অবাঞ্ছিত অন্বর্তনের হ্যাট 
না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। শিক্ষকই পরিবেশটিকে উপযুক্ত গানে 
নিয়ন্ত্রিত করে শিশুর মধ্যে বাষ্ছিত অন্থবতরনের হৃষি করতে পারেন। সং_ 
অভ্যাস, সং-মনোভাব, ভদ্রতা, লৌকিকতা নিয়মান্থুবত্তিত! ইত্যাদি অস্কুবত'ন 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ভালোভাবে ও সহজে শেখ! ্বায়। অন্থবত্কনব প্রভাব 
সারাজীবনই থেকে যায়। শাস্তি ও পুরষ্কার দানও জঙ্বত'ন প্রক্রিয়ার উপর 
তিস্তি করে প্রতিষিত। পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতি সাধনে অঙ্বত'ন 
প্রক্রিয়ার মত সহায়ক আর কেউ নেই। 


শিখনের বিভিন্ন তত্ত্বের জমন্থয়ন £ শিখনের যে তিনটি বিভিন্ন 
জাত্তীয় তত্বের আলোচনা! করা হ'ল--সেগুলিব সমর্থকেরা প্রত্যেকে তাদেও 
তন্থটিকেই শিখনের একমাত্র নিত রষোগ্য ব্যাখ্যা বলে মনে করেন এবং দাবী 
করেন_এঁ পদ্ধতি ছাড়া অন্য ভাবে শিখন সম্ভব নয়। কিন্তু প্ররূতপক্ষে 
শিখন তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কিন্তু কখন কোন, পদ্ধতি 
অন্থুধায়ী শিখন সংঘটিত হবে, ত| নিভ'র করছে প্রধানত: তিনটি বস্তর উপর। 
সেগুলি হ'ল-_-শিখনেব বিষয়বন্তর ম্বরূপ, শিখন পরিস্থিতির গ্রক্কতি এবং 
শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমত1। 

বিবয়বস্ত £ প্রাথমিক, সহজ শিখন সম্ভব হয় শ্মস্কবর্তনের মাধ্যমে। 
অন্ববর্তন প্রক্রিয়াটি বাতিক, দ্বত:প্রন্থত ও প্রাণীর ইচ্ছা! নিরপেক্ষ। এর 
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শিক্ষণ ৪৯ 


সাহায্যে প্রাধী নতুন আচরণ, অভ্যান ইত্যাদি আয়ত্ত করে। বিষরবস্ত সন্থদ্ধে 
যেখানে স্থম্পষ্ট ধারণ। করা সম্ভব হয় না, সেখানে প্রচেষ্টা ও ভূলের, পদ্ধতি আর 
যেখানে বিষয়বস্তটির একটা সামগ্রিক রূপ পাওয়া যায় সেখানে অস্ত্টটিমূলক 
পদ্ধতি অন্থন্থত হয়। 

পরিশ্হিতি £ যেখানে শিখন পরিস্থিতিটি শিক্ষার্থার কাছে বন্ধ থাকে, 
সেটি অনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয় ও তার লক্ষ্য শিক্ষার্থার নিকট স্পষ্ট নয়- তখনই 
শিক্ষার্থীকে প্রচেষ্ট। ও ভূলের পথটি বেছে নিতে হবে । কিন্ত বখন পরিশ্থিতিটি 
শিক্ষার্থার নিকট উন্মুক্ত থাকে এবং তার লক্ষ্যটি শিক্ষার্থীর জান! থাকে, তখন 
শিক্ষার্থী শেখে অন্তরূর্টির মাধামে। কৌশল শিখনের ক্ষেত্রে প্রাণীকে শ্রাচেষ্া 
ও ভুলের মাধ্যমেই অগ্রসর হতে হয়। টাইপ করা, মোটরগাডী চালান, 
সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা এ সবই কৌশল--বেগুলি প্রচেষ্টা ও 'ভুলের 
মাধামে শিক্ষার্থীকে আয়ত্ব করতে হয়। তবে অনেক আগেই বলা ঃহয়েছে 
প্রচেষ্টা ও ভূলের পদ্ধতি আর অন্তরূর্টিমূলক পদ্ধতির মধ্যে খুব একটা পার্থক্য 
নেই। প্রথম ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভূলের প্রক্রিয়াটি মূর্ত ও বাহিক, কিন্ত /ঘিতীয় 
ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুলের গ্রক্রিয়াই হয়ে থাকে, তবে তা অনূর্ভ, অপ্রকাশিত, 
আভ্যত্তরিণ ও মানসিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে। 

মানলিক ক্ষমতা £ যে সমস্ত প্রাণীর মানসিক ক্ষমতা ( যেমন, বুদ্ধি ) 
বেশী, তার। অন্তরৃ্টির সাহায্যে কাজটি সম্পন্ন করে। কিন্তু যাদের মানসিক ক্ষমতা 
অপেক্ষাকৃত কম তার! কাজটি করবে প্রচেষ্টা ও ভূলের পদ্ধতিতে । বানলিক 
ক্ষমত! যত উন্নততর হয়, ততই প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতিতে অন্তদৃ্টিমূলক পদ্ধতির 
বাহার বেশী করে দেখা যার। 

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ওয়াসবার্ণ ( চ৪11)0:05 ) শিখনের তিনটি বিভিন্ন 
তত্বের মধো একটা সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা 
যদি শিখন প্রক্রিয়াটিকে তার উদ্তধ বা তৃষ্টির দিক থেকে বিচার করি--তাহ'লে 
আমর! পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি পর্যায়ক্রযে সাজানো -ক্টনা! বা শুর দেখতে 
পাই। সেগুলি হল--07718৩/ 

(১) 0718066190 বা সম্পর্ক স্থাপন € সমন্যাটির স্বরপ পধবেক্ষণ ), 

(২) 75019256100 বা পরিবেশ পধবেক্ষণ ( সমস্যা সমাধানের সভাব্া গন্থা 

ও উপায় উদ্ভাবন ), 
(৩) 21800556100 বা সম্প্রসারণ ( সমস্তা সন্ঘদ্ধে জানকে সম্প্রসারিত করণ 
ও সবাধানের পদ্ধতি উদ্নীতকরণ ), 


৫৪ শিক্ষামূখী শনোবিজ্ঞান 


(8) 4&:65918607 বা পরিস্ফুটন (লক্ষ্যে পৌছানোর উপাক্সটিকে সনির 


ও সুশৃঙ্খল করণ ), 
(৫) 915011120610 বা সরলীকরণ € অবাস্তর বা অগ্রয়োজনীয় বিষয়- 


গুলির বর্জন ), 
(৬) 496010561856100. বা যাল্ত্রিকীকরণ (সমস্যা সমাধানের উপযোগী 


আচরণটির অনুশীলন ও আয়তীকরণ ), 

(৭) 8০-০£16706561910 বা পুনঃ সম্পর্ক স্থাপন ( সামান্তীকরণ প্রক্রিয়ার 

সাহাযো সাধারণ সুত্র বা তত্ব আহরণ )। 

সম্পর্ক স্থাপনের স্তরে শিখনের শুরু হয় ও পুনঃ সম্পর্ক স্থাপন স্তরে শিখনের 
সমাধ্চি দ্বটে। ওয়াসবার্ণ বলেন, যদিও শিখন সম্পূর্ণ হয় উপরের সাতটি 
স্তর বা সোপানের মধ্য দিয়ে, তবুও বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর ধারণা শিখন 
ঘটে অস্ত্র মাধ্যমে । যে সমস্ত মনোবিজ্ঞানী দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 
সোপানের উপর জোর দেন, তারা বলেন শিখন ঘটে প্রচেষ্টা ও ভুলের 
পদ্ধতিতে । আবার যে সমস্ত মনোবিজ্ঞানী পঞ্চম ও হষ্ঠ স্তরের উপর জোর 
দেন তাঁর! বলেন শিখন ঘটে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধামে | 

ইতর প্রাণী ও মানুষের শিক্ষণের তুলনামূলক আলোচন। ; 
শিখনের বিভিন্ন পরীক্ষণে দেখা গেছে মনোবিজ্ঞানীরা ইতর প্রাণীর শিখন 
পদ্ধতি সন্বদ্ধেই অধিকতর আগ্রহী । ইতর প্রাণীর শিখনের মধ্যেই শিখন 
প্রক্রিয়ার বীজটি ( £8019920$ ) লুকিয়ে থাকে। বিভিয় পরীক্ষণ ও গবেষণ। 
থেকে ইতর প্রাণী ও মানুষের শিখনের কতকগুলি উল্লেখষোগ্য পার্থকোর সন্ধান 
পাওয়া বায়। প্রধান প্রধান পার্থকাগুলির কথ! আলোচনা করা হ'ল--- 

(১) ইতর প্রাণীর তুলনায় মান্গুষ বেশী বিচার বৃদ্ধি-সম্পন্ন। তাছাড়া মান্য 
ভাবা বাবহার করতে পারে। অতীত বিষয়কে স্মৃতির সাহায্যে পুনরুজ্জীবন 
করে এবং তার পুনরুদ্রেকের ফলে মানুষের শিখনপ্প্রক্রিয়াটি সহজ হয়ে যায়। 

(২) মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে অধিকতর অন্তর্দষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ইতর 
প্রানীর অধিকাংশ শিখঙ্গজ্থুটে প্রচেষ্টা ও ভূর-পন্ধতিতে | মানুষের ক্ষেত্রে এই 
প্রচেষ্টা ও ভূল-্পদ্ধতির বাবহার কম হলেও সেটা মানসিক স্বরে সীমাবদ্ধ থাকে। 

€৩) মাছুষের স্বতিশক্তি উচ্চন্তরের বলে মানুষ কোন সমস্ত সমাধানে 
অত্যন্ত সহজে ও কম সময়ে অতীত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতে পারে। 
ফলে তার সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হয়। কিন্তু ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে তা হয় না। 

(৪) মাঙ্ছষের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। ইতর প্রাণীর নেই। অমূর্ত 


শিক্ষণ রি 


চিন্তন সন্ধন্ব-ঘটিত চিস্তন ইত্যাদি বিভিন্ন উন্নত মানসিক প্রক্রিয়া মানুষের 
শিখনকে সহজ ও ত্বরান্বিত করে। 

(6) ইতর জীবের তুলনায় মানুষ অন্থকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহজে অধিক 
শিক্ষ। লাভ করতে পারে। 

(৬) ভাষ! ব্যবহারের ক্ষমতার জন্যও মামুষ তাড়াতাড়ি ও কম পরিশ্রমে 
অধিক শিক্ষা লাভ করে-। মানুষ অপরের অভিজ্ঞতার বিবরণ পাঠ ক'রে যেমন 
শিক্ষ। লাভ করে, তেমনি অপরের শিক্ষার জন্ত নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারে । 

(৭) ইতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের নিজের উপর নিয়নত্রশক্ষমতা! বেশী । মান্য 
নিজের প্রেষণাগুলিকে ষে ভাবে সংগঠিত করে ইতর প্রাণী তেমন পারে না। 

(৮) উডওয়ার্থের মতে মান্য অধিকতর পরবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী 
(96৮৪৪ 01)86:6:) | মানুষ তার পরিবেশ, অগ্ঠান্ত বাকি বৈশিষ্টা, বিষয় দা 
ঘটনা যেধন ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে ইতর প্রাণী তেমন ভাবে পারে না। 

শিক্ষার উদ্তি (02020557067) 70 [:5812808) £ শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নাতি 
হয় কিনা বা কতটা উন্নতি হয় তা নির্ভর করে কতকগুলি শর্তের উপর। 
সেই শর্তগুলি হু'লস্*আগ্রহ, মনোযোগ অন্থশীলন, শিখন-পদ্ধতি, পূর্বজ্ঞান, 
শিক্ষার্থীর বয়স, তার পরিনমন, বংশগতি ও পরিবেশ, দৈহিক ও মানপিক 
অবস্থা, অবসাদ ও ক্লান্তি, নফক্সতা-বিফলতা, বিভিন্ন জাতীয় প্রক্ষোভ ইত্যাদি । 
আবার সকলের শিখনের উন্নতির মাত্র! এক প্রকার হয় না, শিক্ষার উন্নতি 
সম্বপ্ধে বিভিন্ন গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, শিক্ষার্থীর শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি 
সমগতিতে চলে না । কখনও দেখা যায় শিখনের উন্নতির মাত্রা বেশ দ্রুত 
আবার কখনও বা অতাত্ত মন্থর। আবার অনেক সময় বিশেষ একটা স্তরে 
এসে উদ্নতিটি থেমে যায়। এই অচল অবস্থা ব৷ স্থিতাবস্থাকে শিক্ষার উন্নতি 
রেখার উপত্যকা ( 71866৪0, ০£ 14981801776 ) বলা হয়। শিক্ষার অগ্রগতি 
বা উন্নতি নিয়ে যে রেখাচিত্র আকা হয় তাকে শিখনের বক্ররেখা বা 
1:88201006 00৮%৪ বলে । এই বক্ররেখার কয়েকটি অংশ থাকে। সেগুলি 
হ'লস্প্রারস্ভিক উন্নভি (1101618]) ৪1): ), উপত্যকা ও অন্তিম উন্নতি (7977 
৪007 )। এর চিত্ররূপটি পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল _- 

অচলাবস্থার পর শিক্ষার ষে অগ্রগতি ভাকেই উন্নতি (810:6) বলা হয়। 
আবার শিক্ষার্থীর উন্নতির পথে বার বার যে অগলাবস্থার সহি হয় তাকেই 
শিক্ষার উন্নতির উপত্যকা বল! হয়। টেলিগ্রাফ. প্রেরণের উপর গবেষণা 


৫২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


চালানোর সময় ব্রায়ান ও হার্টার (3:70 ৪০০ 738:681) প্রথম শিক্ষার উন্নতির 
ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। অচলাবস্থা বা উপত্যকা স্থাট্ট হবার পরও 
মাঝে মাঝে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্ত শেষ পর্যস্ত এমন একটা অবস্থা আসে 


যার পর আর উন্নতি সম্ভব 
হয় না। টাইপ কব! সম্বদ্ধে 
গবেষণা করেও অন্গরূপ 
ফলাফল পাওয়া গেছে। 
শিক্ষার্থীর প্রথম অচলাবস্থা 
দেখে তার শিখনের শেষ 
সীমায় সে পৌছে গেছে এ ধারণা! কব! খুবই ভূল হবে। শিক্ষ!ক্ষেত্রে অচলাবস্থার 
সৃষ্টি হয় কেন এবং তা৷ কিভাবে দূর করা যায় শিক্ষকেব সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে 
শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি মোটেই অসম্ভব নয়। যেষে কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থা 
বা উপত্যকার স্থষ্টি হ'তে পারে সংক্ষেপে সেগুলি হ'ল- 

শিক্ষার্থার আগ্রহের অভাব, শিক্ষণীয় বিষয়ের জটিলতা, শিখন পদ্ধতির 
পরিবর্তন, অমনোবৈজ্ঞানিক শিখন পদ্ধতি। বদ অভ্যাস, শিক্ষণীয় বিষয়েব 
কোন একটি অংশের প্রতি অধিকতর মনোষোগ দেওয়, এক অংশের ভূল 
অন্থ অংশে স্থানাস্তরিত করা, অনুশীলনের অভাব, দৈহিক অবস্থা, সামগ্রিক 
ভাষে গ্রতিক্রিয়া করতে না পারা ইত্যাদি। উপত্যকা গঠনের কারণ সম্বন্ধে ঘা, 
দম, 020£"এর মত হ'ল আগ্রহের অভাব, উপলব্িি করতে না পারা॥ তুল 
পদ্ধতি, অভ্যাসের (বিশেষতঃ মন্দ অভ্যাসের ) প্রভাব ও ক্লাস্তি। 

চ79511100 ঘ০:৮1-এব মত হ'ল 

& শিক্ষার্থীর পরিশ্রমের অভাব ও কাজে মনোযোগের অভাব। 

* ভুল শিখনের পদ্ধতি অবলম্বন 

 শিক্ষার্থীব উৎসাহ ও উদ্যমের অভাব । 

* শিক্ষার অগ্রগতি এত কম ষে শিক্ষাৰ পক্ষে মূল্যায়ন কর] সম্ভব হয় না। 

অচলাবস্থা! দুরীকরণের উপাগ : শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থা দুর করার 
কতকগ্ততি উপায় আছে। সেগুলি সংক্ষেপে হ'ল-.. 

শিক্ষার্থীর জানমূলক প্রস্ততি, প্রক্ষোভমূলক প্রস্ততি, পরিনমন, দৈহিক ও 
মানসিক স্বাস্থ্য, বয়সান্থসারে পাঠক্রম, ছাত্রদের শ্রেণীকরণ, উপযুক্ত পরিবেশ, 
সাফলা লম্বন্ধে জ্ঞান, সক্রিয়তা-ভিতিক শিক্ষান্প্রণালী, মনোযোগের কেন্ত্রীভবন 





শিক্ষণ ৫৩ 


শিখনের আগ্রহ, আকাঙ্ষা ও ইচ্ছা, শাস্তি ও পুরফ্ষারের প্রভাব, নিয়মিত চর্। 
বা অনুশীলন, স্বাস্থাকর প্রতিযোগিতা ইত্যাদি । 
কার্ধকরী শিখনের শর্তাবলী £ সব রকম শিখন-প্রচেষ্টা যে সব সময় 
সমভাবে হয়, তা নয়। শিখনের কার্যকারিতা নানাপ্রকার শর্তের উপর 
নির্ভরশীল। এ দমন্ত শর্ত উপদ্থিত থাকলে শিখন কার্যকরী হয় আর শর্তগুলি 
উপস্থিত না থাকলে শিক্ষা সার্থক হয় না, সময় ও শ্রমের অযথ! অপচয় ঘটে। 
ধে সমস্ত শর্ত শিখনকে কার্যকরী করে বলে মনে কর! হয়, সেগুলি হ'ল-- 
শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক, অন্ুতৃতিযূলক ও দৈহিক প্রস্ততি, প্রেষণা, 
হুপরিচালন।, কার্যকরী প্রচেষ্টা সম্পাদন, অনুশীলন ও বার বার গ্রচেষ্টা, সাঁফজ্য 
সম্বন্ধ জ্ঞান, শিখন সথণলন, উপযুক্ত মানসিক অবস্থা ও হ্ষম মানসিক স্বাস্থ্য । 
উপরোক্ত শর্তগুলি যে শিক্ষা ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোঁন 
দ্বিমত নেই । শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় ন]। 
সে শিক্ষা! শিক্ষার্থী কতদূর গ্রহণ করতে পারল ব| কতটা কার্যকরী হ'ল-_ 
ক্ষ্য করাও শিক্ষকের বিশেষ কর্তব্য। শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে উপরেক্তি 
শর্তগুলি ঠিকমত পালিত হচ্ছে কি না সে বিষয়েও শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। যে কোন বিষয়ের হুট শিখনের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন শিক্ষার্থীর 
জ্ঞানমূলক প্রস্ভতি। তারপরই প্রয়োজন শিক্ষার্থীর যান্সিক ও প্রাক্ষোভিক 
প্রস্ততি । এর পর লক্ষ্য রাখতে হবে বিষয়-বস্তটি শেখার জন্য শিক্ষাথী কোন 
প্রেষণা বা আগ্রহ অন্থুভব করছে কি না! তার পরের স্তর হ'ল--শিক্ষক্ষেত্রে 
স্ব-পরিচালন!। শিক্ষার্থীর বার বার গ্রচেষ্টা ও অনুশীলনের প্রয়োজনও কম 
নয়। নতুন নতুন তথ্য ও তত্বের সঙ্গে পরিচিত ছয়ে শিক্ষার্থীর সাফল্যের 
আনন্দটিও শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া শিখন সঞ্চালনও শিখনকে 
কার্যকরী করতে সাহায্য করে। শিখনের সার্থকতার জন্য শিক্ষাথীর মানসিক 
সস্থৃতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাস এবং স্থস্থ মনোভাব ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
শিখনেয প্রকষ্ট পদ্ধতি বা মুখস্থকরণের পরিমিতভা (1০61০ 
[0611)009 0 1,68110118 01200110109 01 1036100115811010 ) ₹ এ প্রসঙ্গে 
শ্বৃতির অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচন| কর] হয়েছে। মুখস্থ করাও শিখন 
্রক্রিয়ার একটি ভিন্ন রূপ মাত্র । কাজেই এই দুই পদ্ধতি একই প্রকারের হবে | 


॥ঢুই॥ 


শিক্ষণের সঞ্চালন 
(71681150101 118110176 ) 


[ 715৩০ ৬৩ 976815 ০1 05108106101 0010106) আত [শাহ [1৩ ৩006০ ৮112502 
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785০1101085, ] 
কোন একটি বিষয় শিখনের পর যখন অন্য আর «বটি বিষয় শেখা হয়, 


তখন অঙ্গগাষী শিখন পরিস্থিতিতে পূর্বগাঁমী শিৎনের ফল|ফল বা ও ভাবই হ'ল 
__শিক্ষনের সঞ্চালন । এই মতবাদ অন্নযাঁয়ী একটি বিষয়ের শিখনের ফলাফল 
পরবর্তা আর একটি বিষয় শিংনের ক্ষেত্রে সধ্ালিত হয়। শিক্ষার সঞ্চালন কি 
ভাবে হয়, সে সম্পর্কে ছু”টি প্রাচীন মতবাদ গ্রচলিত আছে- মানসিক শত্তিবাদ 
(010702] 6০০০15 ) এবং মানসিক শৃঙ্খলাবাদ (চ£0107.91 19150101110 )। 
মানসিক শক্তিবাদ (1160101 5৪০15) £ গাচীন গ্রীকদের ধারণা 
ছিল মন একটি অখণ্ড সত্ব, এর কোন অংশের উন্নতি হ'লে সমগ্র মনেরও 
কিন্তু উৎকর্ষ সাধিত হয়। মধ্যযুগে এই অখণ্ড মনকে কতকগুলি খণ্ডিত মনো- 
বৃত্তির সমষ্টি বলে মনে করা হ'ত। এক একটি মানসিক বৃত্তিকে বল হত 
ফ্যাকা্টি (78০15 )। স্মতি বিচারকরণ, অন্মান, ইচ্ছা, কল্পন, বুদ্ধি 
ইত্যাদি হ'ল এক একটি ফ্যাকার্্টি। ফ্যাকা প্টগুলি প্রথম থেকেই সুনির্দিষ্ট 
পরপ্পর নিরপেক্ষ এবং সংখ্যাতেও নির্দিষ্ট বলে ধর] হ'ত। যেকোন বিষয়- 
বস্তর সাহীষ্যে এগুলির বার বার চর্চা বা অন্্রশীলম করলে একক ভাবে এদের 
উৎকর্ষ সাধন কর] সম্তব। কোন একটি ফ্যাকা্প্টর একবার উৎকর্ষ সাধন 
কর। হ'লে তা সমভাবে কার্ধকর থাকে । ফ্যাকা্্টিবাদী মনোবিজ্ঞানীর! 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়কে কতকগুলি বিশেষ ফ্যাকাঁ্টির উৎকর্ষ 
সাধনের পক্ষে সহায়ক বলে ধরেই মিয়েছিলেন। তাদের সিদ্ধান্ত হ'ল কোন 
একটি বিষয় শিক্ষার ফলে কোন একটি ফ্যাক্টর উৎকর্ষ সাধন হয় বলেই 
এ শিক্ষার ফল অন্য বিষয়ে সঞ্চালিত হয়। শিক্ষার ফল সঞ্চালিত হওয়ার 
মূলে আছে ফ্যাক্টর উৎকর্ষ সাধন। বর্তমানে এই মতবাদটি কিন্তু গ্রহণ 
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করা হয় না কারণ মন যে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তির সমহি, ত1 
প্রমাণিত হয়নি। তাছাড়া যেগুলিকে ফ্যাকার্টি বা মানসিক বৃত্তি বলা 
হয়েছে, সেগুলির অনেকগুলিই মানসিক গ্রক্রিয়]। 

মআনসিক শঙখলাবাদ (0:0121 ৫1950101176 ) £ মানসিক শৃঙ্খলা 
বারের তত্বটি মানসিক শক্তিবাদদ থেকে উদ্ভুত হয়েছে। এই তত্ব বলে, 
বিশেষ বিশেষ বিষয় পাঠের ফলেই বিশেষ বিশেষ ফ্যাক।্টির উৎকর্ষ সাধিত 
হয়। সবচেয়ে প্রধান যে ফ্যাকাপ্ট- যুক্তি (6850১, তাঁর উৎকর্ষ সাধনের 
জন্য গ্রয়োজন ল্যাটিন, অঙ্ক ও ব্যাকরণের চর্চা কর] । স্মৃতি ও কল্পনার উৎকর্ষ 
সাধনের জন্য কবিত] পাঠের প্রয়োজন । গ্রেটো, লক. গুভূতি দাশনিক এই 
মতবাদের প্রধান লমর্থক ছিলেন। এই মতবাদ গচারিত হওয়ার পর্প 
উপযোগিতা-নীতিরন ভিত্তিতে পাঠক্রমে নানাগুকার বিষয় অন্তভূ-্ত কন্ন! 
হ'তে লাগল । সবগুলি যে প্রয়োজনীয় ছিল, ত1 নয়। কিন্তু আমরা যে 
মুহূর্তে শক্তিবাদের অসারতা মেনে নিয়েছি, সেই মুহূর্তেই শৃঙ্খলাবাদের 
তত্টিও অসার হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড় দেখা গেছে, বিভিন্ন বিষয় শেখার 
জন্তই যে বিশেষ বিশেষ ফ্যাকা্টির উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে, তাও নয়। 
১/শিখন সঞ্চালনের তত্ব (2109015 ০£118105661 0£1]17811118) £ 
মানসিক শৃঙ্খলার তত্বটির সঙ্গে সঙ্গে আসে শিখন সঞ্চলনের তত্বটি। এই 
তত্বের যূল কথা হ'ল পূর্ববর্তী শিখন পরিস্থিতির শিখন পরব পরিস্থিতিতে 
সধালিত হয়। ধর] যাক আমি প্রথমে “শিক্ষাতত্বের? বই পড়ে তারপর 
মনোবিজ্ঞান” পড়লাম । এই তত্ব বলছে মমোবিজ্ঞানের শিখনে শিক্ষাতত্বে যা 
শিখেছি, তা আমাকে সাহায্য করবে। অর্থাৎ শিক্ষাতত্বের শিখন মনোবিজ্ঞানের 
শিখনকে প্রভাবিত করবে। কিন্তু এই ষে প্রভাব, এ আমার প্রকৃতিতে বিভিন্ন 
রকমের হতে পারে। যখন পূর্ববর্তী শিখন পরবর্তী শিখনকে সাহায্য করে, 
তখন তাকে অস্তিবাচক সঞ্চালন ( 2০9811%5 1180056:) বলে। কিন্ত 
যদি পূর্ববর্তী শিখন পরবর্তা শিখনে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করে, তখন তাঁকে 
জাস্তিবাচক সঞ্চালন (15891%5[1905ভি: ) বলে। আর যদি সাহাধ্য 
বা বাধ কোনটিরই অস্তিত্ব না থাকে তখন তাকে শুষ্ক ব! অনির্দিষ্ট 
অঞ্চাঙলন ( 111060011671811506: ) বল! হয়। 

মানমিক শৃঙ্খলার তত্বটি পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্ত শিখন সঞ্চালনের তত্বটি 
পরিত্যক্ত হয়নি। পূর্বে ধারণ। ছিল, শিখন সঞ্চালন একটি সঠিক ঘটনা এবং 
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সবক্ষেত্েই সমান ভাবে ঘটে থাকে । কিন্তু নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত 
হয়েছে যে, এটি সর্বজনীন কোন ঘটনা নয় এবং সবক্ষেত্রে সমান ভাবে ঘটেও 
না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ বিশেষ শর্তাধীনে শিখনের সঞ্চালন ঘটে 


যাঁর মাত্রাও সবক্ষেত্রে সমান নয়। 
শিখন সঞ্চালনের উপর পরীক্ষণ (15611076705 00 1805ি 


0 প1810178 ) £ বহু প্রাচীনকাল হতেই মনোবিজ্ঞানে সধারণ-তত্ব ও 
শিক্ষাঙ্ষেত্র মানসিক উৎকর্ষ-সাঁধনবাদ প্রভাব বিস্তার করে জ।সছিল। 
মনোবিজ্ঞানীয়াও সাধারণ ভাবে সঞ্চারণ-তত্বে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এই 
বিশ্বাসের যূলে প্রথম কুঠারাঘাত করলেন বিখ্যাত আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী 
উইলিয়াম. জেমল্‌ (/1111810 ]91065 )। ১৮৯ সাল থেকে তিনি চেষ্টা 
করতে লাগলেন এই মতবাদটিকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করার জন্য । তিনি নিজ্ের 
উপরই পরীক্ষা পরিচালন! করেন । চর্চা বা অনুশীলনের ফলে নিজের স্মতি- 
শক্তিকে কি পরিমাণে বাড়ানে। যায় তার পরীক্ষার জন্ঠ তিনি প্রথমে 1001 
778৪০-এর কাব্যগ্রন্থ 98697 থেকে ১৫৮ লাইন মুখস্থ করলেন। এতে তীর লময় 
লাগল প্রায় ১৩২ মিনিট। এইবার মুখস্থ শক্তির উন্নতি -সাধনের জন্ত তন 
রোজ ২০ মিনিট ধরে [1101-এর চ8180156 [.08. থেকে কিছু কিছু অংশ 
মুখস্থ করতে লাগলেন। এই রকম চর্চা চলল ৩৮ দ্দিনধরে। এতে তার 
স্বৃতিশক্তির যথেষ্ট অনুশীলন হ'ল | ম্থতির উৎকর্ষণ যদি হ'য়ে থাকে, তাহ”লে 
এবার তিনি অনেক সহজেই সব কিছু মুখস্থ করতে পারবেন--এইটাই আশ! 
করা যায়। এই উৎকর্ধণ হয়েছে কি না তা পরীক্ষ! করার জন্য তিনি 98151 
কাব্যগ্রন্থ থেকেই ভাব ও ভাষার দিক থেকে আগেকার অংশের চেয়ে কঠিন 
নয় এমন ১৫৮টি অন্ঠ ছত্র মুখস্থ করতে লাগলেন। এবার কিন্তু তার জময় 
লাগল ১৩৬ মিনিট, আগের চেয়ে বেশী। ফলাফলে বিশ্মিত হ'য়ে তিনি 
তার ৪ জন ছাত্রের উপর অনুরূপ পরীক্ষা করলেন । ছু'টি ক্ষেত্রে সময় কিছু কম 
লাগল, কিন্তু বাকী ছুটি ক্ষেতে সময় বেশীই লাগল । এতে তিনি এই সিদ্ধান্ডেই 
এলেন যে, শিখনের কোন মঞ্চালন হয় না এবং মুখস্থ চর্চা করলেই মুখস্থ শক্তি 
বাড়ে না। মানসিক শৃঙ্খলার মত্ডবাদটি এই ভাবে তলার বলে প্রতিপন্ন 
হল। 

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ঃ জেমসের এই সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র 
এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একট] বিরাট আলোড়ন হি করল। অনেক মনোবিজ্ঞানী 
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এগিয়ে এলেন শিক্ষাফল সঞ্চারণ সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে তথ্যাঙ্গসন্ধান করার জন্বা। 
একথ] ঠিক যে, বিজ্ঞানের দিক দিয়ে জেমস-এর পদ্ধতি ছিল খুবই কাচা। 
মনোবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় খুব কম সময়ের মধ্যেই এ বিষয়ে গবেষণা করার জন্য 
নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত ও উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কৃত ₹+ল। বিংশ শতাবাীর 
গোড়ার দিকের কুড়ি পচিশ বছরে শিক্ষাফল সঞ্চালনের উপর অজন্্ পরীক্ষণ ও 
গবেষণা চালানে। হয়েছে । তার পরেও গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে । 
এখন কয়েকটি প্রধান প্রধান গবেষণা ও সেই গবেষণা-ন্ধ সিদ্ধান্তের বথা 
নংক্ষেপে আলোচন। কর] হ'ল-__ 

স্বৃতি-ঘটিত শিক্ষণের সঞ্চালন সহ্গদ্ধে জেমস-এর পরীক্ষার কথা আগেই 
উল্লেখ কর! হয়েছে। কবিতা, ওজন ও অন্তান্ত পরিমাপের আর্ধা মুখস্থ করলে 
গন্ঠ প্রভৃতি বিষয়ে কোন প্রকার সঞ্চালন হয় কি ন! তা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন 
লেট (91680) ১৯১১ সালে। স্থৃতির সঞ্চারণ সন্বন্ধে ইবাট” (8১০1) 
ও অয়ম্যানও (1160108) ) গবেষণা করেন। পারকিন্ল (7611005 ) 
পরীক্ষা! করেন, ল্যাটিন শিক্ষার ফল ইংরেজী শিক্ষায় সঞ্চারিত হয় কিন! তা 
জানার জন্। রচনার উপর ব্যাকরঘ-শিক্ষার গভাব সম্বন্ধে গবেষণা করেন 
হয়েট (77০5)। গাণিতিক বিচার-করণের সঞ্চারণ সন্দ্ধে পরীক্ষা করেন 
ওয়েব (%/০০৮), জ্যামিতির ক্ষেত্রে রাস, (7২98৪5), প্ররুতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
মিস ছেউইন্দ (1757709 ), পাটাগণিতে স্টার্ট (91810) )। এক 
হাতের কাজ অন্ত হাতে কি-ভাবে সঞ্চারিত হয় সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন 
উডওয়ার্থ ( %/0০9৫%/01110-131-1866121]112109067)। জঅঞ্চারণ-তত্বে 
সববেয়ে বেশী পরীক্ষা-নিরীক্ষা! করেন অধশ্য থর্ণভাইক (1[101001 )। 
তিনি প্রথমে উভ ওয়ার্থের সহযোগিতায় পরীক্ষা! কার্ধ চালান, বিস্তু পরে একা 
এক! প্রায় ১৩০০ শিক্ষার্থীর উপর গবেষণা চালিয়ে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের উৎকধণ 
যুূল্য (019019117915 %৪109 ) নির্ণয় করার চেষ্টাকরেন। অবশ্য এগুলির 
সবগুলিই হ'ল আগেকার গবেষণা । পরবতিকাল্ের গবেষকদের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য হলেন উড়ে! ( ৬০০৫1০৮ ), কক্স (0০0%), হালে (178110% ), 
জাক্তান ও ওয়েলফোড (922081 800 /61010) ব্রুস (8:9০6), মুর 
(11০০:) এবং উইলিয়াম্জ্‌ ($/11115105 )। নির্দেশনাবিহীন মুখস্থকরণ ও 
উপযুক্ত পদ্ধতিমূলক মুখস্থকরণের মধ্যে সঞ্চারণের তারতম্য সম্বন্ধে গবেষণা 
করেন উড়রো৷। কল্প পরীক্ষা করেছেন কারিগরী দক্ষতা অর্জনে সাধারণ 


৬ শিক্ষাথী মনোবিআান 


বা কলা-কৌশল সম্পর্কে ব্যক্তির ক্রমবর্ধমান পাঁরদশিতা! তার মনোবলকে 
এমন ভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে যে, মে অন্ত কোন বিষয়ের শিক্ষণে দুঢ় 
বিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে । 

সঞ্চালন সম্পর্কে ১৯৩৫ সাল পর্যস্ত যে সমস্ত গবেষণা ও পরীক্ষণ-কার্য 
চালানো হয়েছিল, ওরাটা (07818) তার একটি সংক্ষিপ্তসার সংকলন 
করেন। এই সংকলন থেকে এই সিদ্ধান্তে আস! যায় যে, 

* সঞ্চালন কিছু পরিমাণ হবেই, এইটাই হ'ল নিয়ম; সঞ্চালন হওয়াটাই 

একট! ব্যতিক্রম নয়। 

* সধালনের পরিমাণ নির্ভর করে শিখনের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর। 

* সহজাত বুদ্ধির উপর সঞ্চালন যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল । 

* সালন প্রেষণাও চহিদার উপরও নির্ভরশীল । 

* কতকগুলি স্ুন পাঠ্য বিষয়ের বিছু কিছু সধশলন-মূল্য আছে ঠিকই, 

কিন্ত কোনটিরই এই মুল্য বা পরিমাণ খুব একটা বেশী নয়। 


॥ ওরাটার সংকলন । 
প্রচুর সঞ্চালন*****.*****" শতকর ৩২টি ক্ষেত্রে 
মাঝামাঝি সঞ্চালন: * » ৪৯, 9 
খুব কম সঞ্চালন'"******' রি হা 
ঝণাতক সঞ্ালন'*******, ডি 2: 2 
অনিদিষ্ট সধলন.......... % ৮৪ 5 


স্কুলপাঠ্য বিষয়ে জধালন : স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে সধালন হয় 
কিনা এবং হলেও কি প্রকৃতির, ত1 নির্ণয় করার উদ্দেশ্টে বহু গবেষণা কর! 
হয়েছে। মানসিক শৃঙ্খলার তত্বে বিশ্বামী হয়ে পূর্বে পাঠক্রমে এমন অনেক 
বিষয় অন্ততূক্তি কর! হয়েছিল যেগুজির অসারতা এখন প্রম।ণিত হয়ে গেছে। 
স্ষুলপাঠ্য বিষয়ের উপর গবেষণা-লব কয়েকটি সিদ্ধাস্ত সম্বন্ধে এখন আলেচনা 
কর! ছ'ল-. 

প্রায় সব দেশেই প্রাথমিক শিক্ষাত্তরে ব্যাকরণ পাঠের একটা বিশেষ মূল 
দেওয়া হ'ত কারণ এই কথাটা প্রায় মকজেই মেনে নিয়েছিলেন যে, মানসিক 
শৃঙ্খল! হঠির ব্যাপারে ব্যাকরণের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। বিদ্ধ ক্রিগস-এর 


শিক্ষণের সঞ্চালন ৬১, 


(811885) শিখন সধশলনের উপর গবেষণা থেকে জান! গেল যে, একমাত্র 
সাদৃশ্ত ও বৈসাদৃহ্থ ধরতে পারার ক্ষমতা ছাড়া অন্ত আর কোন গুণ ব্যাকরণ পাঠ 
থেকে সঞ্চালিত হয় না । 

গণিত শিক্ষা করলেই গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা! বৃদ্িপ্রাঞ্ত হবে, এই 
ছিল বহুদিনের প্রচলিত ধারণা। কিন্ত উইঞ্চের (ড/100% ) পরীক্ষণ 
থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা কেবলমাত্র গণিত 
শিক্ষার উপরই নির্ভরশীল নয়, আনে! অন্যান্ত অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। 
কাজেই এক্ষেত্রে সঞ্চালনটিকে বল। ঘেতে পারে অনির্দিষ্ট প্রকৃতির । 

মাধামিক শিক্ষান্তরে বিভিন্ন জাতীয় স্কুলপাঠ্য বিষয় পড়ালে মানসিক 
ঘোগ্যত] প্রাপ্ত হয় কি না, পে বিষয়েও গবেষণা করা হয়েছে । পরীক্ষালন্ধ 
ফলাফল থেকে জান! গেছে যে, মানসিক যোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যাপারে স্কুলপাঠ্য 
বিষয়গুলির খুব একটা অবদান নেই ) এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির গ্রভাবই 
বেশী করে কাজ করে। 

ক্ষুলপাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের সধগালন সমন্ধে থর্টডাইক ১৯২৪ সালে ব্যাপক 
ভাবে পরীক্ষাকার্য চালান। তার প্রধান প্রতিপান্ বিষয় ছিল স্কুলে ল্যার্টিন 
শিক্ষার কোনরূপ সঞ্চালন-মূল্য আছে কি না তা! নির্ণ্ন করা এবং যে সমস্ত 
ছাত্রছাত্রী ল্যাটিন শিক্ষা ক'রে বুদ্ধির অভীক্ষায় তাদের সাফল্যাঙ্ক বেশী হয় 
কিনা ত৷ নির্ণয় করা। তাঁর পরীক্ষণের ফলাফল থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হলেন যে, ল্যাটিন শিক্ষাপ্রা্ত ছেলেমেয়েদের বুদ্ধক্ক ল্যাটিন খেখেনি 
এমন ছেলেমেয়েদের বুদ্ধযন্থের তুলনায় বেশী। তবে এর কারণ যে ল্যাটিন 
শিক্ষাই তাদের বুদ্ধির উৎকর্ষ নয়, এমন কথাও জোর করে বল! যায় না। যে 
সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ল্যাটিন শিখেছে, তার ল্যার্টিন না জান! ছাত্র-ছাত্রীর চেয়ে 
উন্নত হ'লেও এ সঞ্চালন খুব বেশীদদিন স্থায়ী হয় না। কিছুদিন পরেই দেখ। ঘায় 
ল্যাটিন জান! আর ল্যাটিন ন৷ জাম! ছেলেমেয়ে সব বিষয়ে এক রকমেরই দক্ষতা 
দেখাচ্ছে। আমাদের দেশের স্কুল পাঠক্রমে সংস্কৃত সম্বন্বেও এ একই কথা 
বল! ঘেতে পারে। অন্তান্ত বিষয়ের সধশালন-ক্ষমত। সম্বন্ধে আগেই আলোচন' 
করা হয়েছে। এই নমস্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আস! যেতে পারে 
ঘে, শিখন সঞ্চালন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সত্যই ঘটে থাকে । তবে আগেই 
বলা হয়েছে এটি একটি সাবিক ঘটন! নয়। শিক্ষণের সঞ্চালন হ'লেও এর 
পরিমাণ 0% থেকে ৯২% পর্যস্ত হতে পারে। আবার সঞ্চালন ঘে সব লক 


৬২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


ধনাত্মক, তাঁও নয়; কখন কখনও খপাত্বকও হয়। সেইজন্য বলা যেতে 
পারে কেবলমাত্র মানসিক শঙ্খলার তত্বে বিশ্বাসী হয়ে সঞ্চালনের উপর খুব 
বেশী একটা গুরুত্ব আরোপ না করাই বাঞুনীয়। সধালন একটি বাস্তব-নির্ভর 
ঘটন! এবং সঞ্চালনের জন্ত সচেতন সামান্তীকরণেরও যথেষ্ট গুয়োজন আছে। 
কোন একটি বিষয়ের নিজস্ব মূল্যের জন্তই যে সধশলন হয়, তা! নয়, সঞ্চালন 
আরো অনেক বিহয়ের উপর নির্ভকুশীল। তণছাড়! কোন একটি বিষয় 
সামগ্রিক ভাবে যতটা সঞ্চ|লত হবে, কোন একটি পদ্ধতি, আদর্শ বা নীতি 
তার চেয়ে বেশী সঞ্চালিত হবে। 


সঞ্চালন কি ভাবে ঘটে? (সঞ্চালনের বিভিন্ন তত্ব) £ শিক্ষাঙ্গেত্রে 
সঞ্চালন কিভাবে ঘটে এ বিষয়ে নানাকপ পরীক্ষা! নিরীক্গার ফলে যে সমস্ত তথ্য 
পাঁওয়। গেছে, তাঁর উপর ভিত্তি ক'রে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সফালন তথা পাওয়া 
গেছে । আগেই বল] হয়েছে ছু'টি বিষয়ের মধ্যে মমতা বা মিল থাকলে উল্লেখ- 
যোগ্য ভাবে ধনাতক সঞ্চলন হওয়] ঘ্ভব। এই সমতা] বা মিল বিছিন্ন দিক 
থেকে বিচার কর! যেতে পারে। বিভিন্ন দুষ্িকোণ থেকে এই মিলগুলি লঙ্গয 
করেই সঞ্চালন সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ব্যাথা দিয়েছেন। সেগুলি 
সম্বন্ধে নীচে আলে।চন! কর] হ'ল। এ বিষয় প্রথমে থর্নডাইকের ছু*টি 
মতবাদের উল্লেখ কর। হ'ল-_ ৃ 
[এক] বিষয়বস্তগ্ত সাদৃশে;র তদ্ব ("1,6০75 0£10621 ০1 
০০006): থর্নথাইক বিশ্বাস করেন দু'টি ঘটন। বা বিষয়ের মধ্যে অভিন্ন 
বা সদৃশ উপাদান থাকলেই সঞ্চালন হবে। বিষয় বস্তগত সাদৃশ্বের তত্বে তিনি 
বলেছেন যদি ছুটি বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বিষয়বস্তর দিক থেকে প্রচুর মিল 
থাকে তবে একটির শিক্ষাফল অুটিতে ধনাত্মক হবে। অর্থাৎ পূর্বগামী ও 
অন্থগামী পরিস্থিতির মধ্যে যে উপার্দাম্টুকু অভিন্ন, সেটুকু সঞ্চালিত হচ্ছে। 
আমাদের দেশের পাঠক্রম দেখে বলা যায় সংস্কত ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণের 
মধ্যে বিষয়বন্তগত মিল থাকার জন্ত যে কোন একটির শিখন অন্ুটিকে সহা মতা 
করে। 
ছুই] পঞ্ধতিগত সাদৃশ্যের তত্ব (11607 ০৫ 106065 ০£ 
2190100.): ধর্নডাইক বলেন, দুটি বিয়য়ের শিখন পদ্ধতির মধ্যে ধদি সাদৃশ্য 
ব। মিল থাকে, অর্থাৎ একটি বিষয় যেভাবে শেখা হ'ল অন্যটি সেইভাবে শেখা 
যেতে পায়ে, তাহ'লে সে ক্ষেত্রেও শ্ক্ষাফল সঞ্চালিত হবে। ঘোগ অঙ্ক 


শিক্ষণের সকালন ৬৩ 


আর গুণ অঙ্কের মধ্যে পদ্ধতিগত মিল বেশী বলে যে ছেলে যোগে পারদ, 
সে গুণেও পারদশিতা দেখাবে । তেমমি জ্যামিতির সমস্ত! সমাধানে, 
কাব্য রসাত্বাদনে, বীজগণিতের শুক্র গঠনেও এই সঞ্চা নের পরিমাণ কম নয়। 
পদ্ধতিগত সাদৃষ্ঠ খুব বেশী হ'লে বিষয়বস্তগত বৈশাদৃশ্ঠ থাকলেও শিক্ষাল 
ধনাত্মক ভাবে সঞ্চালিত হবে। 

/[ ডিন ] লক্ষ্যগত সাদৃশ্যের তত্ব (1115015 ০11050619 ০01 4121 ) £ 
ব্যাগলি (8821) হলেন এই মতবাদের সমর্থক । তিনি বলেন শিক্ষাফল 
সঞ্চালনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্তের একটা! গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ধর! যাক, কোন 
শিক্ষার্থীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হ'ল নিভূ'ল ভাবে ও পরিষ্কাঁর-পরিচ্ছন্ন ভাবে অঙ্ক 
করা। এখন এই লক্ষাটি যদি সচেতন ভাবে সে অনুসরণ করে, তাহ'লে 
“য্ান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে সে এ একই লক্ষ্যে পৌছাতে চেষ্টা করে; ফল্গে 
নিভূলিতা ও পরিফার-পরিচ্ছন্নতাটি এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে সধালিত 
হবে। অন্ঠান্ত লক্ষ্যের ক্ষেত্রেও এ এক কথাই বল! যেতে পারে । অর্থাৎ 
লক্ষ্য যেখানে অভিন্ন, সেখানে পদ্ধতি ও বিষয়বস্তর তেমন একটা মিল না 
থাকলেও উল্লেখ-যাগ্য সধাালন ঘটবে । 

+/[ চার] জাডের অভিজ্ঞতার দামান্ভাকরণ তত্ব (000৫১ [17601 
01 901067811590101) ০? 151967161195 )£ জাঁড সামান্তীকরণ মতবাদের 
ভিভিতে শিক্ষাফল সঞ্চালনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন । জাড-এর মত হ'ল উপাদান- 
গত অভিন্নতার জন্য যে শিক্ষাফল সঞ্চা লত হয়, তা নয়, সঞ্চালন নির্ভর করে 
ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার কতট] সামানশকরণ করতে পারল তাঁর উপর। ওর 
মত হ'ল আমাদের শিক্ষণপ্রাপ্ত বুদ্ধি বিষয়বস্তর দিক থেকে বিশি, কিন্তু 
পদ্ধতির দিক থেকে সাধারণ (1181060 1706111861109 15 [08116100181 10 169 
0010160 90 £650619] 11] 19 1061100 )। কোন একটি বিষয় শিখতে 
গিয়ে আমরা কতকগুলি অভিজ্ঞত1 সঞ্চয় করি। পরব্তিকালে অন্য কোন 
নতুন বিষয় শিখতে গিয়ে এ পূর্ব অঙ্গিত অভিজ্ঞতাগুলিই প্রয়োগ করে 
খাকি। বিষয়বস্ত ছুটি ক্ষেন্ত্রে আলাদা হতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতার পদ্ধতি 
হ'ল সাধারণ। অভিজ্ঞতার সামান্তীকরণের অর্থ হ'ল বিভিন্ন জাতীয় 
অভিজ্ঞতাগুলির অবান্তর লক্ষণগুলি বর্জন করে সেগুলির সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ 
লক্ষণগুলিকে পৃথক করে নিয়ে সেগুলির সাহাযো একটি সামান্ত বা সাধারণ 
শত্র গঠন কয়] । 


৬৪ শিক্ষাুখী মনোবিজ্ঞান 


এই মতবার্দের সমর্থনে জাভ্‌ একটি পরীক্ষাকার্য লম্পার্দন করেন ১৯*৮ 
সালে। জ।ড পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই ছু* খ্রেণীর ছু" দল ছেলেকে নিয়ে একটি পরীক্ষ। 
পরিচালিত করেন। ছু'দলের মধ্যে একটি হ'ল পরীক্ষণ দল আর অন্যটি হল 
নিয়ছ্রিত দল। তিনি ছু”টি দলকেই জলের ১২ ইঞ্চি নীচে রাখ! একটি লক্ষ্যকে 
ছোট তীর দিয়ে বিদ্ধ করতে বললেন। কিন্তু আর গ্রতিসরণের জন্য জঙ্গের 
নীচে অবস্থিত কোন বদ্তকে ঠিক যে জায়গায় সেটি অবস্থিত, সেখানে দেখা যায় 
ন1, একটু দূরে অবস্থিত বলে মনে হয়। কোন দলই প্রতিসরণের এই নিয়মটি 
জনিত না বলে উভয় দলই লক্ষ্য ভেদে বার্থ হল। এরপর পরীক্ষণ দলটিকে 
আলাদ? করে প্রতিসরণের নিয়মাবলী ব্যাখ্যা কর হ'ল তাদের কাছে। কিন্ত 
নিয়ন্ত্রিত দল কিছুই জানল না। তারপর আবার ছুটি দলকেই জভের নীচে 
রাখা লক্ষযবস্থব বিদ্ধ করতে বলা হু'লে দেখা গেল যে, এবার পরীক্ষণ দলটি 
নিয়ন্ত্রিত দলের তুলনায় লক্ষ্যভেদে অনেক তুল করল। এই একই পরীক্ষণ 
স্কেডার ও হেনড্রিকসন অষ্টম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের উপর প্রয়োগ করে জাডের 
মত ফল পান। (এর থেকে জাড সিদ্বাত্ত করেন যে ব্যক্তি য্দি-অভিজ্ঞতার 
সামান্ীকরণ বা জাধারণীকরণ-নীতিকে সচতেন ভাঁবে তছুসর়ণ বরে অর্থাৎ 
যৃদ্দি সে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামান্য সুত্র গঠন করে-তাহ'লে শিক্ষাফল 
নধাালিত হবে 1) 

জাড়ের এই পরীক্ষণ থর্নডাইকের উপার্দানগত অভিম্নতার তত্বটিকে 
অসার বলে প্রমাণ করে দিচ্ছে । এই পরীক্ষণে দু'দল ছেলের ক্ষেত্রেই 
প্রথম বারের লক্ষ্যভেদে ও দ্বিতীয় বারের জক্ষ্যভে?_ এই দুটি পরিস্থিতির 
উপাদ্দানগত অভিন্নতা প্রচুর ছিল। কিন্তু তা থাকলেও দ্বিতীয় দলের 
ক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চালন হয়নি । যদি উপাদদাীনগত অভিন্নতাই সধ্ধলনের কারণ 
হত, তাহ'লে ছিতীয় দলের ক্ষেত্রেও সঞ্চালন হতে পারত। কিন্ত গ্রথম দলের 
ক্ষেত্রে ধে সঞ্চালন হ'ল তার কারণ উপাদ্দানগত অভিন্নত। নয়--অভিজ্ঞভার 
সামানটীকরণ। বিষয়বস্তগত বৈশাদুশ্ব থাকলেও অভিজ্ঞতার সামান্টীকরণের 
শিক্ষাফলের জঞ্চজেন ধনাত্মক হয়ে থাকে | (উইঞ্চ (%/1001) ) একটি পরীক্ষণ 
করে দেধিয়েছেন যে, তর্কবিষ্ভাসম্মত যুক্তি অনুশীলনের ফল পাটীগণিতে সমস্যা 
মূলক অস্কের সমাধানের ক্ষেত্রে সহায়ক। জনস্টন (7010901 ) বলেন, 
শিশুদের যদি জ্যামিতি শিক্ষার ক্ষেত্রে সচেতন ভাবে যুক্তিবিজান-সম্পরক চিন্তার 
গ্রয়োগ করতে শেখানে হয়, তাহ'লে শিক্ষাফল উল্লেখযোগ্য ভাবেই সঞ্চালিত 


শিক্ষণ ৬৫ 


হয়। আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানীর1 এইজন্যই শিক্ষা ল সধালনের ক্ষে্ে 
সচেতন লামানটীকরণের উপরই বেশী জোর দিয়ে থাকেন ) 

[পাচ] জ্লীয়ারজ্যানের দ্বি-উগুপাদক তত্ব (99691108109 গুগম০ 
7০৫০1176015) £ বুদ্ধি তত্বে আমর! আগেই স্পীয়ারম্যানের ছু'টি উৎপাদক 
গও "এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তার মতে যে কোন বিষয় শেখার 
গময় %” বা লাধারণ শক্তিটি কাজ করবেই । এই '৮-এর অস্তিত্ব ও 
প্রশ্নোগের জন্থই শিক্ষাফল সঞ্চালিত হয়। দেখ! গেছে যে শিশু ধত বেশী 
বুদ্ধিমান তার ক্ষেত্রে সঞ্চালন তত বেশী সহজ ও পরিমাণেও বেশী। 

[ছয়] অসিন্থাপন তত্ব বা গেজ্টাপ্ট মতবাদ (75099051107 
0 0651816101760£5 ) £ গেস্টা্ট মনোবিজ্ঞানীরা তাদে সমগ্রত! মতবাদের 
উপর ভিত্তি করেই শিখন সধালনের ক্ষেত্রে একট! নঙ্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
তাদের মতে শিখন হ'ল অন্তদূির সাহায্যে কোন একটি সমস্যার 
সামগ্রিক রূপটি বুঝে নিয়ে কি ভাবে প্রতিক্রিয়া! করতে হবে, ত1 জান! | 
অন্তদূ্টি হ'ল সমন্তটির বিচ্ছিন্ন অংশগুলির সঙ্গে পূর্ণ সমস্যাটির সম্বন্ধ 
সামগ্রিক ভাবে উপলদ্ধি করা। গেস্টাণ্ট মনোবিজ্ঞানীর! বলেন, এই ভাবে 
যে শিখন ঘটে, সেই শিখনই সঞ্চালিত হয়। তাঁদের মতে সঞ্চালন হ'ল প্রথম 
শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ এবং সেগুলির 
মধ্যে একটা সমগ্রত্তার শ্যক্ষণ ক'রে পরবর্তী শিখন পরিস্থিতিতে সেইটি 
অভিস্থাপন করা। অর্থাৎ প্রথম পরিস্থিতিতে সমগ্র ও অংশের পারস্পরিক 
সংযোঁগটি অনুধাবন করে সেই জান দ্বিতীয় পরিস্থিছিতে অভিস্থাপন করার 
নামই হ'ল সঞ্চালন |) 

গেস্টাপ্ট মনোবিজ্ঞানীদের একটি পরীক্ষণের কথা উল্লেখ করলেই জিনিসটি 
হজ হয়ে যাবে। কোহ.লার কয়েকটি মুরগীকে বিশেষ ধরনের পাত্র থেকে 
খাবার খাওয়ার শিক্ষা দিলেম। মুরগীগুলির সামনে ছু”টি কালে কাগজে কিছু 
দান! ছড়ানো! থাকত। ধর! ষাক্‌ কাগজ ছুটি হ'ল 4 আর 9 4১-এর চেয়ে 
8 ছিল বেশী কালো। মুরগীগুলিকে এঁবেশী কালে। কাগজ থেকে দানা 
খেতে দ্নেওয়! হত--কম কালে। কাগডের দিকে গেজেই তাড়িয়ে দেওয়। হ'ত। 
কিছুদিন এই ভাবে চলার পর যখন মুর়গীগুলি বেশী কালে কাগজ থেকে দানা 
খেতে অভান্ত হয়ে গেজ, তখন 4 কাগজটি সরিয়ে তার জায়গায় ০ কাগজ 
রাখা হ'ল--ষেটি 8-এর চেয়েও কালো!। এইবার মুরগীগুলি খাবার খেতে 

[নু স্৫ 
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এসে কিন্ধ 9 থেকে না খেয়ে ০ থেকে খেল। এখানে তাদের প্রথম বারের 
অভিজ্ঞতা-_-অর্থাৎ বেশী কালে! থেকে খাওয়া, দ্বিতীয় বারে অভিস্থাপিত 
হয়েছে বলে শিক্ষণের সঞ্চালন ঘটেছে। 

(গেস্টান্টবাদদীদের অভিস্থাপন মতবাদ থর্ণডাইকের উপাদানের অভিন্নত 
মতবাদের বিরোধী। থর্নভাইক বলেছেন, শিক্ষণ সঞচালনের জন্ত প্রথ 
পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ছিতীয় পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশে 
অভিন্নতা খু'ঁজে,বের করতে হুবে। গেস্টাণ্ট মনোবিজ্ঞানীর। বলেছেন, শিক্ষা 
সঞ্চালন ঘটাতে গেলে পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ ন! দি 
তার সামগ্রিক রূপটি উপলদ্ধি করতে হবে এবং সেইমত কিভাবে প্রতিক্রিয় 
করতে হবে তাস্থির করতে হবে। এইদ্দিক থেকে এই মতবাদের সঙ্গে 
জাঁডের সামান্তীকরণ মতবাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 

বিভিন্ন মতবাদের সমালোচনা £ এখন বিভিন্ন তত্ব বা মতবাদের 
একটা তুলনামূলক আলোচনা! কর! যাক্‌। থর্নভাইকের অভিন্ন উপাদানে; 
মতবাদ সধালন তত্বটিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই 
দেখা গেছে, ছু*টি শিক্ষণ পরিস্থিতির মধ্যে অভিন্ন উপাদান থাক] সত্বেও সঞ্চাল? 
হয়নি, আবার অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন উপাদ্দান না থেকেও সঞ্চালন হয়েছে 
জাডের পরীক্ষণ এই অভিন্ন উপাদানের তত্বটির অসারতা প্রমাণ করেছে 
অনেক পরীক্ষণ থেকে আবার দেখা গেছে, উপাদ্দানের অভিন্নত। সধালনবে 
ব্যাহত করে। 

জাডের অভিজ্ঞতা সামান্ধীকরণের মতবাদ একদেশদরশী । এতে শিক্ষণের 
বিষরবন্তর় প্রকৃতির উপর কোন মূল্য আরোপ না করে শিক্ষণের পদ্ধতি 
উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষাফল সঞ্চালনের জন্য শিক্ষ' 
পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্ূ তা বলে শিক্ষণীয় বিষয়বন্তর প্রকৃতিগত জানং 
'উপেক্ষ। কর চলে ন।। 

গেস্টাপ্ট মতবাদ বিষয়বস্ত ও পদ্ধতি ছু'টিকেই সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছে 
বিষয়বস্তাটিকে সামগ্রিক ভাবে উপলব্ধি কর! শিখন নধশলনের পক্ষে অপরিহার্য । 
সু শিক্ষণের প্রথম শর্তই হ'ল বিষয়বস্তটির সামগ্রিক ভাবে উপস্থাপন । কিন্ত 
যদি বিষয়বস্তটিকে আংশিক ভাবে উপস্থাপিত করা হয়, তালে শিখনও যেষন 
কার্যকরী হয় না, সঞ্চালনও তেমনি সন্তোষজনক হয় না। আবার শিক্ষার্থীর 
প্রচে্টাটিকেও হতে হবে সমরধর্মী। অত্তরূ্টি ছাড়া! শিখন সম্ভব ময় । বিষয 
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বন্তর বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে একটা পারশ্পরিক ঘোগস্থত্র বা সম্বন্ধ নির্ণয় কর৷ 
এবং বস্তটি সপ্বন্ধে একট অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করাই হ'ল অস্ত 
জাগানোর একমাত্র উপায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সন্ন্ধমূলক চিন্তন এবং 
বিষয়বস্ত সম্পর্কে একট! সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন--এই দুটিই শিখন সঞ্চালন 
ঘটানোর প্রধান উপায় ।) 

সঞ্চালনের শিক্ষামূলক দিক £ এতক্ষণ আমরা সঞ্চালনের যে সমস্ত 
তত্ব আলোচন। করলাম--তাতে বোঝা গেল যে, কোনো কোন ক্ষেত্রে এক 
পরিবেশ থেকে অন্ত পরিস্থিতিতে শিক্ষণ সঞ্চালিত হুয়। কাজেই এ ব্যাপারে 
শিক্ষকেরও কিছু করণীয় আছে । কোন্‌ বিষয় থেকে কোন্‌ বিষয়ে বা কোন্‌ 
পরিস্থিতি থেকে কোম্‌ পরিস্থিতিতে সঞ্চালন হয়, সে বিষয়ে কোন হুনিদিষ্ 
নিয়ম নেই। এতদিন পর্যস্ত যে লমন্ত গবেষণালনধ মতবাদ পাওয! 
গেছে, সেগুলির উপর ভিত্তি করেই মধশলনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে অগ্রসর হস্ে 
হবে। সঞ্চালন সম্বন্ধে শিন্মকের মনোভাবই শিক্ষকের কর্মপদ্ধতি স্থির কল্পে 
দেয়। 

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ফলে জান! গেছে যে, মানসিক শুজ্জলায় 
বস্তটি পার। কতকগুলি বিশেষ বিষয় পাঠ করলেই কতকগুলি বিশেষ 
বিশেষ মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়-এই বিশ্বাস নিয়ে শিক্ষকের 
কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের পঠন-পাঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ কর! ঠিক নয়। 
যেকোন বিষয় শিক্ষাদানের মাধ্যমেই মানসিক উন্নতি সাধিত হ'তে পারে। 
বিষয় যেমনই হোক না কেন ঠিকমত শিক্ষ1 দিতে পারলে কোন বিষয়ই কম 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। 

শিখন সধশলন একটি বাস্তব প্রক্রিয়া এবং শিখন সহায়ক একটি উপকরণ। 
শিক্ষক যদি দক্ষতা ও ক্ুবিবেচনার সঙ্গে শিক্ষা! ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে 
পারেন, তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠ্য বিষয়টি খুব বেশী পরিমাণে পালিত 
হতে পারে । শিখন মধশালমকে ঠিকমত কার্ধকরী করতে হ'লে প্রথমে 
শিক্ষককে শিখন সঞ্চালনের ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি সম্পর্কে একট! হু জান 
অর্জন করতে হবে। কোন বিষয় থেকে কি জাতীয় ও কি পরিমাণ সধশলন 
হ'তে পারে--তা তাকে জানতে হুবে। শিখন সঞ্চালন সম্পর্কে আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত গবেষণালদ্ধ ফলাফলণগুলি সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত হতে হবে। 

শিখন মঞ্চালন নির্ভর করে শিখমের গভীরতা, ব্যাপকতা! ও সম্পুর্ণতার 
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উপরে । কাঁজেই এ ব্যাপারে শিক্ষকের নিজন্ব দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত 
হতে হুবে। 

যে ছুটি পরিস্থিতির মধ্যে শিখন সঞ্চালিত করতে হবে, সেই ছুটি 
পরিস্থিতির মধ্যস্থিত মূল হ্ুত্রটি শিক্ষার্থীকে জানতে দিতে হবে। ক্রোন্ব্যাক 
(010101020%)-এর মত হ'ল, শিক্ষার্থীকে এই মূল সুত্রটি বুঝিয়ে দিলে ঘে 
যে পরিস্থিতিতে এই ুত্রের গ্রয়োগ কর] যেতে পারে, সেই সব পরিস্থিতিতে 
শিক্ষার্থীর মনোষোগ আকৃষ্ট ইবে। 

পরিস্থিতি বিচিত্র ও জটিল হলেও শিক্ষার্থীকে শুত্রাটি খু'জে নিতে হবে। 

পাঠ্য বিষয়ের পরিকল্পনাটি সুসংগঠিত হওয়া বাঞ্চনীয় । সধালন ঘটাতে 
গেলে পাঠ্য বিষয়টির মধ্যে একট। স্থপরি কল্পন] ও সংহতি থাক! গ্রয়োজন যাতে 
শিক্ষার্থী বিষয়টির একটা! যূলগত ধারণ! অর্জন করতে পারে। 

শিক্ষার্থীর যাতে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, তা অন্থধাবন করতে পারে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির 
মধ্যে সাদৃশ্ঠ নির্ণয় করতে পারে, সেদিকেও শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

আমর! আগেই দেখেছি অভিজ্ঞতার সামান্টকরণ স্ধালনের সহায়ক । 
শিক্ষক শিক্ষার্থীকে এমন ভাবে সাহাধ্য করবেন ফাতে সে পাঠ্য বিষয়ের 
গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভর ক'রে সামান্য হুত্র গঠন 
করতে পারে। 

শিক্ষাদানের পদ্ধতি, নীতি, আদর্শ বা মূলগত তত্ব প্রভৃতি এক পরিস্থিতি 
থেকে অন্ত পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়। কাজেই এগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগের 
উপর শিক্ষকের গুরুত্ব দেওয়। প্রয়োজন । এর জন্ত আবার কতকগুজি অতি 
প্রয়োজনীয় মানসিক প্রক্রিয়ার অভ্যাস কর! প্রয়োজন । মনোযোগী হওয়ার 
অভ্যাস, পর্যবেক্ষণ করার অভ্যাস, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করার অভ্যাস, 
সাদৃষ্ঠ ও পার্থক্য নির্ণয় করায় ক্ষমত! অর্জন, বিচারকরণের নিয়মাবলীর সঙ্গে 
অবহিত হওয়। ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি ঘাঁতে শিক্ষার্থী ঠিকমত সম্পন্ন করতে 
পারে সেদিকে শিক্ষককে লক্ষা তো রাখতেই হবে, গ্রয়োজনমত দে সম্পর্কে 
নির্দেশও দিতে হবে । 

এবার অঞ্চালনের গ্রভাবটি বৃহতর জীবনের ক্ষেত্রে কিরকম হতে পারে, সে 
সম্বন্ধে কিচু আলোচনা! করা যাকৃ। বিভ্ভালয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে 
আমর শিগুদের শিক্ষা দিয়ে থাকি। কিন্ত আমরা শিক্ষা-ফলকে জীবন 
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ক্ষেত্রেও সঞ্চালিত করতে চাই। বর্তমান যুগে দেখা যাচ্ছে শিক্ষা ও 
জীবনের মধ্যে যে ফাক তা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। কি ভাবে শিক 
দিলে শিক্ষাফল জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হবে, সে বিষয়ে বিছু 
আলোচন। করা প্রয়োজন । 

প্রথমে ধর] যাক পাঠক্রমের দিঝটি। আমার -পাঠক্রমটি 'কি 
সুপরিকল্পিত ও হুলংগঠিত? পাঠক্রমের কয়েকটি বিষয়ের হয়তো যাঁহিক 
অনুশীলন বা উৎকর্ষ সাধনের ক্ষমতা আছে। কিভ্ত যদি তার ব্যকিজীবন 1 
সমাজ জীবনে কোন মূল্য ব! প্রয়োজনীয়তা না থাকে, তবে এ বিষয়টি পাঠক্রম 
থেকে বাদ দ্বেওয়াই উচিত। কোন বিষয়ের উৎকর্ধণ যুল্যের উপর গুরুত 
আরোপ না ক'রে শিক্ষাঞ্ুচী বা পাঠক্রম এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে 
শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ ও সামাজিক যোগ্যতা অজিত হতে পায়ে। 
তাছাড়া বিষয়গুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাঁবে উপস্থ'পিত না বরে সামগ্রিক ভাবে ও 
সম্পর্ক-যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। 

এরপর পদ্ধতির কথা । বিষয়বস্ত ও পদ্ধতির মধ্যে কোন বিরোধ মেই। 
বিষয়বস্ভর স্বূপের উপরই শিখমের পদ্ধতি নির্ভর বরে। বিষয়বস্ত ভিন্ন ভিন 
হ'লে পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন হবে । জীবনের ক্ষেত্রে শিক্ষাফল সঞ্চালিত করতে 
হ'লে শিক্ষককে শিক্ষণ-পদ্ধতির সাধারণ দিকটির দিকে নিশয়ই গুরুত্ব আরোপ 
করতে হবে এবং এই পদ্ধতিই কি ভাবে অন্ত কোন নতুন ক্ষেত্রে গ্রয়োগ কর! 
যায়, তা উপলব্ধি করতে শিক্ষার্থীদের লাহাধ্য করতে হুবে। 

বুহতর জীবনের ক্ষেত্রে শিক্ষাফল সঞ্চালিত করতে হ'লে কয়েকটি গুরুত্বগর্ণ 
ব্যবস্থা! তে! অবলম্বন করতে হবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভ্ীরও আমূল 
পরিবর্তন গ্রয়োজন। পরীক্ষাতে পাশ কর] আর পুঁথিতে বিষ্তা অর্জন করাই 
তে। শিক্ষার চরম লক্ষা নয়। এই লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে এগিয়ে গেলে 
শিক্ষাফল সঞ্চালিত হতে পারে না। ডিউইও ভাই বলেছেন বিষ্তাসয় হবে 
সমাজেরই একটি প্রতিচ্ছবি, কিন্তু সেই বিষ্তালয়কে বৃহত্তর মানবসমাজ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে জ্ানবিপণি রূপে সংশোধিত করার জনই জীবনক্ষেত্রে সধ্ালন 
হচ্ছে না। তাই গ্রথমেই বিদ্যালয়গুলিফে সমাজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে 
ইবে, সমাজ জীবনের বাস্তব সমস্যা ও বিচিত্র কর্ষগ্রবাহের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের 
পরিচিত করতে হবে। বিষ্যাক্য়গুলি সংগঠিত ও পরিচালিত হবে জীবন 
কেন্ত্রীক, বাস্তব ও কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতাঁকেই আশ্রয় করে| ভবে বিদ্যালয়টি 


ঠিক বৃহত্তর সমাজের মত হবে না) হবে সরল, পবিত্র ও হুম একটি সমাজ। 
এই সমাজের সভ্যরা সব ভাই ভাই। এখানে নানা ধরনের পহযোগিতার 
মধা দিয়ে বিভিন্ন জাতীয় উৎপাদনধর্মী কর্ম অনুষ্ঠিত হবে। বাস্তব সমশ্যার 
পটভূমিকায় শিক্ষার্থীরা বিষ্চালয়-সমাজ-জীবনেও অক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ 
করবে। এইভাবে যে জ্ঞান, দক্ষতা ও কুশলত তার অর্জন করবে-.তা 
নিশ্চয়ই জীবনের ক্ষেত্রেও সঞ্চালিত হবে। 

শিশুদের শিক্ষা হবে বাস্তব-ভিত্বিক | বিভিন্ন জাতীয় প্রজেক্ট ইত্যাদির 
মাধ্যমে তাদের শিক্ষ। দিলে ভালো হয়। কৃক্রিম পরিবেশে নিছক তত্বগত 
জান কাজে লাগে না। বৃহত্তর জীবনে শিক্ষার্থী যে যে অবস্থ! ও পরিস্থিতির 
মধ্যে পড়তে পারে, বিদ্ভালয়ে অন্থরূপ পরিবেশ স্থরি করে তাকে গুয়োজনীয় 
শিক্ষা দিতে হবে। তাছাড়া শিক্ষান্থচী ও সহপাঠক্রমিক কর্ষশৃচীর সমন্য়ে 
এমন একটি স্থন্দর সুষ্ঠ সমাজ জীবন গড়ে তুলতে হবে যেখানে তত্বের সে 
ব্যবহারিক প্রয়োগের, জ্ঞানের সজে কর্মের, শিক্ষার সঙ্গে আচরণের ও বিদ্যালয় 
জীবনের সঙ্গে সমাজ জীবনের একট] রাখী বদ্ধন গড়ে উঠতে পারে । তখনই 
শিক্ষাফল বিষ্যালয় জীবন থেকে বৃহতর জীবনের ক্ষেত্রে সধালিত হবে, তার 
আগে নয়। 


| ভিন ।। 
প্রন্ষোভ 


(677061018 ) 
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সাধারণ ভাবে রাগ, দুঃখ, আনন্দ, ভয়, ভালোবাসা) ঘ্বণ ইত্যাদি শবের 
দ্বারা আমর আমাদের মনের যে বিশেষ অবস্থ] বুঝিয়ে থাকি, সেইগুলিকেই 
প্রক্ষোভ বা চ710000 বলে। ইংরেজী 781)01100 শবটি এসেছে ল্যাটির 
50056 ধাতু থেকে যার অর্থ হ'ল বিক্ষু্ব ব৷ উত্তেজিত হুওয়া। কাজেই 
দেখা যাচ্ছে গ্রক্ষোভ বলতে এমন একটি অবস্থার কথা বোঝায় ঘা ব্যক্তিকে 
উত্তেজিত বা গ্রন্ষু করে। ৰা 

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে গ্রক্ষোভের সংজ্ঞ। দিয়েছেন । প্রক্ষোভকে 
আমর! আবেগ ৪ বলতে পারি । কোন কোন মনোবিজ্ঞানী বলেন প্রক্ষোভ হ'ল 
একজা তীয় দেহজ সংবেদন। আবার কেউ কেউ বললেন প্রক্ষোভ হ'ল 
অভীত সুখ-দুঃখের পুনরাবিষ্ভীব ও ভবিষ্তত হুখ-দুঃখ সম্বন্ধে চিন্তন। 
আবার কেউ কেউ বললেন গুক্ষোভ হ'ল কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী 
আচরণ করার প্রবণতা এবং এক জাতীয় ইচ্ছামুলক চেভন1। হাই 
হোক লকলের সংজ্ঞাগুলি মেনে নিয়ে বলা যেতে পায়ে প্রক্ষোত ছ্'গ 
এক জাতীয় জটিল অনুভূতি যার মূলে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি 
বর্তমান; কোন বিশেষ বস্ত বা ধারণার জন্ত প্রক্ষোভ জাগরিত হয়; 
এই জাগরণের ফলে শরীরে ও অভ্যন্তরে কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং 
নানাগ্রাকার কাজে আমরা সেইজন্য গ্রবৃত্ত হয়ে থাকি। ) 


৭২ শিক্ষামুখী মনোবিজান 


গ্রক্ষোঁভের বিভিন্ন সংজ। পর্যবেক্ষণ করলে এর কয়েকটি দিক সম্বন্ধে অবহিত 
হ'তে পারা যায়। যেমন--. 

* প্রক্ষোভ হ'ল একজাতীয় জটিল অনুভূতি | 

* প্রক্ষোভ জাগরিত হ*লে শরীরের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন 
দেখা যায়। 

* এই আতভ্যস্তরিণ পরিবর্তনের ফল বাইরেও দেখা যায়। যেমন, দাঁত 
কড়মড় করে, হাত মুষ্টিবন্ধ বরে, চোখ লাল করে, যে লোকটি দীড়িয়ে দাড়িয়ে 
বিড়বিড় করে বকছে তার বাইরের আচরণ দেখে তাকে ভিজঞাস! না করেও 
বুঝতে পারি-_সে রাগ করেছে। 

* প্রক্ষোভই আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করে । 

এক কথায় বল। যেতে পারে ষে, কোন গ্রক্ষোভ-ঘটিত পরিস্থিতির তিনটি 
দিক থাকবে-এক, বাহিক আচরণের দিক; ছুই, আভ্যস্তরিণ আচরণের 
দিক এবং ভিন, প্রাক্ষোভিক অস্ভৃতিমূলক দিক। 

গ্রক্ষোভের অধীন হ'লে গ্রত্যেক প্রাণীই কিছু বাহক আচরণ সম্পন্ন করে। 
ভয় পেলে আমর] দৌড়ে পালাই, রাগ হলে চেচামেচি করি, আক্রমণ করি 
ইত্যাদি। নিয়শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও বিভিন্ন প্রক্ষোভযূলক পরিস্থিতিতে 
বিভিন্ন জাতীয় বাহিক আচরণ লক্ষ্য কর] যায়। এই সমত্ত আচরণ ত্বাভীবিক 
অবস্থায় দেখা যায় না। ন্থৃতরাং বল! যেতে পারে, প্রাক্ষোভিক জ1চরণগুলি 
প্রাণীর সংহতি গু সাম্যাবস্থ! নষ্ট করে দেয়। 

গ্রক্ষোভ দেহের অভ্যন্তরেও কতকগুলি প্রতিক্রিয়ার হুট্টিকরে। এই 
আভা্ত্তরিণ দৈহিক পরিবর্তন বিভিন্ন জাতীয় হতে পারে । যেমন, বুক্তচলাচল- 
ঘটিত, গ্রস্থি-ঘটিত, পেশী-ঘটিত, আায়ু-ঘটিত, শ্বাস-গু্বাস-ঘটিত ইত্যাদি । কোন্‌ 
গ্রক্ষোভের জন্ত কি রকম আভ্যন্তরিণ পরিবর্তন দেখা দেবে-- ৩1 হুনিদিষ 
করে বলা যায় না। এগুলির একটি সাধারণ রূপ আছে ঘা সমস্ত গ্রক্ষোভের 
ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে। তবে প্রক্ষোভ যদি বিভিন্ন জাতীয় হয়, তাহ'লে 
মাত্রা ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই আত্যস্তরিণ পরিবর্তনগুলি বিভিন্ন হয় এবং 
বিভিন্ন গ্রক্ষোভের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। 

প্রত্যেকটি প্রক্ষোভের সঙ্গে আবার একটি অনুস্ভৃতিমূলক দিক যুক্ত থাকে । 
এই অনুভূতি হয় দ্ুখজনক নয়তে] দুঃখজনক হবে| ভয় যে অনুভূতির হাটি 
করে--ত! সথখকর নয়, কিন্তু ভালোবাসা বা আননোরী্সতূতিটি হুখকর । 


প্রক্ষোভ ৭৬ 


/গ্রক্ষোভের বৈশিষ্টট (008180651190105 ) £ বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী 
স্্রাউট (5০5) প্রক্ষোভের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। 
সংক্ষেপে সেগুলি হ'ল :-_- 

[এক] প্রক্ষোভের পরিধিটি অত্যন্ত ব্যাপক (৬1105 1২21086)। 

[ছুই] বিভিক্ন অবস্থা বা পরিবেশ একই গ্রক্ষোভ জাগরিত করতে পারে 

(৪1160 1321016 ০1 01)6 001101110179)। 


[তিন] প্রক্ষোভ জাগরণের একটি কাঁরণ থাকবেই (08896)। 
[চার] গ্রক্ষোভ জাগরণের ফলেই একট! মেজাজ হৃঙি হয়--যে মেজাজ 


আবার গ্রক্ষোভটিকে দীর্ঘস্থায়ী করে (11090)। 

[পাচ] প্রক্ষোভগুলি হ'ল পরাশ্রয়ী : 28785161081) | 

[ছয়] তীব্র প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে দৈহিক সংবেদন লক্ষ্য করা যাক (0788010 
96075801018) | 

[সাত] প্রক্ষোভ অত্যন্ত আকন্মিক ভাবেই আবিষূর্তি হতে পারে 
(90006101633) | 

[আট] প্রক্ষোভ আমাদের বিচারকরণ ক্ষমতাটিকে সাময়িক ভাঙে 
আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে (11051615006 %/111) )005716101) | 

[নয়] গ্রক্ষোভের অভিব্যক্তি সব বয়সেই দেখা যায় (9987806৩ ৪% 
৪11 2853) | 

[দশ] প্রক্ষোভগুলি অন্ুবর্তন-সাপেক্ষ (080. 9 ০0110161006 ৪:00 
৫০-০011016101160) | 


গ্রক্ষোভ জাগে কেন? (08859) যে কোন একটি প্রক্ষোভমুলক 
পরিস্থিতি বেশ ভালে! করে পর্যবেক্ছণ বরলে প্রক্ষোভ জাগরণের একাধিক 
কারণের সন্ধান পাওয়৷ যেতে পারে। মোটামুটি ভাবে বল। যেতে পারে 
গ্রক্ষোভ জাগরণের গুথম কারণ হ'ল- পারিবেশিক উত্তেজনা । হঠাৎ 
আলোর ঝলকানি, উচ্চশব, আকশ্মিক ভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেল ইত্যাদি 
পরিবেশমূলক শক্তি গ্রক্ষোভ জাগরণের সহায়ক। তবে এগুলি শৈশবকালে 
খুব বেশীমাত্রাক্স কার্যকরী থাকে। শিশু যত বড় হয় তত তার প্রক্ষোন্ড 
জাগরণের কারণগুলি বিভ্ভত হয়ে পড়ে। অন্ধকার, নির্জনতা ব1 খুব ভীন্, 
কদাকার-কৃৎসিত কোন লোক, পণ্ড ইত]1ছিও তার প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ 
হতে পারে। তবে পরিণত-_বয়সে গ্রক্ষোভের কারণগুলি সাধারণতঃ সামািক 
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প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং কারে! মুখের একটু কথা, একটু মন্তব্য, আচরণ 
ব। সামান্ততম ইঙ্গিতই আমাদেন গ্রক্ষোভ জাগরণের পক্ষে যথেষ্ট। 

দ্বিতীয় কারণটি হ'ল--পারিবেশিক উত্তেজনা সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা 
ও চিন্তাধারা । কোন একজনের মন্তব্য বা আচরণ আমাদের যতটুকু গ্রক্ষোভ 
জাগাতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা যদি আগের থেকেই মনে মনে চিস্ত। বা 
জল্পনা-কল্পনা! করি, তাহ'লেও প্রক্ষোভ জাগবে এবং বেশী মাত্রাতেই জাগবে। 
সচরাচর বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই ভাবেই প্রক্ষোভ জাগে। তেমনি অতীতের 
কোন দুর্ঘটন। বা দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথ। চিস্তা করলেও গ্রক্ষোভ জাগে । 

তৃতীয় কারণটি হ'ল, গ্রস্থিজনিত উত্তেজনা । এটিকে প্রক্ষোভ জাগরণের 
কারণও বলা যেতে পারে, ফলও বলা যেতে পারে। প্রক্ষোভ জাগরিত হ'লে 
বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে রস নি:স্থত হতে থাকে । অর্থাৎ গ্রস্থিগুলি উত্তেজিত হয়ে 
যায়। এই গ্রস্থিজনিত উত্তেজনাই আবার গ্রক্ষোতের মাতা! ও অভিব্যক্তিটি 
বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে জান। গেছে যে অন্তঃক্ষর! গ্রস্থিগুলি 
থেকে যে রম নির্গত হয়-তা! প্রক্ষোভের জাগরণ ও মাত্রাবৃদ্ধির পক্ষে 
অপরিহার্য। 

গ্রক্ষোতের বিভিন্ন তত্ব (111501165 0 17)0610109 )£ প্রক্ষোভের 
প্রকৃতি ও কার্ষধার! নিয়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে গবেষণ। করে 
বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এগুলি প্রক্ষোভের তত্ব হিসেবে পরিগণিত 
হয়ে থাকে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্বের কথা আলোচনা কর! হ'ল-_ 

[এক] ম্যাক্ডুগালের প্রবৃত্বি-গ্রক্ষোভ তত্ব (40. 700088119 
0৩০15 01 [75000 57100190)£ ম্যাকৃডুগাল তাঁর বিখ্যাত প্রবৃত্তি- 
গ্রক্ষোভকে প্রবৃত্তির কেন্ত্রীয় শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তার মতে 
প্রত্যেকটি মহজাত প্রবৃত্তির মদে একটি প্রক্ষোভ থাকবেই এবং এর প্রক্ষোভটি 
জাগলে তবেই প্রবৃত্িটি কার্ধকরী হবে। তিনি মোট সতরটি প্রবৃত্তি ও ভার 
লহগামী সতরটি প্রক্ষোভের কথ৷ বলেছেন । 

[ছুই] জেনজ্্‌.ল্যাংগ তত্ব (187063-[.978৩ 760১): প্রক্ষোঁভের 
ছুটি দিক আছে--(ক) একটি মানসিক দিক, আর একটি হ'ল (ধ) দৈহিক 
পল্লিবর্তনের দিক। কিন্তু কথা হচ্ছে--কোনটি আগে? গ্রক্ষোভ জাগার পর 
দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেয়, ন! দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেবার পর প্রক্ষোভ 
জাগে? আরো! সহজ করে বলি-- আমর! ভয় পেয়ে দৌড়দি, না! দৌড়দি বলেই 
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তয় পাই? দুঃখ পেয়ে কাঁদি, না কাদি বলেই দুঃখ পাই? রেগে গিয়ে আক্রমণ 
করি, না, আক্রমণ করি বলেই রেগে যাই? 

সাধারণ মতাশ্ইধায়ী বা ম্যাক্ডুগাল সাহেবের মত অনুযায়ী বল! যায়-_ 
গক্ষোভ জাগরণের শ্তরগুলি হ'ল এই রকম -_ 


উদ্দীপকের গ্রক্ষোভের শারীরিক 
সস সি 


প্রত্যক্ষণ অনুভূতি প্রতিক্রিয়া 
কিন্তু গ্রসিদ্ধ আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী ইইজিয়ম জেমস (11121 

18113) ১৮৮৪ সালে ও ড্যানিস শারীরবিজ্ঞানী কাল”ল্যাংগ (0811 7,818) 
১৮৮৫ সালে এই সাধারণ মতবাদের সম্পুর্ণ বিপরীত একটি মতবাদ উপস্থাপিত 
করেন। তীরের মতে প্রক্ষোভ দৈহিক পরিবর্তনের কারণ নয়--ফল।, 
ঢ্হগত পরিবর্তনের ফলে যে দৈহিক সংবেদনের হট হয়-সেই দৈছিক 
সংবেদনই হ'ল গ্রক্ষোভ। জেমস্‌ ল্যাংগের মতে গ্রক্ষোভ জাগরণের স্যরগুলি 
হ'ল এই রকম £-_- 

উদ্দীপকের শারীরিক প্রক্ষোভের 

সি -৯ 
প্রত্যক্ষণ প্রতিক্রিয়। অনুভূতি 
অর্থাৎ আমর] ভয় পেয়ে দৌডাই ন।, দৌড়াই বলেই ভয় পাই, দুঃখ পেয়ে 

কাদি, তা নয়, কীর্দি বলেই দুঃখ পাই, রেগে গিয়ে আক্রমণ করি না-_ 
আক্রমণ করি বলেই রেগে যাই। তীর। বলছেন, কোন একটি বস্ত প্রত)ক্ষ 
করলে দেছের ভিতর কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে। সংবেদক আঁষু এই 
পরিবর্তনের খবর মস্তি্বে নিয়ে যায় এবং তার জন্তই একটা দৈহিক মংবেদন 
হষ্ট হয়। এই ঘে দৈহিক সংবেদন তার অনুভূতিটিই হ'ল গ্রক্ষোভ। মনে 
করা যাক, কোন একজন লোক একটি বাঘ দেখল। মে ভয়পাবে ঠিকই) 
কিন্ত এই বাঘ দেখ! ও ভয় পাওয়ার মাঝে আরে! অনেক কিছুই আছে। 
যেমন, বাঘ দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিফ্ে একটা উদ্দীপনার হি হবে। 
এই উদ্দীপন! আবার স্বয়ংক্রিয় সামুমণ্ডলীর সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন স্থানে 
ছড়িয়ে পড়বে । তার ফলে শরীরের মাংসপেশী গ্রন্থি ইত্যাদিতে নানাঙকার 
শারীরিক গ্রতিক্রিয়। দেখা দেবে। এই প্রতিক্রিয়াগুলি হট হবার পর" 
নায়বিক উদ্দীপন! দ্ায়ুপথ বেয়ে আবার মস্তিফ্ধে গিয়ে পৌছাল এবং তার ফলে 
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“ভয়* নামক গ্রক্ষোভের সহি হ'ল। তা"হ'লে দেখা যাচ্ছে, জেমস্-ল্যাংগের 
মতে শারীরিক প্রতিক্রিয়া আগেই ঘটবে--তারপর দেখা দেবে প্রক্ষোভ। 

জেমস্‌ তার দেওয়া গ্রক্ষোভের এই নতুন মতবাদের সমর্থনে কতকগুলি 
যুক্তির অবতারণা করেন। কতকগুলি যুক্তির উল্লেখ কর! হ'ল-_ 

(ক) কোন একটি সম্পর্কে মনে মনে চিস্তা করার সময় ঘদি এই প্রক্ষোতের 
দৈহিক বহিঃপ্রকাশ সম্পূর্ণরূপে ব!দ দেওয়] হয় তা“হলে প্রক্ষোভের আর কিছু 
অবশিষ্ট থাকবে না। যা অবশিষ্ট থাকবে তা হ*ল-__উত্তেজনাবিহীন নিরপেক্ষ 
বুদ্ধিগত একটা গ্রত্যক্ষণ মাজ। তাহলে দেখা যাচ্ছে দৈহিক অভিব্যক্তি বা 
শারীরিক প্রতিক্রিয়।টি বাদ দিলে গ্রক্ষোভের অন্থিত্বই থাকে ন|। 

(খ) মানপিক বিকৃতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় বাইরের জগতের 
কোন উদ্দীপক ছাড়াই তাদের মনে প্রক্ষোভ সৃষ্ট হয়। হিষ্টিরিয়] বা ম্যানিয়া 
রোগের ক্ষেত্রে দেখ যায়--কখনও তারা হাসছে, কখনও কাদছে, কখনও 
কাল্পনিক কোন লোককে আক্রমণ করছে রেগে গিয়ে। বাহক কোন 
কারণ নেই, অথচ তাদের মনে র্লাগ, আনন্দ, ভয় ইত্যাদি প্রক্ষোতের 
আনাগোনা চলছে। এ কি করে স্ব হয়? জেমস্‌ বলছেন, নিছক শারীরিক 
অভিব্যক্তির জন্তই এ সমস্ত গ্রক্ষোভ জাগরিত হচ্ছে। 

(গ) প্রক্ষেভের দ্েেহগত বহিঃগ্রকাখকে যদি কোন উপায়ে বাইরে 
ঘটানে। যায়--অব্ত কৃত্রিম ভাবে, তাহলে মনের মধ্যে গ্রক্ষোভের মঞ্চার হয়। 
অভিনয়ের সময় দেখা যাঁয়, অভিনেতার] রাগ, দুঃখ, ভয়, ঘ্বণা ইত্যাদি 
প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাঁশ বাইরে অর্থাৎ দৈহিক আচরণের মাধ্যমে ঘটাবার চেষ্টা 
করেন। ফলে তাদের মনেও এ সমস্ত গ্রক্ষোভ স্যষ্ট হয়। 

(ঘ) মাদক দ্রব্য ব উত্তেজক কোন বস্ত গ্রহণ করার পর অনেক লোক 

হয় ছুঃখ, না হয় ভয়, ন হয় আনন্দ অনুভব করে--যদিও এ সমস্ত গ্রক্ষোভ 
কষ্ট হবার বা অনুভূত হবার কোন সঙ্গত কারণ থাকে না। এক্ষেত্রেও 
দৈহিক বহিঃগ্রকাশই প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ এ কথা বল! ষেতে পারে। 

(ড) দৈহিক অভিব্যক্তি বা বহিঃপ্রকাশের মাত্র! যর্দি বাড়ানো যায়, 
তাহ'লে প্রক্ষোভই সেই অনুপাতে বাড়তে থাকে । রাগের সময় বেশী করে 
হাত পা ছু'ড়লে, ভয়ের সময় যত বেশী কীপা যায় তত বেশীরাগ বা ভয়কে 
মাত্র! বাড়তে থাকে। 

চে) প্রক্ষোভ জাগরণের সময় গ্রক্ষোভকে যদি অভিব্যক্ত হতে না৷ দেওয়! 


গ্রক্ষোভ ৭৭ 


ধায় অর্থাৎ তার দৈহিক বহিঃগ্রকাশটি যদি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায় তাহ'লে 
প্রক্ষোভ লুপ্ত হয়ে যায়। রাগের সময় যদি রাগকে অভিব/ক্ত হতে না! দেওয়া 
যায় তাহ'লে রাগ আর থাকে না। অনেকে বলেন রাগ থামানোর উত্তম উপায় 
হচ্ছে রাগের সময় আয়নাতে নিজের চেহারাটি দেখা বা যনে মনে এক থেকে 
একশো! পর্যন্ত বার বার গণন। কর1। 

এই সমস্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ভডেমেস বলেন যে, কোন একটি বস্ত প্রত্যক্ষ 
করার পর যে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে এবং এই সমস্ত দৈহিক পরিবর্তনের জন্য 
যে দেহজ সংবেদনের সটি হয় সেইটিই হ'ল প্রক্ষোভ। প্রক্ষোভ দৈহিক 
সংবেদন ছাড়! বেশী কিছু নয়। দৈহিক উত্তেজন! ও প্রক্ষোভ একই ঘটনার 
নামান্তর ছাড়। আর কিছু নয়। ল্যাংগও স্বাধীন ভাবে জেমস্-এর মতটিকে 
মমর্থন করেছেন বলে মতবাদটি জেমস্-ল্যাংগ মতবাদ নামে পরিচিত। 

জেমস্-ল্যাংগ মতবাদের সমালোচন। £ জেমস-ল্যাংগ-এর মতবার্দের 
নতুনত্ব মনোবিজ্ঞানের জগতে দারুণ একট! -আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এর 
অডিনবত্ধে আকৃষ্ট হয়ে অনেক মনৌবিজ্ঞানীই গবেষণ! কার্ধ শুরু করে দেন। 
কিন্ত গবেষণালন ফলাফল এই তত্বের অনুকূলে যায় নি। বরং এ কথাই 
প্রমাণিত হয়েছে যে, দৈহিক অভিব্যক্তিই আবেগের একমাত্র কারণ নয়; 
কোন না৷ কোন প্রকার মানসিক অনুভূতি ছাড়। গ্রক্ষোভ হষ্ট হতে পারে না। 
মমালোচকরা এই মতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেন, তার মধ্যে 
কম়েকটির কথা উল্লেখ কর! হ'ল £-- 

(ক) জেমস্-এর মত হ'ল, দৈহিক প্রকাশ ছাড়া প্রক্ষোভের জাগরণ সম্ভব 
নয়। কিন্ত তাতে এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে না যে দৈহিক গ্রকাশ ও প্রক্ষোভ 
অভিন্ন। দৈহিক প্রকাশ ও গ্রক্ষোভের দৃঢ় পহ-অবস্থান এ কথাই প্রমাণ করে 
যে একটির থেকে আর একটিকে পৃথক কর! যায় না--ছুটি একই সঙ্গে ঘটে। 
কিন্তু ছুটি যে একই জিনিসের ভিন্ন নাম একথা মনে করার যুক্তিসঙ্গত কোন 
কারণ ৫নই। মনোবিজানী স্টাউট (9090৫) বললেন-_”্পাথর জলের মধ্যে 
ইড়ে দিলে তরঙ্গ কৃষ্টি নাকরেপারে না। কিন্ধ তাই বলে এই তরঙগগুলিই 
তো পাথর হতে পারে নী। আগুন ছাড়া ধুয়ো হয়না । কিন্তধুয়ো আর 
আগুন ভিন্ন ভিন্ন জিনিস ।৮ 

(খ) জেমস্‌ দেহন্ছ সংবেদনের বথা বলেছেন কিন্ত দেহজ সংবেদনের 
স্বরপটি হুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখা করেন নি। যে সমস্ত দবেহজ সংবোদন গ্রক্ষোভ সহি. 


৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


করে না__সেগুলির মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? এক্ষেত্রেও স্টাউট বলেন--“এ কথ! 
স্থনিশ্চিত 'ভাবে বল! যেতে পারে যে, দৈছিক সংবেদন মাত্রই প্রক্ষোভ নয়। 
ক্ষুধা বা! পেটে ব্যথা দৈহিক সংবেদন ? কিন্ত গ্রক্ষোভ-সম্পকিত অভিজ্ঞতা নয় ।” 

(গ) জেমস বলেছেন উন্মাদ বা বিকারগ্রত্ত লোকদের ক্ষেত্রে বাইরেব 
কোন উদ্দীপক ছাড়া কেবলমাত্র শারীরিক অভিব্যক্তির জন্যই গ্রক্ষোভ হট 
হয়। এর বিরুদ্ধে বল] যায় এ সব লোকদের ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, তা ঠিক 
প্রক্ষোভ নয়, একট? গুক্ষোভগত মেজাজ (1190 )। দেহিক পরিবর্তন এই 
মেজাজটি শ্যটি করতে পারে মান্। এই মেজাজটি আবার কোন পূর্ববর্তী 
্রত্যক্ষুণ্‌ ৰা ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গ্রক্ষোভে পরিণত হয়। মাদক ভ্রব্য বা 
উত্তেজক ত্রব্য সেবনের ক্ষেত্রেও একই কথা বল যেতে পারে। 

ছে) জেমস্-এর মতে গ্রক্ষোভ জাগরণের সময় দৈহিক অভিব্যক্তির 
মাত্রা বাড়ালে প্রক্ষোভের মাত্রাও বাডে--যেমন হয় অভিনেতাদের ক্ষেত্রে 
কিন্তু এট খুব দৃঢ় একট] সিদ্ধাস্ত নয়। অভিনেতার] এই প্রক্ষোভের জাগরণ 
সম্বন্ধে সচেতন থাকেন এবং প্রক্ষোভটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী । যে অভিনেতা স্টেজে 
সীতা সেজে দারুণ দুঃখে চোখের জল ফেললেন পর মুহূর্তেই দেখা গেল তিনি 
যবনিকার অন্তরালে সিগারেট খেতে খেতে অন্ত একজনের লঙ্গে হাদাহাসি 
করছেন। স্টেজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তীর প্রক্ষোভটিও অস্তহিত হয়েছে। 

(ঙ) জেমস্‌ গ্রক্ষোভ ও দৈছিক সংবেদনকে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু 
মনোবিজানী ওয়ার্ড ( ৯/210) বলেন গ্রক্ষোভ হ'ল অন্ুভূতিমূলক (4১0600156) 
আর দৈহিক সংবেদন হ'ল জ্ঞানমূলক (098010%5)। প্রক্ষোভের প্রতি 
মনোষোগী হলে তা অদৃষ্ঠ হতে পারে কিন্ত দৈহিক সংবেদনের প্রতি মনোধোগী 
হনে তা অদৃশ্ঠট হয় না। যে লোক রাগ করেছে সে রাগের প্রতি মনোষোগী 
হলে রাগ আর থাকে না। কিন্ত যে লোকটির ক্ষিদে পেয়েছে সে তার প্রতি 
মনোযোগী হলেই তার ক্ষিদে অদৃশ্ত হবে না । 

() গ্রক্ষোভ ও তার দৈহিক অভিব্যক্তি ষদি একই হয় তাহ'লে 
প্রত্যেকটি প্রক্ষোভের জন্ত এক একটি সথনিদিষ্ট দৈহিক অভিব্যক্তি থাকত। 
আমরা কিন্ধ বাস্তবক্ষেত্রে দেখি যে বিভিন্ন গ্রক্ষোভের ক্ষেত্রে একই দৈহিক 
প্রকাশ ঘটছে । ভয় পেয়ে দৌড়ান আর খুব ব্যস্ত হয়ে দৌড়ানোর মধ্যে কি 
তফাৎ আছে? তাছাড়া! স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রক্ষোভের দৈহিক অভিব্যজি 
বিভিন্ন হ'তে বাধ্য । ছোট ছেলের! রাগ করলে মারামারি করে, আচড়ে কামড়ে 


গ্রক্ষোভ ৭৯ 


দেয়, কিন্ত আমরা বড়র1 তা পরি না। বিরক্ত হলে ছোটর1 পরিফার ভাবে তা 
প্রকাশ করে। কিন্তু আমরা আমাদের বিরক্তিটি সফতনে গোপন রাখার চেষ্ট। 
ফরি। অসভ্য ও অশিক্ষিত লোকদের ক্ষেত্রে গ্রক্ষোভের দৈহিক অভিব্যক্তি 
যত সহজ, স্বাভাবিক ও সাবলীল, সভ্য ও শিক্ষিত লোকদের ক্ষেত্রে তা নয়। 
তাছাডা দৈছিক অভিব্যক্তি হলেই যে প্রক্ষোভ জাগবে এমন কোন কথা 
নেই। ভয় পেলে আমরা কাপি। শীত করলেও কাপি। কিন্তু যখন শীতের 
জন্য কাপি তখন তো গ্রক্ষোভ থাকে না। টিচেনার (1[101606: ) বলছেন 
দৈহিক সংবেদন-দৈহিক সংবেদনই ; হাৎপিণ্ডের কম্পনকে ভয়ের আবেগ বল! 
যেতে পারে না, তেমনি লি'দুরে মুখ মাত্রেই যে লাজে রাড ত1ও বল ফায়ন। 
(ছ) শেরিংটন একটি কুকুরের উপর গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, 
জেমম-ল্যাংগ মতবাদটি নিতূঁল নয়। িনি একটি কুকুরের (কুকুরী?) 
নংবেদনবাহী স্সাধুগুলির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন যাঁতে তাঁর ক্ষেত্রে কোন 
প্রকার দৈহিক উত্তেজন। সৃষ্টি হতে না পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল 1 
সত্বেও কুকুরটি ম্পষ্টভাবেই রাগ, আনন্দ, ভয় ইত্যাদি গুকাশ করছে। এ 
থেকে প্রমাণিত হয় প্রন্মোভ আন্তর-যন্ত্রীয় সংবেদনের উপর নির্ভরশীল নয়। 
ক্যানন, লুইস্‌ ও ব্রিটন বিডালেব উপর অন্রূপ পরীক্ষা চালিয়ে একই সিদ্ধান্তে 
এদেছেন। মাষের ক্ষেত্রেও অন্তবপ এক ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
পারা গেছে। চল্লিশ বদর বয়স্বা এক মহিল। ঘোভ। থেকে পড়ে যান, ফলে 
তার মস্তিস্কের সঙ্গে সিম্পযাথেটিক লাযুমণ্তলীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 
এর ফলে তার পক্ষে কোনরূপ দৈহিক অভিব্যক্তি মম্তব না হলেও তিনি কিন্ত 
বিভিন্ন গ্রক্ষোভ, যেমন রাগ, দুঃখ আনন্দ ইত্যাদি ঠিকমতই অনুভব করতেন। 
(জ) আর একটি পরীক্ষণ এই মতবাদের বিরুদ্ধে যায়। একবার 
কত্রিম প্রক্রিয়ার সাহায্যে শরীরে উত্তেজন! হুষ্টি করে দেখা গেল তা থেকে 
গ্রক্ষোভ জাগে কি না! কয়েকজন লোকের শরীরে খ্যাড্রেমালিন (401608117) 
ইম্জেকশান দিয়ে কৃত্রিম ভাবে উত্তেজনা হৃট্টি করা হ'ল। দৈহিক অভিব্যক্তি 
লক্ষ্য কর! গেল। কিন্ত নুনিগিই কোন প্রক্ষোভ তার অনুভব করতে পারলেন 
না। কাজেই শারীরিক উততেজনাই গ্রক্ষোভ জাগরণের কারণ নয় । 
পয়বত কালে জেম্স তার মতবাদটিকে কিছুটা পরিবতিত করেন। তিনি 
পরে বলেন ঘে, আমর! গুথমে একট! অবস্থিতি পর্যবেক্ষণ করি যার জন্ত 
একট! অনুভূতির হ্যি হছয়। এই অন্তুতিযুক্ত প্রত্যক্ষণ আমাদের মধ্যে 


৮০ শিক্ষামূখী মনোবিজ্ঞান 


দৈহিক প্রক্রিয়ার হ্টটি করে এবং সেই সংবাদটি মত্তিষ্ধে পৌঁছালে তবেই 
গ্রক্ষোভের সঞ্চার হয়। কাজেই বলা যেতে পারে দৈহিক অভিব্যজির 
আগেই প্রক্ষোভ কৃষ্টি হয়। জেমস-এর মতবাদের মূল্য এইখানেই । তিনিই 
দেখিয়েছেন যে, দৈহিক সংবেদন প্রক্ষোভের অপরিহার্য অংশ । 

[তিন] ক্যানন বার্ডের থ্যালামিক তত্ব (09001 38105 77179191710 
1601 ) £ আধুনিক কালে গ্রক্ষোভ স্প্টি হবার কারণ সম্বন্ধে এই তত্বটি 
অত্যন্ত প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। ততটি শরীরতত্বযূলক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত 
বলে নির্ভরযোগ্য । এতে জেমস্‌ ল্যাংগের তত্বটির বিয়োধিতাই কর! হয়েছে। 

এই তত্ব অনুযায়ী বলা যায় ইন্দিয়ের মাধ্যমে উত্তেজনা যায় মন্তিফে এবং 
মন্তিধ থেকে নেমে আসে তার নীচে অবস্থিত থ্যালামাস নামক একটি অংশে । 
ক্যানন বলছেন এই থ্যাঁলামাস বা আরে] সঠিক ভাবে বলতে গেলে হাইপ্যো- 
থ্যালামাস আায়বিক উত্তেজনার সমন্বয়-কেন্দ্র। এইখান থেকে উত্তেজনাটি 
ছু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একভাগ 
আবার ফিরে চলে যাচ্ছে মন্তিক্কে- 
প্রক্ষোভের অনুভূতির প্রকৃতি ও 
মাত্রা নির্ধারণ করার জন্ত। 
অর্থাত রাগ, আনন্দ না ভয় কি 
জাতীয় প্রক্ষোভ, তা মস্তি্ষই 
স্থির করে দিচ্ছে। আর এক ভাগ 
নেমে চলে আসছে অটোনমিক 
সআমুমণ্ডলী এবং সেখান থেকে 
শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত 
বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মাংসপেশী, গ্রস্থি 
প্রতৃতিতে। এর ফলে নানা 
প্রকার শারীরিক উত্তেজনা হৃষ্ট হয়। এই উত্তেজনা! আবার ন্ায়ুপথ বেয়ে 
মস্তিফে পৌছায় এবং যে প্রক্ষোভটি আগেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তার অহুভূতিকে 
আরে! বেশী করে তীত্র করে তোলে। তত্বটি ক্যানন ও বাড” যৌথভাবে 
প্রকাশ করেন বলে এর মাম ক্যানন-বাঁড তত্ব এবং থ্যালামাসের সক্রিয়ভার 
মাধ্যমে গ্রক্ষোভের জাগরণ ও কার্যকারিতা বর্ণনা ঝর! হয়েছে বলে তত্বটিকে 
প্রক্ষোভের থ্যালামাসমূলক তত্বও (1818101910601 01 চ19003029 ) 
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বল! হয়। হুতরাং শারীরিক উত্তেজন। প্রন্মোভ জাগরিত করতে ন! পারলেও 
প্রক্ষোভের মাত্র! তীব্রতর করতে সাহায্য করে। 

প্রক্ষোভের উৎপত্তি ও বিকাশ : মানব শিশু কোন্‌ কোন্‌ প্রক্ষোভ 
নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং কিভাবে সেগুলি বিশেষায়িত হয় তা নিয়ে বহু 
পরীক্ষ'-নিরীক্ষ1 হয়েছে। তবে প্রাথমিক প্রক্ষোভের স্বরূপ ও সংখ্যা নিয়ে 
মনোবিজ্ঞাপীর! একমত হতে পারেননি । তবে সকলেই একথা হ্বীকার করেন 
যে? নবজাত শিশু কতকগুলি গ্রক্ষোভ নিয়েই জন্মায় এবং বয়স বাডার সঙ্গে সঙ্গে 
তার এই প্রক্ষোভগুলি নান! অভিজ্ঞতা ও আবরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। 
প্রক্ষোভের ছুটে। দিক আছে। একটি হ'ল মানসিক দিক আর অন্তটি হ'ল 
দেহগত দিক 1 দেহগত দিকটি প্রক্ষোভের আচরণ-যূলক দিক। 

বিখ্যাত আগরণবাদী মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসন ( /25০0.) ওক্ষোভের 
এই মানসিক দিকটির অস্তিত্ব হ্বীকার করেন না। তীর মতে গুক্ষোভ হ'ল 
দৈহিক উত্তেজনা-জনিত একটি পরিবর্তন মাত্র । নবজাত শিশু কোন সথনিদি্ 
গ্রক্ষোভ বা তার প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। তিনি বলেন, মানব 
জীবনে প্রক্ষোভের প্রকাশ ও বিকাশ সাপেক্ষীকরণেরর জন্যই হয়ে থাকে। 
(শিখন অধ্যায়ে ওয়াটসনের আযালবাটের ওপর পরীক্ষণ ত্রষ্টব্য )| ওয়াটসনের 
মতে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভ মাত্র তিনটি-_রাঁগ, ভয় ও ভালবাসা বা আনন্দ। 
এই তিনটি প্রক্ষোভ দেখা দেয় সাপেক্ষীকরুণের ফলেই । এ বিষয়ে ১৯২৪ 
সালে ওয়াটসন বিভিন্ন শিশু নিয়ে গবেষণ-কার্ধ চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসেন। 
ওয়াট্সন্‌ দেখলেন যে শিশুর মধ্যে ভয় জাগাতে পারে উচ্চ শব, যন্ত্রণাদায়ক 
কোন উদ্দীপক ও হঠাৎ অবলম্বন হারিয়ে ফেল! । তিনি শিশুর দৈহিক 
অভিব্যক্তি, যেমন কুঁকড়ে যাওয়া, নিশ্বাস বন্ধ করা; হাত প1 গুটিয়ে নেওয়া, 
মুখ হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে যাওয়া ইত্যাদি দেখে গুক্ষৌভটি যে ভয়, সে বিষয়ে 
নিশ্চিত হন। তেমনি রাগ জাগে খন শিশুর-আচরণে একট প্রতিরোধ 
হৃট্টি কর] হয় বা তাকে দেহিক ভাবে বাধাদান করা হয়। এই গ্রক্ষোভের 
দৈহিক অভিব্যক্তি হ'ল কাদা, হাত পা ছেড়া, শরীর শক্ত হয়ে যায় 
ইত্যাদি। শিশুর মধ্যে আনন্দ জাগাতে পারে--শিগুকে আদর করা, তার 
গায়ে মৃদু ভাবে হাত বুলাঁনো প্রভৃতি উদ্দীপক | এই প্রক্ষোভটির দৈহিক 
অভিব্যক্তি হ'ল হাসা, শিশ্বর কল-কাকলী, কোলে আসার জন্য হাত ব|ড়ানো 
বা পরম শান্তিতে চুপচাপ শুয়ে থাক! ইত্যাদি। 
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ওঘ্নাটসনের এই মৌলিক প্রক্ষোভ ও তার দৈহিক অভিব্যক্তির কথা অনেক 
মনোবিজ্ঞানীহ শ্বীকর করেন ন।। শ।রম্যান এর সমলোচিন| এ বিষয়ে 
উল্লেখযোগা | তিনি বলেন উদ্দীপকের প্রকৃতি জানা না থাকলে কেবলমাত্র 
প্লৈছিক অভিব্যক্তি দেখে কোন্টি রাগ, কোন্টি ভয় আর কোন্টি আনন্দ, তা 
ঠিক করা যায় না। ওয়াট্পন উদ্দীপঞ্চের প্রকৃতি জানতেন, তাই তার পক্ষে 
রাগ, ভয় বা খাঁনন্দ পৃথক ভাবে বলা সম্ভব ঠিল। পরবর্তী কালে শারম্যান 
একটি পরীক্ষণে ৩২জন গ্র্যজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন শিশুর গুক্ষোভ-জনিত 
দৈহিক অভিব্যক্তির ছবি দেখান, কিন্তু উদ্দীপকটি গোপন রাখা হয়। এ 
অভিব্যক্তি দেখে যখন গক্ষোভের গুকৃতি অর্থাৎ রাগ না আনন্দ না ভয়, সে 
সম্বন্ধে তাদের গ্রিজান। কর] হল, তখন দে] "গল খুব কম ছাত্র ছাত্রীই সঠিক 
উত্তর দিতে পারছেন কা.জই নিছক দৈহিক গ্রক্ষোভের স্বরূপ সন্বন্ষে মতামত 
দেওয়। অত্যন্ত কঠন। 

অনেক মনোবিজ্ঞানী একটিমার প্রাথমিক প্রক্ষ ভের অস্তিত্বের কথা শ্বীকার 
করেন আরউইন এটির নাম দিয়েছেন সামগ্রিক সক্রিয়ত1। ব্রিজেসের মতে 
শিশুর এই মৌস্সিক প্রক্ষোভটিকে *ল। যেতে পারে সাধারণ উত্তেঙনা। শিশু 
প্রক্ষো ভঙ্জগাত আচরণ সম্পন্ন করার মত একট। সুপ্ত ক্ষম ত1 নিয়ে জন্মগ্রহণ করে 
ঠিকই কিন্তু তার জন্মের প্রথম দিনগুলিতে তার আচরণগুলি এত সাধারণ 
প্রকৃতির থ।কে তে সেগুলি দেখে তাত প্রক্ষে ভের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ 
কিছু ন্যাখা। কংতেপা'র না। শিশুপ্ন বয়ল যত বাড়তে থাকে, ততই এই 
সাধারণ উত্তেজনাটি বিশ্ন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে 
থাকে। এগ্ডগিকে প্রক্ষে ভের বিশেষীভবন ধলে। গুড এনাফের একটি 
পরীক্ষণ থেকে জান! যাষ-দ্মাল বদের একটি শিশুর মুখের বিভিন্ন ভাবভঙ্গী 
দেখে বিচিন্ন গ্রক্ষোশের অস্তিত্ব ও কাশ সম্বন্ধে একট। অনুমান কর] যায়। 

আমেরিকাধ শিশু মনোবজ্ঞাপী কাথারন ব্রিঙ্গেদ একটি শিশুভবনে 
নবজাতক থকে শুরু কবে দু'ব র “য়সেও “হু শিশুর প্রক্ষো্যূলক প্রতিক্রিয়। 
ও দৈহিক অভিব্যকির প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তিনি বলেন বয়স 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে £ক্ষোভগুনি বিশেষায়ত হতে থাতে, তাদের তীব্র ও উগ্র 
গ্রতিক্রিয়। ক্ষীণ হতে থাকে ও বিশেষ ঠিশেষ উদ্দা'পকের দ্বারা স্থষ্ট গ্রক্ষোভগুলি 
স্থনিদিষ্ট একটা আকাব ধারণ করতে থাকে। তার এই গবেষণ! চিত্ররূপটি হ'ল 
এই জাতীয়-_ 
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সাধারণ উত্তেজনা ............১., জন্মের সময় 
টি ৩ মাসে 
আনন্দ অন্বাচ্ছন্থ্য 
রিনা 
বিরতি.. »» ৫ মাসে 
উচ্ছাস......১.:*০১০০০১০৫০০০০০৪০০৪১০৭ রি ৮৮০০০০ 25০ ৬মাসে 
ভালবাস ( বড়দের প্রতি ) ৮ ১০[০০০১* মাসে 


ভালবাস! (ছোটদের প্রতি) ....*, হিংসা... ...১৫ মাসে 
এর থেকে দেখা যাচ্ছে তিন মাস বয়স থেকেই শিশুর প্রক্ষোভ বিশেষায়িত 
হতে শুরু করে। তিন মাস বয়সে সাধারণ উত্তেজনা থেকে ছু'টি বিভিন্ন প্রকৃতির 
প্রঙ্গোভ স্ট হয়-_আনন্দ ও অস্থাচ্ছন্দ্য। চার মাস বয়সে অস্থাচ্ছন্দ্য বিশেষায়িত 
হয় রাগে, পাঁচ মাসে বিরকিতে, আর ছয় মাসে ভয়ে। আনন্দ বিশেষায়িত হচ্ছে 
উচ্ছধাসে- ছয় মাস বয়সেই । এর পর একটু বেশী সময় দরকার হচ্ছে। দশ মাসে 
আনন্দ বিশেষায়িত হচ্ছে বড়দের প্রতি ভালোবাসাতে আর পনর মাসে- ছোটদের 
প্রতি ভালোবাসাতে । এ পনর মাসে আবার অস্থাচ্ছন্দ্য থেকে দেখ! দিচ্ছে হিংসা । 
শিশুর মধ্যে প্রথম যে প্রক্ষোভমূলক আচরণটি সুনির্দিষ্ট ভাবে দেখ! যায়-- 
তা হু'ল পরিচিত মুখ দেখে হাসা । প্রথমে তার এই হাসিটি থাকে নীরব হাসি, 
পরে তা পরিণত হয় সরব হাঁসিতে। গ্েমেলের একটি পরীক্ষণ থেকে জানা 
যাক, মাত্র এক মাস বয়স থেকেই শিশুর ক্ষুধা, রাগ, ব্যথ! প্রভৃতি দ্বার! হট কান্নার 
পার্থক্য বোবা যায়। 
অনেকের ধারণ! প্রক্ষোভের দৈছিক অভিব্যভি অনুকরণ ও শিখনের উপর 
নিররঈীল। কিন্ত গুডএনাফের একটি পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে এ ধারণা 
ভুল। তিনি একটি কালা ও অন্ধ মেয়ের উপর এই পরীক্ষা চালান। মেয়েটির 
পক্ষে কোন প্রকার আচরণ দেখা বা কোন কথাবাত্া শোনা সম্ভব ছিল না 
[৬ ূ 


৮২ শিক্ষামূখী মনোবিজ্ঞান 


কিন্ত প্রক্ষোতের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে সে একেবারে শ্বাভাঁবিক মাছের মতই 
ছিল। কাজেই বলা যেতে পারে, প্রক্ষোত-সঞ্জাত আচরণ পরিখমনের উপরই 
বেশী নির্ভরশীল । 

শিশুর গ্রক্ষোতমূলক আচরণগ্ুলি যত বিশেবায়িত হতে থাকে, প্রক্ষোতের 
প্রকাশ ততই স্থসংহত ও স্থনির্দিষ্ট হতে থাকে। শিশু বড় হলে তার অনুভূতি 
বোধটি স্থম্পষ্ট হয়, তার অভিজ্ঞতা হয় বহুমুখী তার কল্পন ও চিন্তন-শক্তি 
বিকশিত হয় ও সবচেয়ে বড় কথা-_সে সামাজিক বোধ সম্পর হয়। ফলে তার 
বাইক অভিব্যক্তির মধ্যেও একট! পরিবর্তন আসে। ছোটদের প্রাক্ষোভিক 
জ্বভিব্যক্তির কয়েকট! বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন-- 

*' পুনরাবৃত্তি ঃ বিভিন্ন গ্রক্ষোভ বার বার ভার মধ্যে দেখা যায় বর্ধার 
মেঘের মত। সে সারাদিনে কতবার রাগ করে, কতবার আনন্দিত হয়, আর 
কতবার যে তয় পায়, তার হিসেব রাখা শক্ত। 

2 দ্বৈততা ; ছোটদের প্রক্ষোভে ছৈততা একটি বড় বৈশিষ্ট্য। এই ছু” 
বন্ধু বা ছু'ভাই প্রাণ খুলে খেলা করছে; হঠাৎ লেগে গেল চুলোচুলি। সকালে 
ছু'বান্ধবীর মধ্যে এমন “আড়ি' হ'ল--মনে হ'ল সারাজীবন বোধ হয় আর কেউ 
কারে মুখই দেখবে না। বিকেলে দেখা গেল, দু'জনে আবার হরিহর আত্মা 
হয়ে গেছে। ক্ষণ মেঘ, ক্ষণ রোদ্রের অবস্থা আর কি! 

* মাভ্রাবোধের অভাব $ গ্রক্ষোভের অভিব্যক্ষি কতটুকু হবে, সে 
বিষয়ে তার! সচেতন নয়। সামান্ত তম কারণে হে] হো৷ করে হাসা বা অতিমাত্রায় 
কাদ। এট। শিশুদের ক্ষেত্রেই সম্ভব। 

*% প্রকাশঃ ছোটরা প্রক্ষোভ চেপে বা ধরে রাখে না। রাগ হ'লে 
কান্নাকাটি করে বা আক্রমণ করে। ভঙ় হলেও কান্নাকাটি করে, আনন্দ হ'লে 
হেসে নেচে গেয়ে তার! প্রক্ষোভটি প্রকাশ করে দেয় । তাই তো তাঁদের মনের 
বোবা কম, তারা বড়দের চেয়ে কত সুখী ! 

প্রাথমিক ও গিশ্র প্রক্ষোভ (01208 800 590010081 
12096075 ) £ ম্যাক্ডুগাল প্রক্ষোভকে প্রধানতঃ ছুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন 
স্প্প্রাথমিক ও মিশ্র । তার মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেন্দ্স্থলে একটি করে 
গ্রক্ষোভ থাকবেই । মানুষের ক্ষেত্রে এইন্ধপ নহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা ১৭টি বলে 
তার সহগামী প্রক্ষোভের সংখ্যাও ১৭টি । এই ১৭টি প্রক্ষোভকে তিনি প্রাথমিক 
প্রক্ষোত আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলি আবার নিজেদের 
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মিশ্রণে কোন নতুন আবেগ হৃষ্টি করতে পারে। এই নতুন আবেগাট নিজে 
মৌলিক নয় কিন্ত মৌলিক আবেগের সম্বয়ে সুষ্ট। যেমন ম্যাকৃডূগাঁলের মতে, 
কৃতজ্ঞতা হ'ল মমতা ও হীনমন্যতার সমন্বয়, প্রশংসা! হ'ল বিশ্ময় ও হীনমন্ততা। 
দ্বণা হ'ল ক্রোধ, বিরক্তি ও ভয়, লজ্জা হ'ল--হীনমন্ততা ও আত্মগরিমার 
সমন্বয়। ৃ 

আমাদের মধ্যে নানা মিশ্র আবেগের বা প্রক্ষোভের আনাগোনা রয়েছে। 
কিন্তু ম্যাকৃডুগাল যেভাবে মিশ্র প্রক্ষোভগুলির বর্ণন! দিয়েছেন বা সেগুলিকে যে 
তাবে কতকগুলি মৌলিক প্রক্ষোভের সমন্বয় বলে বর্ণনা করেছেন তা অত্যন্ত 
অগ্তাঁয় ভাবে সরলীকৃত (০6: 810211660 ) করা হয়েছে । অনেক মনো- 
বিজ্ঞানীই মিশ্র প্রক্ষোভের এ জাতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করেম না। তাছাড়া 
ম্যাকৃডুগাল যেগুলিকে মৌলিক বা প্রাথমিক গ্রুক্ষোভ বলঙ্ছেন সেগুলি সত্যই 
মৌলিক কি না, সে বিষয়ে অনেককে সন্দেহ পোষণ করেন । অনেকে তো 
মৌলিক প্রক্ষোত বলতে কেবল তয়, রাগ ও আনন্দ এই তিনটিকেই ধরে থাকেন। 
বিখ্যাত দার্শনিক ভেকার্টে (1)68০91069 ) মনে করেন যে, মৌলিক প্রক্ষোভ 
মাত্র ছ'টি-_বিশ্ময়, ভালবানা, কামনা, ঘ্বণা, আনন্দ ও ছুঃখ। ওয়াটসনের 
মতে তিনটি। আবার আর একদল মনোবিজ্ঞানী বলেন, যেহেতু সমস্ত 
প্রক্ষোভের মূলে আছে এক জাতীয় সাধারণ উত্তেজনা, অতএব প্রক্ষোভ মূলতঃ 
একটিই-__একাধিক নয়। দেঁনন্দিন জীবনে অবশ্ত আমরা একসঙ্গে একাধিক 
প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি অন্ুভব করে থাকি। হুখ-্ছুঃখ, রাগ-আনন্দ, ভয়- 
ভালোবাস! ইত্যার্দি অনেক প্রক্ষোভ একসঙ্গে ঘটতে পারে। কিন্তু যে প্রক্ষোভের 
মাত্রাটি বেশী থাকে, আমরা তাঁরই অধীনস্থ হয়ে তদনুকূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ 
করি। 

প্রক্ষোভের নিয়ন্ত্রণ ( 50506101081 0020000]1 )5 শিক্ষাক্ষেত্রে 
আবেগের বা প্রক্ষোভের মূল্য অপরিসীম। প্রক্ষোভগুলিকে ঠিক পথে 
পরিচার্সিত করলে যেমন স্থফল পাওয়া যাঁয়, স্থপরিচালনার অভাবে তেমনি 
এর কুফলদায়ক দিকটিও কম ক্ষতিকর নয়। এইজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে এবং জীবনের 
ক্ষেত্রেও প্রক্ষোতগুলিকে হুনিয়ন্ত্রিত ও স্থপরিচালিত করা প্রয়োজন । আমরা 
মস্তিফ দিয়ে যে জান অর্জন করি ও হায় দিয়ে যা অভব করি--এই ছুটি দিক 
অর্থাৎ জানমূলক দিক ও অনুভূতিমূক দিকের মধ্যে খন পুরোপুরি সমতা 
রক্ষিত হয় তখনই মনকে সুস্থ ও স্ব(ভাবিক মন বলা যেতে পারে। এই সমতা! 
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রক্ষা করার জন্যও গ্রক্ষোতমূলক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। প্রক্ষোভগুলি যদি ঠিকমত 
স্বাভাবিক পথে বিকশিত হ'ভে না পারে, তাহ'লে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশও 
যথাযথ ভাবে হয় না। এই সমস্ত শিশু শেষ পর্যস্ত গ্রতিযোজন করার ক্ষমতা 
হারিয়ে ফেলে এবং অপমঙ্গতিসম্প্ন শিশুতে পরিণত হয়। কাজেই শৈশব 
থেকেই শিশুর আবেগগুলির স্থপরিচালন] ও স্থনিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয় । 

সাধারণতঃ যে সমস্ত কারণগুলির জন্য শিশুর ত্বাভাবিক প্রার্ষোভিক বিকাশ 
ও অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেগুলি হল-_-শিশুর উপর তার বংশগতির, 
প্রভাব, প্রক্ষোভঘটিত নিরাপত্তার অন্ভাব, অর্থনৈতিক বৈষম্য, পাঠ- 
দানের ক্রিপুর্ণ গন্ধ তিশৃঙ্ঘল। সন্ধন্ধে অতি প্রাচীন ও নিপীড়নঘুলক 
ধারণা, অতিরিক্ত ভয়, শিক্ষকের ভ্রটিপুর্ণ আচরণ, বিভাঙয়ের 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অস্থান্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ, বিভ্ভালয়ে স- 
পাঠক্রমিক কার্ষের অভাব, কুসঙীর প্রভাব ইত্যাদি । 

শিক্ষকের পক্ষে সবগুলি নিয়ন্ত্রণ কর] সম্ভব নয়। কিন্তু যতগুলি উপাদান 
বা! কারণ তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, স্গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করতে হুবে। 
তাকে মনে রাখতে হবে, শিশু একটি সমগ্র শিশু হিসেবে বিষ্ালয়ে এসেছে। 
ভার পরিচালনাও সামগ্রিক ভাবে করতে হবে। তার বিষ্ঠা-বুদ্ধির দিকটা] উন্নত 
করে যদি প্রাক্ষোভিক দিকটি অনুন্নত রাখা যায় তাহ'লে তার বিকাঁশটি হুসম্পূর্ণ 
হ'লনা। তাকে সব দিক দিয়ে 'মান্ধন করে গড়ে তুলতে হবে। 

শিক্ষককে প্রথমে তার নিজের প্রক্ষোভগুলিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে । 
শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন জাতীয় ছাত্রছাত্রী থাকে। শিক্ষককে সামান্ত কথার দারুণ 
রেগে গেলে বা ভীষণ উচ্ছ,সিত হলে চলবে ন!। তার প্রাক্ষোভিক আচরণটিই 
ছাত্রছাত্রীদের সামনে আদর্শ হিসেবে খাড়া করতে হবে ) (তেমনি শৃঙ্খল! রক্ষার 
ব্যাপারে কঠোর নিপীড়নমূলক মনোভাবও অচল। শিক্ষক যেন জ্ঞাতসারে বা 
অজ্ঞাতসারে তার নিজের দোষ-ক্রুটি অন্তের উপর আরোপ করার চেষ্টা না করেন। 
এতে শিশুরা অত্যন্ত বির হয়ে যায়। শিশুদের গ্রক্ষোভগুলি ব্যভিগত ভাবে 
বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। তাদের প্রক্ষোভগুলি যাঁতে ঠিকমত প্রকাশিত 
হতে পারে--এর জন্ত তাদের উপযুক্ত হুযোগ দিতে হবে। মনে “রাখতে হবে, 
শিশুমনের আবেগ বিচার করার কোন সাধারণ সুত্র বা নিয়ম নেই। বিভিন্ন. 
মূর্ত বস্তর মাধ্যমে শিশুদের গ্রক্ষোত প্রকাশিত হবার কুযোগ দিতে হবে । উচ্চ 
ভাঁবাদর্শ বা জীবনাদর্শ এধানে অচল। দৈহিক কারণের জন্ত কোন প্রকার, 
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প্রাঞ্ষোভিক আলোড়ন ঘটলে শিক্ষককে ধীর স্থির ভাঁবে তার সমাধান করতে 
হবে। “তেমনি অনেক শিশুকেই বাডীড়ে বা বিষ্থালয়ে অতি আদর বা অতি 
যত্বে পুতুপুতু করে মানুষ করা হয়। “এরা আত্মবশ্বাসটি হারিয়ে ফেলে । প্রতি 
ক্ষেত্রে অপরের সাহাধ্য না নিলে তারা কোন কাজই করতে পারে না|. তেমনি 
মেলামেশা! করার অবাধ স্থযোগ ন। পাওয়ার জন্ত অনেক শিশু অসামাজিক 
প্রকৃতির হয়ে ওঠে । বাঞ্চিত গুক্ষোভের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষককে শিশুর 
পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের সাহাধ্য গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়টি 
হবে তার নিকট একাধারে পরিবার ও সমাঁজ। বিদ্যালয় যদি প্রক্ষোভের 
বিকাঁশ ও পরিচালনের ক্ষেত্রে শিশুকে ঠিক মত সাঁহাধ্য করতে না পারে তবে 
বৃহত্তর জীবনে সে শিশু প্রার্মোতিক দিক থেকে অপনঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করবে । . 
শিশুর জীবনের আদর্শ কি হবে--সে সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা! দেওয়া সম্ভব 
নয়। প্রার্োভিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিক্ষককে শিশুর মধ্যে ভিমটি গুণের পরিপূর্ণ 
বিকাশের কথা ভাবতে হবে। সে তিনটি গুণ হ'ল--আত্মবিশ্বাস, আত্ম- 
নির্ভরনীলভা৷ ও সামাজিকতা । পরিশেষে আর একটি কথ! বলে বক্তব্য শেষ 
করি। প্রক্ষোভের উপযুক্ত পরিচালনের ক্ষেত্রে স্নেহ ও শ্রীতির বন্ধন অত্যন্ত 
কার্ধকরী। যে শিক্ষক শিশুদের ভালোবাসতে জানেন ও পারেন, তার পক্ষে 
প্রাক্ষোভিক পরিচালনা যেমন সহজ, তেমনি কার্যকরী হয়। শিশুরা কি রকম 
শিক্ষক পছন্দ করে? অত্যন্ত জানী ও পণ্ডিত, কিন্তু শিশুদের ভালোবাসেন না-_ 
এমন শিক্ষককে; না পাপ্তিত্য বা জ্ঞান আগের জনের চেয়ে কম, কিন্ত শিশুদের 
ভালোবাসেন, এমন শিক্ষককে 1 বহু পরীক্ষা! নিরীক্ষা! করে দেখা গেছে--ছিতীয় 
জনকেই শিশুর] বেশী ভালোবাসে । আবার শিশুর] যাকে ভালোবাসে, তাঁকেই 
তো অনুকরণ করে। কাজেই এ রকম শিক্ষক নিজে যদি প্রাক্ষোভিক দিক 
থেকে আদর্শ শিক্ষক হন, তাহ'লে তাকে আর সথপরিচাঁলনার জন্য চেষ্টা করতে 
হবে না--শিশুরা নিজের থেকেই সচেষ্ট হবে। প্রাক্ষোভিক শিক্ষা শ্রেণীকক্ষ 
দেওয়া যায় না, উপযুক্ত সময়ে ও পরিবেশে ধরিয়ে দিতে হয় মাত্র (2:001008 
০৪200 06 21819 0১6৩ 81001 05 ০801৫ )। 

প্রক্ষোভ ও শিক্ষা ( £700602, ৪:00 চ৫008501) £$ আগেই বলা 
হয়েছে(প্রক্ষোত হুল শিক্ষার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রকৃতির দিক দিয়ে 
প্রক্ষোভ ও শিক্ষ1 বিপরীতধর্মী। প্রক্ষোত হ'ল অনুভূতিমূলক আর শিক্ষ। ছ'ল 
জ্ঞানমূনক। কিন্ত তাহ'লেও এই ছুটির মধ্যে অত্যান্ত ঘনিষ্ঠ ও পারদ্পরিক একটা 
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সম্পর্ক আছে। ] বিশেষ কোন অন্সৃতি ছাড়া কোন জান অজিত হতে পারে না। 
মাচ্য চিস্তাীল জীব ঠিকই, কিন্তু মানবজীবনের সমস্ত আচরণ ও কাজকর্ম 
কেবলমাত্র চিস্তাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় না । বরং বলা যেতে পারে প্রক্ষোত- 
গুলিই সব কাজের পেছনে শক্তি জোগায় । ম্যাকৃডুগালের মতে,--প্রতিট 
প্রবৃতির কেন্রস্থলে যে ইচ্ছামূলক ও অনুভূতিমূলক শক্তি বিষ্কমান রয়েছে-- 


সেইটিই তে৷ গ্রক্ষোভ। 
€ শিক্ষাদদানকালে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর গ্রক্ষোত সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ভাবে অবহিত 


হতে হবে ।) গ্রক্ষোভের নিয়ন্ত্রণ অংশে এ নিয়ে আলোচনা! করা হয়েছে। যাই 
হোক্‌ এধন শিক্ষার উপর প্রক্ষোভের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কর! যাঁক্‌। 
গ্রক্ষোভগুলিকে আমর! প্রধানত: ছু'টি ভাগে তাগ করে থাকি । একভাগে 
থাকছে রাগ, ভয়, হীনমন্ততাঁবোধ, বিরক্তি ইত্যাদি প্রক্ষোভ যেগুলি হু 
শিখনের প্রতিকূল বলেই ধরে নেওয়া হয়। আর এক ভাগে রয়েছে আনন্দ, 
বিশ্ময়, কৌতুহল ইত্যাদি শিক্ষ।-সহাঁয়ক অনুকূল প্রক্ষোভ। আধুনিক শিক্ষাকে 
বল! হয়েছে-জীবন-ভিত্তিক ও স্বতংক্ফুর্ত। শিক্ষাকে জীবন-ভিত্তিক করতে 
হ'লে গ্রক্ষোভের সঙ্গে শিক্ষাকে মিশিয়ে দিতে হবে 1) শিশু মন যদ্দি ভয়, বিরতি, 
দুঃখ বা হীনমন্ততাবোঁধে ভারাক্রান্ত থাকে, সহপাঠি ও শিক্ষকের সঙ্গে তার 
সম্পর্কটি যদি সহজ ও গ্রীতির সম্পর্ক ন! হয়, বিদ্যালয় পরিবেশটি যদ্দি তাঁর গৃহ- 
পরিবেশের মত স্বাভাবিক ও আনন্দময় ন! হয়, তাহ'লে শিশুর শিক্ষা! ব্যাহত হতে 
বাধ্য। পক্ষান্তরে আনন্দ, বিস্ময়, কৌতুহল, আত্ম-গ্রতিষ্ঠী-লাতেচ্ছা, আত্ম- 
গরিম। প্রভৃতি শিশুর শিক্ষাকার্ধে সহায়ক । শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে, শিক্ষা - 
দান কালে যেন শিশুর মধ্যে কোন প্রতিকূল প্রক্ষোভের সঙ না হয় এবং অনুকূল 
প্রক্ষোতের হৃষ্টি হয়। ্ শিক্ষ। যাতে গ্রক্ষোভধম| হয়, সেইজন্ত শিক্ষার বিষয়বস্ত 
ও পাঠক্রম নির্ধারণ করার সময় শিশুর প্রক্ষোভের দিকে লক্ষ্য রাঁথতে হুবে। 
শিশু যে বিষয়টি শিখতে চলেছে তার প্রতি যাতে সহজেই ভার অনুরাগ, আনন্দ, 
কৌতুহল বা! বিস্ময় সঞ্চারিত হতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাঁখতে হবে ।) শিশুমন 
স্বাভাবিক ভাবেই কৌতুহলগ্রব। কাজেই কৌতুহলকে অহেতুক মনে করে 
শিশুকে তিরস্কত করা শিক্ষকের পক্ষে উচত হবে না। শিশুর সাফল্যে তাকে 
উৎসাহিত করা ভালো, সন্দেহ নেই । কিন্তু তাঁর অসাফল্যের জন্ত তাকে তিরস্কত 
কর! ততটা ভালে! নয । সামান্ত অসাফল্যের জন্ত শিশু তিরস্কৃত হলে সে ক্রমশঃ 
বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং পরে শিক্ষককে, শিক্ষণীয় বিষয়কে এমন কি বিস্ভালয়কেও 


গুক্ষোভ ৯৯ 
এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে পারে । এটা! শিশুর মানসিক স্থাস্থোর দিক থেকে 
খুবই ক্ষতিকর । 

কিছু কিছু প্রতিকৃপ প্রক্ষোভ আবার শিক্ষাক্ষেত্রে সহাঁয়কও হতে পারে। 
অসাফল্যের জন্য শিক্ষার্থীর যধ্যে রাগের সধার হয়, তাহ'লে সে কঠোর কর্ম- 
প্রবণ ও অধ্যবসায়ী হয়ে উঠতে পারে। হীনমন্তত! বোঁধটি বেদী মাত্রায় জাগরিত 
হলে শিক্ষার্থী আত্মগ্রতিষ্া! লাভের জন্য সচেষ্ট হতে পাঁরে। প্রতিকূল গ্রক্ষোত 
স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় অনুকূল হ'লে হতেও পারে-হুবেই এমন কোন 
নিশ্চয়তা নেই। তবে এই সমন্ত গ্রক্ষোভ সাধারণভাবে শিক্ষা সহাঁয়ক নয় বলে 
শিক্ষার্দান কালে শিক্ষার্থীকে এগুলি থেকে মুক্ত রাখাই বাঞ্ছনীয়। 

আবার আবেগের ব৷ প্রক্ষোভের মাত্র! যদি তীব্র হয় অর্থাৎ শ্বাভাবিক মাত্রা 
ছাড়িয়ে যায় তাহ'লে অঙ্থকূল হ'লেও সে প্রক্ষোভ শিক্ষাকে ব্যাহত করবে। 
কৌতূহল, আনন্দ, বিশ্ময় প্রভৃতি অনুকূল গ্রক্ষোভ তীব্র £'লে মনোযোগ, প্মরণ 
কর! ইত্যাদি লক্ষ্যণীয় ভাবে ব্যাহত হয়। আর প্রতিকূল প্রক্ষোভ তীব্র হ'লে 
তো! কথাই নেই। গ্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ যে বিস্মরণের কটি গ্রুত্বপূর্ণ কারণ 
তা তো আগেই আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রাক্ষোভগুলির বিকাশ 
যথাযথ ও সীমিত করতে হুবে। গ্রক্ষোভের তীব্রতাটিকে সংহত করতে হবে। 
শ্রেণীকক্ষে তীব্র গ্রক্ষোভ দেখ! দিলে শিক্ষককে কিছুক্ষণ ধের্য ধরে অপেক্ষ। 
করতে হবে। 


শিশুর মধ্যে যদি কোন অবাঞ্চিত প্রক্ষোভ দেখ যায়, তাহ'লে মনোবিজ্ঞান- 
সম্মত পদ্ধতিতে সেটি দূর করে তাঁর মধ্যে বাঞ্ছিত প্রক্ষোত হৃঠি করতে হবে। 
এর জন্য বিভিন্ন পন্থ! অবলম্বন কর! যেতে পারে যেমন স্থুপরিচাঙ্গনের মাঁধ্যমে 
প্রঙ্ষোভের গ্রকাশ ( [₹6-01:60000 ), উন্নীতকরণ (94৮15061020 )১ বিরেচন 
( 080581515 ), অবামন (16016898100 ), নিরুদ্ধকরণ ([01951000 ), কোন 
মানসিক বৃত্তি (2480$9] ০০০40909 ) ইত্যার্দি। তবে উন্লীতকরণের মাধ্যমে 
শিশু মনে শিক্ষা ও জীবনক্ষেত্রে সহায়ক নানাগ্রকার সেট্টিমেষ্টের স্যি হতে 
পারে। তেমনি অবদমনের মাধ্যমে তার মনে নানাগ্রকার জট ও বিকৃতির সৃষ্টি 
হতে পারে। 

যাই হোক প্রক্ষোতের উপযুক্ত বিকাশ সাধনের ও শিক্ষা সম্পাদনের অন্ত 
আমাদের তিনটি জিনিসের প্রাতি লক্ষ্য রাখতে হুবে-” 

(১) যে সমন্ত প্রক্ষোত শিক্ষা সহায়ক বা শিক্ষাক্ষেত্রে অন্থকূল বলে মনে 


৮৮ শিক্ষামূখী মনোবিজ্ঞান 


কর! হয় অর্থাৎ আনন, বিশ্বয়, কৌতুহল ইত্যাদি সেই সমস্ত গ্রক্ষোভ যাতে 
শিক্ষাদান কালে শিশুর মধ্যে জাগ্রত হয়, সেদিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন। 

(২) প্রতিক প্রক্ষোভ যেমন রাগ, ভয়, বিরক্তি ইত্যাদি যাতে শিশুর 
মধ্যে শিক্ষার্দানকালে জাগ্রত না হয়, সেণীকে ও শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

(৩) প্রক্ষোভ শন্ুকূলই হোক আর গ্রতিকৃগগই হোক তার মাত্রা যেন সীমা 
ছাড়িয়ে না যাঁয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

ওয়াটনন্‌ (/88০০) তো বলেন যে, প্রক্ষোতগ্ুলিকে অনুবতিত ও 
অপাুবতিত করাও সম্ভব। পরিবেশের জগ্ঠই গ্রক্ষোভ হট হয় এবং অনুবতিত 
গ্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই প্রক্ষোভ শিশু মনে সঞ্চারিত হয়। এখন যদি দেখা 
যায় এইভাবে কোঁন অবাঞ্ছিত গ্রক্ষোভ সৃষ্ট হয়েছে তাহ'লে অপাহ্বর্তন ও 
পুনরুপন্থাপন প্রক্রিয়ার মাঁধ্যমে সেই অবাঞ্ছিত প্রক্ষোভট দুর করে তার জায়গায় 
একটি বাছিত গ্রকোভ স্থছ করতে হবে। 


॥ চার ॥ 
রস 
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সেন্টিমেপ্ট বা রস কাকে বলে? সে্টিমেন্ট বা রস শবটি বহুল প্রচলিত 
এবং বিভিন্ন অর্থে আমর! এটিকে ব্যবহার করে থাকি। যে সমস্ত অর্থে আমরা 
শবট ব্যবহার করে থাকি; সেগুলি সবগুলিই যে মনোবিজ্ঞাসসম্মত, তা নয়। 
তবু দ্বেখ। যাক্‌ সাধারণতঃ কি কি অর্থে আমরা শবটি ব্যবহার করে থাকি। 

প্রথমতঃ, কোঁন কোমল অগ্ভূতি বা গুক্ষোভ বোঝাতে আমরা রস" শবটি 
ব্যবহার করে থাকি। দ্বিতীয়তঃ, কোন প্রকার কোমল অনুভূতি বা! গ্রক্ষোভ 
অনুভব করার স্থায়ী প্রবণতাটিকেও “রস' অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন, 
আমরা বলি--মহহলাঁরা ত্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ ( 86010060081 )) কিংবা খুব 
অল্লে যারা কাতর হয়ে পড়ে, তাদেরও বলি 56700617081 | তৃতীয়তঃ, রস 
বলতে প্রক্ষোভমূলক ধাত বা মেজাজও বু'ঝয়ে থাকে । চতুর্থতঃ, রস বলতে 
কোন অমূর্ত গ্রক্ষোভ ( ৪৮৪৮:৪০$ €2000190 )-কেও আমরা বুঝিয়ে থাকি। 
পঞ্চমতঃ, রস বলতে এই জাতীয় অমূর্ত গ্রক্ষোভ অনুভব করার ধাত বা 
প্রবণতাঁটিকে ও বুঝিয়ে থাকি। আবার রস বলতে অমূর্ত কোন গুক্ষোভ এবং এই 
প্রক্ষোভ অনুভব করার, ধাত, মেজাজ বা গ্রবণতা - উভয়কেই বুঝিয়ে থাকি। 

যাই হোক লোকে বিভির ভাবে রসের ব্যাখ্যা করলেও এর প্রচলিত সংজ্ঞা 
প্রথম দেন শ্যাণ্ড (580 )। তাঁর মতে কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্জ 
করে যখন কোনও একটি বিশেষ প্রক্ষোভ ব্যক্িন্ন মধ্যে একটি স্থসংহত সংগঠনের 
সৃষ্টি করে তখন তাকে সে্টিমেন্ট বা রস বলে। ব্যকিমাত্রেই জন্মগ্রহণ করে 


৯০ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 
কতকগুলি সহজাত প্রবণত] বা গ্রবৃত্তি নিয়ে এবং তার প্রাথমিক আচরণগুলি' 
নিয়ন্ত্রিত হয় এই প্রবুত্তগুলির ঘবারাই। কিন্তু মে যত বড় হতে থাকে, পরিবেশের 
সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এই প্রবৃতিগুলি ততই পরিবতিত হতে থাকে । প্রথম 
দিকে এই প্রবৃত্তিগুলি থাকে বিচ্ছিন্ন, অসংহত ও অনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ক্রমেই 
সেগুলি হুসংহত ও নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। সে্টিমেন্ট হ'ল--প্রক্ষোভমূলক 
প্রবণতাগুলির একট। সুসংহত ও স্থনিয়ন্ত্রি বূপ। 

ভালবাঁসা হ'ল একটি গুক্ষোভ। প্রথম দিকে শিশু অনেক জিনিসকেই 
ভালোবাসে । অর্থাৎ তার ভালবাঁসারূপ গ্রক্ষোভটি অসংহত ও অনিয়ন্ত্রিত। 


কিন্তু যখন এই প্রক্ষোভটিই কোন বন্ত, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে একটা 
স্থসংহত ও স্থনিয়ন্ত্রিত রূপ ধারণ করে--তথন রস স্থষ্টি হয়। যেমন আমাদের 


জন্মভূমি, মাতৃভাষা, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পোঁশাঁক বা জাতীয় নেতাকে কেন্দ্র 
করে এই ভালবাসার প্রক্ষোভটি সুসংহত ও সুসংগঠিত হতে পারে আর তা 
থেকেই আমাদের মধ্যে দেখা দেবে ভালবাসার সেন্টিমেণ্টটি। তেমনি, কোন 
বস্ত, বাক্তি বা ধারণাঁকে কেন্দ্র করে দ্বণা বা রাগ সুসংগঠিত হলে দেখা দেবে 
স্বণার বা রাগের সোর্টিমেটে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সের্টিমেন্ট সহজাত নয় 
অঞজিত। এই সেট্টিমেন্ট আমর] জন্মস্থত্রে লাঁত করি ন! নিজেরাই স্থটি করি। 

সেল্টিমেন্ট ও প্রক্ষোভ (56180706106 8100 7.0)061018 ) 2 অনেক 
সময় আমর! রস ও প্রক্ষোভকে প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু 
প্রকতপক্ষে ছুটির মধ্যে বেশ কিছু প্রতেদ আছে। রসের সৃষ্টি প্রক্ষোভ থেকেই, 
কিন্তু প্রক্ষোতই রস নয়। ছুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অবশ্ত একথা 
ঠিক যে রস মাত্রেই গ্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল এবং প্রক্ষোভ ন৷ ভাগলে রস 
স্থি হতেই পারে না। প্রত্যেকটি রসই বিশেষ বিশেষ এপ্রক্ষোভের উপর 
নির্ভরশীল। এখন দেখা যাক কোন্‌ কোন্‌ দিক থেকে রস ও প্রক্ষোভের মধ্যে 
পার্থক্য রয়েছে-_ 

প্রথমেই বল! যেতে পারে প্রক্ষোভগুলি সহজাত, কিন্তু রস অজিত। 
ম্যাকৃডুগালের মতে প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির কেন্ত্রস্থলে একটি করে প্রক্ষোভ 
থাকবেই। কিন্ত এই সহজাত প্রক্ষোভগুলিকে হুসংগঠিত ও নিয়স্থিত করে আমর! 
রস হ্যা করে নিই। এটি হ'ল মনের একটি অঞ্জিত সংগঠন । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রক্ষোভ হ'ল এক জাতীয় সাময়িক ও ক্ষণিক মানসিক 
অভিজ্ঞ] কিন্ত রস হ'ল একটি স্থায়ী মানসিক সংগঠন। প্রক্ষোভের বিষয়বন্ধ 


রস ৯১ 


পরিবতিত হুতে পারে কিন্তু যে বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে রস গড়ে 
ওঠে তার পরিবর্তন হয় ন।। 

তৃতীয়তঃ, একটি প্রক্ষোভ থেকে মাত্র একজাতীয় রস স্থাষ্টি হতে পারে। 
যেমন ভালবাসা বা ঘ্বণার প্রক্ষোভ থেকে ভালবাঁন! বা দ্বণার রসেরই হ্যটি হয়। 
কিন্তু একটি রস থেকে একাধিক প্রক্ষোভ জাগ্রত হতে পারে। যেমনঃ দেশকে 
তালোবাসা একটি সোর্টিযে্ট বা রস। কিন্তু এই রস থেকে একাধিক প্রক্ষোভ 
জাগতে পারে, যেমন, দেশকে ভালোবাসা, দেশদ্রোহীকে দ্বণ৷ করা, দেশের 
প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাঁপন্ন বা আক্রমণকারী ব্যক্তি বা জাতির গ্রতি ভয়, রাগ, ঘ্বণা 
ইত্যাদি। 

চতুর্থতঃ, প্রক্ষোভ আমাদের উত্তেজিত করে, কিন্তু রস আমাদের আচরণকে, 
নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ গ্রক্ষোভ উত্তেজনাধর্মী, কিন্তু রস প্রণমনধমী]। 

পঞ্চমতঃ, প্রক্ষোভ জাগরণের জন্য কেবলমাত্র প্রবৃত্তির প্রয়োজন; কিন্তু 
রস স্যর জন্য প্রত্যক্ষভাবে প্রক্ষোভ ও পরোক্ষ ভাবে প্রবৃদ্তিরও প্রয়োজন । 

ষষ্ঠতঃ, সাধারণতঃ প্রক্ষোভের সঙ্গে একটি বাহক বা দৈহিক অভিব্যক্তি 
দেখ! যায়? কিন্তু রসের সঙ্গে সে জাতীয় দৈহিক অভিব্যক্তি লক্ষ্য কর! যাঁয় না। 
অর্থাৎ গ্রক্ষোভের অভিব্যজি দৈহিক ও মানসিক উভগ়বিধ হতে পারে, কিন্তু রস 
প্রধানতঃ মানসিক-অভিব্যক্তি-নির্ভর। 


সেম্টিমেন্ট ও প্রবৃত্তি (967761706276 8:00 [10860:06) £ সোর্টিমেপ্ট ও 
প্রবৃত্তি ছুটিই মাঁনব-আচরণের নিয়ন্ত্রক রূপে যথেষ্ট গুরুত্পূর্ণ ভূমিক1 অবলম্বন করে 
থাকে। প্রবৃতিগুলি হ'ল--মান্ুষের সহজাত ভাবে আচরণ করার প্রবণতা । 
অবশ্ঠ প্রবৃত্তিগুলি এক! কাজ করে না, এর সঙ্গে সহগামী প্রক্ষোভগুলিও থাকে । 
প্রথম দিকে এই প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলি অসংহত ও অনিয়ন্ত্রিত থাকলেও 
পরবতিকালে এগুলি সুসংহত ও স্থনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় এবং গ্রক্ষোভের হ্থসংগঠনের 
ফলেই ব্যক্তির মধ্যে রস তৃষ্টি হয়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে-- 

প্রবৃত্তি -» প্রক্ষোভ -» সেম্টিমেন্ট বা রস । 

প্রক্ষোতভের সঙ্গে রসের যেমন কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে--প্রবৃত্তির 
সঙ্গেও রসের তেমনি কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রধান প্রধান পার্থক্য- 
গুলি হ'ল--- 

[এক] প্রবৃতি সহজাত বা জন্মে প্রা, কিন্তু রস হ'ল অঙজিত। 


৯২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


[ছই] গ্রবৃত্তগুলি শিশুর সহজ, সরল ও প্রাথমিক আচরণগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, 
কিন্তু রস ব্যক্তির উন্নততর ও অঙ্গিত আচরণগুলি নিয়ম্রণ করে। 

[তিন] গ্রবৃত্তিমালক আচরণে চিন্তন ও বিচার করণের কোন স্থযোগ থাকে 
না, কিন্ত রস হতির সময় আমরা চিন্তন ও বিচারকরণ ক্ষমতার সঘ্যবহাঁর করি। 

[চার] গ্রবৃত্তিগুলি তাঁদের আদিম রূপেই থেকে যায়, কিন্তু রসকে বলা যেতে 
পারে প্রবৃত্তি তথা গ্রক্ষোভের একটা সমাজিত ও স্থংসস্কৃত রূপ । 

[পাচ] প্রবৃত্তির কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে না। কিন্তু গ্রত্যেক রসের একটি 
হুনি্দিই লক্ষ) থাকে। 

[ছয়] গ্রবৃত্তিমূলক আচরণে কোন পূর্ব পরিকল্পিত আদর্শ বা ধারণার স্থান 
নেই। কিন্তুরস পূর্ব প/রকর্লিত কোন আদর্শ বা ধারণার উপর ভিত্তি করেই 
গড়ে ওঠে। 

[সাত] প্রবৃত্তিগুলি হ'ল নীচুস্তরের একট! মানসিক সংগঠন বা সংলক্ষণ। 
কিন্তু রস হ'ল উচ্চস্তরের মানসিক সংগঠন। 

এ প্রসঙ্গে [একটা কথ! বল৷ যায় প্রবৃত্তি ও রস উভয়েই কিন্তু প্রক্ষোভের 
উপর নির্ভরশীল । এই প্রক্ষে৫ভই উভয় ক্ষেত্রে প্রেরণা সঞ্চার করে। কোন 
একটি বিশেষ গুক্ষোভ জাগরিত হ'লে তবেই প্রবৃত্তিটি কার্যকরী হয়। তেমনি 
কোন একটি প্রক্ষেভের দ্বারা নিষিক্ত না হ'লে রম হ্গিও হতে পারে না। 

রসের বৈশিষ্ট্য ঃ রসের সংজ্| থেকে এবং প্রবৃত্তি ও প্রক্ষেতের সঙ্গে রসের 
পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করে এর কয়েকটি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 
সেগুলি হলল-- 

* রস সহজাত নয়, অজিত। ব্যক্তির নিজন্ব পছন্ন-অপছন্দ বা ভালে!- 

লাগ, মন্দ-লাগ। অনুযায়ী রস হই হয়। 

রস হ'ল বিভিন্ন জাতীয় অগ্থভূতির একট! সংমিশ্রণ । অর্থাৎ অনুভূতি, 

প্রক্ষেভ, তাড়না (10000196) প্রভৃতি সুসংগঠিত হয়ে রসের হি হয়। 

ক. কোন বিশেষ ব্যক্তি, বস্ত বা ধারণাকে কেন্দ্র করে রসের ্যষ্টি হয় এবং 

ব্যজির নিকট এ বিশেষ ব্যক্তি, বস্তু বা ধারণার একটা গুরুত্ব থাকে। 

* ব্যক্ধিত্ব ও চরিত্র গঠনে রসের প্রভাব যথেষ্ট। 

** রস ব্যকির একটা স্থায়ী মানসিক সংগঠন। 

সেপ্টিমেন্ট ও কমৃগ্লেক্স 567:000960% 8190. 0019188) £ সেন্টিমে্ট 
ও কমপ্লেক্স ছু'টিই মানসিক সত্য! বা প্রকৃতির দিক থেকে অতিন্ন। বলতে গেলে 


রগ ৯৩ 


একই জিনিসকে ছু'টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার অন্ত ছ'টি 'নাম দেওয়া 
হয়েছে। গ্রক্ষোভের সংগঠনে উভয়ের হৃষ্টি বা উত্তব। উভয়েই কোন ব্যক্তি, বস্ত 
বা ধারণাকে কেন্দ্র করে স্থষ্ট হয় এবং যখনই এঁ বিশেষ ব্য) বস্ত্র বা ধারণাটির 
উল্লেখ কর] হয়, বা এ সব্বদ্ধে চিন্তা করা হয় তখনই ব্যক্তির মধ্যে একটা 
প্রক্ষোভমূলক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এবং সে একটি স্থনিদদি্টি পদ্ধতিতে আচরণ 
করতে আরম করে দেয়। কিন্তু তা হ'লেও ছুটির মধ্যে গুরুতবপূর্ণ যথেষ্ট 
পার্থক্য আছে। যেমন--. 

ক প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তির উন্নীতকরণের ফলে বাঞ্ছিত রসের হৃট্টি কর! হয়, 
কিন্তু এগুলির অবদমনের ফলে কমধপ্রেক্পের স্টি হয়। 

* রস বান্ধিত, কিন্ত কমৃণ্েক্স অবাঞ্চিত। 

%* ফ্রয়েভীয় সংব্যাখ্যান অনুযায়ী বল! যেতে পারে, সের স্য হয় ব্যক্কির 
চেতন মনে, কিন্তু কমপ্রেক্সের হৃষ্টি--ব্যক্তির নিজ্ঞান মনে বা অবচেতনে-- 
অবদমন প্রক্রিয়ার ফলে। কমগ্রেক্সের প্রভাবে পড়ে ব্যক্কি যখন কোনপ্রকার 
ব্যাখ্যা দিতে পাঁরে ন! কিংবা যে ব্যাখ্যা সে দিয়ে থাকে, তা সঠিক নয় 
কষ্টকল্পিত। অর্থাৎ ব্যক্তি রস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ও চেতন থাকে, কিন্ত 
কমপ্রেক্স সম্বন্ধে সে অনবহিত ও অচেতন থাকে । 

*্* রূন হ'ল স্বাভাবিক, কিন্তু কমপ্লেক্স হ'ল অন্বাভাবিক | অহংসতার 
নিকট হতে পরিত্যক্ত হয়ে যখন কোন বাদনা-কামনা বা ইচ্ছা অচেতনে 
অবদ্মিত হয়, তখনই কমপ্রেক্সের কৃষ্টি হয়। 

* রস ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে কারণ এটি মনের সুসমন্বয়নের 
একটি প্রধান উপকরণ। কিন্তু কমপ্রেক্স মানসিক সংহতি নষ্ট করে মনের মধ্যে 
এঁকটা অন্বাভাবিক অবস্থার স্যষ্টি করে বলে এটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
পরিপন্থী ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। রসের মধ্যে আছে শ্ঙ্খল৷ আর 
কমপ্লেক্সের মধ্যে বিশৃঙ্খল! । 

কমপ্পেকের প্রকৃতি ও প্রকার £ কমপ্লেক্স কি ও কিভাবে এর উত্তব 
হয় তা আমর জানলাম। কমপ্লেক্সের গ্ররুতি স্বদ্বেও কিছু কিছু জেনেছি। 
সেন্টিমেন্টের সঙ্গে কমপ্লেক্সের পার্থক্য কিঃ তাও জেনেছি । এখন দেখা যাক, 
কমপ্লেক্স কত প্রকারের হ'তে পারে। অনেকে কমপ্লেক্সকে প্রধাঁনতঃ ছুটি ভাগে 
ভাগ করেছেন-- ব্যক্তিগত (26578099)) ও জর্বজনীন (00161551) | যখন 
একটি কমঠেন্ একজন লোকের মধ্যেই দেখা যায় তন তাকে ব্যজিগত 
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কমপ্রেক্স বলা হয়; আর যখন একই কমপ্লেক্স সব লোকের যধ্যেই দেখা যাঁয়, 
তখন তাকে সর্বজনীন কমপ্রেক্স বলে। মনঃ সমীক্ষণ অংশে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে 
আলোচনা কর! হবে। এখন কয়েকটি প্রধান প্রধান কমপ্লেক্সের কথা আলোচনা 
কর] যাক্‌-- 

[এক] আত্মগরিম! বা! আত্মগ্রভাবমুলক কমলে (350১6701015 ০: 
8615-888610018 (01016 ) ১ এ জাতীয় কমপ্লেক্স সাধারণতঃ কিছু বিত্তবান 
বা সাধারণ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি, একটু বেশী বুদ্ধিমান ছেলে বা 
কিছু সুন্দর চেহারার ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। মাতাপিতার সন্তানদের 
প্রতি অতিরিক্ত আদর বা! ন্মেহঃ অত্যধিক ভোগবিলাস, অযাচিত ও গ্রয়োজনা- 
তিরিক্ত প্রশংসা! ইত/ঁদির ফলে ছেলেমেয়েদের মনে ধারণ! জন্মে যায় যে তার! 
একটা কে্ট-বিটু গোছের কেউ আর কি! তার! সব সময় কথা-বার্তা, চাল-ডলন, 
পোশাক-আশাঁক বা আচার-আচরণে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য জাহির 
করার একটা প্রবণতা অর্জন করে। অনেক সময় এই আভিজাত্য ও শেষ 
জাহির করার জন্য এদের বহু অসঙ্গত ও মিথ্যা আচরণের আশ্রয় নিতে হয়। 
“আমি অমুক প্রিন্সের নাতি-_বা আমার মত বুদ্ধিমান ভারতে আর ক'টা আছে, 
বা আমার মত এমন সুন্দর চেহারা--িনেমার অমুক-কুমার বা! অমুক কুমারীরও 
নেই”__এই জাতীয় মস্তব্য স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী তো! বটেই, অনেক বয়স্ক 
লোকের নিকট হতেও শোনা যায়। এর! কথায় কথায় রাজা-উজীর মারেন, 
কারে এরা রাজ্যপদ দেন, আবার কাউকে এর! অধোগামী করেন। বিশ্বের 
বড় সব শক্তিমান রাষ্্রনায়কের। এঁদের অঙ্গুলি সংকেতে পরিচালিত হন। এ 
জাতীয় কমপ্লেক্স স্থতটি হ'লে ঠিক এর বিপরীত,কমপ্লেক্স হীনমন্যতামূলক কমপ্লেক্স 
কৃষ্টি করাই ভালো। 


[ছুই] হীনমন্তা মুলক কমলেক। (00861101065 0022915য ) : এটি 
আত্মগরিমার কমপ্লেক্সের ঠিক বিপরীত। পূর্বোক্ত কমপ্লেক্স যেমন বলে, “হাম্সে 
আছ কৌন্‌ হায়?” আর এই কমপ্েক্স বলে--মৃঞ্ অতি ছার।” শিক্ষার্থীর 
শিক্ষাগ্রহণে বা অন্ত কোন কাজে যদি ক্রমাগত ব্যর্থত| দেখ! দেয় বা! সে যদি তার 
শিক্ষক, মাতাপিতা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের নিকট অসাফল্যের জন্ত 
কেবলই তিরম্বত হতে থাঁকে, তাহ'লে এই কমপ্নেক্সের হি হয়। তেমনি কর্মক্ষেত্রে 
অসাফল্য বা ব্যর্থতার জন্যও এই জাতীয় কমগ্লেক্স হুষ্ট হতে পারে। শিক্ষার্থী বা 
ব্যক্তির মধ্যে এমন একটা ধারণ! জন্াবে যে তার দারা কোন কাজ করা সম্ভব 
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নয়। বান্তব জীবন থেকে আত্মগোপন করে থাকার একটা প্রবণতাও দেখ 
দিতে পারে। কোন শিশুর মনে এই জাতীয় কমপ্রেক্স সি হ'লে তার অবচেতন 
মনে একট! দারুণ বিকারের সৃষ্টি হয় যার ফলে তার দৈহিক ও মানিক বিকাশ 
চিরদিনের মত অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। মাতা-পিতা ও শিক্ষকের সহায় 
ব্যবহার সতত উৎসাহ দান প্রভৃতির মাধ্যমে এই কমপ্নেক্সটি দূর করা সম্ভব । 
[তিন] যৌনমূলক কমঞ্্ে্ (96. 0০187153) : যৌন প্রবৃত্তিটি মাঁনব- 
আচরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে বসে আছে। যৌন আবেগকে 
অবদমন করার জন্ত সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় অনুশাসনের 
বাধ তৈরী কর! হয়েছে। কিন্তু এই ছূর্বার জলতরঙ্গ রোধ করার ক্ষমতা কোন 
শক্তিই নেই। যৌন-কৌতুহল ম্বাভাবিক ভাবে তৃপ্ত না! হ'লে প্রায়ই দেখ! যায় 
কিশোর-কিশোরীরা অস্বাভাবিক বা৷ অসঙ্গত ভাবে তাদের সেই যৌন ঝৌতৃহল্কে 
পরিতৃপ্ত করছে। এর ফলে তাঁদের মধ্যে নানাপ্রকার যৌন-কমপ্নেকস স্ষ্ট হয়। 
ফ্রয়েড তার মনঃসমীক্ষণে এই যৌন কমপ্নেক্সকেই সব রকম অপসঙ্গতির কারণ 
বলে বর্ণনা করেছেন । এই জাতীয় কমপ্রেক্স যাতে না হষ্ট হতে পারে তাঁর জন্ত 
আমরা বর্তমানে যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছি। 
[চার] আতল্মকর্তৃতমূলক কমপ্লেক্স (01006 00000158) £ শিশুর 
স্বাভাবিক আচরণ যখন বড়দের দার] বাধাপ্রাপ্ত হয় বা শিশুকে যখন তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বাধ্য কর! হয়, তখন সে ম্বভাবতঃই বিরজ্ঞ হয়। এই 
জাতীয় আচরণ পুনরাবৃত্ত হ'তে থাকলেই শিশুর মধ্যে আত্মকর্তৃত্বমূলক কমপ্লেক্সের 
হি হয়। শিশু লব সময় টুকিটাকি নানা কাজে ব্যস্ত। আমার্দের অর্থাৎ 
বড়দের চোখে সেট! কোন কাজই নয়, কিন্তু শিশুদের চোখে তা হ'ল প্রাজ- 
কাজ”। এঁ সব কাজ ফেলে বড়দের চোখ রাঙানী, হুমকি, শাপানি আর শাস্তির 
ভয়ে সে হয়তো অন্ত কারঞ্জ করতে বাধ্য হ'ল কিন্তু তার মন পড়ে খাকল এ 
'রা্জকাজে'। তেধনি নিয়মানুবতিতা শেখানোর নামে তার উপর নিয়ন্ত্রণের 
একট! বেড়াজাল চাপিয়ে দেওয়াটাও ঠিক মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। এর ফলে 
শিশু বড়দের উপর মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হবে আর আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য সে 
মনে মনে বিদ্রোহী হতে থাকবে। প্রায় সব শিশুই রাতারাতি বাবার মতো বড়ো 
হতে চায়। এর কারণ আর কিছুই না--আত্মকৃত্ব লাভ। এই জাতীয় 
কমপ্লেক্স তার অধচেতন মনে দি স্থায়িভাবে থেকে যায়--তাছ'লে বড় হবার সঙ্গে 
নঙ্গে দে সমাজ, রীতি-নীতি, আইন-কানুন সব কিছুর বিরুদ্ধেই জেহাদ্‌ ঘোষণ। 
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করবে। এমন কি কালাঁপাহাড়, রবিনহ্ৃড, বা বিশে ভাঁকাত হয়ে সে সমাজকে 
চুরমার করে দেবার স্বপ্রও দেখে থাকে। 

এ ছাড়াও আরো অনেক প্রকার কমপ্রেক্স আছে, যেমন, ইডিপাঁস, ইলেক্ট 1, 
নাগিশাস বা! কাষ্ট্রেশান ইত্যার্দি। স্থানাস্তয়ে এগুলি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা 
করা হয়েছে। 

রসের বিকাশ (0০৮6:0706006 91 56100676206 ) : শিশু যখন জন্মগ্রহণ 
করে, তখন মে কোনিপ্রকার রস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। আমর! আগেই বলেছি 
রস সহজাত নয়, অঞ্িত। সামাজিক, মানসিক, প্রাকৃতিক, শিক্ষামূলক ইত্যাদি 
বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে পারষ্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই রসের স্থষ্টি হয়। প্রথম 
দিকে শিশুর আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় তার প্রবৃত্তির দ্বারা । কিন্তু বয়ন বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলি নানাপ্রকার অভিজ্ঞতার জারক রসে 
জারিত হয়ে রসে পরিণত হয়। 

কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে রম স্যষ্ি হলেও যে অভিজ্ঞত! কেবলমাত্র প্রত্যক্ষণ- 
মূলক, ত] থেকে রস স্থ্টি হয় না। রস হৃষ্টি হবার জন্ত অভিজ্ঞতাগুলির বিচার- 
বিশ্লেষণ প্রয়োজন । অর্থাৎ অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রত্যক্ষণমূলক স্তর থেকে চিন্তনমূলক 
স্বরে উন্নীত করতে হবে। যখন ব্যক্তি বা বস্ত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাটি ইন্দ্রিয় প্রত্যাক্ষের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন রস হ্যাট হয় না, কিন্তু এ অভিজ্ঞতাই যখন চিন্তামূলক 
হয়, তখনই রস হৃষ্টি হয়। 

মনোবিজ্ঞানীর! শিশু মনের বিকাশ ও বৃদ্ধির তিনটি বিভিন্ন শরের উল্লেখ 
করেছেন। এগুলি হ'ল--প্রত্যক্ষণমূলক স্তর (যার অনুভূতি হ'ল অসংহত 
গ্রক্ষোত), চিন্তনমুলক স্তর (যার অন্থতৃতি হ'ল রস) এবং বিচারমূলক স্তর 
(যার অনুভূতি হু'ল জীবন দর্শনের অনুভূতি)। রসের বিকাঁশ সম্বন্ধে আলোচনা 
করতে হলে ব্যকি-মাঁনসের বিকাশের ক্রম অন্ুসারেই আলোচনা করতে হবে। 

[এক] প্রত্যক্ষণমুলক স্তর (6:০620৪] [.০€1) : প্রায় সাত আট, 
বছর বয়স পধস্ত শিশুর মানসিক বিকাশ বলতে তার প্রত্যক্ষণের বিকাশ ও 
বিস্তৃতিকেই বুঝিয়ে থাকে । এই স্তরে শিশুর ইন্্রিয়ান্ভূতি বিকশিত হয়| বিভিন্ন 
সহজাত প্রবৃত্তির ও সহগামী এক্ষোভের সহজ ও £অবাধ সক্রিয়তাই এই তারের 
বৈশিষ্ট্য । শিশু যে সমন্ত অভিজ্ঞত] অর্জন করে--এই হরে প্রবৃতিগুলি তাদের 
লদ্গেই যুক্ত হয়ে য়ায়। রস-হটির পরিবর্তে এই শ্তরে আমরা অনংহত প্রন্দোভের 
লীলাখেলাই দেখতে পাই। 
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[ছই] চিন্তনমুলক স্তর ৭:81:05108 7.1) :£ সাত আট বছর বয়সের 
পর শিশু নিজের প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলিকে হুসংযত ও হুসংহত করতে শেখে । 
এই স্তরেই চিস্তনের শুরু। শিশু নিজের চিস্তাশকতি প্রয়োগ করে তার প্রবৃত্তি ও 
প্রক্ষোভগুলিকে প্রশমিত করে যার ফলে এগুলির মধ্যে একটা স্থসংগঠন সাধিত 
হয় এবং রসের সৃষ্টি হয়। কোন ব্যজি, বস্ত্র বা ধারণাকে কেন্দ্র করে শিশুর 
প্রক্ষোভগ্ুলি একটা স্থায়ী-অন্ুভূতির স্থষ্টি করে এবং তার আচরণ ধাঁরাটিও এই 
জন্ত নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে যায়। মনের শ্বাভাবিক সংগঠনটি প্রথম এই তুরেই লক্ষ্য 
করা যায়। 

৩। বিচারমুলক স্তর ( 2২688021708 7,6৮6] ) £ মাননিক বিকাশের এই 
শুরটিতে রস সুসংগঠিত হয়ে একটা। স্থায়ী রূপ নেয় এবং সারা জীবন ধরেই শিশুমনে 
এই রসের প্রভাব বর্ধিত ও বিকশিত হতে থাকে । এই তারে শিশুর বিচারবুদ্ধি 
জাগ্রত হয় এবং সে তার প্রত্যক্ষণের ও চিস্তাপ্রস্তত অভিজ্ঞীর বিষয়বস্তগুলিকে 
বিচার করতে শেখে। এইভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার ফলে পূর্ব-অজিত রসগুলির 
মধ্যে আবার একবার সমন্বয় ঘটে এবং সংগঠনটি আরো] ব্যাপক্ক ও স্থায়ী হয়। 
বিভিন্ন রসগুলির সমন্বয়ের মাধ)মে যে নৃতন রসের হৃষি হয়ঃ তাকে বলা যেতে 
পারে অধিরাজ বা অধিশামক রস (15816: 96060100600 1 এই অধিয়াজ রসটি 
আবার শিশুর অহংসতার (2০) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কযুক্ত বলে ম্যাকৃডুগাল এর 
নাম দিয়েছেন__-আত্মবোধের রস (861£-1655025108 560009608)। এইষে 
অহংসত! এটিকে কেন্জ করেই শিশুর জীবনবোধ ও জীবনদর্শন গড়ে ওঠে এবং 
ছার, জীবনের সামগ্রিক বিকাঁশটিও পর্বিপূর্ণ হয়। এই আত্মবোধের রসটি জাগ্রভ 
হ'লে ব্যক্তির সকল কাঁজ, চিন্তা-ধারা, পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধের 
মধ্যে একটা এঁকোরর সি হয়। 

ভাহ'লে রস হরির বিভিন্ন শ্যরগুলিকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে 
পারি- 

শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে রল (39061096062 70005000 800. 0081580- 
0) 5 শিক্ষা ও চরিত্রগঠনে রসের প্রভাষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সার্থক রস 
হি কয়াকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করা! যেতে পারে। প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ- 
গুলি আমাদের কাজে প্রেষণা সঞ্চার করে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃতি ও ক্ষোভের 
প্রভাবকে আমরা একেবারে বা দিতে পারিহুনা। কিন্ত তাই বলে এগুলির 
অবাধ ও যথেচ্ছ প্রকাঁশও আমর! চাই না। উত্তম ব্যক্তিত্বের ক্ষণ হ'ল- প্রবৃত্তি 
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ও প্রক্ষোভের হুনিয়ন্ত্রণ ও হথসংগঠন। এর জন্ত আমরা! উদ্নীতকরণ প্রক্রিয়ার 
ফবাঁধ্যমে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভকে অবাস্থিত; পথ থেকে বাঞ্ছিত পথে নিয়ে ।আসার 
চেষ্টা করি। এই উন্নীতকরণ বিভিন্ন রস হ্যির মাধ্যমেই লম্তব | 

ম্যাক্ডুগালের মতে শিশুর ব্যক্তিসত্া গঠনে রদই হ'ল প্রবলতম শক্তি। 
প্রথম দিকে শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তার প্রবৃত্তিগুপির দ্বারা । শিশুর সমস্ত 
আঁচরণই সহজাত প্রবৃত্তি সঞ্চাত। ক্রমশ: শিশুমনে নানাপ্রকার প্রক্ষোভ দেখা 
দিতে থাকে। এই প্রক্ষোভগুলির বশবর্তী হয়েই সে নানাপ্রকার আচরণ 
সম্পাদন করে। কিন্ত প্রবৃত্তি বা গ্রক্ষোভ কোনটিই এই স্তরে স্থনিয়নত্রিত ও 
স্মংগঠিত থাকে না। ফলে ভার আচরণ-ধারাও অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। এই 
স্তরে তখনও পর্যস্ত তার ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না। কিন্তু বয়স ও অভিজ্ঞতা যত 
বাড়তে থাকে, ততই শিশুর বিভিন্ন প্রক্ষোভ বিভিন্ন বস্ত, ব্যক্কি বা ধারণাঁকে 
কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে | এই শ্রর্মোভ পুনরাবৃত্ত হ'তে থাকলেই শিশু মনে 
রসের স্যরি হয়। তখন সে বিশেষ একটি ধারাতে ও ভঙ্গীতে আচরণ করতে 
শুরু করে এবং পূর্বের অসংযত ও অনিয়ন্ত্রিত আচরণের পরিবর্তে তার আচরণ- 
ধার! হ'য়ে যায় সংযত ও ন্ুনিয়ন্ত্রিত। এইবার তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের কাজ শুরু 
হয়ে যায়। ব্যক্ধিত্ব বিকাশে শিশুর প্রবৃত্বি, গ্রক্ষোভ ও অন্তযান্ত মানসিক 
ভাবধারার সংগঠনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর মধ্যে প্রথম দিকে বিভিন্ন রসের 
আনাগোন। লক্ষ্য কর! যায়। কিন্তু তার বিচারবুদ্ধি কিছু উন্নত হ'লে সে আবার 
বিভিন্ন রসের .মধ্যে একটা! সমন্বয় সাধন করে এবং একটি অধিরাজ রসের অধীনে 
নব রসকে নিয়মিত করে। এর থেকেই তার ব্যক্তিত্বেরও একটা স্থায়ী সংগঠন 
লক্ষ্য করা যায়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে রস স্টিই হ'ল ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক 
ও প্রথম সোপান। প্রবৃত্তি থেকে শুরু করে চরিত্রগঠন পর্যস্ত বিভিন্ন স্তর যেন 
একট! শিকলে বাধা । একটিকে বাদ দিলে বাকীগুলির কোন গুরুত্ব থাকে ন!। 

॥ প্রবৃত্তি,» প্রক্ষোভ১» বিভিন্ন রস» অধিরাঁজ রসস্ ব্যক্তিত্ব৯ চরিআ ॥ 

শিশুর বয়স বাড়লে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষে(তের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কমে 
বান্ন। তখন তার আচরণগুলি নিয়ত হয় অজিত রসগুলির ঘার! যেগুলি অবন্ত 
তাদের উন্তবের জন্ত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল। বয্বোবৃদ্ধির লঙ্গে 
বক্ষে নতুন নতুন আচরণ-ধার! রসগুলির ঘারাই নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে । প্রবৃত্তি ও 
প্রক্ষে(জ রস স্যইতে লাছাষ্য করে এবং রস হি হয়ে গেলেই তারাই আবার 
রসের ঘার] নিয়ন্ত্রিত হতে খাকে। 
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রস সহজাত নয়--অঞ্জিত। রসের হৃজন, বর্ধন ও স্থায়িত্বের উপর শিক্ষা 
«ও পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । পরিবেশের বিভিন্ন বন্তঃব্যক্তি বা৷ ধারণা 
ম্সঘদ্ধে। শিশুমনে যে রকম রস হি হবে, তার আচরণ-্ধারাঁও সেই মত রূপ 
পরিগ্রহ করবে। শিশুর মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী, বিষ্ব'লয়, পড়াশোনা 
প্রভৃতি স্বন্ধে বদি তার একটা ভালোবাসার সের্টিষ্টে গড়ে ওঠে, তবে সেও 
সকলের সঙ্গে এবং সকলের প্রতি একটা প্েহময় ও হৃয্তাপূর্ণ আচরণ করবে। 
তেমনি চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, অসৎ পথে চলা প্রভৃতির প্রতি যদি ঘার 
একট! ঘ্বপার সে্টিমে্ট গড়ে ওঠে, তাহ'লে সে এ দব কাজগুলিকেও ঘ্বশা করবে 
এবং তার থেকে দূরে মরে থাকতে চাইবে। কাজেই পিতামাতা! বাঁ শিক্ষিকের 
পক্ষে শিশুর মনে কিকি প্রক্ষোভ জাগছে এবং তাঁর লেট্টিমেটগুলি কিভাবে 
গড়ে উঠছে তা৷ জানা একাস্ত প্রয়োজন। এই প্রক্ষোভই শেষ পর্যস্ত তার ব্যতিত 
ও চরিত্রকে প্রভাবিত করবে। কাজেই শিশুমনে যাতে অস্থকৃল প্রক্ষোঁভ সৃষ্ট হয় 
(শশুর মান!সক হ্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষককে সেইভাবে অগ্রনর হ'তে 
“হুবে। ব্যজিত্বের লামাজিক দিক থেকে মূল্যায়নের নামই চকিত। কাজেই 
"চরিত্র গঠন করতে হ'লে উত্তম ব্যক্তিত্ব গঠন করতে হযে। ব্যক্তিত্বের গঠন 
ও বিকাশ আবার নির্ভর করছে রম ব! সে্টিমেণ্টের উপর। আমর! রসকে 
বনতে পারি চারাগাছ আর চরিত্রকে বলতে পারি, পরিণত বৃক্ষ । চারাগাছটি 
যেমন নোয়ানো হবেঃ পরিণত বৃক্ষটিও তেমনি ভাবে ঝুঁকবে। কাজেই 
পরিকল্পিত পদ্ধতিতে, হুনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত রস হৃষ্টি করতে 
হবে যাতে ভবিষ্যতে শিশু উত্তম ব্যতিত্ব ও নু-চরিত্রের অধিকারী হতে 
পারে। ৰ 
এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রধান প্রধান রস সম্বন্ধে আলোচন! কর! প্রয়োজন । 
তখন সেই রকম কয়েকটি রস সন্বদ্ধে আলোচন! করা হ'ল-- 
আত্মবোধের রস (55167584108 56001006020 ) 2 প্রত্যেকটি রই 
'॥কোন না কোন বন্ধ, ব্যজি বা] ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকের 
খ্কটা শ্বকীয়তা, শ্বাতন্তর ও নিজম্ব গতিপথ আছে। কিন্তু বিডির রসের মধ্যে 
'ষর্দি কোন সমন্বয় না খাকে, পারম্প'রক সংযোগ ও সম্পক না থাকে, তাহ'লে 
'্জাচরণগুলিও পরস্পর-বিরোধী ও অসংলগ হয়ে পড়ে' এবং ব্যজিত্বেরও হৃষু 
বিকাশ সাধন হয় না।) সেইজ্ত ব্যক্তিত্ব বিকাশের শেষ সুরে দেখ! দেয় নৃতন 
কটি রস--অধিরাজ রস বা আত্মবোধের রস যেটি অন্ত সূ রসের মধ্যে 
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একটা সমন্থয় সাধন করে । এই আত্মবোধের রসটি গড়ে ওঠে শিশুর অহং- 
সভাকে কেন্দ্র করে। শৈশবের প্রথম দিকে শিশুর এই অহংসতাটি সুপ্ত অবস্থায় 
থাকে। কিন্ত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অহংবোধ জাগ্রত হ'তে থাকে। 
শিশুর অভিজ্ঞতার প্রায় সকল বস্তই কোন না! কোন দিকে ভার অহংসত্তার 
সঙ্গে সম্পর্কমুক্ত। এইগ্ন্য শিশুর অন্তান্য অজিত রসগুলিও খুব ম্বাভাবিক 
কারণেই এই আত্মবোধের রসের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। যে সমস্ত বস্ত বা 
ঘটনা অহংসত্তার অতি নিকটে থাকে ব1 যে সমঘ্া বস্ত ও ঘটনা আমাদের 
আত্মবোধ বা আত্মচেতনা জাগরণের অত্যন্ত সহায়ক, প্রধানতঃ সেগুলিকে কেন্দ্র 
করেই আত্মবোধের রসটি গড়ে ওঠে । মাতাপিতা ছেলেমেয়েদের মধ্যে আর 
ছেলেমেয়েরা মাতাপিতাঁর মধ্যে এই অহংসতাটি খুঁজে পান। আমার মা, 
আমার বাবা, আমার ছেলে, আমার মেয়ে--এই সব উক্তির মধ্যে 'আমি' ও 
“আমার এই বোধই প্রবল। এই ক্ষেত্রে আত্মবোধের রসটি বেশ প্রকট। 
তেমনি এই কলমটি আমার, এটিতে লিখে যতবার পরীক্ষা দিয়েছি, ততবার 
আমি প্রথম হয়েছি, এখানেও অহংসত্া)। আমার লেখা বই, আমার আকা 
ছবি, আমার গাওয়া! গান, আমার দেওয়া বক্তৃতা-এ সবকেও কেন্দ্র করে 
রয়েছে সেই অহংসত্া!। এই অহংসভাটি অন্ত সকল রসের সহায়তায় নিজ্ব 
আদর্শ নির্ধারণ করে নেয় । 

অন্যান্ঠ রসগুলি যেমন অত্যন্ত সহজে গড়ে ওঠে, আত্মবোধের রসটি তেমন 
সহজে গড়ে ওঠে না। এই রসের বিকাশ চলে সারাটি জীবন ধরে। আগেই 
বল! হয়েছে, যে সমস্ত বিচ্ছিন্ন ভাবধারা ও ভিন্ন ভিন্ন রসের হি হয়, সেগুলির 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এই আত্মবোধের রসটি। এর সাহায্যেই পরম্পর 
বিরোধী ও অসংলগ্ন বিভিল্ন রসের মধ্যে সম্থয় সাধিত হয়। সব রসের রাজ। 
যেন এই আত্মবোধের রসটি। রা ননাসলিন অধিরাজ 
বা] অধিশাসক রস (748505: 8610012১606 )। 

এই রপ কিভাবে গঠিত হতে পারে, সে সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা ছট পদ্ধতির 
কথা৷ বলে থাকেন। একটি হল--শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের 
বাধাহীন ও পারিপূর্ণ বিকাশ, তার সপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ সহ্যবহার এবং তার 
চাহিদা ও ইচ্ছার সঙ্গত তাবে তৃষ্থিসাধন। . অপরটি হল--শিশুর মধ্যে 
সামাজিক সচেতনতার উন্মেষ সাধন ও তার পরিপুষ্ি। 

দুটি ক্ষেত্রেই গৃহ ও বিস্ভালয়, মাতাপিত] ও শিক্ষক প্রত্যেকেরই বেশ কিছু 
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করণীয় কাজ আছে। শিশুর চাহিদা! ও ইচ্ছার সঙ্গত ভাবে তৃথি সাধন কর! 
হু'লে তার মানসিক স্বাস্থ্য অঙ্কুর থাকবে। কিন্ত এগুলি তৃথধ না হ'লে বা অসঙ্গত 
ভাবে তৃপ্ত হ'লে শিশুর মানসিক ক্ষেত্রে দেখা দেবে নান! প্রকার অপসঙ্গতি। 
তেমনি শিশুর স্বাভাবিক কর্ম প্রচেষ্টাটিকে যদি বার বার ব্যাহত করা৷ হয় ব! 
তাকে যদি কঠোর নিপীড়নমূলক শাসন ও নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে “মানুষ” করা 
হয়, তাহ'লে তার অহংসতাটিও হয়ে পড়বে দুর্বল। বিভিন্ন প্রকার নিগীড়ন, 
অবদমন বা অবহেলার ফলে অহংসন্তা দুর্বল হ'য়ে গেলে শিশু নিজে হয়ে পড়বে 
উদ্চমবিহীন, অব্যবস্থিত চিত্ত, পরোমুধাপেক্ষী ও হুর্বলমনা । এদের ব্যক্তিত্ব ও 
চরিত্র সুগঠিত হতে পারে না । 

তেমনি শিশুর সামাজিক বোঁধ জাগ্রত করার জন্য তার পরিবেশটিকেও 
সমাঁজধর্মী হতে হবে। অহংসত। জাগ্রত হয় বাস্তবের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া বা মিথ 
ক্রিয়ার মাধ্যমে । এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ সামাজিক প্ররুত্ির । সমাজের বিভি্ 
লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে এই সামাজিক সচেস্ভনতাটি জাগ্রত হয়। 
শিশুও বুঝতে শেখে যদিও সে সমাজের একজন সভ্য, তবু তার অহংনত্তা অন্ত 
সকলের অহংসত্ার থেকে পৃথক। এই আঅহংবোধ জাগ্রত হবার সময় শিশুর 
পরিবেশটি ষদি সত্য সত্যই সমাজধর্মী হয়, সমাজের সকলের আচরণ যদি সুষ্ঠ ও 
সঙ্গত হয়, তাহ'লে শিশুর অহংস্ভাটিও হবে বেশ সুস্থ ও সামাজিক প্রকৃতির । 
কিন্তু পরিবেশটি সমাজধম্ী! না! হ'লে তার এই অহংসত্তার বিকাশ হবে “অসম্পূর্ণ, 
একমুখী ও অসামাজিক প্ররূতির । এইজন্য গৃহ বা বিষ্যালয়-_সর্ব্রই একটা সুস্থ 
সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। বিষ্ভালয়ে সমবেত ভাবে 
কর্ণাহ্ঠটান, সহযোগিতা, ধেলাধূলা, বিতর্ক সভা, সাংস্কৃতিক অহঠান, সেবা ও 
ত্রাগমূলক কার্ধ ইত্যার্দির মাধ্যমে শিশুর অহংসতাটির স্বাস্থ্যময় ও পরিপূর্ণ বিকাশ 
সাধনের চেষ্টা করতে হবে । 

নৈতিক সে জ্টমে্ট ব৷ নীভিবোধের বস (10151 961000080 ) 2 
আমরা যধন আচরণ করি, তখন নৈতিক আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে ও নৈতিক 
আদর্শের কথ! চিন্তা করে আচরণ করার একটা অনুতুতি বোধ করি। নীতির 
বা নৈতিক দিকের প্রতি এই €য অনুভূতি বা সেই সম্বন্ধে যে প্রক্ষোভ জাগে 
তাকেই নৈতিক রস বলা হয়। তেমনি কোন একজন লোকের আচরগ ভালো 
ন। মন্দ, তা যখন বিচার করি, তখন ও এই নৈতিক মূল্যের সাহায্যেই দেই বিচার 
করে থাকি। নৈতিক রম সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন, "চরিত্র ও আচরণের, মধ্যে 
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নৈতিক গুণ বা. গুণাবনীর প্রতি আকর্ষণ অনুতব করার যে অনুভূতি তাই হ'ল" 
নৈতিক রন । আমাদের আঁচরণের মধ্যে কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ বা! £কোনিটি' 
সং কোনট অসৎ, কোনটি সুন্দর, কোনটি অহুন্দর-এই বোধ বা এইভাবে, 
বিচার করার ক্ষমতা এনে দেয় নৈতিক রস। অবশ্ত একথা ঠিক যে শৈশবের, 
গোড়া থেকেই এই নৈতিক রম গড়ে ওঠে না। শিশুর উপর সামাজিক" 
পরিবেশের ও পিতামাতার প্রভাব, সামাজিক অনুশাসন ইত্যাদির প্রভাঁব যখন. 
বিভৃত হয়। আর মে যখন ভালো-মন্দ, সং-অসং, ন্তায়-অন্যায় প্রভৃতর মধ্যে 
বিচার করতে শেখে তখনই তার মধ্যে এই নৈতিক রসের হি হয়। শিক্ষার" 
ক্ষেত্রে এই রসের প্রভাব অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ । হ্চরিত্র গঠন যদি শিক্ষার অন্যতম" 
লক্ষ্য হয়, তবে এই নৈতিক রস স্টি কর] সেই লক্ষ্যে পৌছানোর প্রধানতম 
উপকরণ। কিন্ত নৈতিক রস সাধারণতঃ অমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করেই গড়ে" 
ওঠে। এই সমন্ত অমূর্ত ধারণ! শিশু হৃদয়ঙগম করতে পারে না বলে উপযুজ 
আচরণের মাধ্যমে নৈতিক রস হৃটি কর! বাঞ্ছনীয়। আর এই রস যদি শিশুর" 
জীবনে গঠিত না হয়, তাহ'লে শিশুর সর্বাঙগীন বিকাশ হতেই পারে না। 

নৈতিক রসের আবার ছুটি দিক আছে যেগুলি পরম্পর বিরোধী । এগুলিকে 
ধনাত্মক ( +%6) ও খপাত্মক ( --৮৪) দিক বল! যেতে পারে। অর্থাৎ এটি 
ছিমুখী। কোন একটি নৈতিক বন্তর প্রতি যদি আমাদের ভালোবাস জন্মায়, . 
তাহ'লে তাঁর বিপরী তথর্মী বস্তটির প্রতি আমাদের বিরাগ বা ঘ্বণা জন্াবে। অত্য 
কথা বলতে যে ভালোবাসে, মিথ্যে কথা বলতে সে ঘ্বণ! বোধ করবে। 

পরিশেষে আর একটি কথা ! এই নৈতিক রস জাগ্রত হয় নমাঁজ-জীবন 
যাপনের মাধ্যমে । আলেকজাগ্ডার সলকার্কের মত বা রবিনসন্‌ ক্ুশোর মত 
সমাঁজবিহীন নির্জন দ্বীপে বা জনহীন জঙ্গলে কেউ যদি বাস করে, তাহ'লে তার 
এই রস জাগ্রত হবে না। সমাজে বাঁস করতে করতেই শিশ প্রচ'্লত নৈতিক 
গুণাবলীর কথা শোনে, সেগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়, সেগুলর সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রে 
তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং পরিশেষে নিজের আচরণের মধ্যে সেগুলিকে প্রকাশ করে।' 
ম্যাক্ডুগাল বলেন, শিশুর! যে সব ব্যক্তিদের ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে, তাদের 
বৈশিষ্্যগুলিকে ও তারা ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে এবং তাদের সংস্পর্শে এসেই 
শিশুর মধ্যে নৈতিক রসটি গড়ে ওঠে । অবশ্ত এটি এক জাতীয় অনুবর্তন প্রক্রিয়া । 
এক জাতীয় মৃত্তবস্ত থেকে অমূর্ত ধাঁরশাগুলির প্রতি শিশুর রম. লঞ্চাংলত হয়ে» 


যাচ্ছে। 


[0.১ ১৬৩ 


দেশাস্পবোধের রস (9601000606001 0580100810 ) ৫ নিজের দেশকে 
কেন করে শিশুর মনে যে প্রেম, ভাঁলবাঁা ও আকর্ষণের হৃষ্টি হয়, সেইটিকেই 
দেশাতববোধের নস বলা হয়। নিজের দ্বেশ, নিজের দোঁশবাসী বা পরিবেশ সম্বন্ধে 
শিপ্তমক্ধে যদি কোন আকর্ষণ না| জাগে, তাহ'লে তার অহংসতার বিকাঁশটি ব্যাহত 
হবে এবং সে সু ব্যাজিত্বের অধিকারী হবে না। এরা দেশের যোগ্য নাগরিকও 
হতে পারবে না। এরা শ্বদেশেও প্রবামী থেকে যান আবার প্রবাসকেও ম্বদেশ 
করে তুলতে পারেন না। দেশাত্ববোধ জাতীয় চেতনারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
বলে শিক্ষায় দেশাত্মবোধের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেঁশাত্মবোধ ছাড়া কোন 
জাতি, কোন দেশ উন্নত হতে পারে না। দেশাত্ববোধে উদ্ধদ্ধ হয়েই আমরা 
দেশকে মাতৃমৃত্তিরপে কল্পনা করেছি--দেশকে মাতৃরূপে পুজা করেছি । কিন্ধ 
দ্বাধীনতার পর যেন এই দেশাত্মবোধে ভীঁটা গড়ে গেছে। আমর! তো স্বাধীন 
হয়ে গেছি আমাদের দায়িত্ব তো! শেষ, এখন আর দেশাত্মবোধ আনার কি 
প্রয়োজন ! মাঝখানে ভারতের চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ধু্ধ চলাকালীন হঠাৎ 
দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা চলতে থাকে। রেডিঞ, সিনেমা, ব্ৃত। 
ইত্যাদির মাধ্যমে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদধদ্ধ করার চেষ্টা টলতে লাগল । এর 
জের এখনও আকাশবাণীর মাধ্যমে চলেছে । কিন্তু এভাবে দেশাত্মবোধ আনয়ন 
করা যায় না। শিক্ষার্থীদের মনে প্রকৃত দেশপ্রেম সঞ্চার করতে হলে সেই মত 
উপযুক্ত পাঠ্যসচী প্রণয়ন করতে হবে। কেবলমাত্র কয়েকটি শহীদের রক্তে রাজা 
জীবন কথা' বা “বীরত্বে বাঙ্গালী” জাতীয় ভ্রতপাঠ্য বই পড়ালে হবে না। 
সাহিত্য, ইতিহান, সমাজবিষ্ঞ! প্রভৃ্ত পাঠের মাধ্যমে অতীত গৌরবের সঙ্গে 
ব€মান হতাশা! ও ভবিষ্যত সম্ভাবনার একটি যোগস্থতর স্থাপন করে শিশুকে দেশ 
স্যদ্ষে, দেশবাসী সম্বন্ধে এবং দেশপ্রেম সম্বন্ধে শিক্ষ। দিতে হবে। সমাজ সংস্কারক, 
দেশবরেণ্য নেতা, ধর্মীয় সংস্কারক ও নেতা, বৈজ্ঞানিক, দেশপ্রেমিক, দার্শনিক, 
সাহিত্য সেবী, কৃতবিদ্য শিক্ষক প্রভৃতি মহত ব্যক্তিদের জীবনী পাঠের মাধ্যমেও 
শিশুমনে দেশাতাবোধ জাগ্রত কর] যায়। আর এই প্রচেষ্টা অনিয়মিত হ'রে 
চলবে না--হ'তে হবে নিয়মিত। 


ব্যক্তিত্ব 


(1702:801081165 ) 
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ব্যক্তিত্বের সংজা। : ব্যক্তিত্ব শবটর সাধারণ অর্থ তার মনোবিজ্ঞানসম্মত 
অর্থ থেকে পৃথক। সাধারণতঃ ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা কোঁন ব্যক্তির মধ্যে 
এমন একটা স্বতন্ত্র ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বা গুণের কথা চিন্তা. করি, যা অপর 
ব্যজির মধ্যে নেই এবং সেই বৈশিষ্ট্য ব! গুণটি বর্তমান থাকার জন্তই সে অন্তান্ত 
ব্যক্তি থেকে পৃথক । এই ্থাতসত্য ((0975343116)) এবং অসাঁধারপত্ব (024৭৩6- 
28688)-কেই ব্যক্তিত্বের লক্ষণ বলে মনে করা হয়। 

দৈনদ্দিন জীবনে ব্যক্তিত্ব শব্খটকে নানাভাবে ব্যবহার কর! হয়। যে ব্যক্তি 
তাঁর কথাবাতীায়, চাল-চঙ্ননে বা আচার-ব্যবহারে অপরের মনের উপর একটা 
ছাপ রেখে যায়, সেই ব্যক্তির বাজিত্ব আছে বলে আমরা ধরে নিই। ইংরেজী 
চ5:5008110) শট এসেছে গ্রীক শব পানেন। (28:500৪) থেকে--যার অর্থ 
হ'ল মুখোস।| প্রাচীন গ্রীল যখন বূপসজ্জায় তেমন কোনি উন্নতি হয়নি তখন. 


ব্যক্তিত্ব ১০৫ 


'অতিনেতারা দর্শকদের কাছে নিজেদের চরিত্রটির পরিচন্ জানাবার জন্ত বিশেষ 
ধরনের মুখোন পরত। সে হিসেবে 06:5002115-র অর্থ হ'ল-ব্যকি যে 
ভাবে নিজেকে অপরের নিকট জানায় তাই। 

ব্যক্তিত্ব একটি জটিল বিষয় এবং তার একটি নিখুঁত সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত 
কঠিন। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিতর দৃষটিভূ্গী থেকে ব্যকিত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা 
নির্দেশ করেছেন। অলপোর্ট (৫112০:%) তীর ব্যক্তিত্বের উপর লেখা গ্রন্থ 
প্রায় ৫০টি প্রচলিত সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই সংজ্ঞাগুলী বিশেষ 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দে ওয় হয়েছে বলে কোন ঘংজ্ঞাই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ম্বরূপটি প্রকাশ 
করতে পারেনি। যাই হোঁক. অলপোর্ট এই সমস্ত প্রচলিত সংজ্ঞাগ্ুলকে 
বিশ্লেষণ করে একটি ব্যাপক সংজ্ঞা তৈরী করেছেন, তা হ'ল-- 

“ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে তার যে অনন্য সঙ্গতিবিধান (09106 ৪0149 
0260» সেই সঙ্গতিবিধানকে নির্ধারণ ক'রে (06৮08106) যে সমস্ত জৈব- 
মানসিক সভা (255০00-11১581081 898161003), ব্যতির মধ্যে সেই সমস্ত 
সততার প্রগতিশীল সংগঠনের (10910587010 91801381100 ) নামই হ'ল 
ব্যক্তিসত্তা ।* 

ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটা পরিফার 
ধাঁবণ!র জন্ত ব্যক্তিত্বের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা জানা প্রয়োঞজন। প্রধান 
প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা নীচে আলোচন! করা হ*ল-_ 

[এক) বাক্তির সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতা এবং পণ্রবেশের শক্তির মধো 
একটা পারম্পরিক প্রতিক্রিয়ার (10661506109) ফলেই ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ 
করে। 

[ছুই] পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান (/১13500988) বা 
উপযো্গনের (4১০8০8811০9) নয প্রয়োজন ব্যক্তির চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভূতি, 
ভাবধারা, কামন! বাসনা, জীবনাদর্শ, সহজাত প্রবৃতি ও বৃত্তি। 

[তিন] ব্যজিত্ব দেহ মনের এক জীবস্ত এঁক্য। মাঁনসিঙ্ক এবং টহিক 
৫বশিষ্গুলি এঁক্যবন্ধ হয়ে একটা! স্থসাঁমঞ্রস রূপ লাভ করে। সেইজন্য ব্যক্তিত্বের 
মধ্যে আছে একটা সংগ্রতা, সংহতি এবং একটা হথষম সংগঠন। 

[চার] আত্মদচেতনভা এবং আত্ম নয়নত্েণের ক্ষমতা হ'ল ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি। 

[পাচ] ব্যক্তিত্ব স্থির বা নিশ্চল নয়। ব্যক্তিত্বের গঠন ক্রমবর্ধধান এবং 
গণিধর্মী; এ চিরপন্বিবর্তনশীল এবং সদ| বিকাশমান। 


শিক্ষামূখী মনোবিজ্ঞান 


(ছয়) ব্যতিত্ব পরিবর্তনশীল ও বিকাশমাঁন হ'লেও এর মধ্যে একটা স্থায়িত, 
আছে যার জন্ত ব্যক্তির ব্যকিত্বটি সম্বন্ধে একটা ধারণ! জন্মে । 

[সাত] বাক্তির ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে । 
সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, কৃষ্টি, ভাবধারা প্রভৃতি সামজিক' 
উপাদানের প্রভাবে ব্যকিত্বের সহি হয়! 

ব্যক্তিত্বের উপাদান (68০:০:5) £ ব্যভিত্বের উপাদানগুলিকে মোটামুন্ট 
ছু'ভাগে ভাগ করা চলে-- (ক) প্রাকৃতিক উপাদান এবং (খ) পরিবেশগভ 
উপাদান। 

প্রান্কতিক উপাদানের মধ্যে পড়ে--(১) বংশধারা বা উত্তরাধিকার স্ত্রে 
*1ওয়া বৈশিষ্ট্য, (২) দৈনিক গঠন এবং (৩) রসক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়া । 

পরিবেশগত উপাদান বলতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিতিন্ন 
উপাদান বা প্রভাবের কথ! বল! হয়ে থাকে। প্রান্কৃতিক পরিবেশ হ'ল-_- 
জলবায়ু, মৃত্তিকা, গাছপালা, জীবজন্ধ, খান্ত ইত্যাদি। আর সামাজিক 
পরিবেশ হু'ল--গৃহ, বিষ্ভালয়, ক্লাব, মন্দির, মসজিদ, লাইব্রেরী, বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, সমাজের আচার ইত্যাদি । 

ব্যক্তিত্বের সংঙক্ষণ (1815) £ ব্যজিত্ব প্রকাশিত হয় ব্যক্তির 
আচরণের মাধ্যমে । ব্যজির আচরণ নানাভাবে প্রকাশিত হয়। এই 
আচরণকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা ব্যক্তির কতকগুল গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা 
উল্লেখ করে থাকি। এইগুলির সাহায্যে আমরা সংক্ষেপে ব্যজির আচরণের 
বর্ণনা দিয়ে থাকি। এই গুণ বা বৈশিষ্ট্যগ্ুলিকেই বল! হয় ব্যকিত্বের সংলক্ষণ বা 
পে), যেমন সদাশয়তা, পরিশামশীলতা, সামাজিকতা ইত্যাদি । এই প্রসঙ্গে 
মনে রাখা দরকার যে, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের ছুটি দিক আছে--একটি মাঁমসিক 
ও অপরটি আঁচরণমূলক | ভদ্্রত! বলে মনের দিক থেকে মার্জিত রুচিসম্পন্ন 
মনোভাঁবকে বোঝায় এবং আচরণের দিক থেকে শিষ্ট সভ্য আচরণকে বোবায়। 
দ্বিতীয়তঃ) সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের এই সংলক্ষণগুলি কম বেশী পরিমাণে 
বিদ্যমান । তৃতীয়তঃ, ব্যক্তির জশ্সগত প্রবণতা ও পরিবেশ উভ্বের প্রতিক্রিয়া, 
থেকে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলির টি হয়। চতুর্থতঃ, এই সংলক্ষণগুলি কম বেস্ট 
স্থায়ী । পঞ্চমত/, ব্যক্তিত্বের অধিকাংশ সংলক্ষণই ঘ্বিমৃখী । 

সংলক্ষণণ্লির স্থাযিত্বকে কেন্জ ক'রে ক্যাটেন তার্দের ছু'ভাগে যনোবিজানী 
ভাগ করেছেন--(ক) ধাহিক সংলক্ষণ ( 34:59০6 816 ) এবং (খ) আভান্বরিপ 


ব্যক্তিত্ব ১০৭ 


মংলক্ষণ ($০৬:০৪ ৪18৪ )। বাহিক সংলক্ষণ বলতে তিনি সেই সমস্ত 
গণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলেন যেগুলি ব্যজির বাহিক কাঁজের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ 
ভাবে পরিস্ফুট; হয়; যেমুন--সামাজিকতা, সাহমিকতা, একগয়েমি ইত্যাদি । 
আভ্যত্তরিণ সংলক্ষণগুলি থাকে অনেক গভীরে । এগুলি ব্যক্তির বাহিক কাজের 
মাধ্যমে জানা যায় না। তবে আতভ্যন্তরিণ সংলক্ষণই কিন্তু পরোক্ষভাবে 
বাহিক আচরণকে এবং বাহক সংলক্ষণগুলিকেও নিয়ন্ত্রিত করে। “নিরাপত্তা? 
বা «নিরাপত্তার অভাববোধ'--এ জাতীয় সংলক্ষণ। অনেক মনোবিজ্ঞানী 
আবার পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগের পরিবর্তে মুধ্য এবং গৌণ ( 085179] ৪০৫ 


99001081 ) সংলক্ষণের কথ! বলে থাকেন। 
ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলির একটা স্থনির্দিষ্ট সংখ্যা আছে--একথা বল! যায় 


না। এ সংখ্যা ৫ থেকে ২০,১০০ পর্যস্ত হ'তে পারে। 81101 ব্যক্তিত্র 
পাটি প্রধান সংরক্ষণের কথা বলেছেন। সেগুলি হ'ল-- 

(১) বুদ্ধি (17661115606) ) (২) গতিময়তা (21011585) 7; (৩) মেজাজ 
বা যনোগ্রকতি (70000018006); (৪) আত্মপ্রকাশ (8616-650158810) 
এবং (৫) সামাজিকতা (9০০18116) | 1088161-এর মতে বংলক্ষণ হ'ল ছুটি । 
ঢা এবং 778£859 এর মতে পাঁচটি। [২988:)0% সংলক্ষণের তালিকান্তে 
মেজাজ বা! মনোগ্রকৃতিগত উপাদানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 


যাই হোক, সংলক্ষণ সম্বন্ধে মোটামুটি বক্তব্য হ'ল-- 

[এক] এগুলি অত্যন্ত ছুর্বোধ্য। 

[ছুই] সংলক্ষণগুলি নির্ধারণের ব্যাপারে ব্যঙ্ির ব্যত্তি গত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব 
অত্যস্ত বেশী থাকে। 

[তিন] সংলক্ষণগুলি পরিমাপ করার সময় সচরাচর ব্যক্তিকে তার 
সামাজিক পরিবেশে থেকে বিচ্ছির কর! হয়। 

[চার] মানষের আচরণ অত্যন্ত জটিল । এর জন্য সব সমম্ন যে লোক একই 
সংলক্ষণের জন্য কাজ করে চলেছে এ রকম অনুমান কর! ঠিক হবে না। 

ব্যক্তিসন্তার টাইপ (29:80091:9) : 

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার সংলক্ষণের বদলে “টাইপ” বা] নমুনা নির্ধারণ করে 
ব্যক্তিত্ব পরিমাপের কথা বলে খাকেন। টাইপ, কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে থাকে না, 
থাকে বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গীতে। টাইপ বলতে আমরা বুঝি মনোপ্রকৃতি এবং 
দেহগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যদিতুত্বর শ্রেণীকরণ। 


১৯৮ শিক্ষামূধী মনোবিজান 


টাইপ নির্ধারণের ব্যাপারে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর মত এবং শ্রেণীবিভাগ ভি 
প্রকৃতির । ]4০৪-এর মতে ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপ অন্তরূ্বী, বহিষ্বী এবং 
উভয়মুখী। ]1590৪০৮-এর মতে টাইপ ভাব গ্রতির়ূপের উপর ( ঢ106810 
10966 ) নির্ভরশীল | 8075208€7-এর 5৬ হ'ল তাত্বিক, ছিসেবী, 
সৌন্দধবোধসম্পন্ন, সামাজিক, রাজনৈতিক এখং ধামিক। [:6080006- 
এর "28 হ'ল পিকৃনিক, এস্থেনিক, এখলেটিক এবং ছাইপোপ্রা্টিক। 
81১61000-এর পৃ'3০৩ হ+ল-এণ্ডোমর্ফ মেসোমর্ফ, এবং এক্টোমর্ফ | চ:98600৮- 
এর মতে ব্যক্কিসশ্তার মধ্যে তিনটি মৌলিক ফ্যাক্টর বা 01505133199 আছে। সে 
তিনটি হ'ল --অস্ভব্তি, যনোবিকার প্রবণত। এবং উন্মন্ুতা। 


ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা ও পরিমাপ (6:59251165 158% ৪০৫ 
758981620609 ) £ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার চেষ্টা বহু প্রাচীনকাল 
থেকেই চলে আসছে । এই পরিমাপের প্রচেষ্টা প্রধানত: পর্যবেক্ষণ ও 
সংব্যাধ্যানের উপর 'প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গ্রাচীনকালের পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত ছিল 
না। পর্যবেক্ষণের পরিস্থিতিও সথনিয়দ্রিত করা সম্ভব হ'ত না। কিন্তু বর্তমানে 
আরে! নতুন নতুন পদ্ধতি অবলদগন করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ব্যক্তিত্ 
পরিমাপ করার চেষ্টা চলছে । * 

ব্যজিত্ব পরিমাপের প্রচেষ্টার প্রথম প্রশ্নাস সম্ভবতঃ ১৮০০ সালের কাছাঁকাছি। 
ক্রেপেলীন এবং সোমার হলেন এর পূর্বন্থরী। তারপর অনেক বিবর্তনের মধ্যে 
ব্যক্তিত্ব পরিমাপের বর্তমান অভীক্ষাগুলি ব্ূপ পেয়েছে । এ প্রসঙ্গে ১৯*৫ সালে 
৩০) ১৯২১ সালে £.0:801880)-এর নাম এবং ১৯৩৯ সালে 7:0)০০61৬০ 
£2৪৮১০৭-এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য । 

কি পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হবে, সে সম্পর্কেও মত বিরোধ দেখা 
ষায়। কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার পক্ষে হোলি স্টক 
(73০1158০) পদ্ধতিই বিশেষ উপযোগী । এই পদ্ধতি অন্সারে ব্যজ্জিকে 
সমগ্র ভাবে গ্রহণ ক'রে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপ কর! হয়। আবার 
অনেকের ধারখা, এই পদ্ধতি অত্যন্ত ধ্যকিসাপেক্ষ বা ৪8৮1৩০৮%৩ এবং আর 
ফলে ব্যকিত্বের পূর্ণ হ্বরূপটি জানা যায় না। অনেকে এইজন্ত ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, 
বা ০৮৩০৮৬৪ পঙ্চতি ব্যবহার করার পক্ষপাতী । 

বর্তমান ধুগে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্ত যে লমন্ত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে 
ভার মধ্যে কতকগুলি কথা পরপৃষ্ঠায় আলোচনা কর! হু'ল-. 


ব্যক্তিত্ব ১০৯ 


এক] জাক্ষাগুকার (1055529) £ ব্যজির সঙ্গে সামন! সামনি সাক্ষাৎ 
ক'রে তার আভ্যস্তরিণ গ্ররূতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় 
তথ্যাদি সংগ্রহ করার নাম হঃল সাক্ষাংকার। ব্যজর সঙ্গে আলাপ আলোচনায়, 
কথাবাতঠাক় এবং তাকে নানারকম গন্স করে তার ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার চেষ্টা 
কর] হয়। এই সাক্ষাৎকার চার প্রকারের হ'তে পারে -_9683058101260 
1005690051012595 98158৪ এবং 550058390৬6 | 

এই পদ্ধতির যথেষ্ট উপকারিতা! থাকলেও পদ্ধতিটি কোন সুনির্দিষ্ট নীতির 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার জন্ত এর মধ্যে কতকগুলি দৌধত্রটি দেখা যায়। 
গ্রথমতঃ, সঠিক উত্তর দেওয়া বা ন! দেওয়া নির্ভর করে অতীক্ষার্থীর ইচ্ছা' 
অনিচ্ছার উপর। দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় অতীক্ষার্থীর সঠিক উত্তর দেবার 
ইচ্ছা থাকলেও লজ্জা, সংকোচ ব1 ভয়ের জন্ত সাক্ষাৎকারকের মামনে সঠিক উত্ত 
দিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মনোভাব বা প্রভাবের জন্তু 
সম্পূর্ণ নির্তরযোগয তথ্য সংগ্রহ কর! কঠিন হয়ে পড়ে। সাক্ষাৎকারের সাফল্য 
তিনটি বন্র উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন কৌশল যেন 
সাক্ষাংকারীর আয়তে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সাক্ষাৎকারের কন্ঠ নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি 
যেন স্থচিস্তিত এবং কার্ধকরী হয়। তৃতীয়তঃ, অভীক্ষার্থী 'ষেন সাক্ষাৎকারের 
জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিতে প্রস্তত থাকে । এরজন্য অবশ্ত 
“গ্যাপোর্টের” (280০1 ) প্রয়োজন । 

[ছুই] কেস হিষ্টি পদ্ধতি (0856 73156015 7,680১90) £ এই পদ্ধতি 
অন্থ্যায়ী ব্যক্তির অতীত আচরণ, শেশবকালীন অভিজ্ঞতা, অভ্যান, বংশগত 
বৈশিু/, সামাজিক পরিবেশ, গৃহ পরিবেশ, বন্ধু-বান্ধব ও গ্রাতিবেশী, শিক্ষা) জীবন- 
বিকাশের গতিধারা গ্রত্ৃতি সবগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষ ভাবে তথ্য সংগ্রহ কর! হস্ক 
এবং তারই উপর নির্ভর ক'রে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাঁপ করার চেষ্টা! কর! হয়। 
এই পদ্ধতি বিশেষ ভাবে অনুসরণ কর! হয় মানসিকা বকা রগ্রস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে 

[তিন] রেটিং স্কেল € 39228 5০৯): কোন একজন ব্যক্তির গুণ 
বৈশিষ্ট্য বা কার্যাবলী সম্পর্কে কারো পর্যবেক্ষণের মতামত বা! ফলাফলকে একটি 
নিদিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী স্থসংহত রূপে প্রকাশ করার একটি বিশেষ পদ্ধতিকে 
রেটিং কেল বলে। এই পন্ধতিতে গুণের পরিমাপ অন্সারে ব্যজিত্ব বিচার কর! 
হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির কোন একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সঠিক 
পরিমাণ নির্ণয় করার জন্ত তার সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্যটি ব্যক্তিত্ব পরিসর রেখার 


১১০ শিক্ষামুধী মনোবিজ্ঞান 


ঠিক কোন জায়গাতে অবস্থিত, তা দেখা হয়। গুণ ব! বৈশিষ্ট্র্টিকে বিডির ধাত্রা 
অনুযায়ী কয়েকটি পর্ধায়ে তাগ করা হয়--একেই স্কেল বলে। সাধারিপতঃ ছু'টি 
বিপরীত গুপকে ছুই প্রান্তে রেখে স্বেল তৈয়ারী করা হয়। 
প্রঃ-্পব্যক্তি সামাজিক না অসামাজিক ? 
অতিরিক্ত রঃ টি রী অতিয়িজ 
সামাজিক সামাজিক লামাঁজিক অসামাজিক অনামাঞ্জিক 
কমল ঃ ৯€ 
অমল $ ৯ 
বিমল £ ১৫ 
উপরের স্কেলটি একটি পাঁচ মাত্রার (5-০0$) স্কেল। এই স্কেল তিন, পাচ, 
সাত বা দশ মাত্রারও হ'তে পারে। রেটিং বিভিন্ন ভাবে করা যায়। যেমন-- 


| 
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»2 -] 0 +1 +2 
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এ জাতীয় অভীক্ষার কয়েকট। দোষ আছে। প্রথমতঃ, রেটিং পরীক্ষকের 
উপর অত্যন্ত বেশী মাত্রায় নির্ভরশীল। পরাক্ষক তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী 
রেটিং করে থাকেন। সেক্গস্ত একজন পরীক্ষকের রেটিং-এর উপর নির্ভর ন! করে 
বিভিন্ন পরীক্ষকের রেটিং-এর উপর নির্ভর করলে নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া 
যায়। আর একটি দোষ হ'ল--হালো এফেক্ট (5319 566০ )। যখন কোন 
ব্যক্তির বিশেষ একটা সংলক্ষণের মান সম্পর্কে আগে থেকেই একটা! ধারণা গঠিত 
হতে থাকে, তখন অন্ত কোন সংলক্ষণের রেটিং-এর ক্ষেত্রে সেই ধারণার ঘারা 
প্রভাবিত হয়ে আমর! হয় তার খুব বেশী, না হয় খুব কম রেটিং করে ফেলি। 
একেই বলে হালে! এফেক্ট। 

তৃতীয় দোষটি হ'ল 0506:081৮ 2001 কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষক 
ভার পরিচিত ব্যক্তির কোন গুণ পরিমাপ করতে গিয়ে স্কেলের একটা বিশেষ 
উপযোগী স্থানে তাকে বসিয়ে দিতে পারেন। (বাস্তবিক ক্ষেত্রে হয়তো সে এ 
স্থানেনর' উপযুক্ত নয় )। একে ৬/০০০%০:%১ বলেছেন 93606090220 । 
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'এর উদ্ধাহরণ-- 
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উত্তম রেটিং ক্ষেলের শর্তাবলী (81516506769) £ রেটিং-ক্কেল পদ্ধতিতে 


১১২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


যথার্থ ফল পেতে হলে কয়েকটি মিয়লিখিত বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ, 
রাখতে হবে" 

[ এক] প্রত্যেকটি গুণের পরিফার সংজ্ঞা! নিধারণ করা প্রয়োজন । 

[হই] প্রতি গুণের মাত্র! স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। মাত্রাগুলি 
যেন খুব কম বা খুব বেশী ন| হয়। পাঁচ বা! সাত মাত্রার স্কেলই লবচেষে 
সুবিধাজনক । 

[ভিন] অভীক্ষককে (7901) পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিতে হবে। কোন গুণ 
সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা ন| থাকলে তিনি সেই গুণ সম্পর্কে কোন বিচার 
করবেন না। 

[চার] অভীক্ষককে পক্ষপাতিত্ব থেকে দুরে থাকতে হবে। স্বচ্ছ এবং 
বিজানসম্মত পক্ষপাতবিহীন দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করলে 1791০ 69৫০৮ এবং 
36067091101 দুর করা সম্ভব । 

[পাচ] কোন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাঁপের জন্ত একজন অভীক্ষকের 
পরিবর্তে একাধিক অভীক্ষক নিয়োগ করলে অনেকট। নৈর্ব্যক্তিক বিচার পাওয়া, 
সম্ভব । 

[ হালো-এফেক্ট দূর করার উপায়--একটি দলের সমস্ত ব্যক্তিকে আগে 
একটি মাত্র সংলক্ষপের উপর রেটিং করে নিতে হবে। তারপর আর একটি 
সংলক্ষণের, তারপর তার একটির এবং এইভাবে পর পর সমস্ত সংলক্ষণগুলির 
রেটিং করতে হয়। ] 

[চার] প্রশ্গুচ্ছ (96830159987) $ এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে বিভন্গ 
জাতীয় প্রশ্রের একটি তালিকা দেওয়া হয় এবং অতীক্ষার্থাকে প্রশ্বগুলির প্রকৃতি 
অন্্যায়ী সেগুলির উত্তর দ্দিতে বা চিত করতে বল! হয়। উত্তরগুলি 
সাধারণত: “হ্যা, না, জানি না* এই তিন রকমের হয়। এই সব প্রশ্নের উত্তর 
থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক জানা যায়। যেমন, ব্যক্তি অন্তমু'বী 
ন! বহিমুধী, মিশুক না নির্জনতাপ্রিয়, সামাজিক না অসামাজিক ইত্যাদি ! 

্রশ্নগুচ্ছের প্রশ্নাবলী লিখিত অবস্থায় থাকার জন্ত এগুলির অনেক সুবিধা 
আছে। এর গ্রশ্নগুলিকে হনিয়স্ত্রত বা আদর্শায়িত করা সভব। সরাসপ্ষি 
প্রশ্নের উত্তর অনেকে এড়িয়ে চলতে পারে, কিন্ত এখানে সে সন্ভাবনা কম ॥ 
বিভিন্ন লোকের উত্তর থেকে প্রতিটি প্রশ্নের কি ধরনের উত্তর পাঁওয়! যায় ব। 
স্উত্তর হ'তে পারে তার একটি বিবরণী রাখা লম্তব। 


ব্যাজিস্ব ১১৬ 

প্র্নগুচ্ছের প্রশ্নীবলীকে সাধারণতঃ ছু'ভ|গে ভাগ করা হয়। 

(ক) নির্বাচনী প্রশ্নাবলী (5006€5178 04680908 ) এবং (খ) ব্যক্তি 
সত্বানির্ণায়ক প্রশ্নীবলী (71580081869 17/606010 ) 

নির্বাচনী প্রল্সাবলী (960550808 0868590৪) ; এ জাতীয় প্রশ্ন 
বিশেষ কোন উদ্দেশ্টের জন্য নির্বাচন বা বাছাই করা হয়। বার্ট (993: 
১৯১৫ খুটাবে সর্বপ্রথম এই ধরনের একট প্রশ্ন-তাঁলিকা রচনা করেন। তার 
তালিকায় মোটামুটি এই জাতীয় প্রশ্ন ছিল-_ 

[এক] তুমি কি অপরের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাস? 

[দুই] অপরিচিত লোকের মাঝে তুমি কি অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব কর? 

[তিন] অপর লোক তোমার সম্পর্কে কি ভাবে, তুণ্মিকি তা নিয়ে চিন্ত| 


কর? 
যে সমস্ত লোকের জন্য বিশেষধর্মী মনোবৈজ্ঞানক পর্যলেক্ষথের বা বিশেষ 


প্রকারের চিকিৎসার প্রয়োজন আছে সেই সমস্ত লোককে সাধারণ লোকদের 
থেকে বাছাই করার জন্য এই জাতীয় প্রশ্নবপী ব্যবহার করা হয়। তবে 
সে ক্ষেত্রে প্রশ্নাবলীর একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়। যেমন ১৯১৮ সালে 
উড এয়ার্থ যে প্রশ্নাবলী তৈরী করেন তার নাম-_-মাইকোনিউরটিক ইন্ভেপ্টরী। 
গত দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় এই জাতীয় অনেক নির্বাচনী গ্রশ্রাবলী প্রস্তুত কর 


| 
একক প্রশ্মাবলী (66150925160 [10526925 ) 2 এই 
জাতীয় গ্রশ্নাবলীর সাহাষ্যে ব্যক্তিনত্ার বিশেষ বিশেষ দ্রিকগুলি পরিমাঁপ কয়া 
হয়। এই জাতীয় প্রশ্নাবলীতে কতকগুল নুবিধা আছে। এই গ্রশ্নগুলির মাধ্যমে 
ব্যক্তি নিজেই নিজের সম্বঞ্জে অভিমত প্রকাশ করে থাকে। ব্যক্তির আভ্যস্তরীধ 
গুধাবলীকে আদর্শায়িত (86890819156 ) করা যাঁয়। এই অভীক্ষ। সংশোধিত 
কর] হয় ষে গুণটর উপর প্রশ্নাবলী সেই গুণটির বিপদীত গুণস্ম্পন্ন ব্যক্তিদের 
উপর প্রয়োগ ক'রে । কতকগুলি প্রশ্নাবলীর সাহায্যে কেবলমাত্র একটি গুধ 
পরিমাপ করা হয়। যেমন, করৃত্ব করা, বশ্ঠুতা শ্বীকার কর] (/5০৪72481)06 
88029888100 )১ অস্তমুর্বী বহির্মধী (100:056151010-7:5005619$00 ) 
ইত্যাদি। আবার অনেক প্রশ্নাবলীর সাহায্যে ব্যক্তিত্বের একটা সম্পূর্ণ : 
(9:9815 ).ও পাওয়া যায় অর্থাৎ এই ধরনের প্রশ্বাবলীতে বিশেষ একটি বা 
একাধিক দংলক্ষণের সাধারণ বৈশিষ্্গুলিকে ভিতি ক'রেই প্রশ্ন9লি তৈরী ম্র। 


11 ০০ 


3১৪. শিক্ষমুখী মনোবিজান 


হয়। সেই সংলক্ষণ বা সংলক্ষণগুলি তার মধ্যে কি পরিমাণে আছে তা নির্ণর 
করা হয় ব্যক্তির উত্তর থেকে । 

এ জাতীয় গ্রশ্নীবলীর একর লীগ হ'ল মিনেসোট| মাণ্টিফেজিক 
পার্সোনালিটি ইন্ভ্ণেদী (170176806 2010191)95810 76150351105 
1056000) বা সংক্ষেপে 82411 এতে মোট ৫০টি উদ্তি আছে। 
উত্ভিগুলি পৃথক পৃথক কার্ডে ছাপানো! থাকে । উক্ভিগুলি পড়ে ব্যক্তিকে সেগুলি 
তিন ভাবে সাজাতে বলা হয়। যথা--”দত মিথ্যা, জানি না।” প্রশ্নগুলি বিভিন্ন 
দিক থেকে সংগ্রহ কর! হয়, যেমন, স্বাস্থ্য, মনোবিকৃতি। ফৌনবিষয়, ধর্ম, 
রাঁজনীতি, শিক্ষা, পেশা, পরিবার, সমাজ, বিবাহ, ভ্রান্তি (৫61551070)১ অলীক 
বীক্ষণ (9911901526109) ইত্যাদি । ব্যক্তির দেওয়া উত্তরগ্চলি থেকে তার 
ব্যভিলতা সম্বন্ধে নান! গুরুত্বপূর্ণ বশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় । 

14 14 9 ]-এর কয়েদি উদাহরণ ₹-[ 4০100 076 001৩115. 

যু 200 9011150 800030 86৯ 
10702606105, 
2 55116561200 06108 01066 
82%7108%, 

11717 ] ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী আঁছে। যেমন, বার্ণ 
রয়টার পাসোনালিটি টেস্ট (93520750665 25৪০০] 581), 15519: 
24090860686 4১0501579০9] 00911691018 08০1901081০৩1 11560- 
10159 4৯112০:5 4১8080948006--901029198101) 6৪০0০ 9009, 
] 52860860 01898161086190 1061015 (6০:০০৫-০)০1০৪ 6501১191036) 
ইত্যাদি। 

/১11902৮র ৮3 6৪০70 8:5৫-এর একটি উদাহরণ £ 

“মনে কর তোমার একজন বান্ধবীর সঙ্গে তুমি রেস্তোগগাতে গিয়ে খাঁবার 
শেষে পরিচালক যে বিল দি তার পরিমাঁণ যেন তোমার কাছে একটু বেশী 
বলে মনে হল। তুমি কি করবে? 

(ক) বিলটি সামনা সাধনি খু'টিয়ে দেখবে (ব) বিলটি গোঁপন ভাবে দেখবে, 
(গ) বিলটি খু'টিয়ে না দেখেই পয়সা! দেবে। 

(ক) উত্তরের জন্ত নর দেওয়া! হয়+2, (খ) এয জন্ত--1 এবং (গ)-এর 
স্বস্য 0)। 

উপরে যে 7০:০০ 02১০০৪7০০10 বা বাধ্যতামূলক নির্বাচদ 
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পদ্ধতির কথা বল! হয়েছে, তাতে ব্যক্তির সামনে ছু'টি প্রশ্ন রাধা হয় এবং তার 
মধ্যে একটিকে নির্বাচন করতে বলা! হছয়। কখনও কখনও তিনটি গ্রশ্ন দিয়ে 
সবচেয়ে বেদী পছন্দ এবং সবচেয়ে কম পছন্দ--যে ছুটি প্রশ্ন, সে ছুটি নির্বাচন 
করতে বলা হয়। বলা বাহুল্য, বিকল্প প্রশ্নগুলির আকর্ষণীয়ত1 মোটামুটি একই 
স্তরের হয়। যেমন, তুমি কি পছন্দ কর?, মোটা মাইনেতে একঘেয়ে কাজ 
করতে, না! কম মাইনেতে চিত্তাকর্ষক কাজ করতে ? কিংবা তুমি কি ধরনের 
স্ত্রী পছন্দ কর? ধর্নীর দুলালী অথচ অশিক্ষিত, ন| গরীবের মেয়ে কিন্তু 
উচ্চশিক্ষিত? 

5019155-এর 7৩:8008110 1060915ও বাধ্যতামূলক ও নির্বাচনমূলক । 

[পাচ] উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতি (£8০6০: 4১0815819); এই 
পদ্ধতিটি আধুনিক গাণতিক তত্র উপর প্রত্িষিত ঝলে সর্বাধুনিক এবং 
বিজ্ঞানসম্মত। পদ্ধতিটির প্রথম প্রয়োগ করেন গিলফোর্ড এ্ং তার সহকর্মীর। | 
'এর! প্রথমে ব্যক্তিসত্তামূলক বিভিন্ন ঠবশিষ্ট্গুলির মধ্যে খ্বারম্পরিক সহ-পন্রি- 
বর্তনের মান নির্ণয় করে ব্যক্িসভ্তার মৌলিক উপাদানগুলির ( 79০%০:5 ) 
প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করেন । তাদের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে ব্যজিসতার ১০ট 
মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাঁওয়! যায়। এই উপাদানগুলিক় উপর ভিত্তি করে 
তারা নানারকম প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করেন। তার মধ্যে বিখ্যাত একটি প্রশ্নাবলী 
হল 00116070 2100006009030 11600615809606 9৮৪ | এতে এ 
'্শটি উপাদানের উপর প্রতি উপাদানের জন্য ৩০টি করে মোট ৩০৭টি প্রশ্ন 
আছে। প্ররশ্নগুলির উত্তর দিতে হয়, “হ্যা ?--না” এর মধ্যে যে কোঁন একটির 
সাহায্যে । উপাদান দশটি হল ₹--(১) 9906081 4£১০৫৮15 0 ( সাধাতণ 
সক্রয়তা ), (২) 7২6580106 ঘ ( সংযম ), (৩) 4১৪০৪০৪2১০5 4৯ (প্রাধান্ত ), 
(8) 99৭9১1%9 ৪ (সামাজিকতা ) (৫) ০০৮০০৪1 98516 চু 
( প্রাক্ষোভিক মমতা ) (৬) ০0৮1৪০৮5180 ( বিষয়মুখিতা ) 
(৭) 50900110689 চ (বন্ধুত্ব )১ (৮) 7009806010658 নু" ( চিন্তাশীলতা। ) 
(৯) 5050091 7২6180908 ৪ (ব্যক্তিগত সম্পর্ক) এবং (১০) 7১89850110167 
ঈ! (পৌরুষ)। 

॥ কয়েকটি উদ্দাহরণ | 

1, ০৩ 80928 ০৮ 008 06ত 9:05 আঃ ৪ 2169 0881 
৩৫ 8:00000818800,৬০ ০০০ ০০ | ১591 9 


১১৬ শিক্ষামুরী মনোবিজ্ঞান 


2,০০৪ 8:6 01610 10 &, 1099/ 81১116০০.০০ ০ ২৮০51 তবব0 
3,01009৮ ০6০15 055 20911050688 10 ০০৬৫: 00 8 18 
£68110 "০০-0)1081 ০001961010০, ০০, ০০, ২৮৩1 ০ 
ইত্যার্দি। 


এই অভীক্ষার গড় দেওয়া হয় চ67020615 এবং 89100810. 5০0:8 
1০:20-এর আকারে । অতীক্ষার্থীর প্রতিটি গুণের 01021 তৈরী করে তার 
সমন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব। 

ক্যাটেল (08:16 )-ও উপাদান বিঙ্লেষণ পদ্ধতির সাহাঁধ্যে একটি 
ব্যক্তিসতার অভীক্ষ। প্রস্তত করেন। সেটি 75150179811 78060: 
(03368$100195175 নামে পরিচিত। 

[ছয়] প্রতিফলন ব! প্রক্ষেপণ অভীক্ষা (2:০1০০8৮০ [659 ) : 
উদ্দীপকের উত্তরে প্রতিক্রিয়া! জানানো! মানুষের হ্বাভাঁবিক ধর্ম। প্রতিফলন 
অভ'ক্ষাতে এই উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আগ্কোপ কর! 
হয়। প্রতিফলন বা! প্রক্ষেপণ কথার অর্থ হল «বাইরে নিক্ষেপ করা'। 

ধরে নেওয়! হচ্ছে যে, উদ্দীপকের উত্তরে ব্যক্তির ষে প্রতিক্রিয়া, তাঁর যধ্যে 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হুয়। সেই উদ্দীপকের অস্তভূর্ত অংশগুলির 
উত্তরে সে গ্রতিক্রিম্া জানায় ভার নিজস্ব ভাবধারা বা! অনভূতির সাহায্যে। 
অবশ্ত মনম্তত্বের ব্যাখ্যাতে এ প্রক্রিয়া অবচেতন। ব্যক্তির নিজন্ব কোন 
চাহিদা, গোপন ইচ্ছা, অতৃপ্ত আকাজ্ষ। অন্টের উপর প্রতিফলিত হয়। অবশ্ট 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন জাতীয় প্রতিফলন অতীক্ষ! প্রয়োগ করতে হয়। এ 
অভীক্ষার আর একটি বিশেষত্ব হ'ল এতে জ্ঞানমূলক ও অন্ভূতিযূলক--উভয় 
দিকের জ্ঞাতব্য তথ্যার্দি জানতে পারা যায়। এছাড়! ব্যক্তির কোন প্রকার 
কমপ্লেক্স (0:000215% )। অপরাধবোধ, পাঁপবোধ, অসঙ্গতি--য! সে সাধারণতঃ 
প্রকাশ করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, সেগুলির নম্বন্বেও একটা ধারণ! পাওয়া 
যায় এই অভীক্ষার সাহায্যে । এক কথায় অচেতন ও অবচেতন মনের অনেক- 
গোপন বিষয়ের খবর দিতে সক্ষম প্রচ্ষেপণ অভীক্ষাগুলি। 

কয়েকটি গ্রতিফলন অভীক্ষার উদ্দাহরণ দেওয়া হল-_. 

(ক) রস? ইছরট অভীক্ষা (০:৪০১৪০ 1০11১10% 7৮০16০7555৪) £ 
গ্রতিফলন অভীক্ষার ক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং বহু আলোচিত অভীক্ষা! হ'ল 
'্ার ইক্করট অভীক্ষা। হাঁরম্যান্‌ রর্স। ( 876:008190) [২01801)801,) নামক 
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একজন সথইজারল্যাগুবাসী মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসক ১৯২১ সালে এই অতীক্ষা 
প্রবতিত করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে অভীক্ষার্থীকে কয়েকটি কালির ছাপ 
দেখান হয় এবং সেই দেখে অভীক্ষার্থী তার যা অর্থ নিরূপণ করে সেটি অভক্ষককে 
গানায়। অভীক্ষক তার এই বর্ণনা থেকে তার মানসিক সংগঠন, প্রক্ষোভ, 
চিন্তাধারা, মনোভাব, ইচ্ছা, কমপ্লেক্স প্রভৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা করুতে 
পারেন এবং তার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের ম্বরূপ জানার চেষ্টা করেন। 

একটি কাগজের মাঝামাঝি জায়গাতে খানিকটা কালি ফেলার পর যদি 
কাগজটিকে ঠিক মাঝখানে ভাজ করা হয় তবে ছু'দিকে একই রকমের কালির 
ছাঁপ পাওয়া যাঁবে। ৬ইভাবে রর্সার ইন্কবট প্রস্তুত কর] হয়। অভীক্ষাগুলি 
শিশু থেকে আরম্ভ করে পূর্ণবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের উপর প্রয়োগ করা চলে। 
অভীক্ষাতে যোট ১০টি লট আছে। এগুলি পৃথক পৃথক কার্ডের উপর ছাপা 
থাকে। ০টি টের মধ্যে ৫টি হ'ল ধৃপর ও কালে! রং-এর, ২টি ধূসর কালে! ও 
গাঁচলাল রং" £র আর বাকি ৩টি বিভিন্ন রং-এর । 

কার্ডগুলি অভীক্ষার্থীর সামনে একের পর এক উপস্থাপিত করা হয়। তাকে 
বলা হয় “লোকে এর মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের ছবি দেখে, এ দ্বেখে বিভিন্ন জিনিস 
সম্বন্ধে ধারণ! বা চিন্তা করে। এখন বল তুমি এর মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছ, বা 
এটা দেখতে কি রকম? বা এট! কি হতে পারে? বা তুমি এর থেকে কি কি 
চিন্তা করতে পার ?” 


এই অভীক্ষার জন্ত কিন্ত কোঁন সময় সীম] নির্দিষ্ট করা ছিল না। বিভিন্ন 
কার্ডের জন্য নির্দি্ট কোন উত্তরও ঠিক করা ছিল না। অতীক্ষার্থীর উত্তর 
লিপিবদ্ধ করলেই কিস্কু অভীক্ষকের কাঁজ শেষ হয় না। অভীক্ষার্থ এক কার্ড 
থেকে অন্য কার্ডে যেতে বা এক উত্তর থেকে অন্ত উত্তর দিতে কত সময় নিচ্ছে, 
কিভাবে কার্ডগুলি ধরছে, কার্ডগুলি দেখে ম্বত্শ্ফুত ভাবে 'কোন মন্তব্য করছে 
কিনা, উত্তর দেবার সময় সে উল্লেখযোগ্য কোন ভঙ্গী বা আচরণ করছে কিন। 
এ সমন্তের হিসেব রাখতে হয় অভীক্ষককে। 

এ সমস্ত জ্ঞাতব্য তুধ্য জানার পর অভীক্ষককে দেখতে হবে ছাপের কোন্‌ 
কোন্‌ বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অতীক্ষার্থীর উপর বেশী, অভীক্ষার্থীকোন্‌ কার্ডের কোন্‌ 
অংশে বেশী মনোযোগ দিয়েছে, ছাপগুলির অবস্থান, রংখ শেড (896 ), 
স্থড়ি বা গতি ইত্যাদির মধ্যে কোনটির প্রভাব তার উত্তরের উপর বেশী। 


১১৮ শিক্ষামূখী মনোবিজ্ঞান 


এই অভীক্ষাতে নম্বর দেবার সময় রর্সগা অভীক্ষাঁটিকে তিনটি দিক থেকে 
বিচার করেছিলেন। সেগুলি হঃল--(১) অবস্থিতি (10১80) ), (২) বেশ্ট্্য 
( 66110109108 ) এবং (*) বিষয়বন্ত (00102065 )। 

অবস্থিতি ঃ অবস্থিতি বলতে বোঝায় ব্যক্তি যে উত্তর দিচ্ছে, ছাপের 
কোন্‌ অংশ দেখে সে সেই উত্তর দিচ্ছে, তা নির্ণয় করা । ছাপটিকে সমগ্র ভাবে 
দেখছে, ন! তার কোন একটি অংশ দেখছে, সে ছাপটি ভালোভাবে দেখে উতর 
দচ্ছে, না তার কল্পনা! থেকে উত্তর দিচ্ছে, এ সমত্9 দেখা হয়। 

বৈশিষ্ট্য : বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় ছ্বীপের আক্কৃতি বা ধরন, রং, শে 
এবং গতি। বাস্তবক্ষেত্রে যদিও ছাঁপগুলির কোন “গতি' নেই তবুও অভীক্ষার্থ 
ছাঁপের মধ্যে কোন গতিশীল বন্ত বা জীবের কল্পনা! করে থাঁকে। 

বিবয়বস্ত £ ন্ঘর দেওয়ার পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তও 
পরিবতিত হুয়। তা৷ হলেও অভীক্ষার্থী যে উত্তর দেয়, তাঁর বিষয়বস্তগুলিকে 
মোটামুটি কয়েকট! ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হ'ল- মান্য, শারীরিক 
ব! দৈহিক গঠন। জীব-জস্ত, জীব জন্তর দেহের কোঁন অংশ, উদ্ভিদ, মানচিত্র, 
মেঘ, আকাশ, রক্ত, এক্স রে, যৌন সম্বন্ধীয় বা কোন প্রতীক । 

ঘে সমস্ত ব্যক্তি ছাঁপগুলি সামগ্রিক ভাবে এবং খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখে 





তাদের মধ্যে ধারণামূলক চিদ্তনের অস্তিত্ব (0০0০69:09] [0১108108 ) 
আছে, এ কথ! ধরে নেওয়া হয়। যার! হূর্বলচিত্ত ও অব্যবস্থিত চিত্ত তাঁর! 
ছাঁপটিয় সমগ্র অংশে মনোনিবেশ করতে পারে না। যারা রং-এর দিকে বেশী, 


ব্যক়িত্ব ১১৪ 


[কৃ হয়, তাঁরা আবেগ প্রধান । - ধারা “গতিশীল মানুষ” কল্পনা করে কল্পনা- 
শক্তি তাদের বেশী, কিন্তু ভারা প্রায়ই দিবান্বপ্র দেখে । আবার যার! উত্তিদ বা 
জীব-জন্ধ দেখে তাদের চিন্তা শক্তিতে কোন নতুনত্ব নেই, একথাই বুঝতে হবে। 
যাদের মনে কোন জট আছে, যার! ক্ষীণ বুদ্ধি বা দুর্বলচিত্ব-বিশিষ্ট তাঁরা প্রায় সব 
ছাপের উত্তর একই দিয়ে থাকে । 


যাই হোক একটা কথা মনে রাখ দরকার | যেমন তেমন করে অভীক্ষারি 
প্রয়োগ করে ব্যক্তির বিচার করলে স্থ্বিচার কর] সম্ভব নয়। দক্ষতার সঙ্গে 
অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা, বিচক্ষণতার সঙ্গে নম্বর দেওয়া ও যথার্থ ভাবে তার 
মমালোচনা করার জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ মনস্বতববিদের গ্রয়োজন। 


(খ) কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ পরীক্ষণ-পদ্ধতি : (786:0200-2261020- 
00070596 বা না 4৯ 7) 2 মূরে । এতে ) এবং হাত্ঠার্ড মনস্তাত্বিক ক্লিনিকে 
(78510 75%01)0105109] 011010) তার সহকর্মীরা, বিশ্যেতঃ মরগান 
(71০:89) ) এই পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রবর্তক। এই পদ্ধতিতে অতীক্ষার্থীর 
দামনে একটি ছবি রাধা হয়। ছবিটির কিন্ত অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করা সম্ভব । 
অর্থাৎ এ ছবিটি দেখে নানাপ্রকার গল্প তৈরী করা সম্ভব অভীক্ষার্থীকে ছবিটি 
দেখে তার মনে কি গল্পের উদয় হয় সেটি বলতে বল! হয়। 


অভীক্ষার্টিতে ১৯টি কার্ডে সাদা কালাঁতে বিভিন্ন ছবি ছাপানো! থাকে এবং 
১টি খালি (৮190) কার্ড থাকে । ছবিগুলি দেখে অভীক্ষার্থীকে বলতে হয় 
£বিতে যে ঘটন] ঘটছে তার কারণ কি হতে পারে, ছবিটিতে কি ঘটেছে বা ঘটছে 
বলে মনে হচ্ছে, ছবির নায়ক-নাঁয়িকারা বা পাত্র-পাত্রীরা কি ভাবছে ইত্যাদি 
সবশেষে তাকে ছবিগুলি সম্বন্ধে পুথক পৃথক গর্প তৈরী করতে বল! হয়। মুরের 
প্রথম পদ্ধতিতে ছুটি ১ ঘণ্টার পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রতি পরীক্ষার জন্য 
১*টি করে ছবি ব্যবহার করা হ'ত। প্রথম বারের পরীক্ষার জন্ত যে ছবি 
ব্যবহার কর] হ'ত, দ্বিতীয় বারে ঠিক সেগুলিই ব্যবহার কর! হ'ত না। 
দ্বিতীয় বারের ছবিগুলি হ'ত আরো বেশী অবাস্তব, নাটকীয়, সমস্ত/মূলক এবং 
অভীক্ষার্থীকে তাত কল্পনার যথেচ্ছ ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হ'ত। ছেলে, 
মেয়ে, ১৪ বৎসরের উধ্বে যাদের বয়স সেইরকম ছেলে এবং মেয়ে এই চার দলের 
জন্ত ২০টি করে পৃথক কার্ডে পৃথক ছবির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সুবিধার 
জন্ত তিন প্রকার ছবির ব্যবস্থা করা হয়। ছেলেদের জন্য ১০টি, মেয়েদের জন্ত 


১২, শ্ক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


“০টি এবং উভয় দলের জন্তই লাধারণ ছবি ১৭টি। প্রত্যেক দূলকেই কিন্তু ২*টি 
ছবি দেখানো হচ্ছে । অভীক্ষার্থী ছবিটি দেখে যে গল্পটি তৈরী করে, সেই গল্পের 





বর্ণনার মাধ্যমে অভীক্ষক অভীক্গার্থীর আশা, আকাঙ্ষা, অতৃপ্ত বাসনা, কামনা, 
ইচ্ছা, তাঁর মনোভাব, আবেগ, কমপ্লেক্স, মানন্সক জট, কল্পনা শক্ত ইত্যাদি 
জানার চেষ্ট করেন এবং সেইগুলির সাঁহাষ্যে-তাঁর ব্যত্তিত্ব নিরূপণ করার চেষ্টা 
করেন। অভীক্ষককে প্রথমেই কিন্তু নির্ণয় করতে হবে অভীন্ষার্থীর গল্পের নায়ক 
বা নাসিক (১6০) কে এবং কোন্‌ চরিত্রের সঙ্গে তার অতের্দীকরণ 
(19606160880) হযেছে। অভীংক্ষ! গ্রহণ শেষ হয়ে গেগ্গে অভীক্ষক 
অতীক্ষার্থীর সঙ্গে একটা! সাক্ষাৎকারের (16515% ) মাধ্যমে তার গল্পের বা 
কাহিনীর উৎস সম্বন্ধে একটা ধারণ! করেন। 


ব্যতিত্ব ১২১ 


অতীক্ষার্থীর কাহিনীটি থেকে ভার আশা, আকাজ্।, অপরিতৃপ্ত ইচ্ছা, মনো- 
ভাঁব, মাননিক জট ও সংঘাত, বল্পনাশক্তি প্রভৃতির সাহায্যে ভার ব্যক্তিত্বের গঠন 
এবং এ ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিশেষ দিক নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়। 

প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী বরে 
ণ' /৯ ৭ তৈরী কর! হয়েছে । তাদের পক্ষে উপযুক্ঞ বলে মনে হয় এই রকম লট 
ও ছবির সাহাধ্যে তাদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক ছানার চেরা কর হয়। তবে 
এই জাতীয় অভীক্ষাতে তাদের অগ্রকাশিত মানসিক ইচ্ছা বা ঘন্ছের স্বরূপ 
তালোভাবে জানতে পারা যায়। এই জাতীয় অভ'ক্ষার নাম দেওয় হয়েছে শিল্ত 
মংবোধন অভীক্ষা (02811015705 50057০50000 7580 বা 04৯71) 

গ) শব্ানুবঙ্ পদ্ধতি (৬/০:৭ 4১৪৪8০০1300 1651) £ প্রতিফলন 
অভীক্ষার একটি অতি পুরাতন পদ্ধতি হ'ল শবাহ্যঙ্গ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে 
কতকগুলি “শব্ধ” (৬০৭) উদ্দীপক হিসেবে একটির পর একটি করে অভীক্ষার্থীর 
সামনে উপস্থাপিত কর! হয় এবং মেই উদ্দীপকের উত্তরে অভীন্মা্থার 
দেওয়া “প্রতিক্রিয়া শব” (068507286 ৬০:4) টি লিপিবদ্ধ কর! হয়। 
অভীক্ষার্থীকে এইরূপ নির্দেশ দেওয়। হয় £--"আমি ( অতীক্ষ ) তোমাকে (বা 
আপনাকে ) একটি শব বলছি। সেই শব শোনার সঙ্গে প্রথম যে কথাটি বা 
চিন্তাটি তোমার মনে আসবে, সেটিই বলবে । কথাটি ব! চিস্তাটি যর্দি অসংযত, 
অশ্লীল, অবাস্তব বা অসম্ভব বলে মনে হয়, তবুও প্রথমটিই বলবে। চেপে 
রাখবার কোনি চেষ্ট! করো না ।” 

অভীক্ষার্ুর উত্তর বিচার করার সময় সে উত্তর দিতে কতটা! সময় নিয়েছে, 
উত্তর দিবার সময় ইতস্তত করছে কিনা। তার মুখের আরুতিতে কোন পরিবর্তন 
হচ্ছে কিনা এই সমস্তও লক্ষ্য করতে হুয়। অতীক্ষার্থীর উত্তরের সাহায্যে তার 
অবচেতন বা অচেতন মনের অনেক রহস্য উদঘটিত করা সম্ভব হয় এবং তার 


কমপ্লেক্স বা অবদমিত ইচ্ছার সন্ধান পাওয়! যায়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ৫7৪ 
এবং পরে 750৫ ও [২০৪০ এই অভীক্ষার প্রভৃত উন্নতি সাধন করেন। 


॥ একটি উদাহরণ ॥ 
জমিকনং উদ্দীপক শব প্রতিক্তিয়। শব সময় 
মাষ্টার মশাই | তুল কড়া ১০ [৭৮ টা অ--অস্বাভাবিক 
ষবাশড়া প্রতিবেণী ] বারামারি | ৩ | ১% ইত্যাদি 
এই অভীক্ষা আর একটি পরিবন্তিত আকুতি-বিশি্ইট অভীক্ষা হ'ল... 





মন্তব্য 
জং 





আঅ ১ 


স্ব 
জজ 


স্ব/.-স্বা্ভাবিক 
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অসম্পুর্ণ বাক্য জন্পুর্ণকরণ ভনীক্ষা (10009009166 56388006 
0909716090 76৪1 ): এই অভীক্ষাতে অভীক্ষার্থীর সামনে এমন কতকগুলি, 
অসম্পূর্ণ বাক্য উপস্থাপিত করা হয় যেগুলি বিভিন্র ভাবে সম্পূর্ণ বার! যায়। এই 
সর্ণম্পৃকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তির দৃষ্টিতলী, মনোভাব, প্রবণতা বা মানসিক 
সংগঠনের একট! বিশ্বাসযোগ্য রূপ পাওয়া যায়। কয়েকটি উদ্দাহরণ _- 


[1 1 080 005 2১ -. ১. ০০, 
19 50061 0360 ০0... ১০০ ০১০ 
উ/ 00061 ৪1০.০০ ০০০ ০০ 
ইত্যাণী। 
এই জাতীয় আর একটি সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা হ'ল গল্প জম্পুর্ণ করণ' 
(5:০5 ০০0721960)। অতীক্ষার্থীকে নাটকীয় ঘটনাসমূহের একটা বিবরণ 
দেওয়া হয় অর্থাৎ তাঁকে একটা অসম্পূর্ণ প্লট" বলে দেওয়া হয়। এর সাহাষ্যে 
তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প তৈরী করতে বলা হয়। 
(ব) অন্যান্তু প্রতিফলন অভীক্ষা! £ এই সমস্ত অতীক্ষ। ছাড়াও প্রতিফলন 
অভীক্ষার শ্রেণীভুক্ত বহু বিভিন্ন অতীক্ষা' উদ্ভাবিত হয়েছে। কতকগ্লি নাম 
দেওয়৷ হল ৪. 


05 9156)5 201509069, 
11586 4৯ 01000668100 (0০ ০ 05 5, ) 91006100210, 
80100606 0000160010-80055 200 01015521), 


চ:086025616 10/00016-770085055690 9685 (০ 06559 ) 
922010116৪৮, 
02081087007 5:100015 21502509606 7580, 


1501)0৬61 10789-1051500 168, 


0 থে 9 0 ৮০৯৮ 


120856-7066-561500 210150056 7601071786 (52-775 0 
80০৮, 

এ ছাড়া খেলাধূল! ( 2195 1601১010365), সাইকো! ড্রামা ( 689০১০- 
01859 ) ইত্যাদ্িকেও প্রতিফলন অভীক্ষার অন্ততৃক্ি করা হয়। 

(ও) পরিস্থিতি অভীক্ষা (51655000. 763%) : এই অন্ভীক্ষ। সঘ্ধে 
0. 84০2850 তাঁর 4০. (00০4010600 €0 789৫১91985 বইতে 


ব্যতিত ১২৩. 


বলেছেন--[0 84০) 1686 ৪. 1961500 13 018060 10 ৪ 7:001610 
11609000 10 01067 06016 80 1718 আট ০? 0621106 ভ100) 
11১6 19:091600 33 01338:6.* অর্থা২ কোন ব্যক্ত বিশেষ বিশ্বে 
পরিস্থিতিতে অন্ের সাথে কি ভাবে আচরণ করে, দ্বার মাধ্যমে তার ব্যক্তত্ব 
নিরধারণ করা! হয়। এ জাতীয় অভীক্ষার উদ্দাহরণ হ'ল--00919061 
70040511072 1001519 (061 )-50250105100206 59 2100 00065 
01016৪ 205216 $ 15৪3০ 99৩8:6 ইত্যাদি । 

(৭) সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি (9০০10106650 10১0৭ বা 
5০0০10196ণন্য ) £ পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গত 'বিধানের ক্ষেত্রে সামাজিক 
উপাদান এবং শক্তিগুলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে । আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীরা সামাজিক সংগঠনের রূপ এবং বিশেষ বিশেষ গোষীর মধ্যে ব্যভির 
নিজের-্থান নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন । একটি 
বিশেষ দলের অস্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক ধাঁক সম্ভব | তাদের 
এই সম্পর্ক বৈচিত্র্যকে একটি চিত্রের আকারে প্রকাশ করা প্বায়। এই চিত্রটিকে 
সোমিওগ্রাম ($০০০৪7৪0) বল] হয়। সোসিওগ্রাম বাঁ সমাঁজচিত্রের মাধ্যমে 
ব্যদ্বিত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতিকে সমাঁজনিতিমূলক পদ্ধতি বল! হয়। . [.. 2101600 
এই পদ্ধতিকে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি 
প্রয়োগ করেন। এই পদ্ধতি সেই সমস্ত লোকের উপরই সচরাঁচর প্রয়োগ করা, 
হয় যার! দীর্ঘদিন একণঙ্গে কোন কাজ করছে বা যার! দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের 
পরিচিত। স্কুলের ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, ফ্যাক্টরীর কর্মী, ক্লাবের সভ্য বা 
মিলিটারী ইউনিটের সৈনিক প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে সুফল 
পাওয়৷ যায়। এই পদ্ধতি ছু'ভাবে কার্ধকরী হয়। প্রথমতঃ, এর সাহায্যে 
একটি গোঁট! দলের মানসিক সংগঠনের খবর পাওয়া যায় । দ্বিতীয়তঃ, ব্)ক্তিগত 
গুণ বা দোষের একট! মোটামুটি হিসেব পাওয়া যায় এই পদ্ধতির সাহায্যে 

পদ্ধতিটির প্রয়োগ কৌশল খুবই সরল । কোনও বিশেষ দলের সোমিওগ্রাম, 
তৈরী করার সময় দলের গুত্যেকটি সন্তকে সেই দল থেকে এক বা একাধিক 
ব্যক্তিকে পছন্দ করতে বলা হয় যার সঙ্গে বা! যাদের সঙ্গে সে বিশেষ বিশেষ কাজ 
করতে বা বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক। অভীক্ষার্থীকে কখনও বলা হয় 
সে ইচ্ছামত থেষ্ট-সংখ্যক ব্যকিকে পছন্দ করতে পারে, কখনও মাত্র একজনকে 
পছন্দ রুরতে বল! হয়, আর কখনও ব! নির্দিষ্ট-মংখ্যক ব্যক্তিকে পছন্দ করতে 
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বলা হয়। শেষের ক্ষেত্রে আবার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পছন্দের কথ! বলা 
থাকে। এই পছন্দ কর! কাজটা কিন্তু একটা বিশেষ গুণ বা! অবস্থার দিকে লক্ষ্য 
রেখেই করা হয়। অভক্ষার্থীদের পছন্দ কর] নামগুলি লিখে দিতে হয়। পরে 
মেই লিখিত নামগুলির সাহায্যে সমাজচিত্র তৈরী করা হয়। একটা উদাহরণ 
দিয়ে ব্যাপারট। বোঝানো হ'ল। 

ধগ! যাক একটি ক্লাসে অ।টটি ছাত্রী আছে। তাদের প্রত্যেককে €প্র করা হ'ল 
বেড়াতে যাবার সন্গনী হিসেবে ঘে কাকে পছন্দ করে। তাদের কারনিক 
উত্তর থেকে তাদের পারম্পরিক সম্পর্কের একটা! চিত্ররূপ নীচে দেওয়া হ'ল +-.. 

চিত্রটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমেই ধরা যাঁক্‌ কৃষ্ণার কথা। কষ্ণাকে 
পছন্দ করেছে অপর চার জন ছাত্রী। কৃষ্ণাকে বল! চলে শ্রেণীর “তারকা” (৪81)। 
"অপর পক্ষে অনীতা কাউকে পছন্দ করেনি, আবার অনীতাকেও কেউ পছন্দ 





করেমি। অনীতাকে বলা চলে “নিঃসঙ্গ” বা “পরিত্যক্ত” (180186 )। 
অন্থরাধ! আর মালা নিজের পছন্দ করা স-্গনীর সন্ধান দিয়েছে, কিন্তু এ দুজনকে 
আর কেউ পছন্দ করেনি। এদেরকে কিন্তু নি সঙ্গ বলা চলে না। কোন কোন 
মনোবিজ্ঞানী এদেরকে বলেছেন “অ-পছন্দ” (0190086 )। সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল কুফা, শুরা ও কল্যাণীর ত্রিতৃজ সংগঠন । এদের 
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পারস্পরিক পছন্দের ফলে একটি ব্রিভূজের হি হয়েছে। কাবেরী ও পাপিয়া 
পরম্পর পরস্পরকে পছন্দ করে। কাবেরী কিন্তু পাপিয়ার দলেও আছে, আবাঁর' 
কৃষ্ণা) শুরা, কল্যাণীর দলেও আছে। 

মমাজতত্বের বিভিন্ন গবেধণার ক্ষেত্রে সমাজ চিত্র যে যথেষ্ট সাহাধ্য করে, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । মোরেনে| এবং অন্থান্ত বহু মনম্তত্ববিদ্‌ এর সাহায্যে 
অনেক মুল্যবান তথ্য সংগ্রহ বরেছেন। কিন্তু কেবল সমাজতঘ্বের ক্ষেত্রেই নয়, 
ব্যক্তিগত সঙ্গ তিবিধানের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সমাঁজচিত্র নানা তথ্য সরবরাহ করে। 
দলের বিশেষ একজন লোক অন্তান্তদের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে বা 
ব্যকির লব্বন্ধে দলের অন্ান্যর্দের মতামত কি, এই সমন্ড তথ্যাদি জানতে পারা 
যায় সমাজ চিত্রের সাহায্যে । 

স্কুলে শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের সত্বন্ধে একটা ধারণ! গড়ে তোলেন। সেই 
ধারণ! যাচাই করে নেওয়া হয় সমাজ চিত্রের সাহায্যে । এটি শিক্ষককে বিভিন্ন 
ভাবে সাহাঁয্য করে। যেমন, (১) ছাত্রদের যধ্যে ভালো এবং মন্দ সম্পর্ক 
আবিষ্কার করা, (২) ক্লাশে কোন্‌ ছাত্রের নেতা বা দলপতি হবার সম্ভাবন! 
এবং ক্ষমতা আছে তা! জানা॥ (৩) স্কুলের মধ্যে একপ্রকার এবং হ্কুলের বাইরে 
আর একপ্রকার দল থাকলে দু'টিরই স্বরূপ জানা, (৪) জাতি ধর্ম, অর্থনৈতিক, 
পারিবারিক ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের জন্য একত্রিত বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটন! 
সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, (8) সহশিক্ষ। প্রচলিত থাকলে ছেলে এবং মেয়েদের, 
দলের তুলনামূলক বিচার করা ইত্যাদি। যে সমস্ত ছেলেমেয়ে পরিত্যক্ত বা, 
যাঁদের অন্ত কেউ পছন্দ করছে না তাদের আচরণই স্মস্তামূলক হয়ে ওঠে। 
মে রকম কোন সম্ভাবনা থাকলে তা এই সমাঁজচিত্রের সাহাধ্যেই জানতে পারা. 
যাবে এবং জানা গেলেই তখন তা দূর করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্ত 
তাই বলে সমাজচিত্র যে সম্পূর্ণ ক্রটিশূন্ঠ সে কথা নি:সন্দেহে বলা চলে না। 

ব্যক্তিত্বের বিকাশ (104৮6107067 ০ 56150081105 )$ শিশু 
যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে কোনরূপ ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। কিন্ত 
জন্মের পরই শিশুর মধ্যে পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাব কার্ধকরী হয়ে উঠে আর 
শিশুও তাঁর দৈহিক ও মানসিক শি নিয়ে পরিবেশের এই বিভিন্ন শক্রির 
সঙ্গে সদ তিবিধান করতে শুরু করে। একপিকে শিশুর অস্তর্নিহিত বহুমুখী বৃদ্ধি 
প্রচেষ্টা আর একদিকে পরিবেশের বিভিন্ন শতি-এই ছ'ছের মিথক্রিয়। বা 
পারম্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই জন্মলাভ করে ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এই 
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ব্যক্তিত্ব কোন স্থির বস্ত নয়--চলমান একটি এঁক্য। এই ব্যক্তিত্ব গঠনের 
কাক্সটও একেবারে সম্পৃভাবে কোনদিন শেষ ছুয়ে যায় না। 
সার] জীবন ধরেই ব্যক্তিত্ব-বিকাঁশের প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে । বিচিত্ব 
প্রবেশের বিচিত্রতর পরিবর্তন অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের মধ্যেও একট! নিয়ত 
পরিবর্তন লক্ষ্য কর যায়। কিন্তু পরিবর্তনশীল হ'লেও প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের 
মধ্যে একটা মূলগত এঁক্য ও স্থায়িত্ব থাকে-যার ভিত্িতে আমরা ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একট! ধারণ| অর্জন করতে পারি। এই এঁক্য ও স্থায়িত্ব না থাকলে 
কোন ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যই আমরা নির্ণয় করতে পারতাম ন]। 

আমর! আগেই জেনেছি ব্যক্জিত্বের বিকাশে প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর উপাদান 
কার্ধকরী। এক হ'ল তার প্রাকৃতিক উপাদান অর্থাৎ বংশধারা, দৈহিক 
"গঠন, অস্তঃক্ষরা গ্রন্থি ইত্যাদি। আর একটি হ'ল--সামাজিক উপাদান। 
ব্যক্তত্ের বিকাশে সাধারণতঃ ছু'টি প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কার্ধকরী | সে ছুটি 
প্রক্রিয়। হ?ল পৃথকৃকরণ (11667500809) ) ও সমন্বয়ন (177668190100)। 
এখন এই ছটি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হাল 


পৃথককরণ £ শিশু তার জীবনের প্রথম দিকে কতকগুলি সহজাত 
প্রবৃত্তিমুক আচরণ করে থাকে । কোন বিশেষ জাতীয় আচরণ তার পক্ষে 
কর! সম্ভব হয় ন৷ বলে মে সমস্ত আচরণ করে তার সর্বদেহ দিয়ে। এর ফলে 
তার আচরণ হয়ে উঠে সামগ্রিকধর্মী। শিশুর এইরূপ আচরণ বয়স্কদের আচরণের 
মত কোন প্রকার স্বাতন্থ্য বঞ্জায় রাখতে পারে না। কোন একটি বিশেষ 
উদ্দীপকের প্রতি বিশেষভাবে আচরণ করা৷ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু শিশু 
যত বড় হতে থাকে, ততই তার আচরণগুলি অনেক বেশী স্থনির্দিষ্, নিভূল ও 
কার্ধকরী হতে থাকে । তখন সে বিভিন্ন উদ্দীপকের উত্তরে পৃথক ভাবে সাড়া 
দিতে শেখে । পৃথক বা স্বতন্ত্র উদ্দীপকের উত্তরে পৃথক বা স্বতন্ত্র গ্রতিক্রিয়াকেই 
পৃথককরণ বা বিভেদীভবন বলা হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমক স্তর 
হ'ল এই প্রক্রিয়াটি। 

সসন্ধয়ন £ এই প্রক্রিয়া হ'ল ব্যক্তিত্ব বিকাশের দ্বিতীয় স্তর এবং এর 
'উপরই ব্যক্তিত্বের নুসম্পূর্ণ সংগঠনটি প্রতিঠিত। শিশু যে সমঘ্ত বৈশিষ্ট্য ও 
উপকরণ নিয়ে জ্গ্রহণ করেছিব_বয়ংবৃণ্ধর নঙ্ধে লক্ষে পরিবেশের সংস্পর্শে 
আমার ফলে সেগুলি বিভিন্ন মানসিক সংগঠনের রূপ পরিগ্রছ করে। অবনত 
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প্রথম দিকে এই সংগঠনগুলি থাকে বিশৃঙ্খল ও অসংহত অবন্থায়। কিন্তু আরো 
বয়স বাড়লে এই সমন্ত মানসিক সংগঠন এঁক্যবদ্ধ হয়ে একটি বুশৃঙ্খল, সুসংহত 
ও সামগ্রিক রূপ ধারণ করে। এইজন্তই এ প্রক্রিয়াকে বল! হয় সমন্থয়ন 
্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া চলে দীর্ঘদন ধরে এবং এর থেকেই ব্যক্তিত্বের মূল 
রূপটি ধরা পড়ে। এই সমন্বযন আবার নানা৷ স্তরের মধ্যে সমন্বয়ন ঘটতে ঘটতে 
চলে এবং অবশ্ে ব্যক্তিত্বের হষ্টি হ'লে এর কাজ শেষ হয়ে যায়। যে মমস্ত 
স্তরের মধ্যে সমন্বয়ন ঘটে, সেগুলি হ'ল-__ 

[এক] অন্ুবতিত গ্রতিক্রিয়া ( 0০700160760. 75£163 ) : এই স্তরে 
শিশু নির্দিষ্ট উদ্দীপকের উত্তরে প্র'তিক্রিয়া করে এবং, সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট উদ্দীপকের 
পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো উদ্দীপকের উত্তরেও সাড়া দেয়। এই জাতীয় 
প্রতিক্রিয়। হ'ল সঙ্গতি বিধানে শিশুর সহজ ও সরলতম প্রচেষ্টা এবং এগুলির 
মাধ্যমেই মে পরিবতিত ও নতুন উদ্দীপকের সঙ্গেও সার্থক ভাবে সঙ্গতি সাধন 
করতে পারে। . 

[হই] অভ্যাস (75৮16): অনুবত্তিত প্রতিক্রি়্াগুলি প্রথম দিকে 
থাকে অসংহত ও অসংবদ্ধ। পরে এগুলির মধ্যেই সমন্বয্ন দেখা দেয় এবং 
তা থেকে স্ষ্ট হয় বিভিন্ন অভ্যাস। একই উদ্দীপকের উদ্দেশ্রে বারবার 
অপরিবতিত ও গতাহ্গতিক পদ্ধতিতে সাড়া দেওয়ার নামই হ'ল অভ্যান। 
অভ্যাম গঠন হ'ল সমস্বম্ননের প্রথম স্তর । 

[তিন] সংলক্ষণ (1810 ): সমন্বয়নের দ্বিতীয় স্তরে স্টি হয় নান! 
জাতীয় মানসিক সংগঠন। এই সংগঠনগুলি মোটামুটি স্থায়ী প্ররূতির এবং 
এইগুলিই ব্যক্তির আচরণের গণত-প্রকৃতি নির্ধারিত করে দেয়। মানিক 
সংগঠন অনেক প্রকারের হ'তে পারে। যেমন, দৃষ্টিতঙ্গী, রস, কমপ্রেক্স, আগ্রহ, 
প্রবণতা ইত্যার্দি। এই সমস্ত সংগঠনকে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ বল। হয় এবং 
প্রকৃতপক্ষে এগুলিই হ'ল ব্যক্তিত্বের একক । 

[চার] অহ্ংবোধ ( 7:৪০ ০: 561£): এই স্বরে বিভিন্ন সংলক্ষণের মধ্যে 
আবার সমন্বয় দেখা দেয় এবং ব্যক্তির মধ্যে অহংবোধের হ্ঙি হয়। সংজ্ক্ষণ- 
গুলিও গ্রথম দিকে বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন থাকে । কিন্তু অহংবোধ জাগ্রত হলেই 
এগুলির মধ্যে সমন্বপনন সাধিত হয়। শিশুর অহংসত্ব বিকশিত হুলে৪ এটি 
একেবারে শুরু থেকে কোন স্থসম্পূর্ণ বা সুগঠিত রূপ নেয়?না--বি ভিন্ন পরিবেশে 
'সহংসত্ত। বিভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। 
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[পাচ] ব্যক্তিত্ব (128:850581365 ) 8 বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র অহংসতাগুলি হখন 
পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি একক, অনন্য ও অখণ্ড অহংসতাঁর উল্তব হয় 
তখনই ব্যকিত্তের স্থটি হয়) এর আগে শিশুর মধ্যে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় 
প্রতিক্রিয়ার সৃট্ি হয়েছিল--এই স্তরে সে সবগুলির মধ্যেও একট! এঁক্য ও সংহতি 
দেখা দেয়। অর্থাৎ সংলক্ষণ, প্রতিক্রিয়া, অহংবোধ সবকিছুই একট। সামগ্রিক 
ও এঁক্যবন্ধ রূপ পরিগ্রহ করে। এই স্তরেই ব্যক্তিত্ব তার পবিপূর্ণ পরিণতিতে 
গিয়ে পৌছয়। 

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবাঁর ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটা সময়গত স্তরের 
হিসেবও দিয়েছেন । কিন্ত ঠিক এভাবে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবেই--একথা জোর 
করে বল! যায় না। খানিকটা পরিবর্তন হবেই । যাই হোঁক, সময্নগত বা 


বয়মগত শুরের হিসেবটি এইরূপ-- 
* জন্মের ঠিক পর থেকেই----অন্থবতিত গ্রতিক্রিয়া--(২ বা ত বছর 
বয়দ অবধি ), 
* নার্সারি স্তর--স্পঅভ্যাস। 
ক ৫1৬ বছর বয়েস থেকে-__--সেটটিমেণ্ট, কমপ্লেক্স ইত্যাদির হৃষ্টি। 
* প্রাক যৌবনাগম-_--_অহংবোঁধ জাগরণ । 
্. যৌবনাগম-_--অহংবোধের মধ্যে সমহথয়ন শুরু। 


* পরবর্তী যৌবন-_--ব্যক্তিত্বপূর্ণভাবে বিকশিত । 
ব্যতিত্বের জ্লয়েডীয় সংব্যাধ্যান সম্বন্ধে “মন£সমীক্ষণ” অধ্যায়ে আলোচনা 


করা হ'ল। 


॥ ছয়! 


চরিত্র 
(01081980661) 
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চরিত্রের স্বরূপ ( ৪ 01:6 0 018818065: ) ৫ ব্যক্তিত্ব যেমন একডি 
মৌলিক ধারণ।--চরিত্রও তেমনি । সেই কারণে চরিত্রেরও একটা সঠিক সংজ! 
দেওয়া সম্ভব নয়। প্রচলিত ভাষণে চরিত্রকে অনেক ভাবেই ব্যাখ্যা করা হয় । 
চর়িঘের লং! দেওয়ার চেয়ে একে বর্ণনা করা অনেক সহজ। সাধারণ অর্থে 
চরিত কথাটি “যৌন শুচিত৷” অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আসলে এটি তার চেয়েও 
ব্যাপক। আবার অনেক লময় চরিত্র বলতে ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি সব্গুণের 
নমাঁবেশকে বুঝিয়ে থাকি । যখন আমর! বলি “লোরুটি চরিত্রধান”--তখন ধত্বে 
নেওয়! হয় তার মধ্যে কতকগুলি বাঞ্ছনীয় সদগণ আছে। আর যখন বলা হয়-- 
“লোকটি চরিত্রহীন” তখন ধরে নেওয়া হয় তার মধ্যে এ বানী 
সগণগুলির অভাব আছে বা তার মধ্যে কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় অসাগুণের সমাবেশ 
আছে। ভবে “চরিত্রহীন” বলে কোন কথা মনোবিজ্ঞান মেনে নেয় ন!। তারও 
একটা চরিত্র আছে যদিও সেটা অবাচ্ছনীয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমর! 


সাধারণ ভাবে চরিত্রকে ভালে। ও মন্দ এই ছুই অর্থেই ব্যবহারকরে থাকি--বফিও 
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নৈতিক দিক থেকে বিচার করলে চরিত্র কথাটি সচ্চরিত্র অর্থে অর্থাৎ ভালো 
দিকের পরিপ্রেক্ষিতেই ধরা হয়। 


অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার “চরিত্র' শবটির মমোবিজ্ঞানে কোন প্রয়োজন 
আছে বলে মনে করেন না। তারা বলেন -.ব্যক্তিত্বই মানুষটির পরিচয় দেবার 
' পক্ষে যথেই-চরিত্রের কোন প্রয়ো্নই নেই। তারা বলেন, চরিত্র ও 
ব্যক্তিত্ব সমার্থক | ২৪ সন্ধে অলপোর্টের বক্তব্য হ'ল--ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র একই 
জিনিসকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখার জন্য ছুটি পৃথক নাম মাত্র। ব্যক্তিত্বের 
উপাদান ও সংলক্ষণগ্লিই চরিত্রেরও উপাদান। ব্যক্তির মধ্যে ৫বশিষ্ট্য বা 
গুণগুলিকে যখন কেবলমাত্র বৈশিষ্ট্য ও গুণ হিসেবেই দেখি--তখন ব্যজিত্ের 
কথা বলি। কিন্তু যখন এগুলিতে 'কোনি প্রকার মৃঙ্্য আরোপ করা হয়--তখনই 
তা হয়ে যায় চরিত্র। অর্থাং-- 

চরিত্র ব্যক্তিত্ব +কোন মৃল্য। 
ব্যক্তিত্ব_চরিত্র-এঁ মূল্য। 

একটি লোকের মধ্যে হয়তো৷ সততার” গুণটি আছে। গুণটিকে যখন কেবল 
অন্তিত্বের দিক থেকে বিচার কর! হবে--তখন বল! হবে তার ব্যজিত্বের সংলক্ষণ 
হ'ল--সততা | কিন্তু যখন লমাজ বা! নীতিশাম্বের দিক থেকে এই সতত! থাঁকা 
ভালো নামন্দ তার বিচার করে একট। মূল্য নিরূপণ কর] হবে7-তখনই লোকটির 
ব্যক্তিত্বের কথ! না বলে চরিত্রের কথা৷ বলা হবে। অর্থাৎর্যক্কিত্ব হ'ল অন্তিত্ব- 
যাঁচক (2০88০ ) আর চরিত্র হল মূল্যবাচক ( 0:390:55 )। এইজন্তই 
'অলপোর্ট বলেছেন- চরিত্র হ'ল মৃল্য-নিরূপিত ব্যভিত্ব আর ব্যক্তি হল মূল্া- 
মিক্নপণহীন চরিত্র । 

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে কিন্তু অভিন্ন করে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যক্তিত্ব ও 
চরিত্রের মধ্যে ব্যজিত্বই ব্যাপকতর | ব্যক্তিত্বের যে সমস্ত বিভিন্ন উপাদান আছে 
চরিত্র তার্দের মধ্যে অন্ততম | তবে ব্যক্তিত্বের সমস্ত উপাদানকেই তে 
সামাজিক বা নৈতিক মানদণ্ডে বিচার কর! হয় না) কিন্তু চরিত্র নাঁমক 
উপাদানটিকে সামাজিক ও নৈতিক মানদণ্ডে বিচার করা হয়। অনেক সময় 
এটিকে ধর্মীন্ন বা লৌকিক আদর্শের দিক থেকেও বিচার করা! ছয়ে থাকে । 


ঘুচরিজের স্বরূপ (2108:5৪ ০£ ৪০০০ 61১808065:)$ আমর! 
তযগেই দেখলাম বিশেষ কতকগুলি মান বা আদর্শের দিক থেকে ব্যক্তিত্বের 


চরিত্র ১৩১ 


বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করলে চরিত্র কথাটি ব্যবহার করা হয়। বৈশিষ্ট্যগুলিকে 
ধধন ব্যক্তিত্বের দিক থেকে বিচার কর! হয়, তখন তালো-মন্দ, বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত, 
কায্য-অকাম্য ইত্যাদি প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে বিচার করতে 
গেলেই এই ভালো-মন্দ ইত্যাদির গ্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়। বিভিন্ন আদর্শের 
দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা হুচরিতর সম্বন্ধে নিজেদের একটা ধারণ! গঠন করে নিই। 
তারপর বিচার করি বাস্তবে ব্যক্তি সেই সুচরিত্রের কি পরিমাণে অধিকারী হ'ল। 

চত্র একটি আপেক্ষিক (2612৮০ ) শব । যে বিশেষ বিশেষ মানের 
সাহায্যে চরিত্র বিচার কর! হয়, সেই মানগুলি বিভিন্ন সমাঁজের পক্ষে বিভিন্ন। 
তবে প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব কতকগুলো! মান বা আদর্শ আছে। ব্যক্তিত্বের 
যে সমজ্ত বেশিষ্ট্য এই মাঁনের বিচারে অনুমোদিত, সেগুলিকে আমরা হুচরিত্রের 
বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিই। আর যেগুলি এই মানের বিচারে অননুমোদিত, 
সেগুলিকে আমরা অবাঞ্ছিত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিই। চরিত্রটি আপোক্ষিক 
শব হলেও চিত্রের মূল বৈশিষ্্যগুলি প্রায় সব সমাজেই এক জাতীয় হয়ে 
থাকে। 

সচরাচব্র তিন প্রকার ভিন্ন কআতীয় মান বা মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্র 
বিচার কর! হয়ে থাকে । এই তিন প্রকার মাঁন হ'ল--ব্যক্ির নিজের কল্যাণ 
সাধক ৫বশিষ্ট্যের মান, সমাজের কল্যাঁপ সাধক বেশিষ্ট্ের মান ও নৈতিক মান। 
ব্যক্তির আচরণ যর্দি এই তিন প্রকার মানের যে কোন একটির দিক থেকে কাম্য 
ব! বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়, তবে সেই আচরণ-ধারার বৈশ্ট্যিগুলিকে সুচরিত্রের 
বৈশিষ্ট্য বলা ষেতে পারে । যাই হোক এখন এই তিন প্রকার মান সম্বন্ধে কিছু 
আলোচন। করা যাক $-- 

[এক] ব্যক্তির নিজন্ব কল্যাণপাধক বৈশিষ্ট্যের দিক £ আমরা যখন 
বিভিন্ন জাতীয় আচরণ করি, তখন নিজেদের জীবনের সখ, শাস্তি ইত্যাদির কথা 
ভেবেই আচরণ করি। ব্যক্তির নিজস্ব কল্যাণশসাধক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে 
ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সংকল্পের দৃঢ়তা, মানবিক ও প্রাক্ষোভিক স্থের্ষ, সং সংকল্প, সদাচার 
ইত্যাদি কারণ। এইগুলি ব্যক্তির জীবনে উন্নতি, পাধিব সাফল্য, আত্মত্প্তি 
ইত্যার্দি আনয়ন করে। এর অভাবে ব্যক্তি আচরণ অসংযত ও ভারমাম্য- 
বিহীন হয়ে পড়ে। এই সমঘ্ত বৈশিষ্ট্যের ঠিক বিপরীত হ'ল-দুর্বলচিত্ততা, 
চাপল্য, সংকর-হীনতা, ইহ্্রিয়-পরায়ণতা, মানবিক ও প্রাক্ষোভিক অসাম্য 
গ্রভৃতি। 
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[ছুই] সামাজিক কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যের দ্রিক £ ব্যজির নিজের 
মঙ্গলের সঙ্গে সামাজিক মঙ্গলের দিকটি অতাস্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সামাজিক 
কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে সহাহ্ভূতি, সহযোগিতা দল-গ্রীতি, বিশ্বস্ততা, 
বন্ধু-গ্রীতি, স্বার্থত্যাগ, সমাজের প্রতি আচ্গত্য, সামাজিক কর্ষচেতনা প্রভৃতি 
কারণ। এইসব বৈশিষ্ট্যের জন্তই সমাজ বন্ধনটি যেমন দৃঢ় হয়, সমাজ জীবনটিও 
তেননি হুন্দর হয়। এর বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল--স্বার্থপরতা, আতু- 
কেন্দ্রিকতা। বিশ্বস্ততার অভাব, অসহযোগিতা ইত্যাদি । ব্যক্তির মঙ্গল ও 
সমাজের মঙ্গলের দিকে বিরোধ যে দেখা যায় না তানয়। তখন এই ছুটি 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন্টি সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধর] হবে--৩] নির্ভর করছে 
সমাজের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির উপরে। তবে প্রকৃতপক্ষে এই ছুয়ের মধ্যে কোন 
বিরোধ ব| ঘন্ব থাকা! উচিত নয় কারণ সমাজের মঙ্গলে ব্যক্তিরই মঙ্গল, ব্যক্তির 
কল্যাণে সমাজেরই কল্যাণ সাধিত হয়। 

[তিন] নৈতিক আদর্শের দিক ঃ উপরোক্ত ছু'রকম বৈশিষ্ট্য ছাড়াও 
আমাদের কতকগুলি নৈতিক আচরণে অভ্যন্ত হতে হয়। এই ক্ষেত্রে যে সমস্ত 
বৈশিষ্ট্য নীতি বা! নৈতিক দিক (120181169 ) থেকে কাম্য বলে মনে করা হয়, 
সেগুলিকে বুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে নৈতিক 
বিচারে কতকগুলি আচরণকে বিশেষ ভাবে মৃল্যায়িত কর] হয়। অবশ্ট নৈতিক 
দিক থেকে বিচার কর বৈশিষ্ট্যগুলি কোন না কোন দিক থেকে ব্যক্তিবা 
সমাজের মঙ্গল সাধন করেই থাকে । এগুলি যে কেবল্গ নীতির দিক থেকেই 
কাম্য--ব্যবহারিক ঝ| গ্রয়োগমূলক কোন মূল্যই এদের নেই তা নয়। সততা», 
অত্যবাদিতা, লাধৃতা, দয়া মায়া॥ কৃতজ্ঞতা মহত্ব, অন্তরের পবিত্রতা ও শুচিতা-_ 
এই সমস্ত নৈতিক কল্যাণনাধক বৈশিষ্ট্য । এই সমস্ত আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তি 
পয়োক্ষ ভাবে তার নিজের ও সমাজের কঙশ্স্যাণসাধনই করে থাকে । এই সব 
বৈশিষ্ট্যের বিপরীত হ'ল-_অসাধুতা, মিথ্যা কথা বলা, শঠতা, গ্রবঞ্চনা, নিষ্ুরতা, 
কৃতন্বত! ইত্যাদি। 

চরিত্র বিকাশ (10656100060 0৫ 01:8:8065£ )$ ব্যডিত্ব ও 
টরিত্র মমজাতীয় অগ্রিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য বলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ জান! থাকনে 
চরিত্রের বিকাশও জানা সম্ভব। তবে চরিত্র বিকাশ শ্বতন্্র ভাবেই পর্যবেক্ষণ, 
কর! হয়, কারণ এই বিকাশ প্রক্রিয়ার কোন্‌ শুরে ও কিতাবে শিশুর মধ্যে 
াষাছিক ও নৈতিক সচেতনত| জাগে--ত জানা গ্রয়োগন। যেহেতু আমরা 
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(চরিত্রকে সামাজিক ও নৈতিক বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি সেইজন্য এই 
দু'শ্রেণীর বোধ না৷ জাগলে প্রকৃতপক্ষে চরিত্র হট হয়েছে এ কথ! বল! যায় না। 
এইখানেই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে চরিত্রের পার্থক্য। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র কোনটিই 
সহজাত নয়); উভয়েই অজিত। সহজাত স্ত্রে প্রাপ্ত উপাদানসমূহ ও 
পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির পাঁরম্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিত্বের হি হয় । 
শিশুর জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ শুরু হয় বিভিন্ন ভাবে । কিন্ত 
এ সঙ্গে চরিত্র গঠনের কাজ শুরু হয় না । "চরিত্র গঠনের কাজ শুরু হয় সেই 
দিন যেদিন শিশুর মনে সামাঞ্জিক ও নৈতিক বিচার বোঁধ জাগ্রত হয়। 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ শুরু হয়ে যায় আগেই, কিন্ত চরিত্রের বিকাশ শুরু হম আরো! 
অনেক পরে। 


ম্যাকৃডুগাঁল চরিত্রের বিকাঁশ সম্বন্ধে একটি সংব্যাখ্যান দিয়েছেন । তাতে 
তিনি প্রধানতঃ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোতের উপর সবিশেষ গুরস্থ আরোপ করেছেন। 
তার মতে সোর্টিমেন্ট বা রসই হ'ল ব্যক্তিত্বের একক (41) । তিমি মানব 
চরিত্রের বিকাশকে চারটি বিভিন্ন পায়ে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে চরিত্র 
প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের যুগা বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। 

চরিত্র বিকাঁশের গথম স্তরে তিনি প্রবৃত্তিগুলির প্রাধান্টের কথা বক্ছেন। 
তিনি বলেন এই সময় শিশুর আঁচরণগ্ুলি নিয়সত্িত হয় তাঁর স্থখ-ছুংখের অনুভূতি 
গুলির দ্বারা । কোন প্রকাঁর সামাজিক বা নৈতিক বোধ এই সময় তার মধ্যে 
জাগ্রত হয় না। 


দ্বিতীয় স্তরে শিশুর মধ্যে সামাজিক বোঁধটি জাগ্রত হয় এবং বিভিন্ন মূর্ত 
বন্তকে কেন্ছু করে তার মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। সামাজিক 
প্রভাবের জন্য শিশুর প্রবৃত্তি চালিত অনিয়ন্ত্রিত আঁচরণগুলি যথেষ্ট পরিমাণে 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। ম্যাকৃডুগাল বলেন, এই স্তরেই নৈতিক রস জন্মলাভ করে । 
শিশু তার নিজের পরিবেশ, ঘরবাড়ী, মা-বাবা, ভাইবোন, বন্ধু-বাদ্ধব, খেলার 
সামগ্রী ইত্যাঁদিকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেণ্ট গড়ে তোলে। প্ররুতপক্ষে চরিত্রের 
বিকাশ এই স্তর থেকেই শুরু হয়। 

তৃতীয় স্তরে শিশুর আচরণে নৈতিক ও সামাজিক প্রভাব আরো হম্পষ্ট হয়ে 
দেখা দেয় । সামাজিক নিন্দা, প্রশংসা ও সে সম্বদ্ধে ধারণা শিশুর আচরণকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। এই স্বরেই শিশু অমূর্ত বন্তকে কেন্ত্র করে সেন্টিমেন্ট গড়ে 
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তোলে। তাছাড়া সতত, স্তায়পরায়ণতা, নিষ্ট্রতাঃ সৌন্দধ ইত্যাদি ধারণাকে 
কেন্দ্র করে তার নৈতিক রস দানা বাধতে থাকে এবং এগুলি তাঁর আচরণকেও 
নিয়ন্ত্রিত করে। ম্যাকৃডুগাল চরিত্রের বিকাঁশে এই নৈতিক রসের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই স্তরে চরিত্র বিকাশের কাজটি আর এক ধাপ 
এগিয়ে যায়। 


চতুর্থ বা শেষ স্তরে শিশু নিজের জীবনের আদর্শ স্থির করে নেয় এবং এই 
সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ বোধ তার আচরণ তো! বটেই, ভাবনা-চিন্তা॥ ধ্যান 
ধারণাকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও পরিবন্তিত করতে পারে । এই সময় শিশুর চরিত্রের 
বিভিন্ন উপাদানগুলর মধ্যে একটা সু সমন্বয় সাধিত হয় এবং তার চরিত্রের 
বিকাশ পুর্ণ পরিণতি লাভ করে। 

বিভিন্ন স্তরের আলোচনা থেকে দেখা গেল চরিত্রের বিকাশ শুরু হচ্ছে 
দ্বিতীয় স্তর থেকে, কারণ এই স্তরেই নৈতিক ও সামাজিক বোধ জাগ্রত হচ্ছে। 
প্রথম ত্যরটি মূলতঃ ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্তর। থিতীয় স্তরে যে নৈতিক আদশের 
অঙ্কুর দেখা যায়--তা বৃদ্ধি পায় তৃতীয় স্তরে আর পুর্ণ পরিণতি লাভ করে চতুর্থ 
তরে । চতুর্থ ভ্রেই নৈতিক ও সামাজিক আদর্শবোধ শিশুর মধ্যে জুপ্রতিষ্িত 
হয়। শিশুর আচরণগুলিই এই আদর্শবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে । 
সামাজিক নিন্দা, গ্রশংস! বা শান্তি-পুরস্কারের আর কোন প্রয়োজন হয় না। 

শিক্ষা ও চক্িত্র গঠন (20508000. ৪100 £012756$01) 0£ 
00875065 ) 8 শিক্ষা! পরিকল্পনায় চরিত্র গঠনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
আছে। বহু শিক্ষাবিদ চরিত্র গঠনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা ও করে গেছেন। 
এই লক্ষ্যটি খুবই সংকীর্ণ। তবে চরিত্র গঠন যে শিক্ষার বছুবিধ লক্ষে/র মধ্যে 
অন্যতম, মে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বাধীনতার পর যে সমস্ত শিক্ষ। কমিশন 
নিয়োগ কর] হয়েছিল, তাঁরাও শিক্ষাক্ষেত্রে চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। 

স্থচণ্রত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা! করতে যেয়ে আমর দেখেছি--ব্যক্তিসতার 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সংলক্ষণকে হচরিত্রের লক্ষণ বলে অভিহিত করা হয়। 
স্থচরিত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে ব্যভির নিজন্ব মলের দিকটি, সমাজের মঙ্গলের 
দিকটি ও নৈতিক আদর্শের দিকটি । শিশুর মধ্যে এই তিন শ্রেণীর গুণ সৃতি 
করতে পারলেই ভার স্থচরিঅ গঠিত হবে--এ কথা বলা যেতে পারে। ব্যক্তির 


চরিত্র ১৩৫ 


নিজের মঙ্গলের জন্ত গ্রয়োজন--মাঁনসিক দৃঢ়তা, স্থির চিতা, ধৈর্ধ, প্রাক্ষোতিক 
ও মাননিক সমতা! ইত্যাদি গুণগুলির। সামাজিক মঙ্জলের জন্য দরকার-- 
সহযোগিতা, বন্ধপ্রীতি, বিশ্বস্ততা, স্বার্থত্যাগ, সামাজিকত! ইত্যাদি গুণাবলীর ! 
আর সততা, সত্যবাদিতা, স্যায়নিষ্ঠা, দেহ দয়া, মায়া কৃতজ্ঞতা প্রসৃতি গুণ পড়ে 
নৈতিক আদর্শের পর্ধায়ে। এই সমস্ত গুণের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত 
শিক্ষা] ব্যবস্থার প্রয়োজন । 

শিক্ষার প্রকৃত সমস্যা হ'ল-_এই গ্রণগুলি কিভাবে শিশুকে শেখান যেভে 
পারে--তা নির্ধারণ করা। একদল মনোবিজ্ঞানী চরিত্র গঠনে নৈতিক আদর্শের 
প্রভাবের উপরই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। তীরা এই গুণগুলি 
ব্যবহারিক দ্রিক থেকে কতটা উপযোগী--তা৷ বিচার করেন না। কিন্ত গুণগুলিয় 
আত্যস্তরিণ মূল্য তাঁদের নিকট অত্যস্ত মূল্যবান। তীদেক্স মত হল-_মাহয সং 
হওয়ার জন্তই সং হবে। এখানে সৎ হবার নৈতিক আনুশাসনটিই বড়, এর 
সামাজিক বা ব্যজিগ্লত উপকারিতা আছে কি না, তা! দেখার কোন প্রয়োজন 
নেই। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের অনুশান-_বিশেষতঃ বাস্তব উপকারিতা বঞ্জিভ 
অন্ুশাঁপন শিশুকে বোঝানে! অত্যন্ত শক্ত'। সৎ হতে বলগ্েই তে! সে জিজ্ঞাস 
করবে--সৎ হব কেন? সৎ হয়ে আমার কি লাভ হবে? ইত্যাদি হাজার 
রকমের প্রশ্ন। এর উত্তর দিতে না পারলে শিশু সং হওয়ার নৈতিক যুক্ত 
কিছুতেই মেনে নেবে না এবং হয়তো প্রান্তে বা অপ্রকান্ডে বিদ্রোহ ঘোষণ। 
করবে। আজকালকার দিনে পড়াশুনা করার প্রতি ছেলেদের যে মনোভাব 
দেখা যায়--তাও একই কারণে । কেবল নীতিশাম্্র বলেছে বলেই পড়াশুনা 
করতে +হবে? কিন্তু যে আগ্তবাক্যটি সে ছোটবেল! থেকে শুনে আসছে-- 
লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই; এই ব্যবহারিক দিকটি তো! সম্পূর্ণ 
অন্ধকারেই আছে। নীতিশার্ লেখাপড়া কেন করা হবে-_ভাঁর কোন সঠিক 
যুক্তি দেখাতে পারছে না__কিংবা যা! দেখাচ্ছে, তা! যথেষ্ট নয়, বলেই ছাত্রদের 
এ অনীহ!। ! 

ব্যাপক গবেষণার পর জানা গেছে অমূর্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া অত্যস্ত 
কইটকর | শিক্ষা হ'ল--০7ি 29 ৪00 £0: 630062160০6 | নৈতিক শিক্ষাকে 
যতক্ষণ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা না হবে, ততদিন সে শিক্ষণ 
শিশুর কাছে কার্যকরী ও স্থায়ী হবে না। এইজন্ত নৈতিক অন্শাদনগুলিকে 
ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে। এর ফলে কোন 


১৩ভ- শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


আচরণ করার অন্য তার নিজের বা সেই সমাজের কিরপ মঙ্গল সাধিত হতে পারে 
স্প্তা সে যুক্তি দিয়ে অন্ুভব করতে পারবে । নৈতিক অন্ুশাঁসনের ভালো-মন্দ 
বাঁ উচিত-অনুচিতের মাঁপকাঠিটি যদি ব্যক্তি ও সমান্বের ভালো-মন্দ মাপ করার 
কাঞ্ছে লাগানো যাঁয় তাহ'লে শিশু সেই নৈতিক অনুশাঁপন অনুযায়ী কাজ 
করতে দ্বিধা বা বুাবোধ করবে না। 

শিশুর সামাজিক ও নৈতিক বিচারবুদ্ধি তাঁর চারপাশের পরিণত ব্যক্তিদের 
প্রভাবের ছারা নিয়ত হয় । শিশু যাকে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে, তাকে সে 
নিজের অজান্তেই অন্গকরণ করতে শুরু করে দেয়। ভালোবাসা ব! শ্রদ্ধার 
পাত্রের আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথা৷ বলার ভঙ্গী, ভাবনা ঠস্তা পর্বস্ত শিশু 
অন্থকরণ করতে চেষ্ট! করে, এর ফলে এ ব্যক্তির সঙ্গে শিশু বিভিন্ন গুণের দিক 
থেকে সমকক্ষ হতে চায়। অর্থাৎ এই রকম ব্যক্তিই শিশুর ভবিষ্যৎ চরিত্রটি 
নির্ধারিত করে দেন--যদিও অজান্তেই | 

শিশুর পরিবেশে যে সমস্ত ব্যক্তি থাকেন, শিশুর স্থ-চরিত্র গঠনে তাদের 
গ্রত্যেকের পায়ত্ব অপরিসীম। শিশু যাতে বাঞ্ছিত গুণাবলীর অধিকারী হয়ে 
স্চগ্রিত্র অর্জন করতে পারে তার জন্ত সকলেরই চেষ্টা কর! উচিত। এতে 
পিতামাতার যতখানি দায়িত্ব_শিক্ষকেরও ততখানিই থাকা উচিত। 

জুচর়িত্র পাঠনের উপায় (১156০ ০£ £01058006 5০০৫ 
088750661) £ কি উপায়ে শিক্ষার্থীর চরিত্র সুগঠিত কর] যেতে পারে-- 
এ চিন্তা! বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও মনীষী করে গেছেন। তীরের গবেষণা- 
মূলক ফল থেকে আমর] হুচণিত্র গঠনের কয়েকটি উপায়ের কথা জানতে পারি। 
এই উপায়গুলি সমন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর] হ'ল। তবে একটা কথা আগেই 
বলে রাখ। প্রয়োজন । তা হ'ল এই উপায়গুলির সার্থকতা কিন্তু শিক্ষক, 
শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সমাজ- সকলের যৌথ প্রচেষ্টা ও সহযোগ্গিতার উপর 
মির্ভর করছে। 

[এক] নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ : ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র বিকাশের প্রধান উপাদান 
হু'লস্ষ্পরিবেশ | শিশুর মধ্যে বাঞিত গুণ দেখা দেবে, না অবাঞ্ধিত, তা নির্ভর 
করছে তার পরিবেশের উপর । একটি ভদ্র সমাজের শিশুর চরিত্র যেমন হয় 
খুব নীচুস্তরের বস্তির একটি ছেলের তেমনটি হয় না। দুই শুকপাখীর গল্নেও 
দেখি, যে শুক পাখীটি ধামিক লোকের আশ্রয়ে ছিন, সে আগন্তক দেখলে 


চরিত্র ১৩৭ 


স্বাগত জাঁনাত। আঁর যেটি এক হুষ্টমতি ব্যাধের আশ্রয়ে ছিল, সে আগস্তক 
দেখলেই বলত মার, মার, কাট, কাট, ইত্যাদি। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে-- 
পরিবেশটিকে ঠিক মত নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে সদগুণ বিকশিত হয় না। 
তাই বিষ্যালয়, গৃষ্ঠ, সমাজ সর্বত্রই একটা সুপরিবেশ স্থ্টি করতে হবে । 

[ছই] উপযুক্ত পাঠক্রম £ পাঠক্রমের মধ্যেও শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনের 
উপর গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয় । বর্তমান বস্ততাস্ত্রিক যুগে আমরা অন্তরের দিকে 
দেউলিয়া হতে চলেছি। ন্েহ, বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা, দয়া, মায়া ইত্যাদি সদ্গুণ 
অভিধানের পৃষ্ঠাতে আশ্রয় নিচ্ছে। নীতি-শিক্ষা, ধর্ম-শিক্ষা ইত্যাদির কথা 
ভাবাও বোধ হয় পাপ। এমতাবস্থায় পাঠক্রম শিক্ষার্থীর চরিব্রগঠনের কাজে 
কিছু করতেই পারে না। পরীক্ষার্বস্য শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও 
জাতীয় চরিত্র হনন করছে। এর পরিবর্তন আবশ্ক। পাঠক্রমটি এমন ভাবে 
প্রস্তুত করতে হবে যাতে নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা অস্তত্ঠুক্ত হতে পারে। 

[তিন] জদাচরণ £ শিশুমন অনকরণধর্মী। তাঁর চারপাঁশে বয়ন্ধ ব্যক্তিরা 
যেভাঁবে আঁচরণ করবে--সেও এভাবে আচরণ করতে চাইবে এইটাই 
স্বাভাবিক । সুচরিত্র গঠন করতে হলে শিশুর সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপিত 
করতে হবে। যে বাবা পাওনাদার এলে ছেলেকে বলেন-ষা বলে আয়, বাবা 
বাড়ীতে নেই, সে বাঁবা আর যাই করুন না কেন, ছেলের চরিত্র গঠনের পথটি 
রুদ্ধ করে দিচ্ছেন। যে সমাজে বয়স্বদের আচরণ অসংযত ও অনিয়ন্ত্রিত 
মেখানৈর শিশুরাঁও উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত হয়। আবার অনেক সময় পিতা-মাতা 
বা বয়স্ক আঁত্ৰীয় আত্মীয়ার] শিশুর সামনে এমন সব বিসদ্বশ আচরণ করেন বা 
এমন সব কথাবাতা বলেন- যেগুলি শিশুর দেখা বা শোনা উচিত নয়। তারা 
এইভাবে নিজেদের আশ্বন্ত করেন “ছেলেমাহুষ, কিছু বুঝছে না!” কিন্ত এ 
ধারণ] সম্পূর্ণ ভূল। সে সব বুঝছে। এই সব ঘটনা হ্থচরিত্র গঠনের প্রতিকূল । 
কাজেই শিশুর সামনে এমন আচরণ করতে হবে--ষেটি তাঁর,পক্ষে অনুকরণযোগ্য 
যার ফলে শিশুর আঁচরণও বাঞ্চিত পথ ধরেই এগিয়ে যাঁবে। 

[চার] জীবন-চরিত পাঠ £ যে সমস্ত ব্যক্তি চারিত্রিক গুণে বিশিষ্ট, ধারা 
্বীয় কর্মক্ষেত্রে কৃতবিষ্ভ, এমন সব বিখ্যাঁত দাশনিক, সমাজ্-সংস্কারক, দেশপ্রেমিক, 
কর্মবীর প্রভৃতি ব্যক্তির জীবন চরিত পাঠ করলে শিশু যথেষ্ট উৎসাহিত ও অন্ু- 
প্রাণিত হয় এবং এ সব জীবন-চরিতের রত্বকোষ থেকে কিছু মণি-মাঁণিক্য 
আহরণ তে। 


| সাত। 


কল্পন। 
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কল্পনার স্বরূপ (801:6 01 10081989000): করন বা কল্পনা 
কর! এক জাতীয় আঁচরণ বা এক প্রকার মানসিক প্ররক্রিয়া। সাধারণ কথায় 
কল্পনা বলতে উত্তট বা অলীক কোন কিছু চিন্তা করার কথাই বুঝিয়ে থাকে। 
মেঘের উপর প্রাসাদ নির্মাণ, মত্য্যকন্তা। হাতিমি বা হাঁসজারু কিংবা সেই 
গান--আমড়ার মত গাছে ঝুলে আছে পান্তুয়া শত শত”--এ সবগুলিকে 
আমরা কল্পনা বলে থাকি। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে কল্পনা কথাটিকে এত সংকীর্ণ 
অর্থে ব্যবহার করা হুয় না। অলীক চিস্তাকেও মনোবিজ্ঞানীর! এক শ্রেণীর 
বিশেষ কল্পনা বলে থাকেন। কল্পনার বিষয়বস্্কে যে সব সময় অলীক বা 
উদ্ভট হ'তে হবে, অনস্ভব, অনিয়মিত ও উদ্দেশ্টহীন হতে হবে, এমন কোন 
কথ! নেই। আবার অতীতে যা কখনও ঘটেনি-_কল্পনাকে এমন একটা কিছু 
হ'তে হবে তাও নয়। মনোবিজ্ঞানে কল্পনার অর্থ হ'ল-যা সামনে নেই, 
মনে মনে তার কথা ভাবা, তার মানস ছবিটিকে উদ্দীপিত ও উজ্জীবিত করা 
এবং পুরাতন মানস ছবিগুলিকে আংশিক বা সম্পূর্ণ নূতন ভাবে সাজানো । কল্পনার 
এই অর্থটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং স্মরণ করা, দিবা স্বপ্ন দেখা, অলীক চিন্তা 
বা আকাশ-কুহ্ছম রচনা! করা, বর্তমানের কোন সমশ্তার সমাধানের জন্থ 
উদ্দেশ্তমূলক ভাবে চিন্তা করা বা ভবিষ্যতের জন্ত কোন পরিকল্পন! করা সবই 
এর মধ্যে অস্তভূক্তি করা যাচ্ছে। 
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আমর] যখন কোন অভিজ্ঞত| অর্জন করি, তখন তার একটা অনুরূপ 
প্রতিচ্ছবি আমাদের মনের মধ্যে আকা হয়ে যায়। লিনেমা দেখে আমার 
পর বা একটি হন্দর দৃশ্ট দেখার পর তার একটি ছবি মনে গাথা হয়ে 
যায়। মনশ্চক্ষুতে আমর! সেগুলি যেন আবার দেখতে পাই। তেমনই একটা 
গান শোনার পর তার স্থরটি যেন কানে লেগেই থাকে; একট সুখাদ্ধ খাবার 
পরও তাঁর স্বাদ জিভে যেন লেগে থাকে । এইভাবে উত্তেজকটি চলে গেলেও» 
মনের মধ্যে তার যে প্রতিচ্ছবিটি থেকে যায় মনোবিজ্ঞানে তাকে বলে মানস 
ছবি। আমর! প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছি। এগুলির মানস 
ছবি আথাদের মনের মধ্যে জম! হয়ে থাকছে । এই সব মানস ছবিকে উজ্জীবিত 
ক'রে ইচ্ছামত সাজানোকেই আমর] কল্পনা বলে থাকি। 

এই তো সেদিন ট্রেণিং কলেজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রাঁজগীর, নালন্দা, গয়া, 
বুদ্ধগয়। ইত্যাদি জায়গ! ঘুরে এলাম । রাজগীরে পাহাড়ের উপর বিশ্বশাস্তিমিশনের 
মন্দিরটি খুব ভালে! লেগেছে । ভালে! লেগেছে 'রোপ ওয়ে' চড়ে (পাহাড়ের চূড়ায় 
উঠতে। এখন তো! সেগুলি আমার সামনে নেই । তবু & মন্দির, পাহাড়, রোঁপ, 
ওয়ে, সেধানকাঁর লোকজন, তাঁদের সঙ্গে কথাবাত্া সব ঠিক ঠিক মনে পড়ছে-_ 
অর্থাৎ মানম ছবিগুলি একে একে পরিফার ভাৰে আমার মাঁনমপটে ভেসে উঠছে। 
ঘটনাগুলি এখন আর ঘটছে না--কিস্তু আমার মনের সামনে যেন সেগুলি ঘটে 
চলেছে। কাজেই এগুলি কল্পনা । কিন্তু কল্পনার ছবিটি যখন আসল ঘটনার 
বা! অভিজ্ঞতার বন্তর মত অবিকল প্রতিভাত হয়, তখন তাকে স্মৃতি ছবি 
(716000:5 [00886 ) বলে। কাঁজেই স্মরণ করা আর কল্পনা! করার মধ্যে 
প্রভেদ নেই। শ্মরণও এক জাতীয় কল্পন। 

তবুও কল্পনাকে আমরা স্থৃতির থেকে পৃথক করে রেখেছি। কল্পনা হ'ল 
ভ্জনধর্মী (00:8::0০86) | যেমনটি দেখেছি ঠিক তেমনটি মনে মনে 
পুনরুজ্জীবিত করার নাম স্বতি। কিন্তু কল্পনার ক্ষেত্রে গ্রত্যক্ষিত গ্রতিরূপ- 
গুলিকে আমর! ইচ্ছামত সাজিয়ে গ্রয়োজনমত নতুন মানসিক অভিজ্ঞতার তি 
করি। এতে অতীত অভিজ্ঞতার কোন কোন প্রতিরূপকে হয়তো বাদ দিতে হয়, 
কখনও ব। বিভিন্ন অভিজ্ঞার প্রতিরূপগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত কর! হয়, 
কখনও সেগুলিকে বাড়ানে৷ হয়, আধার কখনও বা কমানো হয়ে থাকে। 
আমর যখন «কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি এবং পরে তা স্মরণ করি তখন সে 
অভিজ্ঞত৷ বাস্তবভিত্তিক হয়ে থাকে । কিন্ত বল্পনার ক্ষেত্রে তা অবাস্তব 
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হ'তে পারে। ডায়মগ্হারবারে বেড়াতে এসে গঙ্গার ধার, সাগরিকা, হুধান্, 
ঝাউ-গাছ সব দেখে পরে স্মরণ করার সময় জিনিসগুলি ঠিক যে যেমন অবস্থায় 
ছিল তেমন ভাবেই মনে করতে হয়। কিন্তু কল্পনার ক্ষেত্রে সাগরিকাকে গঙ্গার 
উপর বণিয়ে দিতে পারি, নৌকাগুলোকে রাস্তায় আর বাসগুলোকে জলে চালাতে 
পারি, বাউ গাছগুলে! হেঁটে বেড়াচ্ছে মার মানুষগুলো ঝাউ গাছের মত হাঁতি-পা- 
মেলে খাড়। দাড়িয়ে আছে--ভাবতে পারি। 

' কল্পনার বৈশিষ্ট্য £ এর থেকে আমর] কল্পনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের-কথা 
জানতে পারছি । এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাঁকার জন্যই কল্পনাকে অন্তান্য মানসিক 
্রক্রিয়া থেকে পৃথক কর! সম্ভব ; কল্পনার একটা স্বাধীনতা আছে-_-যদিও সে 
্বাধীনতা একেবারে সীমাহীন বা! অবাধ নয়। কল্পনার ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার 
গ্রতিরপগুলিকে ইচ্ছামত সাজানো হয়। এর থেকে একটা গ্রকুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায়। তা হ'ল--আমর। এমন কিছু কল্পনা করতে পারি না-- 
যার প্রতিক্রিয়া! বা মানসছবিগুলি অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিন্ধপ বা মানসছবি 
নয়। অর্থাৎ পূর্বে যা! প্রত্যক্ষ করি নি--তা কল্পনা করা সম্ভব নয়। ঞ্িনিসটা 
একটু ব্যাধ্যা কর! যাকৃ--গল্প আছে মত্শ্যকন্তা সমুদ্রের নীল জলের নীচে 
সোনার পাহাড়ের উপর মত্স্তপুরীতে বাঁ করত। রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় 
টড়ে সেখানে যেয়ে হাজির হ'ল। গল্পটি শোনার বা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে 
কতকগুলি ছবি কি ভেসে উঠছে না? উঠছে নিশ্চয়ই এবং তার অর্থ হ'ল-- 
আমরা কল্পনা করছি। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, য! দেখিনি তাঁর বল্পনা করতেও 
পারি ন1--এই যদি বক্তব্য হয়, তাহ'লে মতস্তকন্ঠা, সোনার পাছাড়, পক্ষীরাজ 
ঘোড়া এ সব তে| কেউ দেখিনি । তবে কেমন করে কল্পনা করছি ? একটু ভেবে 
দেখাযাক। আগেই তো বল! হয়েছে কল্পনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিরূপকে 
ইচ্ছামত সাজানো! হয়। তাহ'লে ? মাছ আমর! সকলে দেখেছি । বড় আকারের 
মাছের কথাও কল্পনা করতে পায়ি। এখন এ মাছের অর্ধেকের সঙ্গে অর্ধেক 
মানবী যোগ করে দিলেই তো! মৎশ্কন্া হয়ে যাচ্ছে। বলা যেতে পারে, 
অর্ধেঞ মানবী তৃমি, অর্ধেক কল্পনা । তেমনি পক্ষরাজ ঘোড়া দেখিনি--কিন্ত 
পাখী ন্নবেখেছি। ঘোড়াও দেখেছি। এখন ঘোড়ার পিঠে পাখীর ভানা ছুটো 
স্ব করলেই পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়ে গেল। তেমনি সোনার পাহাড় না দেখলেও 
লোনা! আমর! দেখেছি। পাহাড় বা উচু টিবিও দেখেছি । এইভাবে তৈরী 
ছুগ্জেছে সোনার পাছাড়। কাজেই এঁ সমস্ত জিনিসের করন! নতুন কোন হি 
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নয়। তাদের উপাদানগুল সবই অতীত অভিজ্ঞতার মানসছবি। মতুনত্ব 
আছে এ সমস্ত উপাদান ব! মানসহছবিগুলিকে নতুন তাবে সাজানোর মধ্যে । 
কাজেই বল! যেতে পারে কল্পনার সঙ্গে প্রত্যক্ষের সম্পর্ক অতি নিকট | এইভাবে 
শিংওয়ালা ঘোড়া (001০0:9), দৈত্য, রাক্ষপ, লিলিপুট ইত্যাদির কথা আমরা 
কল্পনা করতে পারি। কাঙ্ধেই কল্পনা যেমনই হোঁক্‌ না কেন--তাঁকে অতীত 
প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করতেই হবে। 

অনেক সময় বিশেষ কোন উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য বা কোন সমস্ত/র সমাধানের 
জন্যও কল্পনা করতে হয়। কোন একটি সংকল্প বা ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেবার- 
আগে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু কল্পনা করে নিতে হয়। একট! বাড়ী তৈরী 
কবার আগে কল্পনাতে সেই বাডীটি চোখের সামনে ভেসে €ঠে। আমাদের 
দেশের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাগুলিও একজাতীয় কল্পনা । এইজন্য প্রখ্যাত 
মনোবিজ্ঞানী মারফি বঙ্ছেেন--“আমাদের বি“ভন্ন চাহিষ্বা পূরণ করার জন্যই 
আমরা নানারকম কল্পনা করি।” তেমন কোন একটি অঙ্ক করার আগে 
কল্পনাতে তার জমাঁধানের পথটি দেখে নিই। 

আবার কতকগুলি জিনিস আর তার্দের আনুষঙ্গিক গুণ এমন ভাবে সম্বন্বযুক্ত 
যে একটিকে কল্পনা করতে হ'লে আর একটিকেও কল্পন| করতেই হয়। একটি 
থেকে আর একটিকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায় না। আগুনের কল্পনা করলে 
সঙ্গে সঙ্গে তার তাপ বা দাহিক1-শক্তিরও কল্পনা করতে হয়। তেমনি ছুধ সাধ; 
রক্ত রাঙা, বরফ ঠাণ্ডা । আমরা অবস্থ তুলনা করার লময় এক বা একাধিক 
গুণের সমন্বস্ন করে থাকি। যেমন ছুধে আলতায় গায়ের রঙ, আগুনের মত রাগ, 
হিম-শীতল অভ্যর্থনা, দুধ সাদা কাপড ইত্যার্দ। চিন্তা করার সময়ও কতক- 
গুলি মানসছবিকে কল্পনার মতই সাজান হুয়। যেমন, হয়তো! একটি বই-এর 
আমার খুব দরকার যেটি আমার কাছে নেই। লাইব্রেরীতে আছে। সেখানে 
গেলে পাবো । এই কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মানসছবি পর পর 
মনের মধ্যে উদ্দিত হবে। যেমন,--আমি লাইব্রেরীতে যাচ্ছি, লাইব্রেরীয়ানের 
কাছে বইটি চাচ্ছি, তিনি আমাকে বইটি দিচ্ছেন ইত্যানদদ। বাজার করতে 
যাবার আগেও অনুরূপ মাশসছবির হৃহি হয়। 

স্মৃতি ও কল্পনা ( 71052100:5 8:00. 11086186601) )£ মনে কঃ রা 
কল্পনা করা উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিরূপের ব্যবহার করা হয়ে খাকে। খ্ধীনে 
যেমনটি দেখেছি তেমনটি পুন্রুজ্রেক করার নাম স্বতি। আর বখন অর্ধীয' 





১৪৪ শিক্ষামুধী মনোবিজ্ঞান 


অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরাবৃত্তি না করে তার থেকে প্রতিব্ূপ বা মানস ছবিগুলি 
নিয়ে সেগুলিকে নতুন ভাবে মাঞ্চিয়ে কোন মানসছবি গঠন করা হয় তখন তার 
নাম কল্পনা । স্মৃতিতে মানস ছবিগুলির পুনরাবৃত্তি হয় বলে একে পুনরুদ্রেক- 
মুলক (7২০০০৭৩০৫৬৪) কল্পনা বলা! যেতে পারে কারণ সেখানে নতুন কিছু 
তৈরী হচ্ছে না। কিন্তু কর্নার ক্ষেত্রে মানদছবিগুলি পরিবতিত, পরিবর্ধিত 
ইত্যাদি হয়ে নতুন কিছু উৎপাদন বা স্থজন করছে বলে সাধারণ কল্পনাকে 
উতপাদনমূলক বা শজনমূলক (:০৭৩০৮%৫) কল্পনা বলা হয়। স্মৃতি ও 
কল্পনা অত্যন্ত ঘনিষ্ট ভাবে সন্বন্বযুক্ত | এদের পারস্পরিক সম্পর্কাটি ভালো করে 
বুঝতে হছ?লে ছুটির মধ্যে সাদৃশ্ঠ, বৈসাদৃশ্ত ও উভয়ের সংমিশ্রণের ব্যাপারগুলি 
ভালো করে জানতে হবে। এখন এ সম্পর্কে নিয়ে বিশদভাবে' আলোচনা করা 
ই 

সাদশ্য £ (১) শ্বৃতি ও কল্পন। উভয়েই অভীত প্রত্যক্ষণ বা অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে যুক্ত। যে বিষয়ের অভজ্ঞতা নেই, তা যেমন মনে করতে পারি না, 
তেমনি কল্পনা করতেও পারি না। স্থতি অভিজ্ঞতার প্রতিকূপগুলি মনের মধ্যে 
নিয়ে আমে। বল্পনা সেগুলিকে আবার ইচ্ছামত সাজিয়ে নেয়। এদিক দিয়ে 
বলা যায় স্বতিই কল্পনার উপাদান জোগান দেয়। 

(২) স্বতি ও কল্পনা উভয়ের কাজের ধারাঁটি এক রকম। আমরা প্রত্যক্ষণ 
করার সময় বস্তকে প্রত্যক্ষ করি স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে, ঘটনাকে কাধ 
কারণের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বস্তর বৈশিষ্ট্যকে তার সঙ্গে তার গুণের 
পরিপ্রেক্ষিতে । কল্পনা ও ম্বতির ক্ষেত্রেও এ এক ভাবেই কাঁজ হয়ে থাকে। 
সেখানের অভিজ্ঞতা ও কার্কারণ সম্পর্কযুক্ত । উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তকে স্থান 
ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে মনে মনে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করি। 


বৈশাধশ্ট : (১) স্থতির ক্ষেত্রে মানসছবিগুলি যথাযথ ভাবেই পুনরু- 
জীবিত কর! হয়, সেগু'লর কোন পরিবর্তন সাধন কর! হয়না কিন্তু কল্পনার 
ক্ষেত্রে মানসছবিগু'লর মধ্যে যথেই পরিবর্তন সাধন করা হয়। 

(২) স্বতির ক্ষেত্রে “চিনতে পারার (7২6০০৪91192) একটা তৃমিকা আছে 
যা কল্পনার ক্ষেতে নেই। যা! মনে করলাম সেটি ঠিক জিনিসটি কি না তা চিনে 
নিতে হয়। কল্পনার ক্ষেতে জিনিসটি নৃত্ন বলে চিনবার কোন হুযোগ 


নেই। 
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(৩) স্থতি অতীত ঘটনার ক্ষেত্রেই সম্ভব । যখন স্মরণ করি তখন যে ঘটন। 
শাগে ঘটে গেছে তার কথাই কল্পনা করি। কিন্তু কল্পনা সময়ের শেকলে বাঁধা 
থাকে না। যা ঘটলে ঘটতেও পারত বায! ঘটতে পারে সে সম্বক্ধে কল্পনা 
করা যায়। 


(৪) স্বতি ও কল্পনা উভয়ের উপাদানই হ'ল প্রতিরূপ ব1 মানসছাব। কিন্ত 
কল্পনার প্রধান উপার্দানই হ'ল প্রতিরূপ। ভাষা, ধারণ। প্রভৃ।ত গ্রতীকগুলি 
উপার্দান হিসেবে কল্পনার ক্ষেত্রে খুব কমই ব্যবহৃত হয়। কিন্ত স্মৃতির ক্ষেত্রে 
মানসছবি ছাড়াও এগুলি বহুল ব্যবহাত। 

(৫) প্রকাতর দিক থেকে স্থত-প্রতিরপ (১160)০:-[০১৪৪০)-গুলি 
পরিবর্তনশীল কিন্তু কল্পনার প্রতিরূপগুদস (10)886 ০ [2088109100) স্থির । 
এই মতবাদাটি টিচেনারের মতবাদ । 


জংনিশ্রুণ 2 প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থৃতি ও কল্পনা! পরম্পরের সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে যায়। কোন একটি ঘটন৷ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ক'রে গার বর্ণনা দিতে গিয়ে 
দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে এই বর্ণনার্টি বিভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আবার একই ঘটনা 
কয়েক জনকে প্রত্যক্ষ করতে বনে যদি তাদের নিফট হ'তে বর্ণনা নেওয়া যায় তবে 
দেখ! যাবে তাদের এই বর্ণনার মধ্যে মিল নেই। তার কারণ তারা স্থাতির সঙ্গে 
কল্পনাকে মিশিয়ে ফেলেছেন । আদালতে সাক্ষীদের বর্ণনাও প্রায়ই বাস্তব ঘটন! 
থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার লেখকরা যখন কোন গল্প বা উপন্তাস লেখেন, 
তখন তাদের ব্যক্তিগত ঘটনার স্থৃতি অনেক ক্ষেত্রেই কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। 
মনে হয় কল্পনা একটি রঙ্গীন চশমা | বাস্তব জগতের রুক্ষতা, শুফতা ব! রুঢতাকে 
আমর! কল্পনার সাহায্যে শ্তামল সরপ করে নিই। জীবনের "সাফল্য, ব্যর্থতা, 
হতাশ প্রভৃতিকেও কল্পনার সাহায্যে পরিবন্তিত ক'রে আত্মপ্রসাদ ও মানসিক 
তৃপ্চি লাভ করি। আমর] কল্পনার সাহায্যেই নতুন নতুন জিনিস স্থষ্টি করতে 
পারি নতুন আবিষ্কার করতে পারি। কাজেই বল। যেতে পারে, স্থতির সঙ্গে 
কল্পনার সম্পর্কটি অত্যন্ত নিবিড়, স্মৃতি এক জাতীয় কল্পনা ও কল্পনা স্থির এক 
কপ * [ও 

কল্পনার শ্রেণীবিভাগ (05765 ০£ 10788209602)  বিভিন্ত্র মনো- 
বিজানী কল্পনাকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণীভূক্ত করেছেন। কল্পনার মধ্যে ইচ্ছা, 
কনার মৌলিকতা, উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস--এই চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কল্পনাকে 

[স্১৩ 
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বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। তবে ড্রেভারের দেওয়া শ্রেণীবিভাগটি 
বেশ ছু ও গ্রহণযোগ্য । তাঁর শ্রেণীবিভাগট হ'ল এই রকম 


রর 
ৃ | 
স্মরণমূলক হজ্জনমূলক 
(২2100000156) দিলা 
| | 
গঠনাত্মক গ্রহণাত্বুক 
এ 7 (২০০6৮156) 
| | 
প্রয়োগমূলক সৌন্ধ বোধমূলক 
চিটারাদির এন 
| | . | 
তত্বগত ব্যবহারগত শিল্পমূলক অবাস্তব 
(00060151০81) (0:50%1081) (/১:0800) (8806880৫) 


এখন এগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা হচ্ছে-- 


ক্মরণমুলক কল্পনা ঃ$ কোন অতীত অভিজ্ঞতার কথা বখন আমরা 
যথাষথ ভাবে অর্থাৎ যেমন ভাবে ঘটেছিল ঠিক তেমন ভাবে কল্পনা করি তখন তাকে 
স্মরণমূলক কল্পন! বলে। আসলে এটিই স্থতি। কিন্ত যখন আমর! প্রত্যক্ষণের 
বিষয়বস্তগুলির মানসছবি নিজেদের ধুশীমত সাজাই তখনকার কল্নাকে বলা 
হয় জজনমুলক কল্পনা। হ্জনমূলক কল্পনা! আবার ছু' রকমের হ'তে পারে- 
গাঠনাত্মক ও গ্রহ্ণাত্বক । কোন লেখক যখন কোন গল্প বা উপন্যাস লেখেন 
বা কবি তার কবিতা লেখেন, তখন তিনি তার বিভিন্ন মানসছবিগুলিকে নতুন 
নতুন ভাবে লাজিয়ে কল্পনা ক'রে নতুন কাহিনী বা কাব্য রচনা করেন। তার 
এই কল্পন। গ্রহুণাত্মবক, কারণ তিনি কল্পনার ক্ষেত্রে নতুন কিছু গড়ছেন । কিন্ত 
যখন আমরা সেগুলি পড়ি, তখন তিনি যেমন যেমন ভাবে মানসহবিগুলি 
সাজিয়েছেন, আমাদের চেতনাতেও মানসহ্বিগ্ুলি তেমনি ভাবে সাজানো হয়ে 
যায়। অর্থাৎ আমরাও কল্পনা! করছি কিন্ত লেখক বা কবির কল্পনার অনুসরণে, 
এট হ'ল গঠদাত্মক কল্পনা। ড্রেভার বলেন গঠনাত্মক কয়নাই -হ'ল প্রত 


কল্পনা ১৪৭ 
কল্পনা । তিনি এই গঠনাত্মক কল্পনাকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন__ 
প্রয়োগমুলক ও সৌন্দর্যবোধমূলক। প্রয়োগমূলক কল্পনা কল্পনা হলেও 
বাস্তবের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে ! এই জাতীয় কল্পনা বাস্যবক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করা যায় বলেই এর নাম প্রয়োগমুলক কল্পনা । কল্পনার সাহায্যে 
এঞজিনিয়ারের সেতু নির্ধাণ বা! আমাদের বাড়ী তৈরী করার আগে কি রকম বাড়ী 
করব সে সম্বন্ধে কল্পন! এই জাতীয় কল্পনার উদাহরণ। কিন্তু সৌন্গর্যবোধমুলক 
কল্পনা বহুলাংশে অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত । এক্ষেত্রে ব্যক্তি বাস্তবের রীতি-নীতি বা 
আইন-কানুন মেনে চলতে অত্যন্ত নয়। প্রয়োগমূলক কল্পনাতে কল্পনা যখন 
লক্ষ্যে গিয়ে পৌছায়, তখন তৃপ্তি আসে । কিন্তু সৌন্ধর্ধবোধমূলক কল্পনাতে 
লক্ষ্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কল্পনা করার মধ্যেই এর তৃপ্তি। প্রয়োগমূলক 
কল্পনার আবার ছাট ভাগ--(ক) তন্বগত ও (খ) ব্যবহারগত। প্রযোগমূলক 
কল্পনাটি যধন প্ররুতপক্ষে বাশুবে বূপায়িত হয়ে যাষ্ব তখন তাকে আমর! 
ব্যবহারগ্ণত কল্পনা বলি। এঞ্জিনয়ার সেতুটি নির্মাণ করলেন, আমরা 
বাড়ী তৈরী করলাম বা কিভাবে ফসল বেশী জন্মাবে সে স্বন্ধে আগে কল্পনা করে 
কধক সত্যি সত্যি ভালো ফসল উৎপাদন করল; এ সবই হ'ল প্রয়োগমূলক 
কল্পনার ব্যবহারগত দিক। কিন্তু যখন গ্রয়োগমূলক কল্পন! বাস্তবে এ ভাবে 
রপায়িত হয় না-কোন একটি বিশেষ তত্ব আহরণ করার জন্তই প্রয়োগ করা হয়, 
তখন তাকে বলা! যেতে পারে তত্বগত দ্দিক। গণিতের কোন ফর্মুলা, বিজ্ঞানের 
কোন স্বত্র বা তত্ব হ'ল এর উদাহরণ। সৌন্দর্যবোধযূলক কল্পনাকেও আবার 
ছ'ভাগে ভাগ করা যায়_-(১) শিল্পমূলক ও (২) অবাস্তব। যখন আমরা 
নানাগ্রকার হুন্দর বস্তর কথা কল্পনা করি, যেমন, কবির ক্ষেত্রে কবিতা, চিত্রকরের 
বা শ্ল্লির কোন চিত্র, ভাস্করের কোন ভান্বর্ষ, তখন সেই কল্পনাকে বল! হয় 
শিল্পমুলক কল্পনা। যখন বস্তটির অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি না, অথচ কেবল- 
মাত্র তৃপ্তি পাবার উদ্দেস্তে উদ্দেস্তাবিহীন, উত্তট ও অলীক কল্পনার জাল বুমতে 
থাকি, তখন তাকে অবাস্তব কল্পান! বলে। যেমন, শৃল্তে সৌধ নির্যাণ ইত্যাদি । 

এ ছাড়াও কল্পনার আর কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ আছে। সেগুলি হ'ল-_ 

স্বতঃন্ফুর্ড (চ891দ৩) ও চেষ্টাপ্রসূত (2০0০) কল্পনা £ যখন 
নানা রকম মানসছবি আপনা থেকেই আমাদের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, 
যার জন্ত আমাদের চেষ্টা করতে হয় না--তখন আমরাও ম্বাভাবিক ভাবেই নানা 
রঙে রসে কল্পনার জাল বুনতে লেগে যাই। এ হ'ল স্ত্ফুর্ড কল্পনা। এ জাতীয় 


১৪৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 

কল্পনার সংখ্যা আমাদের জীবনে প্রচুর। যে কোন অবসর সময়ে বা অলদ 
মুহূর্তে এ রকম হাঙ্জার কল্পন! আমাদের চেতনাতে এসে ভীড় করে। কিন্তু যখন 
আমর] চেষ্টা করে কোন মানসছবি উজ্জীবিত করে কল্পনা করি--তথন তাঁকে 
বলে চেষ্টাপ্রসহ্থত কল্পনা । এক্ষেত্রে আমাদের মন উদ্দেশ্ব-প্রণোদিত হয়ে নিজের 
ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে। একটা বাড়ী তৈরী করতে হবে। পাঁচটা বাড়ী 
দেখেছি। মন তার মানসছবিগু'ল উজ্জীবিত করল সক্রিয় ভাবে। তারপর, 
চেষ্টা করে প্রত্যেক বাড়ীর মাঁনসছবি থেকে কিছু কিছু অংশ নিয়ে একটা নতুদ 


বাড়ীর মানসছবি স্থ্টি করল। এ হ'ল চেষ্টাগ্রৃত কল্পনা ৷ 
বিশ্লেধণী কল্পনা (16511606551 ) 2 সুক্ধ্র বা জটন কোন বিষয় নিয়ে 


কল্পন! করাকে বলে বিশ্লেষণী কল্পনা । এক্ষেত্রে কল্পনা উপলব্ধির ব্যাপারে বুদ্ধিকে 
সাহায্য করে ও জ্ঞানের অগ্রগতি এবং সত্যের সন্ধানে সাহায্য করে। নিউটনের, 
আপেল পড়া নিয়ে কল্পনা; জেমস্‌ ওয়াঁটের কেটলীর জল ফো1ট1 দেখে কল্পনা, ব৷ 
দার্শানকদের পৃাথবীর উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে কল্পনা হ'ল এ জাতীয় কল্পন]। 
বিশ্বাসযুক্ত ও বিশ্বাসবিযুক্ত কল্পনা ( 28611681916 20 21019611৩- 
5৪১15) পৃথিখীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমর! কেউ দেখিনি তবু বিশ্বাস করি । 
অণু বা পরমাণুর আত্তত্বেও আমরা বিশ্বাসী । ভূগোল বা ভ্রমণকাহিনী পড়ে কোন 
দেশের অস্তিত্ব ও সংবাদের যাথার্থ্যে বিশ্বাম করি । আমরা যখন কল্পনা করি-- 
গোলাপের মিঠি গন্ধ মাছে তখন বিশ্বাম করি সত্যসত্যই সব গোলাপেরই এই রকম 
মিষ্টি গন্ধ । এ সবই হ'লাবশ্বামযুক কল্পনার উদাহরণ । কিন্তু যখন আমরা বস্তটির 
বাস্তব মন্তিত্ে বিশ্বাস কৰি না তখন দেই জাতীয় কল্পনা! হ'ল বিশ্বাসবিষুক্ত 


কল্পনা । আমাদের অলীক কল্পনাগুল বা রূপকথার কাহিনীগুলি জাতীয় কল্পনা । 
শিক্ষাক্ষেত্রে কল্পনার স্থান (2:০1 01107988118 0101. 1) 056 810 


0 77:08.) ) $ নানার্দিক দিয়ে শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে কল্পনা একটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ স্থান আধকার করে আছে । মানবজীবনের প্রতি স্তরেই কল্পনার একটা! 
নিজন্ব ভূমিকা আছে--ষেটিকে অন্বীকার করা যায় না। কল্পনাকে আশ্রয় করেই 
শিশু তার চিন্তন-প্রক্রিয়া শুরু করে। তার প্রথম দিকের সব চিন্ত। তাকে 
করতে হয় প্রতিরূপ বা মানসছবির সাহায্যে । তবে সে যত বড় হতে থাকে; 
ততই এই প্রতিরূপের সংখ্যা কমতে থাকে । আবার যৌবনাগমের সময় এই 
কল্পন৷ প্রাধান্ত বিস্তার করে। এই স্ময়ের কল্পন] গ্রায়ই অবাস্তব ও উদ্ভট হয়। 
আজগুবি দিবাশ্বপ্নের মাত্রা এ সময় এত বেশী হয় যে কল্পনাও হয়ে যায় অসম্ভব 


কল্পনা ১৪৪ 
রকমের অবাস্তব ও অসংগত | তবে কল্পন। ও অলীক উদ্ভট 'দবান্ধপ্ন কণ্ত এক 
নয়। কল্পনা! হ'ল একটি স্থস্থ মানসিক আচরণ, 1কন্ত প্রায়ই দিবাস্বপ্নে মণগুল 
থাক! অনুস্থ মনের পরিচায়ক । বাস্তবে যে সমস্ত বাসনা-কামনা পরিতৃপ্ত হবার 
স্বযোগ পায় না, দিবাহ্বপ্ের মাধ্যমে এক কাল্পনিক জগতে ব্যক্তি সেগুপ পরিতৃষ্ণ 
করে। আমলে অত্যধক দবাম্বপ্ন পলায়নী মনোবুত্তর পরিচয় বহুন করে। 

শিশুদের কল্পনা! অবাধ থাকবে, না ত| নযন্ত্রিত কপ| হবে, সে নষে মশো- 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে মত।বরোধ আছে। দ্রপকথা, উপকথা ব1 অবাস্তব গল্প শোনার 
জন্ক অনেক শিশুর মধ্যে অলাক ও অবাস্তব কল্পনার তীব্রতা লক্ষ্য কর| যায় বলে 
মণ্টেসরী-প্রমুখ শিশুপিক্ষাবি₹ এ জাতীয় রূপকথা শিশুদের শোনাবার 
|বরোধী। [তনি বলেন, শিশু স্বতাবতঃই কল্পনাপ্রথণ। কাজেই তার কল্পনাকে 
আরে ।বকশিত করার কোন সার্থকতা নেই। বং ঈক্ষ্য রাখতে হবে যাতে 
শশ্তর মধ্যে অলীক ও অবাস্তব কল্পনার মাত্র! বেশী না ছ'যে যার-_কাপণ সেক্ষেত্রে 
তার মানসিক প|রণাত ব্যাহত হতে খাধ্য। তন্ন আরো বলেন যে, এহ 
জাতীয় রূপকথা ব৷ কলাহিনা [শিশুকে একট অবাস্তব জগতে [নয়ে ।গয়ে তার মনে 
একটা উদ্বেগ ও ঘন্বের হুষ্টি করে, বাস্তব জগত সম্পর্কে একট] অহেতুক ভীতির 
সঞ্চার করে ও বাস্তব জগতের মুখোমুখি হবার সাইসটি প্যস্ত নষ্ট করে দেষ। 
পরবর্তী কালে এই সবাশশু কোন বিপদে পডলে ভাবে তাগা আলৌ।কক ভাবে 
£্বব-প্রোক্ষত কোন সাহায্য পাবে যাতে ।বপদ থেকে তারা ডগ্ধার শেঠে পারে। 
1কস্ত শক্ষার লক্ষ্য হ'ল পরিবেশের সবে সার্ক ভাবে “শর্ত খান । সেক্ষেত্রে 
এ জাতীয় কল্পনা যার্দ সর্দাতাবধানের প্র কুল হয়, তাহলে বল্পনাকে ঝদ 
দেওয়াই শ্রেয়। আযডলার-এর মতে বপকথার মধ্যে যে ক্ষতিকারক, 
কুসংস্কারমূলক ও নী।ত-্বজিত উপাদান থাকে সেগ ল বাদ দেওয়া! উচিত, কারণ 
এইগু।ল শিশুকে ছুবলচিত্ত করে তার আত্ম।বশ্বাসটি ন্ট করে দেয়। অবশ্য অনেক 
শিক্ষাবিদ্‌ রূপকথ! ব1 কা হনীকে একেবারে বাদ |দতে চান ন।। তাপ এগুলির 
ংস্কার মাধন করতে চান। মণ্টেসরার মতে শিশুর কল্পন! সভ্য ও বান্তথানুগ হওয়| 
প্রয়োঙ্জন। আবার মণ্টেসক্নীর আভমত অনেকে মমথন করেন না। তারা মনে 
করেন মণ্টেসরী তার মতবাদে শিশুর শ্বাতাবক প্রকৃতির প্রাত অ।বচাঞ 
করেছেন। শিশুর জগত কল্পনার জগত । সে বাস্তব জগতের চেয়ে কল্পনার জগতে 
বেশী আকর্ষণ মহুভব করে । অবশ্ত তার জ্ঞান পরিপক্ক হবার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার 
জগতের প্র।ত আকর্ষণটিও ক্রমশঃ কমতে থাকে । 


১৫৭ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 

মনোবিজ্ঞানী ফ্রেভার কিন্ত শিশুর মধ্যে কিছু পরিমাঁণ অলীক কল্পনা থাকা 
প্রয়োজন বলেই মনে করেন। তাঁর অভিমত হ'ল শিশুর জীবনের অপরিতৃপ্ত 
বাঁসনা, কামনা, ইচ্ছা, আকাঙ্ষাগুলে কাল্পনিক জগতে পরিতৃণ্ধ হয় বলেই শিশুর 
মানসিক স্থাস্থ্যটিও অক্ষুগ্ন থাকে । অবশ্ত এই অবাস্তব কল্পনা যাতে মাত্র না 
ছড়িয়ে যেতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । এবপ ক্ষেত্রে শিশু বাস্তবকে 
সব সময় এড়িয়ে চলতে চাইবে ও কল্পনার জগতে আশ্রয় নিতে চাইবে । এই 
জাতীয় পলায়নী মনোবৃত্তির নাম প্রত্যাবৃতি (২6875881072) | শিশুর ন্বাভাবিক 
জীবন বিকাশের ধারাটি ব্যাহত হলে তার মানসিক স্বাস্থ্য ও ক্ষুগ্ন হবে। 

শিক্ষাক্ষেত্রে হৃজনযূলক কল্পনার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শিশুশিক্ষার মূল 
কথাই হ'ল শিশুর অবাস্তব ও উদ্ভট কল্পনাকে সুনংহত ও নিয়ন্ত্রিত করে বাস্তবের 
পথে পরিচালিত করা। অবান্তব কল্পনা কৌন উদ্দেশ্ট বা অভীষ্ট সিদ্ধ করতে 
পারে না। আবার প্রত্যেকট আবিফারের মূলেই থাকে স্জনমূলক কল্পন|। 
বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, কৃষি সব কিছুরই স্থির মূলে এই শজনমূলক কল্পনা কাজ 
করে চলেছে । এই জাতীয় কল্পনা শিশুর মধ্যে স্থষ্টি করা যে স্থৃশিক্ষার একটা 
বড় অঙ্গ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রূপকথার গল্প বা কাহিনী শিশুকে 
একটা! বিশেষ বয়স- বড় জোর প্রাকৃ-বিষ্ভালয় স্তর পর্যস্ত পড়তে বা! শুনতে দেওয়া! 
যেতে পারে। কিন্ত তারপরই তাকে কল্পনার জগত থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে 
নিয়ে এসে বাস্তব জগতের সঙ্গে পরিচিত করে দিতে হবে। তারকল্পনাকেও 
করতে হবে বাস্তবমুখী ও প্রয়োগমূলক | তাহ'লে শিশু তার বাস্তব জীবনের 
সমস্যাগুলিরও উপযুক্ত ভাবে অমাঁধান করতে পারবে । 

শিশুর কল্পনা নিয়ন্ত্রণের একটা ধান উপায় হ'ল-- সেগুলিকে বাণুব 
অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত করা । এরজন্য অবশ্ঠ শিশুর অভিজ্ঞতার ভাগ্ার 
বাঁড়াতে হবে এবং তার পরিবেশের গণ্ডিটিকে সীমিত রাখলে চলবে না। এই 
বৃহত্তর পরিবেশ ও বিচিত্রতর এবং ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার ফলে তার কল্পন। হবে 
স্থনিয়ন্ত্রিত, সুসংহত, বাস্তবান্গ ও গ্রয়োগমূলক | বাস্তবাগ্গ কল্পনা শিশুর মধ্যে 
বাঞ্ছিত ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়ক এবং এর প্রভাবেই শিশু তার উদ্দেশ্ত ও 


পরিকল্পনার সম্ভাব্য ফলাফলটি বুঝে নিয়ে সেইমত কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে 
আগেই বলা হয়েছে, শিশুশিক্ষার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল-_শিশুর কল্পনাকে 


নিয়ন্ত্রণ করে উপযুক্ত ও বাঞ্ছিত পথে তাকে পরিচালিত করা। সাধারণতঃ পাঁচ" 
বছর বয়স প্যস্ত শিশুদের অভিজ্ঞতা! অজিত হয় ইন্দ্রিয় জ্ঞানের মাধ্যমে । তখন, 


& কল্পনা ১৫১ 
তাদের কল্পন! মূর্ত বস্তকে আশ্রয় করেই উদ্দীপিত হয়। এই সময় ইন্দ্রিয় 
অনুশীলনের তাদের কল্পনাশক্তিকে আরো! তীব্র করে তোল! যায়। ইস্জ্িয়ের 
অনুশীলনের ফলে প্রতিরূপগুলি তাদের মনে নুদৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে । এই 
প্রতিরপগুলিই কল্পনাকে তীব্রতর করে তোলে। ব্জনমূলক কল্পন! ইন্দ্রিয় 
অনুশীলন ছাড়া সম্ভবই নয়। মণ্টেসরী তার শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইন্দ্রিয় অনুশীলনের 
গরন্ত যে সমস্ত পদ্ধাতর উল্লেখ করেছেন এবং তিনি ইন্দ্রিয় অনুণীলনের উপর যে 


গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে সবিশেষ কাধকরী । 
এ ছাড়া! শিশুকে অবাধ ও স্বাধীন ভাবে খেলাধূঙ্লা করতে দিলেও তার কল্পনা 


যথেষ্ট বিকশিত হতে পারে। কল্পনার বিকাশের সঙ্গে ভাষা জ্ঞানের সম্পর্ক অতি 
নিবিড়। শিশু যখন কথা বলতে শেখে, তখন থেকেই তার কল্পনার বিকাশ শুরু 
হয়ে যায়। কাজেই কল্পনার স্থটু বিকাশের জন্ত শিশুর ভাষাবোধটি যাতে কোন 
প্রকারে ব্যাহত না হয়, সেদিকেও সবিশেষ লক্ষ্য রাখা ধাঞ্ছনীয়। ভাষা শিক্ষার 
ব্যাপারে গল্প বলার একটা বিশেষ স্থান আছে । শিক্ষক নিজে গল্প বলবেন, 
আবার ছাত্রকেও গল্প বলতে বলবেন। শিশুদের মধ্যে স্জনমূল্কক কল্পনা 
বিকশিত করার জন্য শিক্ষক ছাত্রদের কোন গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করতে 
বলতে পারেন । আবার বিজ্ঞান, ইতিহাস বা ভূগোঁলের চার্ট, ম্যাঁপঃ মডেল 
ইত্যাদি তৈরী করাতে পারেন। ইতিহাসের নাট্যরূপ দেওয়াও (1019090- 
281100 ) একটি ভালো পদ্ধতি। এক কথায়, শিশুর শিক্ষাকে সক্রিয়তার উপর 
প্রতিঠিত করতে হবে। কেবলমাত্র মৌখিক বর্ণনা বা পুস্তকলন্ধ শীরস জান 
সত্যকারের বাস্তব জ্ঞান দিতে অসমর্থ । আবার যেখানে মৌখিক বা! পুস্তকলৰ 
স্তানের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যস্তর নেই, সেখানে ইন্দ্রিয় সহায়ক উপকরণের 
সাহায্য নেওয়া উচিত। এরজন্য এপিডায়াস্কোপ, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন, ছবি, চার্ট, 
মভেল প্রভৃতি ব্যবহার কর! যেতে পারে, যাতে কল্পনাটি বাস্তবমুখী হয়। 

আবার সাহিত্য, কাব্য, সংগীত, চিত্রকলা গ্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর শিল্পমূলক 
ও সৌন্দধমূলক কল্পনা বিকশিত করা যায়। এই দৃ'শ্রেণীর কল্পনাই শিশুর 
ভবিষ্যত জীবনকে সুন্দর ও শিল্প-নুযমামপ্িত করে তোলে । তবে কেবল সৌন্দর্য- 
মূলক কল্পনার বিকাশই যথেষ্ট নয়) এর সঙ্গে যাতে জমান ভাবে প্রয়োগমূলক 
কল্পনাটিও বিকশিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

শিশুর কল্পনাকে বাস্তবাহুগ ও গ্রয়োগমূলক করতে হলে তার পরিবেশটিকে 
উন্নত করতে হবে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে--যে শিশু যত বেশী সংকীর্ণ 


১৫৪ শিক্ষামুর্খী মনোবিজ্ঞান 


সমস্ত দোষমূক্ত হয়ে ওঠে। তেমনি আচরণের প্রথম দিকে কোন অসম্পূর্ণতা 
না থাকলে পরব কালে পুনরাবৃত্বির সময় সেই অসম্পূর্ণত৷ দূরীভূত হয়ে 
পুর্ঘতা লাভ করে। কাজেই অত্যাস হ'ল আচরণের নিখুঁত, সহজ, সাবলীল 


ও সম্পূর্ণ রূপ। 

অভ্যাসের জন্য আচরণের পুনরাধুত্তির প্রয়োজন । অধিকাংশ অভ্যাসই 
অর্জিত হয় প্রচেষ্ট। ও ভূলের মাধ্যমে । এই পুনরারুত্তির কাজটি অবশ্ত আমাদের 
জাতসারে বা অজ্ঞাতসারেও হ'তে পারে। কোন কোন অভ্যাস আমরা 
স্বেচ্ছায় অন করি, আবার অনেক অভ্যাস আমার্দের অজ্ঞাতসারেই 
অজিত হয়ে যায়। এই অজ্ঞাতস্লারে অঙ্িত অভ্যাসগুলি সাধারণত; 
অন্নবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সুষ্ট হয় এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আচরণ 
ধারার একটা রড় অংশ অধিকার করে থাকে। হাটা, চলা, কথা বলা, 
খাওয়া, শোওয়া, ভাষা ব্যবহার করা ইত্যাদি আচরণের বেশীর ভাগই 
অনুবর্তন প্রক্রিয়া-জাত অভ্যাসের উদাহুরণ। 

অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য ( 0078790167858659 01 198195608] 29%89218 ) £ 
অভ্যাস-জাত আচরণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি বিবেচনা করে 
অভ্যাস-জাত আচরণকে অন্যান্য শ্রেণীর আচরণ থেকে পৃথক করা যায়। 
অভ্যাসের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল-_ ্‌ 

সমতা (0109হ88) £ অভ্যাস-জাত আচরণ সমশপ্রক্ৃতিবিশিষ্ট । ইচ্ছা 
প্রহ্ত ক্রিয়া বিভিষ্ন ভাবে সম্পাদিত হ'তে পারে, কিন্তু অভ্যাস হুষ্ট হ'য়ে 
গেলে আচরণটি প্রতি ক্ষেত্রে এক ভাবেই সম্পার্দিত হবে, কোন তারতম্য 
ঘটবে না। 

দ্রেতত] ( 19920007585 ) ৫ অভ্যাস-জাত আচরণ অত্যন্ত ভ্রুত সম্পাদিত 
হয়। অত্যাসটি হত ভাল তাবে গঠিত হবে আচরণের ভ্রুততাও তত বেড়ে 
ষযাবে। 

নিভূলিত| (&০০মহঞ্ত্য )£. অভ্যাসজাত আচরণ যে কেবল ভ্রু 
সম্পার্গিত হয়, তা নয়: নিলি তাবে সম্পাদিত হয়। অভ্যাসটি যত দৃঢ়মূল 
হযে বআচরণটিও তত নিভূ্ল হবে । 

অলোযোখের অপ্রয়োজলনীয়তা (4৮৪৩০০৩ ০৫ 88558195) 5 অভ্যাস 
গঠনের জন্য মনোযোগের প্রয়োজন হয় ঠিকই; কিন্তু একবার অভ্যাস গঠিত 
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হয়ে গেলে সেই আচরণে মনোষোগ দেবার প্রয়োজন হয় না। দ্বতব্ফ্র্ত ও 
যান্ত্রিক গ্রক্কতির হয়ে যায়। 

প্রবণতা ( 2:97978865 )£ কোন একটি অভ্যাস গঠিত হয়ে গেলে 
সেই আচরণটি করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা ষায়। যে পিগারেট থেতে 
অভ্যন্ত অন্য কাউকে সিগারেট খেতে দেখলে তারও ধুমপান করাব ইচ্ছাটি 
প্রবল হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী 96০৪-এর অভিমত হ'্ল--“াও 
879 00105 60 00 না1086 ও 819 0890. 6০0 ৫0; | 

আয়াস ও স্বাচ্ছন্দ্য (75855 ৪0৫ 79০11807 ): অভ্যাস-জাত আচরণ 
বেশ সহজ ভাবে ও স্বচ্ছন্দ ভাবেই সম্পন্ন কবা যায়। অনভ্ভন্ত কাজে স্বাচ্ছন্দযের' 
অভাবে সহজেই ক্লান্তিবোধ খুব কমই হয়। 

বজনে অন্ুবিধা (101770818 €০ £৪% 1৫ 9৫): কোন একটি কাজ 
বা আচরণে একবার অভ্যন্ত হ?যে গেলে সেটি আর সহন্ধে পরিত্যাগ বা অজনন 
করাযষায় না। চা খাওয়ার বা ধুমপান করাব অভ্যাস আমাদের মধ্যে এমন 
দুচতাবে প্রতিহত হয়ে যায় ঘষে, সেটিকে আমরা সহজে পরিত্যাগ করতে পারি 
না। এ প্রসঙ্গে একটি হুন্দর গল্প গ্রচলিত আছে। অনেকের অভ্যাস কোন 
কিছুতে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করার সময় মাথ! চুলকানো! বা গালে হাত 
দেওযা। মাথাটি না চুলকালে বা গালে হাতটি না রাখলে এ'র! যেন: জটিল 
বিষয়ে মনোনিষেশ করতেই পারেন না। স্তার ওয়াপ্টার স্কট স্বুলে খুব 
বুদ্ধিমান ছাত্র বলে পরিচিত ছিলেন। শিক্ষক মশায় ক্লাশে ঘ! জিজ্ঞাসা করতেন 
তিনি চট করে,তার উত্তর দিতে পারতেন। কিন্তু তারও একটা মুদ্রাদোষ ছিল । 
কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় তিনি তার আঙ্গুল দিয়ে কোটের নীচের 
বোতামটি নাড়তে থাকতেন। সহপাঠীর! এট| লক্ষ্য কবল। একদিন স্বটের 
অজ্ঞাতসারে তার! সেই বোতামটি ছি'ড়ে দিল। এবার আর বোতামটি 
খুঁজে না পাওয়ার জন্ত স্কটেব পক্ষে অত্যস্ত সহজ একটি গ্রল্লের উত্তর দেওয়া 
সম্ভব হ'ল না। 

অত্যাসের বৈশিষ্টযগুলি থেকে আমবা অভ্যাসের কতকগুলি সুনিধার কথা 


জানতে পারি। সেগুলি হ'ল--- 
& অভ্যাস শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয় বন্ধ করে। 


উ এর জন্ত ক্লান্তির পরিমাপ কম হয়। 
গু আচরণগুলি সহজ ও সরল হয়। 
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৪ আচরণটি নিরভূল ভাবে সম্পাদিত হয়। 

$ উন্নততর মানসিক গ্রক্রিয়াগুলি অব্যাহত ও মুক্ত থাকে। 

গ নুচরিত্র গঠনের, কতকগুলি গুণ দিকশিত হয়। 
অভ্যাসের কতকগুলি অন্বিধাও আছে। যেমন-- 


উ অভ্যাস গতানুগতিক ও যাস্ত্রিক, এর যধ্যে কোন অভিনবত্ব থাকে 
না। 


অভ্যাস বুদ্ধিজাত আচরণের সম্পূর্ণ বিপরাঁত এক শ্রেণীর আচরণ। 
অভ্যাস একবার অজিত হয়ে গেলে সহজে দুর কর! যায় ন|। 
অভ্যাস অনুভূতি নষ্ট করে দ্বেয়। ধারা প্রথম বার ভায়মণ 
হারবারে বেড়াতে আসেন, তারা এখানের নদী ইত্যাদির সৌন্দ্ে 
অভিভূত হয়ে যান। কিন্তু এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা, বারা এসব 

, দেখতে অভ্যস্ত, তারা এতে কোন আনন্দ পান না। 

(উ্ অভ্যাস মানুষকে অত্যন্ত রক্ষণণীল করে দেয়। 

উ অভ্যাস মানসিক উন্নতির পথে বাধার স্থষ্টি কবে। 


ভভ্যাস ও গ্রতিবর্ত-ক্রিয়ার সম্পর্ক (91১8 ৪700 76965: 80602) ? 
অভ্যাস-জাত আচরণ ও প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার মধ্যে যেমন সাদৃশ আছে, তেমনি 
'বৈসাদৃশ্তও আছে। প্রতিবর্ত-ক্রিয়৷ ইচ্ছাপ্রস্থত নয়, অনৈচ্ছিক। অভ্যাস 
ঘর্দিও ইচ্ছাপ্রস্থত ক্রিয়ার থেকে সৃষ্টি, তবু অভ্যাসটি সঠিক হবার পর সেটি 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়ে যায়। অভাস-জাত আচরণ ও প্রতিবর্ত- 
ক্রিয়া দুটিই বেশ দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদিত হুয়। ছুটি ক্রিয়াই একটি বিশেষ 
ধারায় সম্পন্ন হয়। ছুঃশ্রেণীর আচরণই স্বতঃস্কৃত“ও যাস্ত্রিক। উভয় ক্ষেত্রেই 
চেতনা, মনোধোগ দ্বান, ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ ইত্যার্দির বিশেষ প্রয়োজন হয় ন!। 
অভ্যাসের সঙ্গে প্রতিবর্ত-ক্রিয়ায় বেশ কিছু বৈশাদৃপ্তও আছে। গ্রতিবর্ত 
ক্রিয়া হ'ল প্রাণীর আচরণের সরলতম রূপ, কিন্তু অভ্যাস হল জটিল 
আচরণ-ধার! | প্রতিবর্ত-ক্রিয়! মহজাত, কিন্তু অভ্যাস-জাত আচরণ অর্জিত 
কোন একটি অভ্যাস গঠিত হয়ে গেলে যদিও তাছুর কর! কষ্টকর, তবুও 
চেষ্টা করলে তা! বর্জন কর! যায়। কিন্তু প্রতিবতরঁক্রিয়৷ বর্জনের কোন 
প্রশ্নই ওঠে না--যর্দিও কোন কোন ক্ষেত্রে রুত্রিম উপায়ে এর প্রকাশকে 
বিলদ্িত বা রোধ করা সম্ভব। কোন অভ্যাস-জাত আচরণ ষ্খন কাট 
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হাতে থাকে তখন প্রথম স্তরে তা থাকে এঁচ্ছিক, কিন্তু প্রতিবর্ত-ক্রিয়া 
গোড়ার থেকেই অনৈচ্ছিক। 

অভ্যাস ও প্রবৃত্তির মধ্যে অম্পর্ক (91১10 0 171818868 ) £ 
অভ্যাস-জাত আচরণ ও প্রবৃত্ি-জাত আচরণেব মধ্যে সাদৃষ্তঠ কিছু থাকলেও 
বৈষাদৃশ্তের পরিমাঁণই বেশী। ছুবকম আচরণই জটিল এবং উত্তয় শ্রেণীর 
আচরণই প্রাণীর বা ব্যক্তির কোন না কোন উদ্দেস্ট সাধন কবে থাতক। এই 
দুশ্রেণীব আচরণের মধ্যে বৈসাদৃষ্থাগুলি হ'ল-_ 

& অভ্যাস-জাত আচরণ হ*ল অর্জিত কিন্তু গ্রক্কতি-জাত আচরণ 
সহজাত বা জন্গগতস্থত্রে গ্রাঞ্ধ। 

& অভ্যাস-জা'ত আচরণের উৎস হ'ল _ এঁচ্ছিক ক্রিয়! ১ কিন্তু প্রবৃতি- 
জাত আচবণের উৎস হ'ল প্রাণীর জৈব চাহিদা! থেকে উদ্ভৃত 
অহ্বস্তিবাধ। 

ভউ অভ্যাস-জাত আচরণ ব্যক্তিগত, কিন্তু সহজাত আচবপ হ'ল 
জাতিগণ্ত বা সর্বজনীন । 

উ অভ্যাস ্ই হ'লে প্রযোজনবোধে বর্জন কব! চলে, কিন্তু সহজাত 
প্রবৃত্বিকে পুবোপুবি বর্জন কব! সম্ভব নয়, কিছুটা পবিবর্তন ও 
নিয়ন্ত্রণ করাসম্ভব। প্রবৃত্তির পরিবর্তন অভিজ্ঞতাব উপব নির্ভরশীল। 

(উ অত্যান্জাত আচরণ হ্ষ্ট হবাব সম গোড়ার দিকে থাকে, 
এচ্ছিক কিনব প্রবুত্তি-জাত আচরণ সকল স্তবেই অনৈচ্ছিক। 


॥ সংক্ষেপে বৈসাদৃশ্তগুলি হ'ল ॥ 
-প্রবৃত্বিজাত আচ বপ-_ _-গভ্যাসক্জাত আচবণ-_ 
(১) সহজাত (১) অজিত বা শিক্ষাঙ্গাত 
(২) অনৈচ্ছিক (২) এচ্ছিক বা! ইচ্ছা প্রস্থত 
(৩) সরল (৩) জদ্লিল 
(৪) জাতিগত বা সর্বজনীন (৪) ব্যক্তিগত (769:502%] ) 
(28891%] 0: 07001591891 ) 
(৫) বজন কর! যায় না। (৫) কঠিন হলেও বর্জন করা ষায়। 


সহজাত-ক্রিয়] ব! প্রকৃতির উপর অভ্যাসের প্রভা ([89090005 
96 [781918 ০৮। 77080100% £ অত্যাস কি সহজাত প্রবৃত্ির উপর কোনরূপ 
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প্রভাব বিস্তার করতে পারে ? এ বিষয়ে জেমস্‌ ও ম্যাকৃড়গাল ছুটি ভিন্ন ভিন্ন 
মত পোষণ করেন। এখন তীদ্দের অভিমতগুলি সম্বন্ধে আলোচন! কর! হঃল-. 

জেম্স-এর অভিমত (38056+8 $15৬ ) জেম্স প্রবৃতির উপর অত্যাসের 
প্রভাব সম্পর্কে ছু'টি হুত্রের কথা বলেছেন--প্রবৃতির ক্ষণ-স্থায়ীত্তের হুত্র (198 
01 11250816071098৪ ) ও প্রবৃত্তির নিরোধ ব! পরিবর্তনের হত (1ম 0 
[7517802)। ক্ষণ-স্থায়ীত্বের বা অনিত্যতার হু্টি হ'ল -- 1 882308 009 61009 
01 ৪001) 80. 108610958+ চ190865১ 0019268 80900869 6০0 9:0086 16 819 


0066 আঃ) 28016 01 &061706 ০00. 01081 18 101060. 11100 50010 019068 
879 2096 স162১ 655, 00 139016 11] 0১9 1020090. ছিতীয় শুত্রটি হ'ল--.& 
09016 00059 £:56890. 010 80 10961306159 661309095 298621068 6109 28066 
01 6209 680067005 168911 800. 2099109 0৪ 1000 269068108 00 92৮ 006 6109 
1801608] 01906, এখন এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচন। কর! হুচ্ছে-_ 


ক্ষণস্থায়ীত্ব £ জেমস্‌ বলেন, আমাদের অনেক সহজাত প্রবৃত্তি আছে 
'ঘেগুলি চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী নয়। তিনি এই শ্থত্রে বলেছেন---ব্যক্কির 
মধ্যে প্রবৃত্তি একটা বিশেষ সময়ে পূর্ণতা প্রাণ্ড হয়, তান্পপর ধীরে ধীরে 
তার শক্তি কমতে থাকে এবং শেষে একেবারে বিলুপ্ত হু"য়ে যেতে 
পারে। তবে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবার আগে সেটি কোন অভ্যাসের . জন্ম দিয়ে 
থাকে এবং পরবতিকালে ব্যক্তির মধ্যে ষেটি থাকে সেটি প্রবৃত্তি শয়, তার থেকে 
জাত এই অভ্যাসটি। ধেমন, যৌথ প্রবৃত্তির তাডনায় শিশু অপরের সঙ্গ 
কামন! কবে, দল বাধে। কিন্তু বড় হলে এই যৌথ প্রবৃতিটি ঠিক প্রবৃত্তির 
'আকারেই থাকে না। শিশুর এই সঙ্গ-কামনা, দল-বাধা গ্রভৃতি আচরণ তার 
মধ্যে থেকে যায় অভ্যাসের আকারে | আবার অনেক প্রবৃত্তি প্রথম দিকে 
কার্ধকরী থাকলেও পরবতিকালে কোন অভ্যাস হি না করেই বা! কোনরূপ 
চিহ্ন না রেখেই বিলুপ্ত হ'তে পারে। শিশুর স্তন্তপান করার প্রবৃত্তিটি বড় 
হ'লে একেবারে চলে যায় এবং তা থেকে কোন বিশেষ অভ্যাসও ব্যক্তির 
মধ্যে দেখা যায় না। 

তা"হলে দেখ! যাচ্ছে অভ্যাসের হবার! গ্রধৃতিটি বন্ধ করতে পারলে সেটি 
ধীরে ধীরে বিলুধ ছয়ে যেতে পারে। আবার এর উদ্টোটাও সম্ভব। অর্থাৎ 
অভ্যাসের ছারা কোন প্রবৃতি-জাত আচরণকে বাচিয়ে রেখে আমর সেটিকে 
গশির্ঘস্থায়ীও করতে পারি। 


অত্যাল ১৫৪ 


নিরোধ £ দ্বিতীয় সুয্মে জেমস বলেছেন- অভ্যাসের দ্বারা আমর! 
্রবৃতি-জাত আচরণকে পরিবতিত এমন কি রুদ্ধ পর্যস্ত করতে পারি। বাথ 
দেখলে পলায়ন করা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্ত সার্কাসের রিং-মাষ্টার 
তো! বাঘ নিয়ে খেল! দেখান ; জেমস্‌ বলেছেন, তার ক্ষেত্রে অভ্যাসের জন্তু 
পলায়ন প্রবৃত্বিটি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তার মত হ'ল অত্যাসই কোন 
একটি প্রবৃত্তির প্রকাশকে একটি স্থনিদিষ্ট পথে পরিচালিত কঃরে তার প্রকাশকে 
সীমাবদ্ধ রাখতে পারে বা সেই প্রবৃত্িটির প্রকাশের পথে একটা বাধার 
হৃষ্টিও করতে পারে। 


ম্যাকডুগালের অভিমত (1৩. 70০58811,5 25৭): ম্যাকৃডুগাল 
জেম্সের হৃত্রগুলির বিশেষতঃ প্রথম হুত্রটির ঘোরতর প্রতিবাদ ফরেছেন। 
তার বক্তব্য হ'ল, জেম্স ব্যক্তিগত জীবনে অভ্যাসেয় উপর যতটা গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন- প্রবৃত্তির উপর তভট! করেন নি। ভার মতে প্রবুভিটি 
বিলুগ্ত হ'য়ে যায় না। প্রবৃত্বিটি হ*ল মনের চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় 
কর্মপ্রবণত!। প্রন্ত্তি থেকেই অভ্যাসের সি হয় ঠিকই,কিন্তু অভ্যাস স্যট্ি করেই 
এর কাজ শেষ হয়ে যায় না| তার পরেও প্রবৃত্তিটি অব্যাহত থেকে যায়। 
বিপরীত অভ্যাস স্থা্ট ক'রে প্রবৃতি-জাত আচরণের প্রকাশ বন্ধ করলেও তাকে 
একেবারে বিলুপ্ত করা যায় না। সে রকম ক্ষেত্রে প্রাণী আর তার পরিবেশের 
সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে পারে না। আবার অভ্যাসের ফলে প্রবৃতিজাত 
আচরণের প্রকাশটি বন্ধ থাকলেও স্বযোগ পেলেই সেগুলি আবার 
আত্মপ্রকাশ করে থাকে। তিনি তীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই 
বললেন বুনে হাস জন্মা বার পরই ঘদ্ধি তাদের ডানা কেটে দেওয়া হয় এবং 
খাচায় বন্দী করে রাখা হয়, তবে সাময়িক ভাবে তাদের উড়ে বেড়াবার 
প্রবৃতিটি রুদ্ধ হয়ে হায় কিন্ত লুপ্ত হয়ে যায় না। ভান! গজাবার সঙ্গে সঙ্গে 
সুযোগ পেলেই তারা উড়ে পালাবে। গ্ররৃতি যদি ক্ষণন্থায়ী হণ্ত 
তাহ'লে তার পক্ষে উড়ে যাওয়া সম্ভব হ'ত না। অতএব গুবৃত্তি চিরস্থায়ী। 
ষ্যাক্ডুগাল মনে করেন সহজাত প্রবৃত্তির কাছে অভ্যাস একান্তই ছূর্বল। 
তাই তিনি প্রবৃত্তিকে প্রভু এবং অভ্যাসকে তৃত্যের সঙ্গে তুলন! করেছেন। 
অর্থাৎ অভ্যাসগুলিই সহজাত প্রতৃত্তির অর্ধীন। 

অত্যাসকে জামর1 ছু'ভাগে ভাগ করেছি-ম্"অভ্যাস ও কু-্অত্যাস। 


১৬০ শিক্ষামুধী মনোবিজ্ঞান 


যে সমস্ত অভ্যাস ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে মজলজনক) সেগুলিকে স্থ-অভ্যাস 
বল! হয়। আব যে সমস্ত অভ্যাস কোন ন! কোন দিক থেকে বাক্তি ও 
সমাজের পক্ষে ক্ষতিকব, সেগুলিকে কু-অভ্যাস বল! হয়। আমলা সু-অভ্যাস 
গঠন ও কু-অভ্যাস বন করতে চাই। এই গঠন ও বজর্ন কিভাবে করা 
সম্ভব, সে সম্বন্ধে উইলিয়ম জেমস কতকগুলি নিয়মের কথা বলে গেছেন। 
এখন সেই নিয়মগুলি সম্বন্ধে আলোচন! কবা হ'্ল-_ 

| স্থ-আঅভ্যাস ধাঠনের নিয়মাবলী (1.5 ০£ 891: চ০2710811920) || 

[এক] দুটি সংকল্প (ঘ1:000989 01 09682001080100) £ [0109 2009 
1907001) 00815 ৪611 161) 8৪ ৪0:0106 100 0601960 10161856159 &৪ 100981)79] 
নতুন কোন অভ্যাস গঠন করতে গেলে দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন। যে কোন 
কাজ যদি দৃঢ়-সংকল্প নিষে শুরু কবা যায় তাহ'লে খুব সহজেই অভ্যাস গঠিত 
হ'তে পারে। যে ছেলেটি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস অর্জন করতে 
করতে চায়__তাকে প্রথমে সেটি কবার জন্য মনে নে দুঢ সংকল্প কবতে হবে। 
মনেব মধ্যে ছিধ! বা “হচ্ছে__হবে” জাতীয় ভান থাকলে অভ্যাস গঠনের 
পথে বাধার স্ট্টি হবে। 

[ছুই] প্রথম স্যোগের সদ্যবহারী (45911 9£ 205 079 07910৮- 
£019865") 2 [96159 609 ৪: 00৪8 00002৮00165 60 806 00. 95০: 
29901806100 00 10081669 900. 010 68: 91000610081 10:0107061708 500. 10095 
80616009 10) 6156 01290610001 1180168 ০0. %80176 60 €812 ] মনের 
কোন সংকল্পকে কার্ষে পরিণত কবতে হ'লে প্রথম স্থযোগটিব সহ্যবহ্গার কবতে 
হবে। পড়ার অভাগাস যদি করতে হুম, তবে আজই-_এক্ষুণি পড়া শুরু কবতে 
হবে। রবিবার ছুটির দিন অতএব পড়া আরম্ভ করব না। “বিষ্ভারস্তে বৃহম্পতি'"- 
বুহ্পতি বার আন্ুক তখন পড় স্তর কবব--এ জাতীয় মনোভাব থাকলে 

ংকল্পটি অভ্যাসে পরিণত হবে না। যত সময় অতিবাহিত হতে থাকবে 
সংকল্পটিও তত হীনবল হ'তে থাকবে এবং শেষ পর্ধস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনাব 
অভাবে অভ্যাস গঠন আর হবে ন|। 

[তিন] ব্যতিক্রম ঘটানে! চলবে না (267581815৩6) ? [659 ৪110 
800950508100, 60 09001 6111] 009 209৮ 1281৮ 19 প্রমা9]5 £০০$০ 
15 ক্0ত 13891 অভ্যাসটি আয়ত করার সময় যাতে কোন প্রকার ব্যতিক্রম 


অভ্যাস ১৬১ 


না ঘটে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। যে লোকটি সিগারেট খাওয়ার 
'খভ্যাস ত্যাগ করার জন্য সিগারেট খাওয়! বন্ধ করেছে সে ষদি ছু'দিন পরে 
বলে “বাঃ এই তে। বেশ প্লিগারেট ছাড়তে পারি। ছুদিন না খেয়ে মন আমার 
অপূর্ব সংঘমের পরিচয় দিয়েছে । আজ একটা খেলে তেমন কিছু দোষ হুবে না" 
_তাহ'লে তার আর সিগারেট খাওয়ার অভ্যাসটি দূর করা যাবে না। ভোরে 
খুম থেকে ওঠার অভ্যাস করতে হলে রোজই তোরে উঠতে হবে। রবিবার 
_ছুটির দিন বলে অনেক বেল! পর্যস্ত ঘুমূলে চলবে ন]। 
[চার] অনুশীলন (4০18%885 ) : [ [569 69 [80015 0? 6110: 
&1158 17) 5০0. 05 & £:86016008 65:91:0189 6797508ড. ] অভ্যাস গঠন 
হলে অন্ুণীলনের প্রয়োজন। যে সব ক্ষেত্রে প্রত্যহ অনুশীলন 
র! সম্ভব নয়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে স্থযোগ পেলেই কাজটির অনুশীলন কর! 
প্রয়োজন । টাইপ করা, সাতার শেখা, বন্দুক দ্বার! ্লক্ষ্যভেদ কর! ইত্যাদির 
অভ্যাস অজ করতে হলে অনুশীলনের একাস্ত প্রয়োজন । 
উপরোক্ত চারটি নিয়মকে স্থ-অভ্যাস গঠনের প্রধান নিয়ম বল! হয়ে থাকে। 
এগুলি ছাড়া আরো! কতকগুলি অপ্রধান নিয়মও আছে। সেগুলি হ'ল-_ 

(ক) অপরের সামনে অভ্যাসটি আয়ত্ত করার জন্য অনুশীলন কর! । 
(তু; আপনি আচরি ধর্ম শেখাও অপরে)। 

(খ) মানপিক প্রস্ততি । 

(গ) অভ্যাস-জাত আচরণটির সম্ভাব্য সার্থকত! বা! প্রয়োজনীয়তা! সম্পর্কে 
ক্কির মধো অচেতনতার সৃষ্টি করা । 

(ঘ) অঙ্গকৃল পরিবেশের মধ্যে অভ্যাস গঠনের চেষ্টা করা। 

(উ) অত্যাসের ফলাফল সম্বন্ধে ব্যক্তিকে অবহিত কর! । 

(চ) স্থ-অভ্যাস গঠনে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করার জন্য প্রণংসা1! ও 
রস্কার দ্রানের ব্যবস্থা করা। (বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য যেমন 
ষ্কার মেওয়। হয়। ) 

কু-অভ্যাস বর্জনের নিয়ন (75165 ০£7075805875 080 1080805 ) 
বার কু-অভ্যাস কি করে বর্জন করা যায় সে সম্বন্ধে কিছু আলোচন! কর! 
[কৃ। এক্ষেত্রেও উইলিয়াম জেম্স কতকগুলি নিয়মের কথ! বলে গেছেন। 
ঘগুলি হ'ল-_ 

[৮১১ 
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[এক] কু-অভাস বর্জনে বিলম্ব না করে অবিলম্বে তা বর্জন করার জন্ত দা 
ংকল্প করতে হবে (০ম 1381016 9100010006 59876 ৪6 609 65111৩5% )। 
গোড়ার থেকে ত! বর্জন করার চেষ্ট! ন1! করলে পরে খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপান্ব হয় 
দাড়াবে । ইংরেজীতে একট! প্রবাদ আছে--0296 88 16009 ৪9011178 15 0৫৫ 
6159 899 19 10011790 | কাজেই সোজা গাছ পেতে হলে ধেমন সোছ! চারার 
প্রয়োজন স্থ-অভ্যাস গঠনে তেমনি গোড়া থেকেই স্থ-সভ্যাসের প্রয়োজন 
অর্থাৎ কু-অভ্যাস একেবারে প্রধম দিক থেকেই বজন করতে হবে। কোন 
অজুহাতেই বিলম্ব কর! চলবে ন1। 

[ছুই] বিপরীত অভ্যাস গঠন করা ( [:0:7788102 ০1 01008866 0 
000:760:-0781016) £ কু-অভ্য'স বর্জন কবাব আর একটি ভালো! উপ 
হচ্ছে বিপরীত অভ্যাসটি গঠন করা। শিশু যে অভ্য'সটি দুর করতে হবে 
ঠি তাব বিপরীত অভ্যাসটি গডভে তুলতে হবে। যে ছেলে স্থুল পালাতে 
অনন্ত তাবে বিভিন্ন কাজে ব্যাপূত বেখে স্কুলে থাকাব অভ্যাসটি গড়ে তুলতে 
হবে। 

[তিন] পরিশ্রান্তিকর পদ্ধতি (30809100. 2695০৭) ;£ এই পদ্ধতিতে 
ষে কৃ-অভ্যাসটি গঠিত হয়েছে-_শ্রাস্তি বা ক্লান্তি না আসা পর্যন্ত সেই অভ্যাসটির 
পুনরাবৃত্তি করতে হবে। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি বিবক্ত হয়ে এ অভ্যাসটি বর্জন 
করে। 7090187-এর সই পবীক্ষাটির কথ! বোধ হয় মনে আছে। তির 
গু লিখতে গেলেই 169 লিখতেন । একদিন তিনি ৫০* বার কেবও 
£১0৪+ লিখলেন । তারপর দেখ! গেল, তার আর ভূল হচ্ছে না-তিনি গণ! 
লিখতে পারছেন। এ প্রসজে আমার একটি নিজন্ব অভিজ্ঞতা আছে 
আমার সাত বছরের পুতুটি দেশলাই পেলেই তাব কাঠি জালাত। এটা তার 
অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, বলে বলে কিছুতেই ছাড়ানো যায়নি। একদিন 
আমি তাকে এক ডঙ্কন দেশলাই দিয়ে কাঠিগুলি সব জালাতে বললাম । গে 
জালাল, কিন্ত তার পর থেকেই কাঠি জালানোর এ অভ্যাসটি একেবারে ঘুর 
হয়ে গেল। 

[চার] বিকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে বজ'ন (81170108610 60:028) 820851৮0- 
61০০ )£ অনেক কুণঅভ্যাস বিকল্প অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে বজন করা! খাম 
কু-অভ্যাসটি বর্জন করার জন্ত যে বিকল্প অভ্যাসটি গঠন করা হবে, সেটি ঘেন 
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অভ্যাস হয়ঃ সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন সিনেম! 
দখতে অভ্যন্ত, সে ঘদ্দি এ সময়ে বেড়াতে যায় বা সাহিত্য পাঠ বা সংগীত 
্া করে, তাহ'লে অভ্যাসটি দূর হতে পারে। খুব বেশী চা! খাওয়ার অভ্যাস 
দূ করতে হ'লে এঁ সমস্ত ছুধ, সরবৎ ইত্যাদি পান করলে সফল পাওয়া যেতে 
[রে। আমি কয়েক জনকে জানি যারা সিগারেট খাওয়ার কু-অভ্যাস দ্র 
রার জন্ত সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে জাগলেই লজেপ্স বা চক্ষোলেট খেতেন । 
লে তার! সিগারেট খাওয়ার কু-অভ্যাসটি দূর করতে পেরেছিলেন । 

[পাচ] আত্ম-সমালোচনা ( 4060 ৪0289586107 )£ কু-অভ)াসের কুফল 
বন্ধে আত্ম-সচেতন হ'লে আমর! কু-অভ্যাসট দূর করতে পারি। কু-অভ্যাসটি 
কা ষেখাবাপ এ বোধটি জাগলেই আমরা নিজের থেকেই কু-অভ্যাসটি 
[জন করতে সচেষ্ট হতে পারব । 

[ছয়] ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ( দ1]] 1০:০9) £ কোন কু-অভ্যাসকে নষ্ট 
চবতে হ'লে যথেষ্ট ইচ্ছ। বা মানসিক শজির প্রয়োজন । শিশু যাতে ইচ্ছা- 
্রির প্রয়োগ করতে পারে--সেইজন্ত উপযুক্ত মানসিঙ্* দৃঢ়তা বা সংকর 
চার মধ্যে হ্যা করতে হবে। এর-জন্য প্রয়োজন সঙ্থান্ুভৃতি, সহযোগিতা 
ঃ হ্পরিচালন] । 

[সাত] মনঃসমীক্ষণ (8)0100-8:0817818 ) £ কু-অভ্যাসটি কিজন্ত গঠিত 
য়েছে উপযুক্ত মণঃসমীক্ষণের মাধ্যমে তা দি জানা যায় তাহ'লে সেটি দুর 
(র| অত্যন্ত সহজ হয়। অধিকাংশ অভ্যাসই অন্থবর্তন-প্রক্রিয়ার ফল। 
ছাড়! যখনই কেউ কোন অভ্যাস ( তা সেকু হোক আরম্থ হোক) অজন 
রে, তখন সেই অভ্যাস থেকে তৃপ্তি পাবার জন্তই সেটি অন করে। সে 
ক ভাবে তৃপ্চি পাচ্ছে ত। জানা দরকার । অনেক সময় সে যে কারণটি দেধায় 
সটি প্রকৃত কারণ নয়। এ ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ প্রভূত সাহাষ্য করে। 

[আট] শ্রান্তি (92101901696) ; শাস্তি দিয়েও অনেক সময় কু-অভ্যাস 
জন করানো যায়। তবে এ পদ্ধতিটি মনোবিজ্ঞান-সম্মত নয়। এতে 
₹ফলের চেগ্নে কুফলই বেনী ঘটে থাকে। 

[নয়] ফলাফল (096 ০0009)$ অভ্যাস মাঝেই ব্যক্তির কাছে তৃণ্ি- 
ম়ক। কোন কু-অভ্যাস দূর করতে হ'লে সেটি ব্যক্তির কাছে বিরভিকর 
পরে তুলতে হবে । অর্থাৎ অভ্যাস-জাত আচরণটি সম্পক্প করার সময় যেন 
তীর মধ্যে বিরক্কি বা অসন্তোষ জাগে। 
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[দশ] পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ (0০005:011178 608 80510070906 ) £ অনেক 
সময় বিশেষ বিশেষ পরিবেশের প্রভাবে বিশেষ বিশেষ কু-অভ্যাস গঠিত হথে 
পাবে। কু-অভান বর্জন কবাব জন্য এমন একটি পরিবেশে নিজেকে রাখার 
চেষ্টা কবতে হবে, যাতে কোন প্রকার প্রলোতনের শ্রব্য চিত্ব-বিক্ষোভ ৭ 
ঘটাতে পারে। ষে ব্যক্তি মদ্যপ, তার মগ্ঘপায়ীদের সঙ্গ বজন তো এফাস্তই 
উচিত, মদের দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়াও উচিত নয়। 

[এগার] ম্থুপরিচালন! (6:09: &০198009 ) £ স্থপরিচালন! কু-অভ্যাস 
দুরীকরণে ও স্থ-অভ্যাম গঠনে অতান্ত সহায়তা কবে। কোন্‌ অভ্যাস তাৎ 
সাফল্যের সহায়ক আর কোন্টি নয় সে সম্বন্ধে শিশুর মনে একটা স্থায়শ ধাবপা 
সথ্ট করতে হবে| ন্ুুপরিচালনার গুণে শিশু নিজেই তার আচরণটি নিযন্ত 
করতে শিখবে এবং কৃ-অভ্যাসগুলি খারাপ বলে নিজেই সেগুলি বর্জন করণে 
শিখবে। 


[বার] দৈহিক প্রস্ততি (চ178108] 285100989)£ অভ্যাস গঠনের 
একট। দৈহিক দিকও আছে। অভ্যাস অঙ্জিত হলে মস্তিফে একটা লবাযু-পথ 
( [9:5988 70860 ) রচিত হয়। বিপখীত অভ্যাস গঠন করলে এই দ্াযু- 
পথটি পরিবতিত ব! বিনষ্ট হয়ে যায়_-ফলে অভ্যাসটি বর্জন করা সহজ হয় 

এগুলি ছাড়। আরো! কতকগুলি নিয়মের কথ! বল! হয়ে থাকে । যেমন 

[তের; অ-ব্যবহার (1018899 ) £ কু-অভ্যাসটি অহ্খীলন করার বা! সে 
ঘটবার কোন সথষোগ না দেওয়!। 

[চৌদ্দ] মৌধিক আবেদন (87:81 82981): কু-অভ্যাসটি 7 
খারাপ, সেটি যে অবাঞ্ছনীয় বা তার কুফল সঙ্থন্ধে বতৃর্ত। দিয়ে বন করছে 
আবেদন কর!। 

[পনর] প্রত্যক্ষ অশ্থবর্তন (7017908 90006107178 ) £ অভ্যাস মাঞ্জহ 
কোন না৷ কোন অন্বর্তনের ফল। কোন কু-অভ্যাস গঠিত হ'লে সেটিকে অনু 
একটি স্থ-অত্যাসের সঙ্গে অনুবতিত করে স্থৃফল পাওয়া সম্ভব । 

[যোল] সামাজিক উদ্দীপক (99915] ৪6170818600 )£ অনেক ক্ষেত 
সমাজের প্রপঙ্গ অবতারণা করেও কু-অভ্যাস বজর্ন করানো! সম্ভব । কে।' 
এটি ছেলের হয়তে! কোন কু-অভ্যাস আছে। তাকে হদি দেখান যায় এ 
জাতীয় কু-অভ্যাস সমাজে বসবাসকারী অন্য কোন লোক বা! ছেলের মথে' 


অভ্যাস ১৬৫ 


“নেই, এ অভ্যাসটি থাকার জন্য সমাজ তাকে কি চোথে দেখছে বা তার 
গমবয়লী ছেলের! তাকে কি তাবে দেখছে--তাহঃলে এ কু-অত্যাসটি দূর 
হ'তে পারে । 


অভ্যাস গঠনের দৈহিক ভিত্তি (75591981681 [06689 91 118198€ 
0:758698) £ আগেই বল! হয়েছে অভ্যাস গঠন হলে মস্তিষ্কে একট। স্ষাযু- 
পথ (9:09 08%1) ) রচিত হয়। যখন আমর! কোন কাঁজ কবি তখন 
মস্তিষ্কের নিউরনগুলি সক্রিঘ হয়ে ওঠে। প্রত্যেক নিউরনের মাঝধানে 
ধানিকট। ফাক থাকে--যাকে বলে সন্িকর্ধ বা 951097089 । যখন কোন কাজ 
রি বার করা হয, তখন এই সন্গিকর্ষগুলিতে খানিকট! বাধ! অতিক্রম কর 
ঘ। আমাদের স্বায়ুগ্ুলি নমনীয় পদার্থ দিয়ে তৈরী (188610)। কোন 
একটি ায়বিক শক্তি স্াযুঙ্ত্রের কোন একটি নির্দিষ্ট গথ ধরে অগ্রসর হ'লে 
শঙ্থলিত নিউরনগুলির মধ্যে একটা! পরিবর্তন দেখা যায় এবং ন্নাযুসন্ধির 
বাধাটিও অতিক্রম করা সস্ভব হয়। এই বাধা অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে 
একই রপ অবস্থায় সায়বিক শক্তির একই পথ ধরে প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতা 
দ্ধি পায়। কাজেই দ্বিতীয় বার কাজটি কবাব সময় বাধার পরিমাণ কম হয় । 
বার বার একই পথে স্নায়বিক শক্তি সঞ্চারিত হ?লে ন্বায়ুপথটি পাক! হয়। 
এরই মাম হ'ল অভ্যাস । কিন্ত এই পথটি যদদি দীর্ঘদিন ব্যবহার না করা হয়, 
তবে সঙ্নিকর্ধ থেকে আবার বাধার সৃষ্টি হয় ও স্মায়ুপধের বেখাটি ক্রমে ক্রমে 
ম্পষ্ট হঃতে থাকে। অভ্যাস গঠন সম্বন্ধে 88:160:3-এর বক্তবা হ+ল-_্নায়বিক 
শক্তি প্রত্যেক নায়ুদন্ধি বা সন্নিকর্ষে বাধাপ্রাপ্ধ হয়। দ্বায়বিক শক্তি-তরঙ্গের 
র্যায়ক্রমিক আঘাতে স্বাধুসদ্ধির বাধা তেঙ্গে ফেলার নামই হ'ল অভ্যাস গঠন । 
্ায়বিক শক্তি যত প্রচণ্ড হবে, ঘত বারে বারে স্বাযুসন্ধিতে «সে ধাক্কা 
মারবে তত ক্রুত বাধার বাধন ছিড়ে যাবে অর্থাৎ অভ্যাস গঠিত হবে। 
শিক্ষা ও অভ্যাস ( ৫5০৪::9০ 20 91988) £ রুশোর কথ! হ'ল-_ 
4109 02015 78016 6006 01110 8150016. 1১6 8110ঘ190 60 1000 2৪ ৮০ 1009 
00 18116 ৪ ৪11 স্পষ্টতঃই রুশ! অভ্যাস গঠনের দারুণ বিরোধী ছিলেন। 
কিন্ত শিক্ষার ক্ষেতে অভ্যাসের একট! গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অভ্যাসের 
যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথ বলা হয়েছে তার মধ্যেও শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বের 
কথাগুলি উপলব্ধি কর! যায়। অভ্যাস-জাত কাজও সহজ ভাবে, স্বচ্ছন্দ 
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এমন কি মনোষোগ না দিয়েও করা সম্ভব। যে কোন কঠিন কান্ত প্রথম 
প্রথম করতে গেলেই অনেক অন্বিধা হয়- সহজে অবসাদ আসে। কিন্ত 
কিছুদিন পর কাজটি আর কঠিন হলে মনে হয় না__অবসাদ বা ক্লান্তিও 
অনেক দেরীতে আসে। এব কাবণ হ'ল-_অভ্যাস গঠন। অভ্যাস গঠনেৰ 
প্রথম ছ্িকে অবশ্ত অনেক বাধা, অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। 
যারা লংগীত, নৃত্য বা অন্ত কোন ললিত কলাতে পারদ হুয়েছেন-_তাবা 
যেমন জানেন থে কেবল আগ্রহ নয়, তাব সঙ্গে অভ্যাসও তাদের এই 
সাফল্যের পথে এগিয়ে নিযে গেছে, তেমনি এ-ও জানেন প্রথম দিকে তীব। 
কিরূপ বিরূপ সমালোচন! ও বাধাব সন্মুখীন হয়েছিলেন। কেবলমাত্র আগা! 
থাকলেই সাফল্য আসে না । তাই শিক্ষকের অন্যতম কর্তবা হওয়া উচিত-- 
শিশুর মধো শেখাব অভ্যাস গডে তোলা | ক্ষেম্স তো মনে কবেন শিক্ষ'ব 
একমাত্র উদ্দেশ্তই হওযা উচিত যথোচিত অভ্যাস গঠন । ডিউই তে 
অত্যাসকে বর্তমানের পটভূমিকায় অতীতের যে।গহ্ত্র বলে বর্ণনা কবেছেন। 
তিনি বলেন অভ্যাস 'অজন হযে গেলেই সেটি শেষ হয়ে ষায় না। ভবিষ্যতে 
অভিজ্ঞতার উপরও তার প্রভাব রয়েছে । অভ্যাসকে তিনি ধাঁবাবাহিকতাব 
নীতিতে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। 


শিক্ষার উদ্দেশ্ হ'ল নতুন নতুন অভিজ্ঞতা! সঞ্চয় করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর 
মধ্যে আচরণগত পরিরর্তন ঘটানো যাতে সে পবিবতিত পরিবেশে যথোচিত 
প্রতিক্রিয়া দেখাতে পাবে। কিন্তু অঞ্জিত আচরণগুলি যদি অভ্যাসের ছার 
আয়ত্ত কর! না হয়, তাহঃলে অবস্থান্থদারে প্রতিক্রিয়া! কব! শিক্ষার্থীর পক্ষে 
সম্ভব হয়না । অভ্যাস ন1 থাকলে ভালে! করে শেখ! সত্বেও আমরা 
প্রয়োজনমত সেই শিখনের সদ্বাবহা্ঘ কবতে পারি না। 


আবার অভ্যালের জন্তই শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়। পুবাতন 
শেখাটি অভ্যাসের হাব! ভালে! ভাবে আয়ত্ব করলে তবে নতুন শিখন সম্ভব। 
অভ্যাস শিক্ষার্থাব সময় ও পরিশ্রম বাঁচায় ও তাকে নতুন অভিজ্ঞত! লাভে 
সাহায্য কবে। কেবলমাত্র নতুন অভিজতাই নয়, দক্ষতা ও নৈপুণ্য অন 
করা যায় না। 70789609 ৪0917 108095 8 108]. 1)601906। সাইকেনু 
বা মোটর চালানো, টাইপ কবা, ঈীতাশ কাটা প্রভৃতি কাজে নিয়মিত 
অজ্সেব প্রয়োজন । 


অভ্যাস ১৬৭ 


শিক্ষ। শিশুর ব্যক্তিত্বের হুসমঞ্জস ক্রমবিকাশের দিকেও যথেষ্ট লক্ষ্য রাখে। 
ব্ক্তি-সত্তার সুষম ক্রমবিকাশ আবার কতকগুলি সদ্‌ অভ্যাস গঠনের উপর 
নির্ভরদীল। শৈশব থেকেই কতকগুলি স্থ-অভ্যাস শিশুর মধ্যে গঠিত করলে 
তবিষ্কতে তার চরিত্র নান! সদ্‌গুণের আকর হয়ে উঠবে। কথায় বলে--হ! 
গাচে, তাই পঞ্চাশে, বা কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত। কাজেই দেখা 
ধাচ্ছে শৈশবের অভ্যাসটিই ভবিষ্যত ব্যক্তিসত| বা চরিঙ্জটি নিধ্ণরিত করে 
দেয়। এ বিষয়ে অর্থাৎ নথ অভ্যাস গঠনে ও কু-অভ্যাস বজ্নে শিক্ষক ও 
মাতাপিতা, সকলকে ই সমভাবে অবহিত হ'তে হবে । 
॥ শিশুর কাছে কোন অভ্যাস যেন অর্থহীন বা উদ্ষেশ্তহীন ন| মনে হয়। 
উদ্দেশ্যবিহীন ভ।বে ব! অর্থ না বুঝে অভ্যাস গঠনের ফোন স্থুফল লক্ষ্য কর! 
যায় না। এতে বরং শিক্ষার্থীর মূল্যবান সময় ও মানিক শক্তির অপচয় ঘটে । 

নানা কারণে শিশুর মধ্যে অনেক কু-অভ্যাস দেখা ষায় ঘেমন থুথু দিয়ে 
শ্লেটে মোছা! বা! বইয়ের পাতা উপ্টানো, নখ কামড়ানো, ছুরি দিয়ে 
ৰেঞ্চ কাট! ইত্যাদি । শিক্ষককে জানতে হবে--কেন ও কি ভাবে শিশু 
এই কু-অত্যাসগুলি অর্জন করেছে। কারণটি জানার পর শিক্ষককে সমস্ত 
সতর্কতার সঙ্গে সেগুলি সমূলে বিনষ্ট করার চেষ্ করতে হবে। এর জন্ত 
শিক্ষককে উপযুক্ত পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে অন্যথায় শিশুর মানসিক বিপধয় 
ঘট! অদ্বাভাবিক নয় । কেবল মাত্র আচরণের দিকেই নয়-_বুশৃঙ্খল ও হুসংগত 
চিন্তার, ছুদৃঢ় ভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করার প্রভৃতি নানাবিধ অভ্যাসও 
শিশড যাতে অর্জন করতে পারে সেদিকেও শিক্ষক ও অভিভাবৰ উভয়কেই 
বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। পরিশেষে ডিউই-এর মন্তব্য দিয়ে বন্তব্য 
শেষ কর! যাক্‌-- ॥ 

€সই অভিজ্ঞতা বা অভ্যাস শিক্ষার অনুকূল বা! 9৫00%819 যেটি ব্যক্তির 
দেহ বা মনের গঠনকে এমন ভাবে পরিবতিত করে যাতে ভবিষ্বতে ফল গ্রন্থ 
ও পরিপুর্ণ জতিজ্ঞতার পথটি প্রশস্ত হয়। কিন্তু যে অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা 
আপাতদৃষ্টিতে রমণীয় বলে মনে হয়--কিন্ধু ভবিষ্তত জীবনকে বিকার গ্রস্ত, 
পঙ্গু ও অদ্ধকারাচ্ছন্ধ করে দেয় তা হু'ল শিক্ষার প্রতিকূল ব1 2218-90086159। 
থে অভ্যাস ( বা অভিজ্ঞতা) শিশুর মানসিক একা গ্রত| ও সামগ্রিক সমন্বয়নের 
সহায়ক, সেই অভ্যাসকেই শিক্ষক বেণী দাম দ্বেষেন। বিপরীত অভ্যাসটি 
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বর্জন করতে হবে। “থাকবে! নাকে বন্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে" বাঁ 
“আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে*__এই জাতীয় বোধ থে অভ্যাস জাগাতে 
পারে তা নিঃসদেছে স্ু-শিক্ষার অঙ্গ । কিন্তু যে অভ্যাস শিশুমনকে সংকীর্ম 
করে, স্বার্থপর করে বা আত্ম-কেন্দ্রিক কবে তোলে, যা তাকে পরের জীবন 
ও অভিজ্ঞতার প্রতি উদাসীন, অশ্রদ্ধাপরায়ণ বা নির্মম করে তোলে ত' 
নিঃসন্দেহে কু-শিক্ষা। অভ্যাস থেকেই সিদ্বিলাভ হয়। কাজেই স্থ-অভ্যাম 
গঠন শিক্ষাব্যবস্থাব একটি প্রযোজনীয় ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক-_সে বিষযে 
কোন সন্দেহ নেই। 


॥ লয় ॥ 
অবসাদ 


চ৪1618৩ 
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ভবসাদ (চ৪%8৪৩) £ কর্মময় এই জগতে আমার্দের সকলকেই কাজ 
করতে হয়। তবে কাজ বলতে আমর! সাধারণতঃ ছু'ধরনের কাজ বুবিদ্ধে 
থাকি--শাবীরিক (70755108] ) ও মানসিক (149268] )। মানসিক কাজকে 
ছু'ভাবে ভাগ করা যায়--এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। যে কোন কাজ আমরা 
প্রথমে যে রকম উৎসাহ ও দক্ষতা নিয়ে শুরু করি, ঠিক সেইরকম উৎসাহ 
ও দক্ষতার মান বরাবর আমরা বজায় রাখতে পারি না। 'কাজের দক্ষতার 
এই থে হ্রাস-বৃদ্ধি, এ নান! কারণে ঘটতে পারে। তবে তার মধ্যে ছুটি কারণ 
বিশেষ ভাবে উল্লেখষোগ্য। একটি হ'ল প্রেষণ! (21০8758105 ) ষার কথা 
আমর “শিখন” অধ্যায়ে আলোচন! করেছি। অপরটি হ'ল ক্লাস্তিবা অবসাদ 
( দ561809 )। অবসাদ হ'ল সর্বজনীন। কাজ করলে ক্লান্তি বা অবসাদ 


সকলকে অনুভব করতে হয়। দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রমের একটা সীম 
আছে। সেই সীম! অতিক্রম করলেই ক্লান্তি দেখা দেবে-_যদিও এই সীম! 
বিভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। সাধারণত; দৈহিক ক্লান্তির সঙ্গে মাননিক 
ক্লাস্তি জড়িত থাকে। মানপিক ক্লান্তিও সর্বজনীন যদিও এটি কারে! 
ক্ষেত্রে সহজে দেখ! দেয়, আবার কারে! ক্ষেত্রে অত্যন্ত দেরীতে আসে । 


১৭০ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


কোন একটা কাজ অনেকক্ষণ ধরে করতে করতে যখন একটা নির্দিষ্ট সীমার 
বাইরে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন দেখা যায় যে, কাজে দক্ষতা! বা 
কুশলতা হাস পাচ্ছে, কাজে আর আগ্রহ জাগছে না, কাজ করতে যেন আর 
ইচ্ছেই করছে না। একেই আমর! বলি ক্লান্তি। অনেকক্ষণ ধরে রাস্তা 
চলার পর মনে হয় পা ছুটে! ষেন প্রচণ্ড ভারী হয়ে গেছে-আর টানা স্বাচ্ছে 
না। একটানা অনেকক্ষণ ছু'চ-স্থতোর কাজ করতে করতে চোখ ছুটো! ঈনটন 
করতে থাকে, সব ঝাপস। হয়ে আসে । আবার ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা অস্ক 
করতে থাঁকলে দেখ! যাবে শেষের দিকে আগের দিকের চেয়ে ভূল বেশী হচ্ছে 
সব ফেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এ সবই হচ্ছে ক্লান্তির উদ্বাহরণ। 
ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে-_ক্লাস্তি বা অবসাদ পেশী সম্পর্কে (8[080019: ), 
ইত্জিয় সম্পকে (98050: ) বা মন সম্পর্কে (819085]) হইতে পারে। 
অবস।দ আবাব সামগ্রিক হ'তে পাবে কিংবা! বিশেষ কোন একটি ইন্দ্রিয় ব! 
পেশী সম্পর্কেও হ'তে পাবে । আমাদের এমন মনে হতে পারে--ষেন সমস্ত 
দেহটিই ক্লাস্ত। আবার এমন মনে হ'তে পারে--কেবল চোখ ছুটিতেই 
রাজ্োর ক্লান্তি নেমে এসেছে । তবে এ দ্বটে। অত্যন্ত ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত। 
চোখ ছুটি ক্লান্ত হ'লে সারা শরীরেও তার একট! প্রতিক্রিয়া! দেখ। দেবে। 
অবসাদ আবার সম্পূর্ণ বা আংশিকও হ'তে পারে। 


অবসাদ সম্বদ্ধে স্যগ্ডিফোড-এর সংজ। হ'ল-_কার্ধে দক্ষতার হাস । মাইকেল 
ওয়েস্ট বলেন, কোন একটা কাজ অনেকক্ষণ বা! অনেক বার করার ফলে 
সাময়িক, সাধারণ ভাবে অথব! বিশেষ কোন ইন্দ্রিয় বা! পেস্মীর কর্মক্ষমতার সম্পূর্ণ 
বা আংশিক হাস। আবার ম্যাকৃড়ুগঙল বলেন, অবসাদ হ'ল দে-ফজের, 
নৈপুণ্য বা ক্ষমতার হ্রাস ঘ! তীব্র ও বহৃক্ষণব্যাপী কার্ষের ফলে দেখা]দেয় এবং 
যা! কিছুক্ষণের বিশ্রাম, বিশেষতঃ ঘুমের পর সম্পূর্ণ দুরীভূত হয় এবং দেহ্যন্ 
তার পূর্ব কর্মক্ষমত। ও দক্ষতা সম্পূরণর্ূপে্ফিরে পায়। 


বিরক্তি (89:69); অবনাদের সঙ্গে বিরক্তির যথেষ্ট মিল আছে, 
আবার সম্বদ্ধও আছে। কিন্তু.ছু'টি এক জিনিন নয়। মাইকেল ওয়েস্ট 
বিরক্তিকে বলেছেন, মিথ্যে বা ছুষ্ই অবসাদ ( [8199 19616 )। বিরক্তিকে 
সঠিক ভাবে বল। যায় - কোন একটি কাজ করার অনিচ্ছা বা সেই কাজটির 
প্রতি বিতৃফা । স্তাণ্ডিফোড-এর মতে বিরদ্ধি হ'ল, কোন কাজ কর! সম্পর্কে 


অবসাদ ১৭১ 


ইচ্ছার অভাব বা সেই কাজ সম্বন্ধে বিমুখত11” অনেক সময় দেখা যায় 
কোন কোন বিষয়ের ক্লাস শুরু হলেই ক্লাসের সকলে চঞ্চল হয়ে ওঠে, 
মনোযোগ আব থাকে না, বিষয়টি ধেন মাথায় ঢুকছেই না। এরপর শুরু 
হবে হাই তোলা, তাবপরই সম্পর্ণ অমনোৌষোগ । কেউ কেই ক্লাসের মধ্যেই 
ঘুমিয়ে পড়ল। জাধাবপতঃ স্কুলে অঙ্কেব ক্লাসে আর বি, টি. ক্লাসে-_ল156০ 
০1 1310508107-এব ক্লাসে এ ঘটন! একটু বেশী দেখা! যায়। কিন্ধু অত কম 
সমযে তে! ক্লান্তি আসার কথ! নয়! এই অবদাদ মিথ্যা অবসাদ-_-য|। দেখ! 
দিষেছে মূলতঃ বিতৃষ্ণাব জন্ত ৷ ঘণ্ট। পড়ার পর যেমনি 'ন্ত 'একটি আবর্ষণীয় 
বিষয়েব ক্লাস শুক হ*ল-_অমমনি সকাল চাঙ্গা হসে উঠল--মনোষোগ দিষে 
লেকৃচাব শুনতে লাগল । অবসাদ এসে গেলে কাঙ্ধে বিতৃষ্ণা আসে--তখন 
আর কাজটি কবলেও তা! দক্ষতাব সঙ্গে কর! যাবে না। "াবাব বিতৃষ্ণ 
এলেও অবপাদ আমে তখন কিন্তু দক্ষত! পুয়োপুরি বজাব থাকে । আমব! 
চেষ্টা কবলে দক্ষত্াব সঙ্গে কাজটি কবতে পাবি কিন্তু চেষ্টা করতে ইচ্ছা যায ন!। 
আবার "নেক ক্ষেত্রে বসন্ন হযে পড়লেও আমর! বিতৃষ্জাকে আসতে দিতে 
চাই না। পবীক্ষার আগের রান্ত্রে পড়াশুনা! করা, কোন অস্থস্থ প্রিয়জনের 
সেবা শুক্রধা কব! ইত্যাদি সময় আমবা অবসন্ন হলেও কা'জটিতে বিরক্ত 
হইনা। কাজেই একথ! নিশ্মঘ আমবা বলতে পাবি ষে, শ্মবসাদ ও বিরক্কি 
এক জিনিল নঘ। 

অনেক মনোবিজ্ঞানী তে1 বিরক্তিকে ন্মবসাদের ঠিক বিপরীত বলে মনে 
করেন। এদের লব্ঘপগুলিও এক নয। 'অবপাদ? ক্বাসার অনেক আগে 
এমন কি কোন একটি কাজ স্তর কবার সঙ্গে সঙ্গেই বিতৃষ্া আসতে পাবে। 
বিতৃষ্ণ। অবসার্দের চেয়ে অনেক ক্রতবেগে বধিত হয। বিতৃষ্ণার প্রথম 
লক্ষণ হছ+ল অমনোযোগী হওযা। তখনই দেখা দেয় চঞ্চলতা। তারপব 
আলন্ত ও সবশেষে বোধহীনতা। কিন্তু অবসর হ'লে প্রথমেই দেখ! দেয় 
বোধহীনতা ও আলম্ত । অর্থাৎ 

বিতৃষ্ণা- চঞ্চলতা-৯বিবন্তি-৯আলম্ত-৯বোধহীনত]। 

বসাদ- বোধহীনতা+ অ'লহ্য | 

একঘেয়েমী ও বৈচিত্র্য্টীনতাকে বিতৃষ্ঞার কাবপ বল! যেতে পাবে। 
জীবনের সহঙ্গ ও ন্বাভাব্বিক গন্ঠি হ'ল--এগিয়ে চলা । যেখানে এই এগিয়ে 


১৭২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


চলাটি বাধা গেয়ে ধমকে দাড়াতে বাধ্য হয় সেখানে গ্রাণশক্কির দ্বতঃকদূর্ত 
প্রকাশটিও ব্যাহত হয়। সেইখানেই দেখ! দেবে বিতৃষ্া। দেহের ও মনের 
স্বাভাবিক গতিকে বাধ| দেবার চেষ্টা করলে বিতৃষ্কা আসে বলে আমরা 
বলতে পারি বিতৃষ্। হ'ল জড়তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ । 

ক্লান্তি বা অবসাদের শ্রেণীবিভাগ (01988198805 91 781185৩) £ 
সাধারণতঃ ক্লান্তি বা অবসাদকে তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়--(১) পেশীর 
অবসাদ ( 11580018: ), (২) ইন্ট্রিয়ের অবসাদ (99290) এবং (৩) 
মানসিক অবসাদ ( 1097681)। পেশী ও ইন্দ্রিয়ের অবসাদকে একত্রে বল! 
হয় দৈছিক অবসাদ (72775510106108] 18৮1609)। জ্ুতরাং অবলাদ্ধকে 
ভিন ভাগে ভাগ না করে আমর দু'ভাগেও ভাগ করতে পারি-_ 
টৈহিক ও মানসিক। 

কোন একটি কাজ (বিশেষতঃ যান্ত্রিক কাজ) অনেকক্ষণ ধবে একটান! 
করতে থাকলে ধীরে ধীরে গেশীগুলির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং সেগুলি 
অবসন্ন হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে হাটাঃ দৌড় ঝশাপ করা, মাটি কোপান 
প্রভৃতি কাজেব ফলে যে দৈহিক অবসাদ দেখা দেয়__তা প্রধানতঃ পেশীমূলক 
অবসাদ। আবার কোণ একটা মানসিক কাজ--যেমন অন্ধ কবা__দর্শন শান্ত 
পাঠ করা-_-অনেকক্ষণ ধবে কবতে থাকলে দ্ায়ুকেন্্রটি অবসন্ন হয়ে পড়ে ; ফলে 
মানসিক অবসাদ? দেখ! দেয়। 


তবে দৈহিক অবসাদ ও মানসিক অবসাদের মধ্যে হ্থনি্দিষ্ট ভাবে কোন 
সীমাবেখা টানা সম্ভব নয়। একটির সঙ্গে আব একটি ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত। 
দৈহিক অবসাদ থেকে মানমিক অবসাদের উদ্ভব হয় । আবাব মানসিক অবসাদ 
ও দৈহিক অবসাদ সৃষ্টি করতে পারে। দেহতত্বের দিক থেকে বল! হয় মানসিক 
অবসাদ হ+ল কেন্ত্রীয় দবাসুমগ্ডলীর ব্যাপার আর দৈছিক অবস।দ হ'ল পেশীমূলক 
ব্যাপার । কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অবসাদ এবকম পৃথক পৃথক ভাবে ঘটে ন1। 
এম কোন দৈহিক অবসাদ দেখ। যায় ন| যার সঙ্গে মানসিক অবসাদ যুক্ত 
নেই। আবার কেবল মানসিক অবসাদই রয়েছে-দৈছিক অবসাদ নেই, 
এ ঘটনাও বিরল। প্রকুতপক্ষে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছু'রকম অবসাদ একসজে 
ঘটে থাকে। পেশীমূলক অবসাদ মনকেও অবসম্প করে দেয়। আবার 
মানপিক অবসাদ পেশীগুলিকে দূর্বল করে ফেলে তবে মানসিঞ পরিশ্রম 


অবসাদ ১৭৩ 


জনিত দৈহিক অবসাদ আনতে ঘতটা সময় লাগে, দৈহিক পরিশ্রমজনিত 
মানসিক অবসাদ আসতে তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে। 

অবসাদ আবার সাধারণ (£906:%] ) বা আংশিক (787615] ) হ'তে 
পারে। যখন সমগ্র দ্েহুযন্্রটি ক্লাস্ত ও অবসন্ন মনে হয় তখন তা হুল সাধারণ 
অবসাদ । কিন্তু যখন বিশেষ কোন পেশী বা ইন্দ্রিয় অবসন্ন হঃয়ে পড়ে 
তখন তাকে বলে আংশিক অবসাদ । অনেকক্ষণ সেলাই-এর কাজ করলে 


চোখ ছুটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে বা অনেকক্ষণ ধরে লিখতে থাকলে ডান হাতটি 
ক্লান্ত হয়ে পড়ে । এগুাঁল হ'ল আংশিক অবসাদের উদাহরণ। 


উভয়াবধ অর্বসাদেরই কিছু কিছু লক্ষণ (৪8370$০00০ ) আছে। যেনন),-_- 
দ্বৈহিক অবসাদের লক্ষণ হল ; মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও পাতুর হয়ে ফাওয়া, 
ওঁজ্জলযহনত।, বিজ্স্তন ও নিন্রাকর্ষণ, শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা, হূর্বল 


মনে হওয়া, ইন্দ্রিয়গুলির শাথলত। বোধ, দাড়ানোর বা বসার ভঙ্গীর পরিবর্তন, 
কাজে দক্ষতা হাস ইত্যাদি । 


মানলিক ক্লান্তির লক্ষণ হ'ল: পাঠ্যবিষয়ে বা করণীয় কর্ষে আগ্রহের 
অভাব, পরিবর্তনের প্রচণ্ড ইচ্ছা, মনোযোগের কেন্ত্রীভবনে অক্ষমতা, 
বোধ্হীনতা, বিরক্কি-বোধ, মাথ! ভারী মনে হওয়া, প্রচুর তুল করা ইত্যা্ি। 

ক্সবসাদের কারণ (085৪86৪ ০? 7911856) £ স্যািফোড (980811078) 
অবসাদের তিনটি মূল কারণের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল-+(১) যে 
সমস্ত উপাদান দেহে শক্তি উৎপাদন করে সেগুলির ক্ষয়, (২) দেহের ভিতর 
পেশী বা ম্বাযুগ্ুলিতে অপচয়-জনিত বিষ সঞ্চিত হওয়া এবং (৩) অক্সিজেনের 
অভাব টা । মাইকেল ওয়েস্ট আবার অবসাদের একটি রাসায়নিক কারণেরও 
নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, “অবসাদে বল প্রদানকারী জটিল 
পদার্থগুলির অতিরিক্ত ব্যয় ঘটে এবং দেহে কতকগুলি সহজ অপরিচিত পদার্থ 
সঞ্চিত হয়ে ষায় যেগুলি বিষের ন্যায় ক্রিয়া! করে।” উডওয়ার্থ ও মারকুইসের 
মতে শরীর-অভ্যন্তরে ল্যাক্টিক এযাসিড সঞ্চিত হওয়ার ফলেই অবসাদ আসে। 


যাই হোক আমরা এখন অবসাদের প্রধান তিনটি কারণ সম্বন্ধে আলোচনা 
করব। সেগুলি হ'ল-_শারীরিক (7591081), মানসিক (2192851 ) 
ও পরিবেশগত ([3051:000097651 ) কারণ । 


(ক) শারীরিক কারণ (25168108886): আমাদের প্রত্যেকের 
দ্েহেরই কাজ করার ক্ষমতার একট! নির্দিষ্ট সীমা আছে। কার্জ করতে 


১৭৪ শিক্ষামৃখী মনোবিজ্ঞান 


করতে এই সীমায় পৌছালে ব! অতিক্রম করার চেষ্ট! করলে ক্লান্তি বা অবসাদ 
দেখা দ্বেয়। অবশ্ট কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিলে বা ঘুমুলে শরার আবার 
পূরবক্ষমতা ফিরে পায়। শরীরের অবস্থার উপরও শারীরিক অবসাদ যথেষ্ট 
পরিমাণে নির্ভরশীল। দূর্বল ও অহুস্থ শরীরে সবল ও সুস্থ শরীরের চেয়ে তাদ্া 
তাড়ি ক্লান্তি নেমে আসে। শরীরের ভিতরে শক্তি-উতৎ্পাদদক উৎপাদানগুলির 
ক্ষয়ের জন্যই ক্লান্তিবা অবসাদ দেখা দেয়। তাছাড়া অপচয়-জনিত বিষ 
সঞ্চিত হওয়ার জন্ত ও অক্নঙ্জানের অভাব ঘটার জন্যও ক্লান্তি দেখ! গেয়। 

(খ) মানদিক কারণ ( 81675:81 0৪8৪০) £ শাবীরিক কারণের বত 
অবসার্দের কয়েকটি মানসিক কারণও আছে। কাজে আগ্রহ ও প্রেষণার 
অভাব, মানসিক প্রস্তুতি ন! থাকা, নিরাপত্াবোধের অভাব ইত্যাদি কাৰণের 
জন্য অবসাদ সহজেই দেখ। দেয়। কাজটি একঘেয়ে বা! বিরত্তিকর হ'লে 
অবসাদ আসে। তাছাড়া একটানা কাজ কবার শক্তি। অভ্যাস ও দৃঢ় 
সংকল্প না থাকলেও অবগা? আসে। কাজটি যদি ব্যক্তিব চাহিদী পুবণ করতে 
নাপারে বা তার উপর যদি কোন কাজ জোব করেচাপিয়ে দেওয়া হয় 
তাহ*লেও অবসাদ আসে। মানসিক কারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে উত্লেধযোগ্য 
হ'ল ব্যক্তির মানসিক দৃঢ়তা ও দুঢ সংকল্প । প্রত্যেক কাজেই ব্যক্তিকে তার 
ইচ্ছাশক্তি গ্রয়োগ করতে হয়। এই ইচ্ছাশক্তিই তার মনোযোগ অক্ষু্ রেখে 
উদ্ভম বজায় রাখে। হচ্ছাশক্তির অভাব ঘটলেই ক্লান্তি দেখ! দেয়। মানিক 
দৃঢ়তা থাকলে অনেক শক্ত ও বিবক্তিকর কাজও সানন্দে অনেকক্ষণ ধরে কর! 
যায় এবং ক্লানস্তিব আগমনকে বিলঘ্িত করা যায়। 

(গ) পরিবেশগত কারণ (102%279701067065] 08089) £ অবসাদ 
জাগানোর পক্ষে পরিবেশেরও একট! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! আছে। একই 
পরিবেশ বিভিন্ন হয়ে গেলে কাজটির সম্পাদনের মানও বিভিন্ন হয়ে যায়। 
পরিবেশটি প্রীতিকর ও মনোরম হ'লে ত1 একটান! কাজ করার পক্ষে উপযোগ্রী 
সেখানে সহজে অবসাদ আসে নাঁ। কিন্তু পরিবেশটি যদি অশান্ত, অস্থান্থ্যকর 
বা অপ্রাতিকর হয়, তাহ'লে কাজটিতে ক্লান্তি আসে সহজেই। প্রচুর 
আলো-হাওয়াযুক্ত স্থসজ্ফিত শ্রেণীকক্ষে ছাত্ররা! যথেষ্ট মনোযোগী থাকে। 
কিন্তু ষে শ্রেণীকক্ষে আলো-হাওয়া নেই, যার চারিদিকে হট্টগোল, চেঁচামেচি 
লেগে আছে, যেখানে বলার হু-বন্দোবস্ত নেই,-সেই রঁফম শ্রেণীকক্ষে 
সহজেই ছাজরা অবসন্ন হয়ে ছয়ে পড়ে । অত্যন্ত গরমে ব| অত্যন্ত জলীয় 


অবসাদ ১৭৫ 


আবহাওয়াতে ক্লান্ধি সহদ্ধেই আসে । পাফেন বাজার (০150, 89289:)-এর 
পরীক্ষণ থেকে জান! গেছে যে বাধু চলাচলের স্থুব্যবস্থ। নেই এমন ছুটি 
কারখানাতে শীতকালের তুলনায় গরমের সময় উৎপাদন শতকরা ১১ খেকে 
১৮ ভাগ কম। অথচবাঘু চলাচলের ব্যবস্থা আছে এমন কারখানাতে 
শীতকালের তুলনায় গরমের উৎপাদন শতকরা মাত্র ৮ ভাগ কম। আবার 
এটাও দেখ! গেছে ষে উপযুক্ত প্রেষণ। থাকলে গরম। শীত, বন্ধ-বাতাস, 
গোলমাল ইত্যাদিতেও ক্লান্তি সহজে আসে ন1 

অবদা পরিমাপের বিভিন্ন উপায় (016.65৮ 985 91 1068881158 


ঢ41558৩ ):£ বিভিক্ন জাতীযঘর অবসাদ নির্ণপদ ও পরিমাপ করার 
জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার কর! হুয় ও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন 


কর! হয়। দৈহিক অবলা পরিমাপ করার জন্য নাড়ীর স্পন্দদের 
গতি, রক্ত সঞ্চালনের হার, দেহের উত্তাপজনিত তারতম্য, নিংশ্বাস-প্রস্বাসের 
হ'ব, অঙ্গ সঞ্চালনমূলক দক্ষতার তারতমা, পেশী সংক্রান্ত ঝর্মকূশলতার 
পাথক্য, উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান (739806102. [ুদু 9 ) 
ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়! হুয়। তেমনি মানসিক অবসাদ 
পরিমাপের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা করার ক্ষমতা, লেখ।ব! বল[র ভুলের হার, 
নিভু ভাবে গণনা করা, মনোষোগ ও আগ্রহের বৈশিষ্ট্য, পাদপুরণ, স্মরণশক্ধি 
কোন একটি বিশেষ অক্ষর কেটে দেওয়|, কোন একটি বিশেষ বিষয়ে অনেকক্ষণ 
ধরে দৃষ্টি দেওয়! ইত্যাদির সাহাষ্য নেওয়! হয়। এখন কয়েটি পদ্ধতি সম্বন্ধ 
কিছু কিছু আলোচনা! কর! হ'ল-- | 

পাদপুরণ বা! অপুর্ণ অংশ পুর্ণ করার পরীক্ষা! (0০502160195. 
[৩৪:) £ যার অবসাদ পরিমাপ করতে হবে, তাকে একটি চিত্তাকর্ষক গল্প পড়তে 
দেওয়। হয়। কিন্তু গল্পটির মধ্যে কতকগুলি কথ! ব! কথার অংশ বাদ দেওয়া 
হয়। বলা হয় গল্পটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ অপূর্ণ অংশগুলি পূর্ণ করতে 
হবে। কিছুক্ষণ পরে দেখ! যাবে পড়ার গতি যেখন কমে এসেছে অপূর্ণ অংশ 
পূর্ণ করার ক্ষমতাও তেমনি কমে গেছে। এক্ষেত্রে ষে মানসিক অবসাদের উন্তৰ 
হয়েছে তার জন্য ফাকগুলি আর নজরে পড়ছে না । 


অক্ষর কাঁটু! বা মুছে দেওয়ার পরীক্ষা! (088051181195 75৪) £ এই 
পরীক্ষাতে কোন একটি লেখার মধ্যে একটি বিশেষ অক্ষর দাগ দিয়ে ফেটে 
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দিতে বল! হয়| একটান! কেটে যেতে যেতে কিছুক্ষণ পরে দেখ! যায় তাব 
পড়ার গতি'কমে এসেছে, কেটে দিতে দেরী হচ্ছে এবং কাটতে বেশ তৃল 
হচ্ছে । অর্থাৎ মানসিক অবশাদ এসে গেছে। 


শেখা বা মুখস্থ করার পরীক্ষা €( 11971071581190। 7688) £ কোন 
একটি নির্দিষ্ট অংশ মুখস্থ করতে কত বার পড়তে হচ্ছে, কতটা সময় লাগছে 
ত। থেকেও অবসাদ পরিমাপ কর! সঞ্ভব। 


হিসাব দিয়ে পরীক্ষা! (05155188795. ৭৩৪৫) £ এই পরীক্ষাতে 
পরীক্ষার্থীকে যোগ, বিয়োগ, ওপ, ভাগ ইত্যাদি জাতীয় সহজ কতকগুলি 
হিসেব করতে দেওয়া! হয়। বেশ কিছুক্ষণ অনুশীলন করার পর তার অঙ্ক 
কষার গতি, ভূলের পরিমাণ, সময়ের মাত্র! ইত্যাদি থেকে তার মানঙ্গিক 
অবসান্গ পরিমাপ কর ষায়। 

ধর্ঘডাইক প্রথম মানসাঙ্ক (716769] 48710000869) ব্যবহার করে 
মানসিক অবসাদ পরিমাপ করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তারপর ক্লাদ্ধিয়! 
বিশ্ববিস্তালয়ের টিচার্স কলেজের জাপানী ছাত্রী মিস্‌ আরাই ( 24188 4781) 
মানসিক অবসাদ পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন রকম পরীক্ষণ কার্য পরিচালন৷ 
করেন। বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, অবসাদের 
ফলে কাজের গড় সময় আগের চেয়ে বেড়ে যায় এবং গড় ভুলের পরিমাণও 
আগের চেয়ে বেশী হয়। এই ছুটি ঘটনাকে তিনি মানসিক অবসাদ 
পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন । স্টার্চ ও এ্যাশের (96576 
800 90) ) পরীক্ষার ফলও সমজাতীয় ঘটনার উল্লেখ করে। তীর! দ্বেখান 
ষে, অনেকক্ষণ ধরে কাজ করার ফলে যে মানসিক অবসাদের উদ্ভব হয় 
তাতে কাজের উৎকর্ষ কিছুট। কমে যায়। কিন্তু মানসিক পরিশ্রম-জনিত 
সম্পুর্ণ মানসিক অবসাদ অর্থাৎ যেখানে মনের কাজ করার ক্ষমতা একেবাবে 
লোপ গেয়ে গেছে-_এমন ঘটনা! 'বাস্ুবে দেখ] যায় না। 

দেহিক অবসাদ পরিমাপ করার বর্তমানে বিতিন্ন রকম যন্ত্রপাতি উত্তাবিত 
হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির বিষয়ে নিয়ে 
আলোচন! করা হ'ল-_ 

এক। এ্রস্থিসিওমিটার (48687)98197599858) 8 এঁই বন্ধের সাহায্যে 
স্বকের স্পর্শাভূতি পরিমাপ কর! হয়ে থাকে । অবসাদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
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অন্ভূতি কমতে থাকে । এস্পিমিওমিটার যন্ত্রটি একটি স্কেলের উপবে বসানো 
থাকে। যনস্ত্রট দেখতে অবিকল কাটা-কম্পাসের মত। 

[ছুই] ডাইনামোমিটার (105557507966£ ) 2 এই যন্ত্রের লাহায্যে 
হাতের মুঠির (20) শক্তি নিরূপণ কণা যাষ। কিছুক্ষণ পরিশ্রম করার পর 
ব্যক্তি কতটুকু অবপারগ্রন্ত হয়, তা এই যন্ত্রেধ সাহায্যে নির্ণয় কর] যায়। 
অবপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের মুঠিব জোরও কমে আসে । আজকাল 
মেল! বা! প্রদর্শনীতে প্রায়ই এই যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 

[তিন] আরগোগ্রাফ. (678০0818217) £ এই যন্ত্রট ১৭৯, লালে মন্তো 
(119859 ) আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রে পরীক্ষার্থার হাতটি বেশ শক্ত কবে 
একটি টেৰিলের উপর রেখে এমন ভাবে বেঁধে ঘেওয়। হয়, যাতে সে মাঝের 
আগুলটি ছাড়া অন্ত আঙ্গুল নাড়তে না পাবে। এ আঙ্গুলের সঙ্গে একটি 
শক্ত সুতো দিয়ে একটা ওজন কপিকলের ঝাহায্ো ঝুলাইয়। দেওয়! হয়। 
এরপর পরীক্ষার্থীকে আঙ্কুলটি সংকুচিত ও প্রসারিত করতে বলা হুয়। 
আঙ্গুলের সঙ্গে একটি লেখার স্টাইলাস সংযুক্ত থাকে-_ফেটি আবার একটি 
কিমোগ্রাফেব ধেশায়ান কাগজের সঙ্গে লাগান থাকে। পরীক্ষার্থীর প্রতিটি 
টানের সঙ্গে এ কাগজে একটি দ্বাগ টানা হয়ে যাঁয়। প্রথম দিকে দ্বাগগুলি 
বেশ লম্বা ও ঘন-মন্গিৰিষ্ট হয়। কিন্তু বার বার সংকোচন ও প্রসারণের ফলে 
অবসাদ দেখ! দিলে দাগগুলি ক্রমশঃ ছোট ফাক-ফাক হয়। এই জাতীয় 
চিত্রকে বঙ্গা হয আরগোগ্রাম ( 218০8:87 )। এই যন্ত্র দিয়ে আঙ্গুলের 
সঙ্গে সংযুক্ত পেশীর অবসাদ পরিমাপ কর! হয়। 

[চার] টোকা দেওয়ার পদ্ধতি (7820106 716৮7০ ): এই 
পদ্ধতিতে একট! নির্দিই জায়গার মধ্যে আঙ্গুগগ বা পেন্সিল দিয়ে টোকা! দিতে 
বল হয়। প্রথম দিকে যতদ্রত টোকা! দেওয়া যার, অবসন্ন হ'য়ে গেলে 
তত দ্রুত টোক। দেওয়া যায় না। 

কাজের বক্ররেথ। ( 7011 ০০:৮৪) £ অবপাদ-জনিত কাজের দক্ষতার 
পরিবর্তনের চিন্রেখাকে কাজের বক্ররেখা বলা হয়। শিখনের বক্ররেখার 
অনুদ্ধপ এই বক্ররেখারও তিনটি পর্যায় আছে--প্রাথমিক উধব গতি (1171191 
৪0০ ), উপত্যকা বা অধিত্যক (10181950 ) এবং অধোগতি ( ঘাছ|1 )। 
যখন কাজটি গ্রথম শুরু হয়, তখন ব্যক্তির দক্ষতা ও উৎকর্ষের একট। প্রাথমিক 
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উধ্বগতি দেখা যায। এই সময় ব্যক্তি কাজে তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে 
এবং তার দক্ষতা সর্বোচ্চ বিন্দুতে গিয়ে ওঠে । এটিকে সর্বাধিক কাঁজের 
অবস্থা বল! হয় (96766 01 ৪0105 0 )। এরপর তার দক্ষত| ধীরে 
ধীরে কমতে থাকে এবং শীদ্রই সে এমন একট! বিন্দুতে এসে পৌছাষ--ঘখন 
তার দক্ষতা গ্রাফ এক ভাবেই থাকে। এই অমযটিকে উপত্যকা বা [অধিত্/কা 
কাল বল! হয। এই সমষ কাজের দক্ষত| বিশেষ বাড়েও ন1] কমেও না--তবে 
মাঝে মাঝে চেই।জনিত হুঠাৎ উদ্ধম বা কাজের উন্নতি দেখা যাষ ধা অবশ্য 
বেশীক্ষণ স্থায়ী হয না। অধিত্যকা কালেব পর দেখা দেষ অ'ধাগতি। এবার 
ধীরে ধীরে দক্ষতার মান কমতেই থাকে | অনেক সময গ্রদীপ নিভে যাবাব 
আগে দপ করে একবার জলে ওঠে, তেমনি কাজটির দক্ষতা একেবাবে কমে 
যাবার আগে হঠাৎ একবার দক্ষভার মান ব1 উদ্ভম বেডে যেতে পারে। এটিকে 
প্রাস্তীয উধ্বগতি (77৫ 910:%) বলে। এটি অবশ্থ সর্বজনীন ঘটন! নয়। 
যখন কর্মীর! বুঝতে পাবে কাজটি সমাপ্তপ্রাফ, ফললাভ আসন্ন, আর কাজটি 
করতে হবে না-_-তখন এই জাতীষ ঘটন! ঘটতে পাবে। 

কাজেব বক্তরেখার এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য গ্রথম আবিষ্কার করেন ক্রেপেলিনের 
ছাজ এ্যাক্সেল ওইন (46] 0০02) )--১৮৮৯ সালে। তিনি কষেকজন 
অধ্যাপক ও ছাত্রের উপর বিভিন্ন জাতীয় পরীক্ষণ চালিয়ে দক্ষতার পরিবর্তন 
পবিমাপ করেন। তীর বিভিন্ন পরীক্ষার ফল।ফল থেকেই তিনি এ বৈশিষ্ট) 
গুলির সন্ধান পান। ক্লান্তি, প্রেষণ!, কাজটির পরিবেশ, কর্মীদের ইচ্ছাশক্তি, 
ধনোভাব ইত্যাদির দ্বারাও কাজের বক্রবেখাটি যথেষ্ট প্রভাবিত হ'তে পারে। 
অনেক সময কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে মানসিক আনন্দের জন্যও কাজের 
উন্নতি দেখা দিতে পারে। 

বিভালয়ে অবদাদ (৪1856 15. 9০১০০1৪) : পাঠগ্রহণ কালে 
বিভ্ভালযে শিক্ষার্থী কতটা অবমন্্ হ'তে পারে এবং তার জন্ত কাজের 
ধক্ষতা কি ভাবে ব্যাহত হ'তে পারে সে সম্পর্কেও বিভিন্ন রকম পরীক্ষণ 
কার্ধ চালান হয়েছে। দাঃ], 3866৪, 17690 প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীর 
পরীক্ষণ কার্য থেকে জান! যায় যে, ক্লান্তি বা অবসাদের ছন্ত শিশুদের 
কাজের দক্ষতার খুব একট! তারতম্য হয় না। তবে তারা যতটা ক্রান্ধ 
হয, তার চেয়ে অনেক বেশী বির হ্য়। বিদ্ভালয়ে শিশুদের প্রকৃত 
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কোন মানসিক অবনাদদ থাকে না। কাজেই বলা যেতে পারে মানসিক 
অবমাধের জন্য বিদ্যালয়ে শিশুদের মানসিক শক্তি ও কর্মক্ষমতা কমে যায়-_ 
এ ধারণা ভুল। স্কুলের পড়া যে ছেলেমেয়েদের অবসন্ন করে, তারা যে 
বিরক্ত হয় তার কারণ হ'ল উপধুক্ত পুষ্টিকর খাছ্ের অভাব, বদ্ধগৃছ, 
আলো-বাতালের অপ্রাচুর্য, খেলাধূলা ও আনন্দের আয়োজনের অভাব, 
উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত শিখন প্রণ।লীব ব্যবস্থা না করা, শিক্ষকের বা কতৃপক্ষের 
কঠোর শালন-ব্যবস্থা, বিশ্রামের অভাব, সাফল্য সম্বন্ধে উদ্বেগ, অনিশ্চষতা, 
উতৎ্কণা! প্রভতি। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীর দুঢসংকল্প, ইচ্ছা, মনোভাব, বিজ্ঞান- 
সম্মত শিক্ষণ-পদ্ধতি, পুষ্টিকর খাছ, উপযুক্ত বিশ্রাম ও নিদ্রা, খেলাধুলার 
ব্যবস্থা, শিক্ষকের আস্তরিকত! ইত্যাদি শিক্ষার্থীর এই বিরক্তি দূর করতে 
সক্ষম ৷ ন্ৃতরাং দেখা যাচ্ছে বিগ্ভালয়ের কাঞ্জে শিক্ষার্থীদের দক্ষতার মান 
ধদি কমেই যায় তা শিক্ষার্থীর কর্মক্ষমতা হ্বাস পাওমার জন্যই নয়, কাজে 
আগ্রহের অভাবের জন্যই একটা ক্লান্তি বা অবসাদ শিক্ষার্থীর মধ্যে 
ঘটে থাকে । 


শিশুর! বিদ্ভালরে কাজের শুরুতে যে বম দক্ষতা দেখায় কাজের 
শেষদিকে ঠিক মেই রকম দক্ষতাই তারা দেখাতে পারে। কিন্তু তবুও 
দেখ। যায় বিষ্যালয়ের কাজের শেষদিকে শিশুরা বেশ চঞ্চল হয়ে পড়ে, পাঠে 
মনোযোগ থাকে না। এর কারণ শিশুদের মনোযোগ দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাছাড়া 
তার] কখন কি কাজ করবে-_-তার একটা মোটামুটি ছক মনে মনে তৈরী করেই 
রাখে এবং খেলাধুলা, গল্প গুজব করা, বেড়ান, ঘুড়ি ওড়ান ইত্যাদি কাজের জন্ত 
তার! মনে মনে প্রপ্তত হ'তে খখাকে। কাজেই তখন যদি “আকাশে হেরিয়া খুড়ি 


মন তার যায় উডি' তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে তাদের 
মনোযোগ পাঠ্যবিষয় থেকে অন্ত কোন অধিকতর আকর্ষণীয় বিষয়ে 


সরে যায়। কিন্তু যদি শেষের দিকে আকর্ষণীয় কোন বিষয়বস্ত লময় 
তালিকাতে অন্তভূক্ত কর! হয়ঃ তবে শিুদের আর আগ্রহ ও মনোযোগের 
অভাব ঘটবে না। 


“আমাদের একটা অতি-প্রচলিত ধারণা আছে যে, স্থুল পাঠ্য বিষয়গুলির 
মধ্যে কিছু কিছু বিষয় অন্ত বিষয়ের তুলনায় ক্রুত অধলাদের হাটি করতে 


১৮৭ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


পারে। মনোবিজ্ঞানী ভাগ্নার ( ডা৪809£) এ বিষয়ের উপর পনীক্ষ! কবে 
একটা তালিক! প্রস্তুত করেছেন। সেটি হ'ল এই রকম -_- 


বিষয় অবসাদের হুচক 
অঙ্ক ১০০ 
ল্যাটিন, গ্রীক (ভাষা) ৯১ 
ইতিহাস ও ভূগোল ৮৫ 
প্রাণী ও প্রক্কতিবিজ্ঞান ৮৪ 
অঙ্কন ও ধর্মালোচনা ণৎ 


[ অবসাদের পূর্ণমান--১০* ] 

ভাগনারের বক্তব্য ছিল_যে সমন্ত বিষয়ের অবসাদের স্থচক ১০* বা 
তার কাছাকাছি সেগুলি দিনের প্রথম দিকেই রাখা উচিত। শেদের দিকে 
যখন শিশুদের আগ্রহ ক্রমশঃ কমতে থাকে, তখন এমন বিষয় শেখানো 
উচিত যার অবসাদে সুচক অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এ সম্পর্কে আরে! বিভিন্ন 
পরীক্ষণ থেকে দেখ! গেছে যে, ভাগনারের তালিকাটি একেবারে সঠিক নয়। 
বিষয়টির অবসাদের স্চক যত বেশীই হোক্‌ না কেন উপযুক্ধ শিক্ষকের 
হাতে পড়লে এবং উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলে অবসাদ অনেক 
বিলম্বিত লয়ে আঁপবে। যে কোন বিষয় দিনে যে কোন সময়েই শিশুরা 
সমান কুশলতার সঙ্গে সম্পাদন করতে সক্ষম] বিষয়টির জন্য যত না অবসাদ 
আমে তার চেয়ে বেশী আমে শিক্ষণীয় পরিবেশের নানাবিধ দোষক্রটির 
জন্য । শিশু অবসন্ন হয় না-হুয বিরক্ত। তবে এই বিরক্তি ব বিভৃষণা 
সষঠু শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের পক্ষে একট। বড় বাধাম্বরূপ। কাজের 
পরিবর্তন, বিষয়বস্তু, শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশুদের আগ্রহ 
ও কর্মকুশলতা৷ বজায় রাখা উচিত। শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীর ক্লান্তি একটা 
বড় সমস্তা নয়। তার সামনে প্রধান লমস্তা হওয়া! উচিত--কি ভাবে 
সারাদিন শিক্ষার্থীকে সব বিষয়ে সমভাবে আগ্রহী করে রাখা যেতে পারে। 

অবসাদের কুফল (70808609 ০0 চ903858 ):£ অবলাদকে বলা 
যেতে পারে ক্ষয়ের ইঙ্গিত এবং নৃতর ভাবে শক্তি সংগ্রহের জন্ত দেহ মনের 
আবেদন। কাজ করলেই দেহের ক্ষয় হবে এটাই ম্বাভাবিক। আবার 
সে ক্ষয় পূরণ হয়ে যাবে এটাও ম্বাভাবিক। কিন্ত ক্ষয় যদি বেশীবা 


অবসাদ ১৮১ 


এত ক্রত হয় যে, পূরণ করা সম্ভব নয তখনই বিপদের আশংকা থাকে। 
অবসাদের জন্য শিক্ষাকর্মও ব্যাহত হয়। এই অবসাদ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক 
উভয়ের ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। 

শিক্ষার্থার ক্ষেত্রে কুফল : উপযুক্ত শিখনের জন্য চাই সস্থ দেহ আর 
সতেজ প্রফুঘনু মন। যে কোন কাজ করতে গেলেই এ ছুটির গ্রয়োজন। 
গ্রেহের স্রস্থতার সঙ্গে মনের সুস্থতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দেহ-মন সুপ 
থাকলে শিক্ষার্থীর আত্যস্তরিণ সমন্বয়নের কাজ নুষ্ঠ,ভাবে চলে এবং তার পক্ষে 
সহজে শিক্ষাগ্রহণ কর! সম্ভব হয়। কিন্তু দেহ যদি ক্লাস্ত হয় আর মন বদি হয় 
অবসন্ন, তবে কাজের উৎকর্ষ কমে যাবে, ভুল-্রান্তিও হবে বেশী। অবসাদের 
অব্যবহিত ফল হ'ল-মনোষোগের হ্রাস। তাছাড়া! শিক্ষার্থীর স্মরণ কঝার, 
চিন্তা ৰা বিচার করার ব৷ পূর্ববর্তী জানের সঙ্গে পববর্তী জ্ঞানের সংযোগ স্থাপন 
কর! অত্যন্ত শক্ত হয়ে পড়ে। অবনন্ন দেহ মনে কাজ করাটা কাধ শক্তির 
অপবায়, একট! বড় রকমের লোকসান ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া! 
অবসাদ দেহের দিক দিয়েও চরম বিপদ ডেকে আনতে পারে । অবসন্ন হওয়ার 
পরও কাজ চালিয়ে গেলে শিরা, পেশী, কোষ ইত্যাদি স্থায়ী ভাবে বিনষ্ট হয়ে 
যেতে পারে । তবে শরীরের মধো এমন ব্যবস্থা আছে যে চরম বিপদ 
আসার আগেই দেহযস্ত্রের কার্করী কোন কোন অংশ কাজ বন্ধ করে দেয়। 
অর্থাৎ শিরা ব| পেশী পুরোপুরি "ভাবে অবমন্ন হওয়ার আগে অবসাদৰোধ 
প্রবল হয়ে দেহকে কাজ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত করে থাকে। এই 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা! প্রকৃতির খনিজন্য | 

শিক্ষকের ক্ষেত্রে কুফল ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের অবসাদ শিক্ষার্থীর 
'অবদাদের চেয়েও মারাত্মক ভাবে ক্ষতিকর। শিক্ষকের উৎসাহ ও উদ্দীপনা 
শ্রেণীকক্ষে প্রাণ সঞ্চার করে। কিন্তু শিক্ষক নিজেই যদি অবসম্্ হয়ে কর্তব্য 
পালনে প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হয়ে যান, তবে তা শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে 
একটা বড় বাধারই হাটি করবে। শ্রেণীকক্ষে বৈচিত্র্য এনে আগ্রহের 
সকার করে শিক্ষার্থীদের অবসাদ বিলঘিত করতে পারেন-_শিক্ষক। 
কিন্ত সেই শিক্ষক নিজেই যদি অবসাঘগ্রস্ত হয়ে পড়েন-__ভাহ”লে 
তিনি আর শিক্ষার্থীদের অবসাদ দুর করবেন কি করে? তার নিজের 
বেঙ্গাজ হয়ে যাবে রুক ও থিটধিটে। সহনশঈীগভার মা! অত্যন্ত কষে 


১২ শিক্ষামুখ্খী মনোবিজ্ঞান 


যাবে। অযথা ছাত্রদের পীড়ন করবেন বা শাস্তি দেবেন তাদেয় মনোযোগের 
শৈথিল্যের জন্ত । কিন্ত এই মনোধোগের শৈথিল্যের জন্তু যে তিনি নিজেই 
্নায়ী তা তিনি বুঝতে চাইবেন না, ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্কটি নষ্ট হয়ে 
যাবে। পাঠদানে শিক্ষকের কোন আগ্রহ দেখ! যাবে না পরস্ত নতুন জ্ঞান 
আহরণের কোন উৎসাহ তার মধ্যে দেখা যাবে না। শিক্ষক হলেন 
শিক্ষার্থীদের কাছে আদর্শন্বরপ। কাজেই নিজে উদ্বমহীন ও নিক্ৎসাহ 
হ'য়ে তিনি ছাত্রদের কি করে.উৎসাহু যোগাবেন ? 

অবন্ত একই গিনিস বার বার বৈচিত্র্যহীন ভাবে পড়াতে থাকলে শিক্ষকের 
মনে বিরক্তি আপাটাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়েরই 
একট! রত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের অবসন্ন হওয়ার 
অন্ততম কারণ হ'ল--সারা! সকাল টযাইশনি করা। অবস্থার চাপে এবং 
অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে প্রায় প্রতি শিক্ষককেই শিক্ষকতা ছাড়া এই 
'ুত্তিটি গ্রহণ করতেই হয়। আবাঁব বিকেল বা সদ্ব্যেতেও একই ঘটনার 
গুনরাবুত্তি ঘটে । কাজেই ণ্চমতৎকার] অন্নচিস্তা”'র ভাবনাতেই তো শিক্ষকের 
সময়, শক্তি, উদ্যম সবই ব্যয়িত হয়ে যাচ্ছে। বিগ্াঙয়ে ক্লাশের সংখ্যাও 
কম নয়। তারপর আছে 72:0515107081 100$108-এর বাড়তি ক্লাসের 
বোঝা। নেই উপযুক্ত টিফিন বা পুটিকর খাছের ব্যবস্থা, না আছে ফোন 
বিশ্রান্ঘ বা মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা । ব্যয় বাছলোর অজুহাতে এ সমস্তকে সধত্বে 
বাদ দেওয়া হয়েছে। অভাব ও নিরাপপ্তাহীনতার জন্য শিক্ষক আত্মোল্নতির 
কোন স্থযোগ গ্রহণ করতে পারেন না। ইংলগ্, আমেবিক! গ্রভৃতি দেশে 
শিক্ষকদের অবসাধ দূর করার অন্য কত ন! পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। আমাদের 
দেশে মাঝে মাঝে ছু'দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিষ্বে রাষ্ট্রের কর্তব্য শেষ 
হয়ে ধার়। ছাত্রদের অকৃতকার্ধতা ও অসাফল্োর জন্য শিক্ষকদের দামী 
কবে লমাজ তার নিজের কর্তব্য পালন করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে শিক্ষকের 
বেঁচে থাকার সংগ্রামের জন্যই তার শেষ বৃক্ত বিন্দুটি খরচ করতে হচ্ছে-তার 
সমস্ত শক্তি ব্যক্নিত হচ্ছে। জীবনধারথের জন্য মোটামুটি ভন্র রকমের' 
একট ব্যবস্থা করে শিক্ষকদের শক্তির বেশ কিছুটা যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবাহিত 
করা যায়__ভান ব্যবস্থ! করা রাষ্ট্র ও সমাজের আশু কর্তবা। বিস্তালয়েও 
শিক্ষকের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে, ক্লাশের সংখ্যা অপেক্ষাক্কত ভাবে কম 
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করতে হবে, রুটিনের মধ্যে বৈচিজ্া আনতে হবে এবং লত্তব হ/লে পিক 
টিফিনের ব্যবস্থা করতে হবে। 

ভবসাদের প্রয়োজনীয়তা (৬৪106 ০৫ 78096 ) ; অবসাদ যে 
সব সময় খারাপ--তা নয়। নদীর একুল ভাঙ্গলে-_-ওকল গড়ে। অবসাদেও 
তেমনি একদিকে ক্ষয়--অন্তদিকে নতুন করে গড়! হাত ধরাধরি করে চলে। 
শরীরের কোষ, তন্ত ইত্যাদি ভেঙ্গে না গেলে বা ক্ষযপ্রাপ্ত না হ'লে অধিকতর 
শক্তিশালী নতুন কোধ তন্ত ইত্যাদি কি করে তৈরী হবে? ভাঙ্গা ও গড় 
৮8098001180 আর 16665001157) সুস্থ, শ্বাভাবিক জীবনেবই লক্ষণ। 
যতদিন ক্ষয় পূরণ হয়, অর্থাৎ ভাঙ্গার চেয়ে গড়ার কাজ বেশী হবে ততদিন 
দেহ মনেব বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটতে থাকবে। কিন্তু বার্ধক্যে গড়ার চেয়ে ভাঙ্গার 
কাজটাই বেশী হয়। তাই দেখ! দেয় স্থবিরতা, দুর্বলতা, নীর্শত| ইত্যাদির 
যাধামে জরার আমন্ত্র-লিপি। 

মাইকেল ওয়েস্ট বলেন, প্রত্যেক দৃস্থ € সবল দেহের মধ্যে অবসাদের 
ক্ষুধ। বর্তমান থাকে। অবসাদের ক্ষুধা হ'ল জীবনের বিস্তার ও ৰিকাশের 
আকাজ্ষা। এইটিই জীবনেব মূল ধর্ম। গু) 10010067 10: 01606 ৪ 
6139 10870607107 ৫1060 800. 1106 0018062 107 01010) 18 6৮৩ 
170])0186 01 1169 15011. 

অবসাদ দুরীকরণের উপায় (13671545 00£ 78086) : কান্তি 
প্রতোকের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেয়। দৈহিক পরিশ্রম 
করলে ক্লান্তি আমে ঠিকই, মাঁনমিক পরিশ্রমেও ক্লান্তি আমে। শিখন এমন 
এক জাতীয় কাজ যেখানে দৈহিক ও মানদিক-উভয়বিধ পরিশ্রমই করতে 
“হয়। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সাম্য বা সহনশীলতা 
বয়স্কদের মত নয়। কাজেই তাদের ক্ষেত্রে ক্লান্তি সহজেই আসে। কিন্তু শিক্ষাকে 
সার্থক করে তুলতে হ'লে ক্লান্তি হয় দূর করতে হবে নয়তো! এমন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে ছবে যাতে ক্লান্তি অত্যন্ত দ্েবীতে আসতে পায়ে। ক্লান্তি এসে গেলে 
তা দূর করা কিছুটা নময়সপেক্ষ। কাজেই বিষ্যালয়ে আমাদের দ্বিতীয় পথটি 
বেছে নেওয়! উচিত অর্থাৎ ক্লান্তি' বিলক্িত করতে হবে। এখন দেখা যাক 
কিকি উপায় অবলম্বন ফরলে ফ্লাস্তি দূরীভূত হয় মার কি ভাবেই বা! তাকে 
বিলম্বিত কর! যেতে পারে। 


১৮৪ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


[এক] উপযুক্ত বিশ্রাম : কাজ করলেই শরীরের ক্ষয়সাধন হয়। দেহের 
মধো যে সমন্ত উপাদান শক্তি উৎপাদন করে সেগুলি দুর্বল রা নিক্তিয় হয়ে 
পড়ে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে শনীরের ক্ষয়পূরণ হয় ও উপাদানগুলিও 
সক্রিয় হয়। ফলে ক্লান্তি দূরীভূত হয়। 

[হই] নিজ্রাও ক্লান্তি দূরীকরণে সাহাধ্য করে। নিজ্রার সময় আমর! 
পরিপূর্ণ বিশ্রামন্খ উপভোগ করতে পারি। নিজ্রা যেমন শারীরিক ক্লান্তি দূর 
কবে--তেমনি মাননিক ক্লান্তি দূর করে মনকে আবার নতেজ করে তোলে। 

| তিন] পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয় : পুষ্টিকর এবং তাজ! খান্ত ও পানীয় 
ক্লাস্তি দূর করতে পারে কারণ ওদের প্রভাবে শরীরের ক্ষয়পূরণ হুষে ঘায়। 
ছুধ, ফল, গ্কোজ বা অন্তান্ত পুিকর খা শরীরের ক্ষয়পূরণ করে র্লান্তি দুর 
কবে। চা, কফি, কোকো বা এ জাতীয় উত্তেঙগক পানীয়ও নিস্তেজ পেন বা 
তন্তগুলিকে সাময়িক ভাবে উত্তেজিত করে ক্লান্তি দূর করে-_কিন্ধ ক্ষষপূরণ 
করতে পারেনা । কাজেই এ জাতীয় উত্তেজক পানীয় খুব বেশ বাবহার্‌ 
ন| করাই ভাল। 

[চার] শারীরিক অবস্থা : শরীর সুস্থ থাকলে ক্লান্তি খুব সহজে আসে 
না। কিন্তু ছুর্বল শরীরে দুর্বলতার জন্যই ক্লান্তি অত্যস্ত করত আসে । কাজেই 
কোন কাজ তা! সেশারীরিক ছোক আর মানষিক হোক আরম্ভ করার আগে 
শারীরিক স্থস্থত। সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে। 

[ পাচ] আগ্রহ £ আগ্রহ ক্লান্তি আগমনকে বিলগ্িত করে। আবার 
এই আগ্রহই ক্লাস্ত শরীরে কাজ করার উপ্তম জোগায়। শিক্ষার্থার মধ্যে 
বন্দি উপযুক্ত ভাবে আগ্রহ সঞ্চার কর! যায়--তাহ'লে তাব ক্লান্তি সহজে 
আসবে না; ক্লাপ্তি এলেও সে তা গ্রাহথ করবে না। 

[ছয়] অভ্যাস ও অনুলীলন £ কাজের গতির জন্য অনেক লমস্ব ক্লান্তি 
আলে। খুব ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে কৌন কাজ করতে থাকলে ক্লান্তি 
আলা ত্বাভাবিক। সে ক্ষেত্জে চটপট কাজটি শেষ করার অভ্যাস গড়ে নিতে 
হবে। আবার যেখানে একটানা কাজ করার দরকার সেখানে ধাতে 
শিক্ষার্থীরা সেই ভাবেই কাছটি করার অগ্যান পড়ে তুলতে পারে লেদিকে 
লক্ষা রাখতে হবে। এই অভ্যাস গড়ার জন্য উপযুক্ত আগ্রহ ও প্রেষণা্ 
প্রয়োজন । 
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[পাত] উপযুক্ত পরিবেশ £ শিখনের পরিবেশটিও ক্লান্তির আবিত(বকে 
(বিলঙ্বিত করতে পারে। উপযুক্ত আলো বাতাস, প্রচুর অক্সিজেন, নিত্রিবিলি 
শান্ত পরিবেশ, দুম তাপ ইত্যাদি পরিবেশটিকে মনোরম করে তুলতে পারে। 
সেক্ষেত্রে ক্লান্তি অনেক দ্বেরীতে আমে । 

[ আট] পঠনীয় বিষয়ের গ্রন্কতি ; পঠনীয় বিষয় নীরস ও কঠিন হ'লে যত 
ক্রত ক্লান্তি আসে, সেটি সরস ও চিত্তাকর্ষক হ'লে ক্লান্তি তত সহজে আসে ন।। 
শ্বলপাঠয সব বিষয়ই তো সহজ বা সরল নয়। কিছু নী*স বিষষ থাকবেই। 
সেক্ষেত্রে শিক্ষককে সেগুলি চিত্তাকর্ষক করে তুলতে ছবে। 

[নয়] বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ; বিষয়বস্তকে চিত্তাকর্ষক করে তোলার 
অন্যতম উপায় হ'ল বিজ্ঞানলম্মত পদ্ধতি অচুসরগ করা । মূর্ত থেকে অমূর্ত, 
মরল থেকে জটিলে যেতে হবে। এমন ভাবে পাঠান করতে হবে 
যাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ পাঠদান কালে সমভাবে বর্তমান থাকে। ভূগোল 
পাঠদানের সময় গ্লোব, মানচিত্র, বিজ্ঞান শিক্ষা্াম কালে বৈজ্ঞানিক বগ্রণাতি, 
চার্ট, মেল ইত্যা্ধি বাবহার করলে শিক্ষার্থীর আগ্রহটি সহজে নষ্ট হয় ন]। 

[₹শ] পরিবর্তন ; পাঠদান কালে মাঝে মাঝে পরিবর্তন আবস্তক। নীচু 
ককাসে হাতের কাজ, ছবি আকা, গানের ক্লাস, আর উচু ক্লাসে হাতে কলমে 
কাজ, সহপাঠক্রমিক কোন কাজ ইত্যাদি থাকলে পাঠদান ক্রিয়াটি আর নীরস 
বলে মনে হুবে না। 

1 এগার ] সাফল্যের তৃপ্তি £ কাজেব সাফল্য ক্লান্তি দূরীভূত করে। সাফল্য 
মিকটব্া, এ বোধ জাগ্রত হ'লে ক্লান্তির আগমন বিলম্বিত হয়। শিখন 
প্রক্রিয়াকে এমন ভাবে নিষস্ত্রিত করা উচিত যাতে শিক্ষার্থী সাফলা সন্ধে 
একট! পরিফার ধারণা অর্জন করতে পারে। শিক্ষণীয় বিষয়টি দীর্ঘ হ'লে 
দেটিকে কয়েকটি ছোট অংশে ভাগ করে নেওয়! ভালে! কারণ তাতে সাফল্য 
ত্বরান্বিত হয় গু ক্লান্তি বিলম্বিত হয়।,. 

এবার বিস্বালয়ে শিক্ষার্থীদের অবসাদ দৃরীকয়ণের কয়েকটি উপাষের কথা 
খলে বক্তব্যটি শেষ কর! হচ্ছে-_ 

* আগ্রহ অবসাদকে বিলম্বিত করে হলে বিদ্যালয়ের পাঠে শিক্ষার্থীর 
গাগ্রহ সৃতি করতে হবে। 

* বিদ্যালয়ের পরিবেশটি শান্ত ও মনোরম হওয়! বাচ্ছনীয়। 


৮৬ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


* বিদ্যালয়ের কক্ষগুলি আলো বাতাসযুক ও হু প্রশস্ত হওয়। বাঞছনীক্ব। 

* শিক্ষার্থীরা যেন সব লমর চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী না থাকে। 
মাঝে মাঝে তার! যেন মুক্ত আলোশ্বাতাসে ঘোরাফেরা! করার সুযোগ পায়। 

* বিদ্যালয়ের পিরিয়ড-গুলি ঘেন ছাত্রদের উপধোগী হষ। নীতু ক্লাঙে 
১৫-২০ মিনিট, উচু ক্লাস ৪* মিনিট”, এর বেশী যেন না হয । 

* বিশ্ভালযের সময-তালিকাতে হেন শিক্ষার্থাদের জন্বও বিশ্রাম ও 
খেলাধূলার ব্যবস্তা থাকে। 

* সময তালিকাত্ে যেন একটান! মানসিক কাজ ন1! থাকে | মানসিক 
ও শারীবিক বা হাতে কলমে কাঁজ যেন পর্যামক্রমে সাজানো থাকে । 

* বিষয়গুলি সময তালিকাতে যেন তাদের অবসাদে সৃচক অনুযায়ী 
জানে! থাকে । কঠিন বিষয়গুলি দিনে প্রথম ভাগে রাখা উচিত। সহজ 
বিষষগুলি দিনের শেষণ্দকে বাখাই বাঞ্ছনীয় । 

১ সমধ তালিকাতে সহ-পাঠক্রমিক কার্ধাবণীর বাবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয। 

' বিদ্ভালযে দ্বিপ্রাহবিক জলযোগের বাবস্থা করতে পারলে ভালো হুষ। 

* শিক্ষকের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। ছাত্রদেরও 
স্বাধীনতা ও সক্রিষতাব স্থযোগ থাকা! বাঞ্ছনীয় । 

* শ্িক্ষার্থাদ্দেব ব্যক্তিগত পার্কোব দিকে সবিশেষ দুটি রাখা 
প্রয়োজন । প্রত্যেকের ক্ষমতা তো সমান নয। অঞ্চতকার্ধতার জন্ 
শিক্ষার্থীকে মাত্রাতিবিস্ত তিরক্কার কর! কোন প্রকাবেই উচিত নষ। 

* কোন বিষষ শিক্ষা দেবার সময় ছাত্রদের প্রক্ষোভমূল্ক সংগঠন ও 
মনোবৈজ্ঞানিক ূহূর্তটি ( 7959005010109] 1100)916) জানা শিক্ষকের পন্দে, 
একাস্ত গ্রয়োজনীয। 

* শিক্ষার্থীদের উপব যেন খুব বেশী কাজের বোঝা চাপানে। না হয। 
তার] যেন নিজেদের সামর্থয অনুযাষী কাজ করতে পারে। 

* শিক্ষার্থীরা! যেন প্রচুর থাকে--সেদিকে দৃষ্টি রাখ! উচিত। 
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এখানে একজন পোক আছে যে, সব কাজ স্বাভাবিক ভাবে করে। কিন্ত 
কেউ দ্মুগ্গাচোর” বললে ভীষণ ভাবে রেগে গিয়ে তাড়া করে মারতে খায়। 
আর একজন লোককে দেখেছি *রামপিয়ারী* বলে ডাকলে সেও গালাগালি 
করে মারতে ঘায়। অন্ত একজন লোককে দেখেছি যে রাস্তা দিয়ে হাটার 
সময় রাস্তার উপর পড়ে থাকা পাথর বা ইটের টুকরো তুলে তুলে ফেলে দেয় ॥ 
বিমল বাবুর “হদ” উপগ্ভাসে নায়ক 1 লিখতে গেলে সবসময় 4. লিখত।' 
শরঘিন্দ্ু বাবুর “চিড়িয়াখান।ন* একজন বাবাজীর কধ! আছে ধিনি পানের 
পিকের লাল দাগ দেখলেই অতান্ত ভীত হয়ে পড়তেন এবং নিজে সক্ষে দক্গ 
জল এনে তা ধুয়ে মুছে লাফ করতেন। 

আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এই রকম গ্রচুর তুলঘ্রান্তি ঘটে থাকে । 
বনের মাধ্যমেও আমরা অনেক অবাস্তব, অসন্তব, অচিন্তনীয় বা অভূতপূর্ব 
খটন ও পরিস্থিতির সন্ুখীন ছই। এ সমস্ত ঘটনার কারণ কি? এব 
উত্তরের জন্ত আমাদের মনোবিজ্ঞানেক একটি বিশেষ শাখান উপর নির্ভর করতে 


১৮৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


ছুষ যার নাম ফ্রয়েড দিয়েছেন-__মন:সমীক্ষগ (2850১০৪০৪1১ ৪১)। 
'্াধুনিক যুগে মানসিক চিকিৎসার মৃগ্গ পদ্ধতিই হ'ল মনঃমীক্ষণ । ভবে এই 
যনঃসমীক্ষণ কথাটি সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বাবনত হয়। যেমন-_ 

[ এক] মনঃলমীক্ষণ হ'ল মানদিক গঠন ও ক্রিয়া! সম্পর্কীয় একটি বিশিষ্ট 
মতবাদ ও দুটিভঙ্গী | ফ্রযেডের মতে মন হ'ল গতিশীল (831587210)। ফ্রড 
পন্থীরা মনে করেন, মন হ'ল একটি সক্রিয় ও জীবস্ত শক্তি। বাল্যকাল 
ছতে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক স্তর পর্বস্ত সময়ের মধ্যে মনের বিকাশ ঘটত্বে থাকে। 
বাল্যকালের সুস্থ বা অনুস্থ বিকাশের উপরই ব্যক্তিত্বের গঠন নির্ভর করে। 

[ছুই] মনেব প্রধান কাজ জ্ঞানমূলক নব, ইচ্ছামূলক। 

[তিন] মনঃসমীক্ষণ চেতন মন ছাড়াও অবচেতন মনটির স্বরূপ নির্ধান্গ 
করে ও তার সঙ্গে সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের একট! সম্বন্ধ নির্ণয় করে। 

[চার] হনঃসমীক্ষণ বিভিন্ন গ্রকার মানপিক রোগের কারণ নির্ণয় করে, 
রোগঞজলির হু ব্যাখ্যা করে ও তার চিকিৎসার উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ণর 
করে। 

মনঃদমীক্ষণকে আমর!1 ছুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করতে পাৰি। 
গ্রক£ মনঃলমীক্ষণ হ'ল ফ্রয়েড-গ্রবর্তিত মানপিক রোগ চিকিৎসার বিশেষ 
একটি পদ্ধতি। আর দুই: মনঃসমীক্ষণ হ'ল ক্রয়েছের মন-সম্পকীয় 
মতবাদ. বিশেষতঃ মনের গঠন, ব্বরূপ ও কার্যাবলী-সম্পকীয় মতবাদ । 

ফ্রযেডের পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীর! মনের সচেতন দিকটির কথাই আলোচন। 
করে গেছেন। তারা সচেতন মানসিক প্রক্রিয়াগুলিই বিশ্লেষণ করেছেন । 
ফ্রয়েড এবং তার অনুগামীরা প্রথম নিজ্ঞান বা অচেতন মনের কথা সকলের 
পামনে প্রচার করেন। ভীরা বলেন--কেবলমাত্র চেতন মনের বিশ্লেষণ ও 
ব্যাখ্যার মাধ্যমে মনের সম্পূর্ণ পরিচয়টি পাওয়! লত্ভব নয়। মনের অতলে 
রয়েছে অচেতন মনের স্তর । প্রত্যেক মাননিক কার্ষের একটা কারণ থাকবেই। 
কিন্তু এই কারণটিও সব নময় জ্ঞাত বা! 'চেতন? (070801008) কারণ লয়; 
জধিকাংশ ক্ষেত্রেই “অজ্ঞাত বা 'অচেতন' ( 80000898008 )। আমরা যে 
সমন্ত বাসনা, কামনা; ইচ্ছা বা আকাজক্ষ! জোর করে অব্াদমিত করি, সেপ্চবি 
এই অচেতন মনেই আশ্রয় নেয় এবং লেইখানেই বসবান করতে থাকে। 
ব্কির মনের লামগ্রিক পরিচয় পেতে ছলে চেতন মনের সঙ্গে নদে অচেতন 


মনঃসমীক্ষণ ১৮৬ 


মনটিও জানতে হবে। ফ্রয়েডের মন:ংসমীক্ষণ হ'ল এই অচেতন মন-সম্পকীঁয় 
বিজ্ঞান । 

এখন মনঃঙমীক্ষণ ও তার পদ্ধতির ইতিহাসের একটু সংক্ষিপ্ত আলোচন! 
করাযাক। ১৮৮০-৮২' মালে ভিয়েনাবামী চিকিৎসক জোসেফ, ক্রয়ার 
(0০981 737909:) জনৈকা রোগিণীর হিষ্টিরিয়া রোগের চিকিৎসা 
করতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, তার রোগের লক্ষণ ও কারণ তার অনুস্থ 
পিতার মেব। শুশ্রষা জনিত উত্তেজনার সঙ্গে জড়িত-_যার সন্বদ্ধে রোগীণী কিন্তু 
অবহিত ন্ন। ক্ররার রোগিণীকে লন্মোহিত কর তার মনের সব কথ! বলার 
স্থযোগ দিলেন এবং তার ফলে রোগিণী রোগছুক্ত হতে পারল। হে সময়ে 
ডাঃ ক্রত্বার এ পরীক্ষ। করেছিলেন, তখন মানসিক রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে 
শরর্কে এবং পিয়ের জ্যানেটের (ণ. 84. 0000:006 8700. 121079 81796 ) 
আবির্ভাব ঘটেনি । এই ছু'জন চিকিৎপকও প্যারিস শহরে সম্মোহন পদ্ধতির 
সাহায্যে (707001800 ) হিষ্টিরিয়া 'রোগের 'টিকিৎমা! করতে শুরু করেন। 
ফ্রয়েড গ্রথমে শার্কেশার নিকট সম্মোহন পদ্ধতি শিক্ষা করেন। পরে তিনি 
ডাঃ ক্রয়ারের নিকট এ সম্বন্ধে গবেষণ। করার জন্য যান। ফ্রয়েড এবং ক্রয়ার 
বিভিন্ন রোগীর উপর সম্মোহন পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাদের মনের কথা বলার 
হথযোগ দিয়ে রোগ নিরাময় করার চেষ্ট] করতে থাকেন। ১৮৯৫ সালে তার 
উভযে "8880167. [008£ [3510:18” নামক একটি গ্রন্থে সন্মোহন পদ্ধতির 
অভূতপূর্ব উপক।রিতার কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। এইভাষে সম্মোহিত 
অবস্থায় ষনের কথ! বলে যাওয়ার ( $81117)8 ০9৮ ) পদ্ধতির ভারা নাম ধিলেন 
বিরোচন (09688318) | কিন্ধ ক্রয়ার খুব বেশীদিন এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে 
মাহ করলেন না--কারণ একবার এক রোগিনী এইভাবে সুস্ক হয়ে ডাঃ 
ক্রন্নারেন প্রেমে পড়ে গেলেন। ভয় পেয়ে ডাঃ ক্রয়ার নিজেকে সরিয়ে 
নিলেন। ফ্রয়েড কিন্ত এতে ভয় পেলেন না। তিনি রোগিণীর এ প্রেমকে 
ডাক্তারের প্রতি কৃতজতার অভিব্যক্তি বলে মনে করলেন। ডাঃ 
ক্রয়ারের সহযোগিত। বন্ধ হওয়াতে ফ্রয়েড একা এ সম্বদ্ধে ব্যাপক গব্ষেণ! 
গুরু করেন। তবে তিনি বশ্বোহছন পদ্ধতি পরিত্যাগ করলেন কারণ 
অনেক ক্ষেত্েইে এ পদ্ধতি যথেষ্ট নফল প্রদান করছিল না। যে লযন্ত 
জেতে রোগী নুস্থ হচ্ছিল-তাদের সে ছুপৃভাও ছিল সামরিক। আবাক্চ 
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ল্নেক হিইিরিধ! রোগীকে সম্মোহিত কবা সভবই হ'ত না। শেষ পর্যন্ত 
ফ্রযেড অবাধ অন্থসঙ্্ পদ্ধতি ( [9০ 48830188107 ) অবলম্বন করলেন এ 
পদ্ধতিতে রোগীর মনে যে সমস্ত কথ। উদিত হয়-_-তা যতই অলংলগ্ন, অঙ্গীল, 
অপ্রযোজনীষ বা অপামাজিক হোক না কেন--সেইগুলি নিংসংকোচে তাকে 
বলতে বল। হয়। কিন্তু ফ্রয়েড লক্ষ্য করলেন--এতেও যেন রোগী সব কথ! ষনে 
করতে প্মবছে ন1। মনের মধ্যে যেন দুটি ভিন্নমুখী শ্রোতের প্রবাহ চলেছে 
(৫18530196100,)। মনের মধ্যেকার অস্তদ্বন্ছ (90006) ও বাধার 
(2681568.09 ) জন্য স্বাভাবিক চিন্তাগ্রবাহ বাধ! পাচ্ছে। এই অন্তবিরোধের 
খোজ করতে গিয়ে ফ্রথ্ডে মনের অতলে ডুৰ দিযে পাতাল পুৰীতে খোজ 
পেলেন অচেতন বা নিজ্ঞীন মনের । তিনি জানতে পারলেন এই ৰিরোধ ও 
রাধার মূল কারণ হ'ল রোগীর লজ্জা, দ্বণা, ভষ, ছুঃখ ইত্যাদি এবং এই লজ্জা, 
দ্বণ।, ভয় ও দুঃখের কারণ হ'ল-_ব্যক্তিব অবদমিত ৰাপনা, কাষনা, ইচ্ছা ও 
সাকাজ্রাগুলি যৌনতার বঙে রঙ্গীন । অবাধ অণুষঙ্গের পদ্ধতি ছাভাও ফ্রয়েড 
স্বর বিশ্লেষণের (1079%0 &0915518 ) সাহায্যে মানসিক রোগের কারণ নির্্য 
রুরে ত| নিরাময় করার চেষ্টা করেছিলেন । 


জ্রয়েডের মতে মানসিক সংগঠন (7162051 ৪৮০০6০:6 ৪০০01:41% 
৪০ 27£980): বহু পরীক্ষা-নিবীক্ষ। ও ব্যাপক গবেষণার ফলে ফ্রযেড মানৰ-মনের 
গঠন ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম 
হ'ন। মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে তার মনঃসমীক্ষণ এক নতুন ও যুগান্তকারী 
আবিষ্কার । মনঃসমীক্ষণ যদিও মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা, তবুও পদ্ধিকক্নন। 
পদ্ধতি, দৃ্টিভঙ্গী গ্রভৃতি বিভিন্ন দিকে এর সঙ্গে লাধারণ মনোবিজ্ঞানের থে 
গর্থক পরিলক্ষিত হয়। মনঃসমীক্ষণকে অনেকে আচরণের মনোবিজ্ঞান 
বলে থাকেন। কিন্তু নিখু'ত ভাবে বলতে গেলে এটিকে সঙ্গতি সাধনের 
মনোবিজ্ঞান ($0)0860906-7১85 01)01065 ) বলা উচিত। বাছুষকে 
শ্বহুমুখী বিপথগামী ব্যক্তি” (70013000:01,9088 1১৪৫৮ ) বল! বায়। 
বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সঙ্গ তি সাধনের জন্য মানুষ ষে বিভি্নমুখী আচরগ 
ফরে--তা ব্যাখ্যা করাই মনঃসমীক্ষণের কাজ । মনঃসমীক্ষণে মনের আচনরণকে 
পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির লযয়ে বিচার কর! হয় এবং আচরপগুপির অন্তর্নিহিত 
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উদ্দেস্কের পরিপ্রেক্ষিতে তাব ব্যাখা! করা হয়। আভ্ত্তরিণ শক্তি ও প্রেষণার 
দাহায্যে মানৰ আচরণ ব্যাধ্যা করা মনঃদমীক্ষণের কাজ । 

অনেক সময় শীতগ্রধান দেশে নদীর উপর বড় বড বরফের চাই ভাসতে 
দেখা যাষ। এগুপির বেশীব ভাগ অংশটি থাকে জলের লীচে-_-কিছু অংশ 
থাকে জঙ্গের উপরে। এই উপরের অংশটুহ্ব অ'মবা! বাইবে থেকে দেখতে 
পই। কিন্ত নীচের অংশ বাইরে থেকে দেখা যায না-_-অগ্চচ সেটি একটি বড 
অংশ। আবাব অনেক সমধ্য দেখ! যাষ এ বরফের চাই বাতাসের উল্টো দিকে 
ভেসে যায। অবাক লাগে বইঈকি। কিন্তু কারণ (একটা নিশ্চত্ব আছে। 
নদীব অন্তঃমোতই এটকে বাতাসের উ্টে! পিকে টেনে নিযে যাচ্ছে । তেমনি 
অনেক মময আমরা এমন আচবণ কার থাকি, কব কবা উচিত নয, যে সমস্ত 
আচরণ অস্বাভাবিক, অসামাজিক বা ক্ষতকর। এখানেও নিশ্ষ একট] কারণ 
আছে--যা আমাদের জানা নেই। এখানেই ফ্রেমেড অচেতন মনের ( £৫- 
007.801008 17780 ) অন্তত্বের কথা স্বীকাব করেন । 

বর্তমান যুগে ফযষেডেব মতবাদ সকলে স্বীকার কবেন না। তার মতবাদের 
তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতাও অনেকে করেছেন। কিন্তু ক্রযেড যখন 
প্রথম এই আবিষ্কার গ্রকাশ করেন, তখন তা দশন, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে এক দারুণ আলোডন ক্রি করে। তার মতবাদ এক সম্পূর্ণ অজানা, 
অচেনা, ব্রহশ্যময জগতের দরজা আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়। আমবা 
নিজের! নিজেদের ম্ববপ দেখতে পাই-__নিজেদের চিনতে পারি। কখনো 
পুলকে রোমাঞ্চিত হচ্ছি, কখনে! বা নিজেব তীব্র, ভষাল, বীভৎস রূপ দেখে ভয়ে 
শিউরে উঠছি। বিশ্ববাদীর চোখের মামনে ফ্রযেড মনের আবরণটি তুলে নিষে 
মানসিক সংগঠনের যে ছবিটি ফুটিযে তোলেন, তার বিরাট সম্ভাবনাকে কেউ 
অস্বীকার করতে পারেন শি। 

ফ্রযেডের পূর্বে চেতন মন ছাডা অন্ত কোন প্রকার মনের কথা কেউ 
ভাবতেই পারেন নি। ক্রয়েডই প্রথম দেখালেন যে, মনের জাত অংশের চেয়ে 
অজ্ঞাত অংশই বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং মানব আচরণের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে 
চেতন মনের চেয়ে অচেতন মনের প্রভাব বেশী। 

ক্রয়েড প্রথমে মনকে ছু'টি অংশে ভাগ করেন--চেতন (007080100৪--7)8০) 

এবং চেতন (0%0958199 )। তিনি চেতন স্তরকে ইঞ্গো। 00৫০) ব! 
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অহ্ংসত্ত। বলেও বর্ণনা করেছেন। মনের এই চেতন স্তর যে লমস্ত বাসনা. 
কামনা বা ইচ্ছাকে ত্বীকার করতে নার।জ, সেগুলিকে জোর করে অবদমিত 
করে অচেতন স্তরে নির্বানিত করে ধেঁয়। অচেতন থেকে সেই নমস্ত বাসন1- 
কামনা সব সময় চেতন স্তরে উঠে আসতে চায় । কিন্তু ইগো৷ তাদের বাধা দেষ। 
এই বাধ! দেবার কাজটি অনেক ক্ষেত্রে অজ্/তসারেই হয়ে থাকে । দেখা গেছে 
অবাধ অনুসঙ্গ পদ্ধতিতে কেউ যখন কোন অভিজ্ঞতার শ্ব্তি উজ্জীবিত করতে 
চাইছে--তখন অজান্তে তাবা বাধা পাচ্ছে। এইজন্য ফ্রয়েড আবার পরবর্তী- 
কালে তার মতবাদ সংশোধিত করে ইগোর ছুটি ভিন্ন রূপের কথা বললেন। 
একটি হ'ল অংশতঃ সংজান, অপবটি অংশতঃ নিজান। 

প্রবন্তিকালে ফ্রয়েড মানব মনের তিনটি স্তরের কথ! উল্লেখ করেন। 
মানব যন যেন একটি ভ্রিতল বাভী। আমাদের মনের যে অংশ বাস্তব জগতের 
লঙ্গে যোগনুজটি বজায় রাখছে, যে মনটির কাজকর্ম সম্বন্ধে আমরা সচেতন, যে 
মনকে আমরা জানি বা চিনি, মেই অংশটির তিনি নাম দিলেন--চেতন মন 
(000801008 07100. )। এই চেতন মন কিন্ত অচেতনের তুলনায় অনেক 
ছোট। কেউ কেউ বলেন এই অংশটুকু অচেতনের প্রায় আট ভাগের এক 
ভাগ মাত্র। বচেয়ে গভীর মানব মনে যে অংশটি আছে তা হ'ল 
চেতন মন (09070801008 70817)0) | মনের অধিকাংশ জায়গা দখল করে 
আছে এই অচেতন মনটি। মনের এই অংশ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত (1701%1- 
0118118680), আদিম বাসনা কামনায় পরিপূর্ণ এবং অতিমাত্রায় সক্রিয়। 
অচেতন বলতে ফ্রয়েড চেতনাবিহীন কোন জডবস্ত বা জড়লতত! বলতে চালনি। 
তিনি বলেন। এই চেতন বা নিজণন স্তরের সঙ্গে মানষের বাইবের জগতে 
1 সমাজের কোন রকম সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি- হতে পারে না। 

তিনটি স্তরের বৈশিষ্ট্য £ চেতন মনকে সব সময় বাস্তব জগতের সঙ্গে 
ধোগন্থুত্র বজায় বাখতে হয়। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য ই'ল শৃঙ্খলা, দংহতি ও 
সামাজিক দিক থেকে ভালো মন্দের ৰোধ। অচেতন মনের সঙ্গে বহির্জগত 
বা! লযাজের কোন সম্পর্ক নেই। এই স্তরটি আদিম, সামাজিক বিচারে বর্ধর 
গু পুরোপরি আত্মকেন্দ্িক প্রচণ্ড শক্তিশালী উতৎক্ষেপনধ্মী বাসনা-কাষনান 
পরিপূর্ণ । এর প্রক্রিয়া অসন্গতিপূর্ণ ও আদিম। এর প্রধান অধিবাসী হ'ল নগ্ন 
ও আদিম বাসনা-কামনা, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের দল। এই প্রচণ্ড শক্তিশালী 
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ঝাঁসনা-কামলার উৎস অচেতন মনের যে স্তরটিতে আছে ক্রয়ে তার নাষ 
দিয়েছেন লিবিতে। (11১10০)। তিনি বলেন-_লিবিডো৷ হ'ল গভীর মনের 
একটি জলন্ত উন্থন যেখান থেকে ওপরের দিকে ছুটে আসছে যৌন কামনানয় 
অভীগ্সার গন্গনে লাল আগুনের টুকরো । গভীর মনের সমস্ত বাসনাই যৌন- 
বুঙে বঙ্গীন। অবস্ত ক্রয়ে এই যৌন শবটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে প্রগ্নোশ 
করেছেন । তিনি যৌনতাকে জৈবিক অর্থে ব্যবহার করেছেন । মানুষের 
বেঁচে থাকার জন্ত খান হিসে.ব যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন, অচেতন মনের 
বালনা-কামনাগুলি সেই সমস্ত খাস্ভ সংগ্র হর জন্ত বাইরের দিকে, অথাৎ চেতন 
মনের দিকে প্রতিনিষত ছুটে চলেছে । 

এখন প্রশ্ন হ'ল--অচেতন মনে এই সমস্ত বাসমা-কামনা কিভাবে আসে? 
এগুলি আসে ছুইটি উৎস থেকে। একটি হ'ল যে মস্ত বামনা-কামনা তাদের 
অগামাঞ্জিক প্রকৃতির জন্য চেতন মন থেকে অব্দমিত হয়, তারা এলে এই 
অচেতন মনে আশ্রষ নেয় । এই অন্দমনের ফাজটিও অবিরত চলেছে। 
আর দ্বিভীয়টি-_এই স্তরের কতকগুলি চিন্তা, বাধনা বা কামনা সহজাত। 
রা জন্ম থেকেই অচেতনের অধিবাী এবং কখনও চেতন শুরে ওঠে ন।। 
অচেতনের এই ছ্ধিতীয় শ্রেণীর বন্তগু'নর ইয়ুং নাম দিয়েছেন-_-“জাতিগত 
অচেতন” (/১7০0907৬ )। এগুল যেন আদি-পিতার যন থেকে বংশাহুক্রমে 
আমাদের মনে সফালিত হয়ে যাচ্ছে। 

অচেতন মনের ইচ্ছাগুপি সমাজের বাধা-নিষেধ বা সীমা-সংকীর্ণতার বেড়া 
যানতে চায় নাঁ ভাঙ্গতে চা়। এর ইচ্ছা পৃরণের জন্জ বাইরের জগৎ থেকে 
দেষা সংগ্র করতে চায়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের চোখে অবাঙ্ছণীয়, 
অসামাজিক, কাজেই অচেতন মনের অনেক ইচ্ছা বাসনা, কাধনাকে 
পূর্ণতার নিক্ষল আক্রোশে মাথ! কুটে মরতে হয়। এগুলি যে শুধু অপূর্ণ ই 
থাকে, তা নয়, মনের যে অংশ সমাজ-জীবনের সঙ্গে সম্পকিত, সেখান পর্বত 
স্বাকে পৌছাতেই দেওয়া হুয়না। জোর কার অবদমন করে, নিপীড়ন করে 
এগুলিকে আবার অচেতন মনের গভীর অন্ধকাণ গুভার মধ্যে নিরবাপিত কর। 
হ্য--ভাতে অচেতন মন যতই ব্যধিত হোক, যত্তই পীড়িত হোক ন| যেন ! 
আব্ধমনের যয হিসেবে মানলিক সংগঠনের যে অংশটি কাজ বরে যায়, ক্রয়ে 
ভান নাম দিয়েছেন সেন্সর (060$0:)। দেল্সরের অবহিতি হ'ল 
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আচেজন গভীয় যন ও চেতন মনের সঙ্গমন্থল। এ কাজ করে যায় অতঙ্গ 
প্রয়ীর যত। 

মনেয় অধিবাসী (11181081756 ০1 11170) £ ফ্রযেভ মানসিক সংগঠনের 
বিডি স্তরে তিনটি বিশেষ অধিবাসীয় কথা বলেছেন। সে তিনটি হ*ল-_ 
ইদম্‌ (1৫), অহম্‌ (68০) এবং জধিসত্তা (54251 728০)। ইদম্‌ হ'ল লম্পূ্ণ 
রূপে অচেতন। এটি হ'ল লিবিভোর আরিন আশ্ররস্থদ এবং ব্যকি র প্রবৃতিমূল 
কামনা-বাসনার-উৎস । আগেই বল হয়েছে চেতন মন থেকে যে সমস্ত বালনা- 
কামনা অবদমিত হয়, সেগুলি অচেতনে এদে আশ্রয় নেয়। ইদমের প্র 
হ'ল আদিম, বন্ত, অসামাজিক) ইদম্‌ যে নীতি অনুসরণ কয়ে তাকে বল! হয 
ধখবোধের নীতি ( 121685070 75117701015) | সে চায় ছুংখকে এডিয়ে 
কেবল হুখ উপভোগ করতে। ইদম্‌ যেন মুর্তিমতী বাসনা-কামনার একটি নগু 
প্রতিচ্ছবি। সমাজ, শিক্ষ1, রীতি, নীতি, শালীনতা, রুচিবোধ কোন কিছুরই 
ধার ধারে না ইদম। এর মধ্যে যুক্তি নেই, বিচার-বুদ্ধি নেই, নেই নীতিশাস্ে 
প্রতি আন্ুণত্ত | বহিঃজগতের সঙ্গে ইদমের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেক । 
আময়! ইদমকে আদিম মানব-মনের প্রতীক ব! প্রতিভূ বলতে পারি। সে 
চায় পুরোপুরি আনন্দ, হুখ। তার বাসনা-কামনার সম্পূর্ণ পৰিতৃপ্তি_-তা 
সেগুলি ভালো হোক, বন্দ হোক, সামাজিক বা অসামাজিক-_যাই হোক্‌ 
না কেন। ইদম্‌ কিন্ত সরাসরি তার বাসলা-কামনা বা! ইচ্ছাপ্তুনি পূরণ 
করতে পারে না। এগুলি পুরণ করতে পারে একমাত্র অহম্‌ বা ইগো। 
ইদমের নিজের থেকে কিছু করার ক্ষমতা নেই। ই্মের বাসনা-কামনাগ্তলি 
পর্যালোচনা করে বান্তব জগতের সঙ্গে লঙ্গতিপূর্ণ করে তোলাই হ'ল ইগোর 
ফাজ। 

অহম্‌ ব৷ ইগোকে বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগৃত্র বজায় রেখে চলতে ছয়। 
এ যে নীতির্ট অন্ুরণ করে তাকে বল! হয় বাস্তবতার নীতি (7991115 
1%150019 )। অহম্‌ বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ও যুক্তিধর্মী। মে জানে, সমাজে 
অস্তিত্ব বজায় রাখতে হ'লে তাকে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গত রেখে চলতে হবে, 
সাষাজ্িক অন্ুশাসনটি মেনে চলতে হৰে। এইজন্ঠই সে ইবমের সমস্ত বাসনা- 
কামনা পরিতৃপ্ডি করতে পারে না। ইধয্র তৃপ্তি হলেই অংমের তৃন্তি হয়। কিন্ত 
যাত্ধবের কঠিন অন্থশাসনের জন্ত অহমকে বাধ্য হয়ে ইদমৃকে দাবিয়ে রাখতে 
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ছুয়, তার বামনা-কামনাগুলিকে অতৃপ্ত রাখতে হয়। তবে অহম্‌ যখন বোঝে_ 
ইদষের বাসনা-কামনাকে তৃপ্ত হ'তে দিলে কোন লামাজিক বিপর্যয় ঘটবে না 
বা তাকে কোন সমালোচনা বা শাস্তি ভোগ করতে হবেনা । তখন সেই 
বাসনা-কামনাকে তৃপ্ত করতে অহ্ম্‌ অস্বীকার করে না, অহমের আবার ছুটি 
রূপচেতন ও অচেতন। চেতন অহ্ম্‌ বাস্তবের সঙ্গে যোগশ্যত্র বজায় 
রাখে আর অচেতন অহম্‌ ইদমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, তার গ্রন্কতি 
পর্যবেক্ষণ করে। জন্মের সময়ই কিন্ত অহম্‌ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। জনের 
মময় অহম্‌ থাকে দুর্বল, কিন্তু শিশ্ত যত বড় হয়, ততই বাস্তবের সংস্পর্শে এনে 
অহম্‌ পূর্ণতা লাভ করতে থাকে । 

এ ছাড়া মনের ক্বার একটি অংশ আছে-_যাক্ষে বল! হয় অধিসত! ৷ অহমের 
ছুটি অংশ আছে--একটি হ'ল কর্মকর্ত৷ অহন্‌ (0061 07. [60065 ), 
অন্যটি হ'ল সমালে(চক অহম্‌ (01৮70 ০: গযা৪৮০1:)1% অহমের এই 
নৈতিক সমালোচক অংশটিকে বল! হয় অধিসত| বা হুপার-ইগো। অহ্যূকে 
যদি বিজ্ঞতার সক্ষে তৃলনা করা চলে, তবে জধিসত্তাকে বল! যেতে পায়ে 
বিবেক বা নী্ি-বুদ্ধি (2075016170৩ )। অধিসত্তার বেশীর ভাগ অচেতনে 
অবস্থিত বলে অহমের চেয়ে অধিসত্তাই ইদমের বেশী খবর রাখে॥। অধিদত্তায় 
প্রধান কাজ হ'ল--মঅহুমের কাজের লমালোচনা! করা । তীব্র লমালোচনার 
ছরাই সে ইদমের বাসনা-কামনাগুলি অবদমিত করতে অহ্মকে বাধ্য করে। 

এখন দেখা যাক মে কিভাবে কাজ করে! ইদমের বাসনা-কামনাগুলি 
ময সময় চেতন মনে উঠে আসতে চায়। যখনই কোন অসামাজিক বা 
অবাঞ্ছিত ইচ্ছা অচেতন মন থেকে চেতন যনে উঠে আসতে চায়, তখনই 
অহম্‌ তার প্রহণী পেন্সরএর দ্বারা তাকে অবদমিত করে অচেতন মনের 
গভীর অন্ধকার গুহাতে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। অহম্‌ এই প্রহ্বী মেক্সরকে 
নিযুক্ত করেছে এই কাজের জন্তই যাতে অচেতন মনের অসামাজিক কোন 
বামনা বা ইচ্ছা বাইরের অগতে আত্মপ্রকাশ করে অহমের সামাজিক জীষনকে 
বিরত ঝ| বিপর্যস্ত না করে। অর্থাং চেতন অহম্‌ সব সময় চেষ্টা করে একটা 
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তাড়নায় বৃভুক্ষায় অস্থির হয়ে চেতন মনের সামাজিক স্তরে তার আহার জপ্েষণ 
করতে ছুটে যায় ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত। সমাজের অতন্দ্র প্রহরী সেলয় তার 
ট'টি চেপে ধরে আবার তাকে অচেতন মনে ফেরৎ পাঠাতে চায়। এর ফলেই 
স্যষ্টি হয় মানসিক অন্তহিন্দের যার নাম.দিয়েছেন ক্রয়েড 1167151 00011661 
বার বার চেষ্টা করেও যখন ইদমের ইচ্ছাগুলি চেতন মনে আসার পাশপোর্ট 
পায় না-তখন তারা বাধা হয়ে গভীর অচেতন মনে ফিরে আসে আর অত্প্ত 
ক্ছধার অসহ যন্ত্রণায় সমস্ত মানসিক সংগঠনটিকে ছুংখ ভারাক্রান্ত করে তোলে। 

কখনও কখনও সেন্সারের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে (যেমন ঘুমের সময় ) 
কোন আধিম, নগ্ন বাসন। চেতন মনে চলে আসে খুবই গোপনে । তন মনে 
আসার পর যখন তার স্বরূপটি প্রকাশ পেয়ে যায়, তখন অহ্ম কখনও তাকে 
অবদমিত করার চেষ্টা করে, আবার কখনও সে তাকে সামাঞ্জিক সাজ পোশাকে 
সজ্জিত করে অধিপত্তাকে অর্থাৎ সামাজিক অন্থশাসনের চোখকে ফাকি দিতে 
চায়। ইদমের তৃপ্তি হল অহমের তৃপ্তি। কাজেই ইদমের আদিম বাসনা- 
কামনার পরিতৃপ্থিৎ জন্য অহমও ভেতরে ভেতবে লালায়িত হয়। ক্রয়ে এ 
অবস্থার নাম দিয়েছেন- দ্বিধাবিভক্ত অহ্ম (1015500186৫ 75০ )। 

আমরা অহঙ্কের যে ছবিটি পাচ্ছি---ত। খুব সুখকর নয়। অহমকে একসঙ্গে 
ভিনজন গ্রভুর সেবা করতে হয়। এই তিনজন প্রভু হ'ল--বাস্তব জগৎ, 
অবাধা ইদম ও সমালোচক অধিনত্া | এই তিনজন গ্রভুর সঙ্গে বনিবনা কৰে 
অহ্মকে চলতে হয়। ঘর্দিকোন প্রকারে কোন এক দিকের যোগন্থত্র বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যায়, তাহ'লে মানলিক ভাবসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। ফ্রয়েতের মতে বে সমস্ত 
লোক মানপিক বিকারগ্রস্ত, তাদের অহ্ম সত্তাটি কোন কারণের জনা এ তিন 
জন প্রতূয় সঙ্গে সমন্বয় সাধন কয়তে পারে নি। 

ইদম, অহম ও অধিসত্তার কাজগুলি একটি উপমার সাহায্যে বোষানে ঘাস়্। 
ধরা যাক-_আমাদের দেহটিএহ'ল একটি মোটরগাড়ী । অহম্‌ হ'ল-__ড্রাইভার । 
অধিসত্তা-_গাড়ীর মালিক ও ইদম্‌ মালিকের স্ত্রী (পাঠিকার! দয়া করে মার্জনা 
করবেন )। খহমকে ড্রাইভার বল! হচ্ছে তার কারণ আমাদের শবীযে 
ইচ্ছাথীন পেশীগুলি চালন! করার ক্ষমতা অহম্‌ ছাড়া আর কারে! নেই। 
ইম্‌ মাঝে মাঝে গাড়ী নিয়ে বাইরে যেতে চায়। অহম্‌ যদি বোঝে গাড়ী 
নিয়ে তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলে কোন ক্ষতি হবে না ব! মালিকের তিরস্কার বন 
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করতে হবে না--তাহ'লে সে গাড়ী নিয়ে যাবে। মালিক যদি দেখে, ঠিক সম্বে 
গাড়ী ফিরে এসেছে, তাহ'লে মে ড্রাইভারকে কিছু বলবে না । কিন্ত ইদম যদি 
বাজারে যাবার নাম করে গঙ্গার ধারে হাওয়! খেতে চায়, তাহ/লে অহ্ম প্রথমে 
তাকে শিৰপ্ত করতে চেষ্টা করবে। কিন্ত ইদমের গীড়াগীড়িতে যদি অহম্‌ গাড়ী 
নিয়ে যেতে বাধা হয়, তাহ'লে ফিরে এসে অধিসত্তার বকুনি এড়াবার জন্য গাড়ী 
খারাপ হবার একট! অনুহাত দেখাবে । এই ভাবে সে সকলের সঙ্গেই সমসবয় 
নাধন করে চতে থাকে । অহ্মের সঙ্গে অধিসত্তার কোন বিরোধ অবশ্ত থাকে 
পা। আঁধসত্া লড়াই করে ইদমের সঙ্গে-_অন্থ্ম হ'ল যুদ্ধক্ষেত্র। তাছাড়া 
অবদযনের কাজে অধিদত্ব| আহুমকে সাহাষ্যই কর্বে থাকে__বিরোধিত| নয়। 
প্রাণশক্তি (:£০৪ ) ও মরণণক্তি (11:87281০5) : ফয়েড ভার মনজ্তদ্বে 
মানসিক সংগঠনটির প্রকৃতিকে প্রাণধর্মী (৬1818601০) বলে বর্ন করেছেন। 
যনঃসমীক্ষণ হ'ল একটি গতিশীল (৫3781110) বিজ্ঞান এবং এতে মানব 
আচরণের ব্যাখা! কর! হয় আভ্যন্তবিণ শক্তি ও প্রেষণার সাহায্যে । ফ্রয়েত 
বলেন--আমাদের সমস্ত মানসিক সক্রিয়তাব পশ্চাতে ছুটি ৰিপরীতধর্মী আদিম 
শক্তি কাজ করে চলেছে। এ ছুটি হ'ল-__ প্রাণশক্তি বা চ.:০৪ এবং মরণণক্তি 
বা 758086081 প্রাণশক্তি হ'ল_ জীবনীশক্তি। এর মধ্যে ভালোবাসার 
প্রক্ষোভের মাত্রাটি বেশি। এই শক্তির অন্ততূতি হ'ল- নিজেকে ভালোবামা, 
অন্তকে ভালোবাসা, আত্ম-সংরক্ষণ ও জাতি-সংরক্ষপের চাহিদাগুলি। এই 
শক্তিই প্রানীর মধ্যে বেচে থাকার ইচ্ছাটি যেন প্রতিনিয়ত জাগ্রত করে রাখে। 
মরণশক্তি হ'ল ঠিক এর বিপরীত একটি শকি। এ ঘেন প্রাণীকে মৃত্যু 
দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। গ্রাণশক্তিতে যেমন ভালোবাসার ছোয়া থাকে, 
বরণশক্তিতে তেমনি থাকে দ্বণা, বিদ্বেষ, পীড়ন ও ধ্বংস করার একটা গ্রট্ 
শক্কি বা ইচ্ছা । এই *মরণশক্তি আবার ছু'রকম রূপ পরিগ্রহ করে থাকে. 
ধর্ষকাম (98819 ) ও মর্ধকাম (8155০01500 )1 ধধকাম হল অপরকে 
নিপীড়ন করে হ্থখ বা আনন্দ (ফ্রয্পেডের মতে যৌননুখ ) উপভোগ করা। এই 
শ'ক্তর জন্ত মানুষ ধ্বংস বা বিনাশের গ্রচেষ্টাতে মেতে ওঠে। এই শন্ধিত্ 
বহিঃগ্রকাশ ঘটে নিষ্টর, আক্রমণাত্মক ও ধ্বংসমূলক আচরণের মাধ্যমে। 
মর্ষকাম হ'ল অপবের ছ্বার। নিজে নিপীড়িত হয়ে হুখ বা আনন্দ ( যৌননুখ ) 
উপভোগ কর]। অধর্কীমীর। যাদের ভালোবাসে, তাথের ছারা নিগৃহীত ও 
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নিপীড়িত:হু'তে চায় । বিভিন্ন জাতীয় আত্ম নির্যাতনযূলক আচরণের ছাধ্যযে 
এই শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে । এই শক্তি যখন ত*ব্র জাকার ধারণ 
ফরে, তখনই ব্যক্তির মধ্যে আত্মহত্যা করার ইচ্ছাটি অতান্ত প্রবল ছয়ে 
পড়ে। জ্লয়েড বলেন-_গ্রতোক ব্যক্তির মধ্যে বাচার ইচ্ছা ও মরণের ইচ্ছা 
পাশাপাশি বর্তমান থাকে। এই ছুটি শক্তির পারম্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে 
আমাদের লমন্ত আচরণ এক বিশেষ পথে পরিচালিত হয়। ফ্রয়েছের এই 
প্রাণশজির পরিকল্পনার সমগোত্রীয় কিছু কিছু শির সন্ধান অন্থত্র« প'ওয়। 
ষায়। বিখাত জীবনীশক্তিবাদী (111) মনোবিজ্ঞানী বাগর্খী এই 
শক্তির নাম দিয়েছেন জীবন-প্রেষণা (818) ড1691)। বার্ণাডশ" একে 
বলেছেন জীবনীশক্ি (7/16-10706)। কিন্তু ফ্রয়েভের মতবাদের নতুনত্ব ও 
বৈশিষ্ট্য ছ+ল-__হুটি বিপরীতধর্মী শক্তির সহাবস্থান । মানব নে থে একটা 
অন্তবিরোধ প্রতিনিয়ত চলেছে 'তার উপযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখা ফ্রয়েভের 
হতবান থেকে দেওয়া সম্ভব । 

লিবিডে (11৮180) : ফ্রষেডের মতে সমগ্র যাননিক সগ্তার যহো একটি 
ঈৈব-্প্রবৃত্তিমূলক প্রাণশক্তি সতত বিরাজমান । প্রাণশক্তির মূলগত উৎসটির 
তিনি নাম দিয়েছেন লিবিভো। এই লিবিভোই ব্যক্তির বিকাশ ও পরিণতি 
নিয়ন্রণ করে থাকে । এই লিবিভোটিই হ'ল তেজ ও উদ্ভমের নৃলাধার যার 
থেকে উৎসারিত হয় গভীর মনে কামনাগুলি। লিবিভে| প্রধানতঃ যৌন 
আকাজ্ষার পরিতৃ্ডির অন্ত সর্বদা লচেই থাকে । ফ্ররেভ বলেন- লিবিতো 
লম্পূর্ন তাবে মানসিক একটি শক্তি বিশেষ । একে দৈহিক শততি, সামর্থ্য বা দৈহিক 
কোন প্রকার ক্ষমতার লক্ষে এক কর] যাবে না। লিবিভোর প্রকৃতি সম্পূর্ব 
যৌনমূলক। গষস্ত কামনাই প্রাথমিক ভাবে যৌন। ফ্রয়েড কিন্তু ঘৌন শবটি 
ব্যাপক অর্থে, জৈবিক অর্থে বাবহার করেছেন। যৌনতা বলতে তিনি সৰ 
রকষের আসক্তিকে বুঝিয়েছেন। 'তবে যৌন শব্দটির লংবীর্ন অর্থ অর্থাৎ যৌন 
পরিভৃপ্তিও যে লিবিডে! থেকে জন্মায়, তা কিন্ত ক্রয়েড অস্বীকার করেন ন1। 
যৌন পরিস্ৃপ্রি, দৈহিক-মিলন, এজনন- এ সমন্তও বে লিবিভোক্জ লক্ষা। দে 
বিষিয়ে কোন দ্বিমত নেই। 

সব মানছছধ অবশ্ত সমন্পরিযাণ ও সমান শকিবিশিষ্ট লিবিভা নিচে 
জন্মগ্রহণ করে না। কারে ক্ষেত্রে এটি থাকে কম, কারো ক্ষেত্রে বেশী? 
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আবার জযোর সময় লিবিডো পরিপূর্ণ ভাবে আত্মগ্রকাশ করে না। এটি 
শৈশব থেকে ধীরে ধীরে ক্রমাবকাশের পথে এগিয়ে চলে। লিবিভোর এই 
বিভিন আ[ভীয় বিকাশের জন্র বাত সময়ে মানসিক ম্বাভাবিকতা, 
অন্বাভাখিকতা ইতাদি দেখা যায়। লিবিঙোর অস্তনিহিত শক্তি বা পরিমাণ 
এর গতি এৰং বিকাশের পথে পারিতশিক বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর 
করে বাকির মানমিক পরিণতি ও 'ঠার ব্যক্তিসত্তার সংগঠনটি। প্বিডো। 
থেকে যে নযস্ত বাসনা-কামনা অর্থাৎ ক্ুধা পরিতৃত্তির জন্ত বাইরের জগতে 
চটে আচচ্ছে, সেগুলি সংই সহজাত-প্রবৃতিম্বলক । এরা হ'ল যৌনমূলক ধর 
শক্তি, সামাঙ্গিকত্তার বিচারে অবাঞ্নীয়, স্/তার পরিপ্রেক্ষিতে জাদিম, নগ্ 
ও বর্বর এবং জীবনের দৃষ্টিভদীতে-_আত্মকেন্তরিফ। লিবিডে| সম্পূর্ন যৌনধর্মী ; 
অর্থাৎ মাষের সৰ আচরণের মূলেই আণছ যৌনকামনা ও যৌনচেতন!। 
কয়ে বলেন-_শিল্ত থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের আচরণ ও কর্মগ্রচে্টা যৌন প্ররাষ 
মূলক। এক্ষেত্রে যৌনতা বলতে আমর! সেই সমস্ত আকাঙকাকেই বুষিয়ে 
থাকি যেগুলির স্কপ তীব্র ক্ষুধার মত। আত্ম-গ্রীতি, পিত1-যাতা বা বন্ধু- 
বাত্ধবদের প্রতি আকর্ষণ, নিঃস্বার্থ ভালবাসা-__এ সবই ফ্রয়েডের মতে যৌনতার 
অন্তগত। গ্রোপশক্তির বূলাধার লিবিভোর অন্ততম প্রধান লক্ষ্য হ'ল--যোন 
'খিলন বা যৌন ক্ষধা পরিতৃপ্তির আনন্দ । 

ফ্রয়েছের হতে লিৰিভো হ'ল সচল শক্তির আধার । জন্মের লময় থেকেই 
শিশুর দেহ ও মনের, প্রধানতঃ মনের বিকাশ ও পরিণতির মধ্য দিয়ে চলতে 
থাকে লিবিভোর অব্যাহত গতি। জন মূহুর্ত থেকেই এর চলার কাজ শুক হয়ে 
যা এবং বিভিন্ন পথ ধরে লিবিডে! তার পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। 
একদিক থেকে বিচার করলে শিশুর ব্যক্িসত্তার ক্রবিকাশের অর্থ হ'ল 
লিব্ভোর অগ্রগতি বা ক্রমবিকাশ । ফ্রযেভ লিবিভো বা ব্যক্ষিসতার ব্রম- 
বিকাশের ভিনটি গুধান স্তরের কথা উ-জ্থ করেছেন । এই ভ্তব তিনটি হ'ল-- 

[এক] শৈশৰ অবস্থা! (11770 ) জন্মের সময় থেকে ৫-৬ বৎসর বয়স 
পর্বস্ত। এই স্তায় প্রথমে লিবিভে। অবস্থান করে শিশুর মুখে। এয নাম হ'ল-- 
মৌখিক রতি-স্তর (0181-8000) ও মৌখিক ধর্ষণসৃলক স্তর (0151 520150)1 
এবপর লিবিছো!৷ আসে শিশুয় পাযুতে (/781-57905), মবশেষে আমে লৈর্দিক 


বর ( 7118119)। 
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[হই] হ্ষপ্তির সময় বা প্রহ্প্ত কাল (1.806176 75110) ৫-৬ বৎসম্ব 
বয়স থেকে ১২-১৩ বৎসর পর্যস্ত। এই সময়কার আচরণ পূর্ণ যৌনবিবঞ্জিত 
হয় বলে একে প্রন্থপ্তকাল বল! হয়। অবশ্ত এ সময়েও লিবিভোন ৬ গ্রগতি 
হখানীতি চলতে থাকে। 

[ ভিন] যৌবনাগম (00910508105) ১২-১৩ বসর বয়ন থেকে ১৮. 
২* বৎসর পরবস্ত। এই সময লিবিডো! তার অন্বাভাবিক বিত্থিশ্ন অবস্থানগুল 
ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে জননোস্ত্রিয়ে এসে অবস্থান করে ॥ এই স্তরকে হুলা হয় 
উপস্থ স্তর (01151 )। 

লিবিডো যদিও প্রধানত; যৌনধর্মী, তনুও ্রয়েড উপরোক্ত তিনটি স্তরের 
মধ্যে শৈশব অবস্থার উপরই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন । শৈশবে 
লিবিডোর মধ্যে এমন অনেক পরিবর্তন ঘটে থাকে যার ফলে ভবিস্তৎ জীবনের 
আচরণ ও ব্যক্তিসত্তার সংগঠনের উপর একটা মারাত্মক প্রভাব পড়তে পার়ে। 
ক্রয়েডের মতে প্রাণ বযন্বদের বছ মানসিক বিকাশের মূলে শৈশবে লিবিভোর 
অবস্থানমূলক কোন অন্বাভাবিক ঘটন থাকার ব৷ ঘটার সভ্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। 
এ প্রলঙ্গে তিনি লিবিডোর নংবন্ধন (77150107) এবং প্রত্যাবত্তির 
( £.9%7555101 ) কথা উল্লেখ করেছেন। 

সংবন্ধন ( 71586190,) £ লিখিডে! ঘে সব সময় স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের 
পখেই এগিয়ে চলে, তা! নয়। মাঝে মাঝে লে স্বাভাবিক পথটি ছেড়ে দিয়ে 
অন্বাভাবিক পথ ধরে চপতে থাকে । চল।এ পথে শৈশবে লিবিডেো কখনও 
কখনশ্ড কোন অস্বাভাবিক আশ্রয়ে লামম়্িক ভাবে অবস্থান করে। অনেক 
সময় দেখ! যার, লিবিডো। এই সাময়িক আশ্রযটি পরিত্যাপ করে আর অগ্রসয় 
হ'তে চায় না, সেই খানেই দৃঢমৃঙ্গ হয়ে যায়। এটিকে বলা! হগ লিবিদ্বোর 
সংবন্ধন। ফ্রয়েড বলেন, শৈশবের অনেক প্রেষণা ও প্রবণত] হয়তো বয়ক 
ব্যক্তির মধ্যে সারাজীবন ধরে অবদমিত হয়ে থাকতে পারে। এর! কিন্ত 
অবিকৃতই থাকে। বাস্ক লোকের কোন অপসঙ্গতি ঘটলে শৈশবের এই প্রেষণা 
ও প্রবণতাওপি আবার মাথ! চাড়া দিয়ে উঠে এবং বয়স্ক লোকচির আচরণ 
শিশুহল হয়ে যার়। ফ্রয়েড আরে! বলেন, সম্পূর্ন লিবিভোটির কধনও মংবন্ধন 
হয় না; লিবিভোর কিছু অংশের সংবন্ধন হয়. বাকীট|। এগিয়ে চলে । ফলে 
লিবিভোটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যার়। সংবন্ধিত লিবিভে। যেমন ব্যজির ব্যক্তি- 
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গত্বাকে প্রভাবিত করে, বিভাজিত লিবিডে| তেমনি ব্যক্তির সহজ ও শ্বাভাবিক 
জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। ফ্রয়েড মানসিক রোগেত কারণ হিদেবে- 
দণবদ্ধনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিষেছেন। 

নংবন্ধনটি প্রকাশিত হয় প্রত্যাবৃত্তির মাধ্যমে । সংবন্ধনের জন্য ব্যক্তি ঘষে 
শিশুম্ুলড আচরণ করে, তার কারণটি কিন্ত তার নিকট অজ্ঞাত থাকে। 
ম'বন্ধন থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করতে হ'লে সে কেন শিশুস্বলত আচরণ করছে-- 
তার কারণটি তাকে বুঝতে দিতে হবে-_কা বোঝাতে হবে। সংবন্ধন থেকে 
নূক হলেই পিখ্ডো আবার তার ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হবে 
এবং ব্যক্তি পরিপূণ ও স্থুযম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হতে পাবরবে। 

প্রত্যারৃততি (2677585100 ): প্রত্যাবুত্তি প্রমাণ করে ঘে, লিবিভোটি 
লংবদ্ধিত হয়েছে । সংবন্ধনের সঙ্গে গ্রত্যাবৃত্তির নগ্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । চলার 
পথে কোন মানসিক আঘাত বা বার্থতার জন্য লিবিডে! তার চলার পথে বাধা 
পেলে আর স্বাভাবিক পথে তে অগ্রসর হয়ই ল৷, ৰবং পিছন দিকে পিছিয়ে এসে 
শৈশবের নিশ্চিত আশ্রয়ে অবস্থান করার চেষ্টা করে। লিবিভোর এই পশ্চাদ- 
পদরণকে প্রত্যাবৃত্তি বলে। মনোবিকারের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিবিভোর 
প্রতাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। এখানেও পরিণতবয়স্ক বাতির আচরণ শিশু- 
স্থলভ হয়ে যায়। যার লিবিডে৷ যেখানে সংবদ্ধিত হয়ে থাকে, প্রত্যাবৃত্তির 
ফলে তার আচরণ ঠিক এ স্তরের উপযোগী হয়ে থাকে । তার বয়স তখন যতই 
বেশ হোক না কেন, আচরণগুলি হবে--যে বয়সে সংবন্ধনটি ঘটেছে, ঠিক সেই 
বয়সের উপযোগী । অনেক হিষ্টিরিয়া রোগীকে দেখা! গেছে যারা ডাক্তারের 
শঙ্ষে এমন আচরণ করে, ঠিক যেন একটি পাচ বছকের ছেলে তার মা বাবার 
সঙ্গে আচরণ করছে । অনেক প্রাপ্তবয়স্ক লোক আধো আধো কথা বলে, 
তোতলামি দেখা হায়, অনেককে খাইয়ে দিতে হয়, কাপড় পরিয়ে দিত হয়। 
অনেকে আবার কি করতে হবে-্কি বলতে হবে-_তা না বলে দিলে কিছু 
করতেও পাণে না, বলতেও পারে না। এরা সম্পূর্ণ পরোমুখাপেক্ষী, যাদের 
আমর! বলি- “মায়ের আচল ধরা” ছেলে! আসলে এরা জীবনবৃণ্ছ বাস্তবের 
স্ঢ আঘাত সহ করতে না পেরে শৈশবের অবাস্তব কল্পনার মধ্যে জয়ের আনন 
গ মানসিক নখ পাবার চেষ্টা করে। 

লিবিভে। যখন অগ্রসর হতে থাকে, তখন তাদের আমক্তির বিষয় ও পাজের 
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মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন হতে থাকে । অবশ্য একেবারে গ্রোড়ার দিকে লিখিন্ে 
কোন বিশেষ বিষয়ে আসক থাকে না দৈহিক স্থখের মধ্যেই লিবিভোর তি 
শি।হত থাকে । এই স্তরেই আত্ম রতির (46০ "৪:061০) স্তরটি শুরু হয়। 
শিশু তাও দেহছগত সখের মধ্যে আনন্দ লাভ করে। এই দেহগত স্থখ অব্শ্ব 
বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন, কোন ক্ছি কামড়ানো ( খাস্ খন্ত ব| 
অথান্ত বস্তু) চিবানে1, চোষা, মলের বেগ দহ করা, মল নিঃসরণ, গ্রশ্রাখ ত্যাগ 
কর! বা লমজাতীয় কোন দেহিক স্থখ। কিন্তু শিশুর অহম সত্তাটি যখন 
বিকশিত হ'তে থাকে, তখন তার লিবিডোটিও অহ্ম সত্তার সঙ্গে যুক্ত হনে যায়। 
এই স্তরই হ'ল আত্ম-রতির স্তর । 

ক্রয়ে বলেন--গ্রত্যেক শিশুই হল আত্মকামী (4060 36300.81 )। 
সে ভালবাসে নিজেকে--তার দেহকে, চেহারকে, আকুতিকে । এই যে 
আত্মধামীতা--এর নাম দেওয়া হয়েছে- নাসিসাসত্ব ( ট8:০%382820 )। 
'মাধচি এসেছে গ্রীক পুরাণের একটি কাহিনীর নায়ক নাপিসাদের নাষ হ'তে। 
নাদিসান ছিল খুব হুন্দর চেহারার একজন যুবক। কিন্ত পে শিজের চেহাণার 
সৌনার্ধয সন্ধে অবহিত ছিল না। একে। (০১০) তার প্রেষে পড়ে। 
একদিন নাপিপাস নদীতে জল খেতে গিয়ে জলের আয়নাতে নিজের চেহারা 
দেখে নিজেই নিজের প্রেমে পড়ে গেল। সে মার নদীর তার থেকে উঠত না। 
কেবল জলে নিজের ছায়! দেখতে। | একর কব! দে ভুলেই গেস, তারপর 
ধীরে ধারে অনাছার ও অনিত্রার জন্য পে মুহা বরণ করে। নাদিসাল কথাটিতে 
জাত্বরত ব। নিক্ষেই নিজেকে ভালোবাসার কথ! বোঝায়। 

এই আত্মবতি শিশুর অহং সত্তাকে বিকশিত হতে সাহায্য করে । কোন 
যানধই নার্টনদাসত্ব থেকে সম্পুমুক্ষ হতে পাখে না। নিঙ্গের সম্বন্ধে একটু 
উচ্চ ধাপণ। থক ন প্র-ত্যকের মধ্যে। সকলে শিক্সেকেই একটু ভালবান্‌ক না 
এতে] মন্দ নয় । ৩.৭ এর মাত্রা বেশী হলেই খারাপ। নাপিলাপন্থে! ভঙ্গে 
ষাদের লিখতে! সংবদ্ধিত হয়ে যায়, তার স্বাথপ্ণ বা আত্মকোগ্রক হয়ে ষায়, 
অন্ত কাউকে সহ করতে পারে পা, অন্য কাউকে ভাল বলপে হিংদাতে ফেটে 
পড়ে! বেয়েদের তে! কথাই নেই! সাঙ্গ গে'জ করে একেধারে শো-কেনের 
পুতুল হয়ে থাকতে চার, " অব5 অন] কেউ সাজগোত্র কর'লই বগব- 
কাহা। | কি চং, সাপ্থগাদের কি ঘট! 1” যৌবনাগমে নাদিদাসন্ের গাবল্য 
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আর একবার লক্ষ্য করা যায়। এ সময় প্রাপ্তযৌবন ছেলেমেয়েরা আবার 
নতুন করে নিজেদের ভালবাসতে শুরু করে। 

লিবিভোর আর এক স্তরে শিশুর আসর বিষয়.বা বাক্তি তার অহং 
নণ্তাকে ছেড়ে বাইরের দিকে উদ্দীষ্ট হম। প্রথম অবস্থায় ছেলেরা ছেলেদের 
এবং মেয়ের! মে্েদের ভালবাসে, পছন্দ করে। একে বল! হয় সমকামিতা 
(79109 55৯11) )। পথ্ণিত বয়সে এই আসক্তি ব! ভালবাম! বিপরীত 
লিগের দিকে ধাবিত হয়। ছেলেরা মেয়েদের এবং মেয়েরা ছেলেদের 
ভালবাস শুরু করে। এক বলা হম বিপরীত কামিতা (1196০ 
85708]109)। (ফ্রয়েডের মতে শিশুর 'আসক্ির প্রথম পাত্র-পান্রী হলেন তান 
মাতা-শ্তি] । এদেরকে কেন্দ্র করে শিশুর মধ্যে মান! প্রকার কমপ্লেক হু হয়। 
কমপ্লেক্স সম্বন্ধে রস” শীর্ধক অধ্যাসে বিস্তারিত আলোচন' করা হয়েছে 
(পৃঃ ৯২--৯৬, ৯য় খণ্ড )। ফ্রয়েড বলেন_ ছেলের! সাধারণত তার মাক 
ভালবসে এবং বাবাকে ঈর্ধা কর বাথঘণা »রে। এব নাম তিনি দিয়েছেন 
ঈডিপাস কমছৌক্স (05৫105 00110187)। আবার মেয়েরা মাধারণত 
বাবারই বেশী প্ন্যাওটো” হয়, মাকে অপছন্দ করে। একে বলা হয়েছে 
ইলেকট্রা কমপ্লেক্স (815০5 0০10076% )। তেমনি মাস্মর টান ছেলেদের 
দিকে, বাঝ।র টান মেয়ের দিকেই |) 

জডিপা কমপ্লেক্স : পুরুষ-শিশুর লিবিভো খন তার নিজের দেহ ছেড়ে 
বাইরের কোন বিষশ বা বাক্তির দিকে পরিচালিত হয়, তখন তার আসক্তির 
প্রথম পাত্রী হন তারমা। সে মাকে ভালোবাসে । কিন্তু লিবিভে! বত 
পরিপুষ্ট ও পরিণত হতে থাকে, ততই এই আসক্তিটি ক্রমশঃ যৌনমূলক হতে 
থাকে। ফ্রয়েড বলেন--শিশুর মাতৃন্তগ্ত পান করা, মায়ের অঙ্গ স্পর্শ করা, 
মায়ের কোলে চড়া ইত্যাদি আচরণের মধ্যে মে যৌনক্প্তি উপভোগ করে। 
কিন্ধু ক্রমশঃ শিশু বুঝতে পারে মায়ের প্রতি এই যৌন-আসক্তি থাকা অনুচিত 
এবং মায়ের প্রতি যৌনমূলক অধিকার একমাঞ্জর তার বাবারই। ফলে সে তার 
এই আসক্তি ব কামনাকে অবদ্মিত করতে বাধ্য ছয়। কিন্তসেইলন্গে সে 
ভার বাবাকে ত্বণা করতে, ভয় করতে এমন কি অপছন্দ করতেও শুরু করে। 
অনেক ক্ষেত্রে সে বাবার মৃত কামনাও করে থাকে। অবশ্ত শিশুর মায়ের গ্রতি 
এই যে যৌন আসক, এ কিন্তু সচেতন স্তরে থাকে না, থাকে অচেতন স্তরে। 
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মা'র গ্রতি এই আসক্তি সে নির্দোষ ভাবে প্রকাশ করে । যেমন--মা'ম্ন আদর, 
মা'র মনোযোগ, মা'র হাতে খাওয়া, মা'র কাছে শোওয়া ইত্যাদি আচরণের 
মাধ্যমে । এই সব কাজে ব্যাঘাত স্ত্ি করে তার বাবা । ফলে সে বাবাকে 
তার প্রতিহবন্বী মনে করে। মা'র প্রতি এই যৌনম্বলক আচরণই হ'ল ঈভিপাস 
কমপ্লেক্স । 

ষা'র প্রতি শিশুর কাযনাটি অবদমিত করার জন্তই এই কমপ্লেক্সের স্যট 
হয়। এই বিশেষ কমপ্রেক্সেরও নামকরণ কর] হয়েছে একটি গ্রীক পুরাণের 
কাহিনী অবলম্বনে ৷ ঈডিপাস (রাঙ্গা অয়দি পায়ুম ) ছিলেন থিবসের রাজপুত্র । 
তার জন্মে সময় জ্যোতিষীরা গণনা করে বললেন--এ ছেলে বড় হয়ে 
পিতাকে হত্যা করে তার মাতাকে বিবাহ করবে ও মিংহাসন দখল করবে। 
বাজার আর্দেশে তাকে এক পাহাড়ে ফেলে দিয়ে আস! হয়। একদল রাখাল 
তাকে উদ্ধর করে। সে পরে বড হয়ে একজন বিখ্যাত যোদ্ধা! হয় এবং এক দপ 
পৈন্ত নিয়ে তার পিতার রাজ্য আক্রমণ করে। যুদ্ধে সে তার শিতাকে হত্যা 
করে এবং তৎকালীন প্রথান্থুস।রে তার মাতাকে বিবাহ করে। অবশ্ত এ সবই 
সে করে তার পিতা-মাতার পরিচয় না জেনেই । প্রথম দিকে ধারণ! ছিল__ 
শিশুর মাষের প্রতি এই আসক্তি বোধ হয় তার মায়ের দৈহিব সত্তার দিকে 
পরিচালিত। পরে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে শিশু তার অবচেতন 
মনে. তার কল্পনার রাজত্বে তার মায়ের একটি প্রতিমৃতি গড়ে নেয়। তার 
সমস্ত আসক্তি কেন্দ্রীভূত হয় অবচেতন মনের কল্পনাশ্ট এই মাতৃমৃত্িকে ঘিরেই 

ছেলের যেমন মায়ের প্রতি আসক্তি দেখ! যায়, মেয়ের তেমনি আসি 
দেখা যায় তার বাবার প্রতি । মেয়ে চায় বাবার সঙ্গে থাকতে, তার আদ 
ভালোবালা পেতে, তার মনোযোগ আকর্ষণ 'করতে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নে 
তার মাকে দেখে তার বাবার প্রতি ভালোবানা ও আসক্তির ক্ষেত্রে প্রতিঘম্থী 
হিসেবে। কাজেই ছেলের বাবার প্রাত যেরূপ মনোভাব হই হয়, মেয়েরও 
ঠিক মেইরূপ মনোভাব হই হয় তার মানের প্রতি । এই কমপ্লেক্সের নাষ 
দেওয়া হয়েছিল ইলেকদ্রী কমপ্লেক্স । ইলেকৃট্র!! তার মাকে নিজের 
গ্লিতিছদ্বী ভেবে হত্যা করেছিল। বর্তমানে ছেলে-মেয়ে উভয়ের মনোভাব গ 
কমপ্লেক্সকে ঈডিপাস কমপ্রেক্স বল! হয়। 

এই ঈডিপাদ কমপ্লেক্স থেকে আর একটি কমপ্নেষ্ম হুষ্ট হয়। মায়ের 
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প্রতি শিশুঘ আসক্তি তার পিতার সম্বন্ধে তার যনে একটা দারুণ ভয়ের হি 
করে। সে ভাবে_তার এই অন্তায় আসক্তিয় জন্ত তাঝ বাব! হয়তে! তাকে 
কঠোর শাস্তি ঘিবেন এমন কি তার যৌন অঙ্গটিও কর্তন করে দিতে পান়্েন। 
অনেক সময় ুব ছোট ছেলের] যখন প্য।ণ্ট পরতে চায় না, ৬খন তাদের 
বাবা ধোনাঙ্গ ছেদের ভয় দেখিয়ে প্যাণ্ট পরতে বাধ্য করেন। ক্র এব 
নাম দিয়েছেন কাষ্ট্রেণান কনঙ্লেক্স ((0836186107. 00100185 )। পিতান্ব 
সম্বন্ধে এই অহেতুক ভয়ের জন্ম দে পিতার অস্থগত ও বাধ্য হয়। অনেক সময় 
এর জনা সে পিতার প্রতি ছুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উগ্র হয়। শিশু যত বড় হতে 
থাকে, তত তার পিতার প্রতি এই অমূলক ও অস্বাভাবিক ভর়র্টি অস্তহিত 
হতে থাকে। তবে এ থেকে তার হুপারণইগো বা অধিসত্তাটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত 
হবার হ্থযোগ পায়। শিশুর যনে কতকগুপি সামাজিক আদর্শ, বিধি-নিষেধ 
ব৷ নৈতিক আবর্শের বীজ অস্কুরিত হয়ে যায় যেগুলি তার ভবিস্তং জীবনে 
পাথেয় হয়ে থাকে ? 

মানসিক কৌশল (1167691 216080880 )£ আগেই বল! হয়েছে 
অহম্‌ বা ইগোকে একনঙ্গে ভিন্নধর্মী শক্তির লঙ্গে সামন্ত বিধান করতে 
হয়। এই তিনটি শক্তি হ'ল ইদম্চ বাস্তব ও অধিসতা। ইদমের অনেক 
ইচ্ছা, বাসনা ও কাষন] বাস্তবতার বিরে'বী ও অধিসতা ঘারা অনন্ধমোদিত 
অথচ চেতন মনে আসার জন্য প্রতিনিয়ত তীব্র প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 
অনেক সময় সেবসরকে এড়িযে চেতন মনে চলেও আসে। মাঝে মাঝে এমন 
অনেক অচিলতার স্থ্রি হয়, যখন অহমূকে বেশ সংকটের মধ্যে পড়তে হয়।, 
তখন ভারসাম্য বজাষ রাখার জন্য অহমূকে কতকগুলি কৌশল অবলম্বন 
কয়তে হয়। এগুলিকে বল! হয় মানসিক কৌশল। এর সাহাযে]ই অহম্‌ 
ইদম্‌, অধিসত্তা। ও বাস্তবের মধ্যে একটা সামন্ত বিধান করার চেষ্টা করে। 
এ যেন “মনকে 'চাখ ঠারা"র প্রচেষ্টা । আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এই রকম 
অনেক বেশলের সন্ধান আমরা পাই। বাজারে আজুর কিমতে গিয়ে চড়া 
দাম দেখে কমলালেবু কিনতে বাধ্য হলাম। লোককে বললাম-_-আঙ্গুরগুলো 
টক, লেবুগুলে! বেশ মিঠি (9092 £781098 8100 ৪/৪০% 080069 )। ইচ্ছে 
ছিল সরকারী চাকুরী করার, শুক্ক করতে হ'ল ব্যবসা । বললাম, এ বেশ 
ভালো হু'ল। পনের চাকর হওয়ার চেয়ে স্বাধীন থাক! অনেক ভালে! । নাকের 


২৮ শিক্ষামূ্থী মনোবিজান 


বলে বন্দি নরুণ পাওয়া যায় মন্দ কি! মেরে খামার ঝৌক ধরল--একটা বড় 
পুতুল চাই যেটি হাটতে পারে, “চাখ বন্ধ করে ঘুমুতে পারে, দাম অনেক। 
তাই কিনে দিলাম একটি হ্থাটকেশ। বললাম এ কেমন হুন্দর হ'ল। পুতুল 
ছিড়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে? স্থ/টকেশে কত প্িনিস থাকবে, বই থাকবে ] 
এ ঝকম কৌশল প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত অবলম্বন করে চলেছি । 

মানদিক কৌশলগুলর উদ্দেশ্য ছুরকমের হতে পারে--(১) অবদযিত 
ইচ্ছাগুলির এবং ইদমের আক্রমণের বিকৃদ্ধে অহমের আত্মরক্ষা! কনা এবং 
(২) ইদমের ইচ্ছাগুলির আংশিক তৃপ্বিদান । এগুলিকে আমর] জঙ্গতিসাধক 
কৌশলও 80008606106 0090]/81)150) ) বলতে পারি। উদ্দেশ্য অনুযায়ী 
কৌশলগুলির দু'রকমের নাম দে"য়া চয় :_ গ্রতিরক্ষণ কৌম্জ (7)০167,০9 
70600910181) ) এবং পলায়ন মুলক কৌশল ( 5508015: 816018119 )। 
গ্রতিরক্ষণ কৌশলে অহমূকে প্রত্তিরক্ষার একট। স্থযোগ দেওয়া! হয় যাতে দে 
ইদমের সঙ্গে লড়াই কয়ে তাকে বাঞ্ছিত, পামাজি* পোশাকে সঙ্গিত করতে 
পারে। পলার়নী কৌশলে অহম্‌ পালিয়ে এবং লুকিয়ে বাচে, ঘাতে অধিসতার 
নিকট তার আগমনের একটা নির্দোষ ব্যাখা দেবার চেষ্টা করে। এগুলি 
বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। এখন কণকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল সন্বদ্ধে আলোচনা 
কর] হ'ল-- 

[এক ] অন্ধুকম্পন (0020102581009 ) £ যুখন কারে' যধ্যে কোন 
হীনমন্ত্রতা দেখ! দেয়, তখন এই অনগবম্পন কৌশলটি মে অবলম্বন করে থাকে । 
যে বিষয়ে তার হীনমন্ততা! বোধটি থাকে, সে তা! চাকবার জন্ত অন্ত কোন দিকে 
নিজের উৎকর্ষ প্রমাণ করার চেষ্টা কয়ে থাকে। ছুর্ল বা শারীরিক 
ক্রটিযুক্ত কাজে শিশুর! অতিমাজার লত্রি়ত] দেখিয়ে নিজেদের ছুর্বলতা৷ ঢাকার 
চেষ্টাই করে। যাদের চেহারা বেশ ভালে! নয়, তারা হ্থন্দর সাজপোশাক ও 
“মেক-আর্প করে অপবের চোখে নিজেদের আব্ষণীয় করে তোলাব চেষ্টা] 
করে। অনেকে হীনগন্ততা চাকার জন্ত উন্নাসিকত। ও আত্ম-গরিমান্ব ভাব 
ফুটিয়ে তোলার চেষ্ট! করে। আবার নেক হ্ছেত্রে শিশুরা স্থলে সহপাঠীদের 
নিকট স্বীকৃতি না! পেলে চুরি করা, মিথ্যা কথ! বলা, অপরকে পীড়ন করা 
ইত্যাদি আচরণের নাধ্যমে শ্বীকৃতি আদায় করার চে করে। একটু বড় 
ছ'লে অনেকে সামান্ত-জিনিসের উপর বাছে তর্ক করে নিজের হতটি প্রতিঠিত, 
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করার চেষ্টা করে, নিজে যে সবজাস্তা, তা! প্রমাণ করার চেষ্টা]! কন্ষে। 
মনোবিজ্ঞানী পেজ (2826) একটি পরীক্ষণে মার্গারেট নামে একজন ছাত্রীর 
এরূপ আচরণের উল্লেখ করেছেন । অশুকম্পন ফৌশল হিসাবে ভালো, কিন্ত 
সবক্ষেত্রে ময়। 

[ছুই] অবদমন ( 7২6০:658109)) £ ইদমের অধিকাংশ বাসন1-কাষনা 
সামাজিক দিক থেকে অবাঞ্ছিত বলে সমাজ-অনুমোদিত পথে সেগুলির তৃত্তিসাধন 
করানে] সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে এগুলিকে জোর কবে জবার অচেতন মনে 
নির্বাসিত করে দিতে হুয়। এই দমন কর। বা জোর করে দাবিয়ে রাখার 
কাজর্টির নাম হ'ল অবদমন। অবদমনের কাজটি কিন্ত অয়ম্‌ একা করর্তে 
পারে না) অধিসত্তার সাহায্য তাকে নিতেই হয়। (119 50767-689 
?65 %/10]) 00৩ 10, 00৩ 1:8০ ৮৪175 079 ৮৪৫০1৩-৪০৪ )। অব্দমিত 
হলেও বাসনা-কামনাগুলি শক্তিহীন হয়ে যায়। এর! সময় ও সুযোগ পেলেই 
আবার চেতন স্তরে উঠে আসার চেষ্টা করে এবং চেতন স্তরে বিভিন্ন ক্রিয়া. 
যেমন হঠাৎ ভুলে যাওয়া, কোন কিছু ভুল ভাৰে করা, বলার ভুল (811) ০1 
0৩ 1008৩), লেখার ভুল (5110 ০1 005 71) ইত্যাদির মাধ্যমে আত্ম 
প্রকাশ করে। অবদমন হ'ল নিকটতম কৌশল এবং বার বার অবদমনের 
ফলে অহম্‌ সতাটির দুর্বল হয়ে ঘাবার সন্তাবন1 বেশী। অব্দমন মাত্রাতিরিক্ত 
হলে ইদম্‌ ও অহমের অস্তদ্বন্থ অত্যন্ত মারাত্মক রূপ ধারণ করে যার ফলে 
ব্াকির মানলিক সাম্য ও স্থর্যে বিনষ্ট হতে পারে। অধিকাংশ মনোবিকারের 
মূলগত কারণই হ'ল ব্যক্তির ইচ্ছার মাজ্রাতিরিক্ত অবদমন। 

[তিন] নেতিবাচক মনোভাব (1368:152) £ অনেক শিশুকে যা 
করতে ৰল! হয়, তারা ঠিক তার বিপরীত আচরণর্টিই করে। পাগলকে সাকো 
নড়াতে নিষেধ করলে সে বেশী. করে সাঁকোর্ট নাড়াবে। সাধারণতঃ বি্রোহ 
বা গ্রতিবাদের প্রবণতা থেকেই এই জাতীয় মনোভাব গড়ে ওঠে । একজন 
কিশোরীর ছোট ছাট ভাই-বোনের! তাকে অত্যন্ত বিরক্ত করত, জালাতন 
করত। সে এর জন্য মাঝে মাঝে তাদের মারধর করত । কিন্তু মেয়েটির 
মা-বাবা তার কোন কথা না শুনে তাকেই শান্তি দিত। ফলে মেয়ের 
মধ্যে একট! বিজ্রোহ ও প্রতিবাদের মনোগাব গড়ে ওঠে। সে মা-বাবার 
কোন কথা শুনত না, তাঁর! হা বলতেন, ঠিক তার উদ্টোটি করত, তাদের 
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প্রশ্নের জবাব দিত ন।া। ফলে সে একগুয়ে ও অবাধা মেয়ে বলে পরিচিত 
হয়ে গেল। বেলী যত্র নিলেও শিশুর মধ্যে এই মনোভাৰ গড়ে উঠতে পারে। 
আবার যাদের মধ্যে খুব বেশী আত্ম-গরিমার কমপ্লেক্স থাকে. তাদেরও এই 
মনোভাৰ থাকে । অনেক বড বড় রাজনৈতিক নেতারও এই মনোভাব থাকে। 
তার ভাবেন, তাঁর যা বলেন বা চিন্ত। করেন, তাই ঠিক। অন্যের কোন 
মতামত তারা গ্রহণ করেন না, বরং ঠিক উল্টোটিই করেন। এমন কি 
তাদের না৷ জানিয়ে কোন ভাল কাজ কর! হলে তার! সেই কাজটির দৌষ* 
ত্রুটি অনুসন্ধান করতে লেগে যান। তাদ্বের উপর ভার দিলে তার! ষে আরো 
ভালো'াবে কাজন্ট করতে পরতেন, তা জানাতেও তাঁর! ভোলেন না ঘর্দিও 
লত্য সত্যই তা তারা পারতেন না। পৃথিবীর বড় বড় শানকদেরও (01088661) 
এই মনোভাবটি বর্তমান ছিল। 

[চার] উদগমন ব। বিকল্প আচবণ (5১111122107) ২ ফ্রয়েড বলেন 
যে লিবিডোর সকল আচরণই হ'ল যৌনমৃূলক। কিন্তু যৌনমূলক আচরণকে 
অবিকৃত ভাবে তো৷ আর প্রকাশিত হতে দেওয়। যায় না। ইদমের বাসনাগুপির 
আংশিক তৃপ্তি দেবার জন্য অহুম অনেক সময় এদের অবাঞ্ছিত পথ থেকে দিয়ে 
বাঞ্ছিত পথে প্রকাশ করার যোগ দেঁয়। একেই বলা হয় উদ্গমন বা উন্নীত- 
করণ। উন্নীতকরণ সম্বন্ধে আলোচনার জনা প্রথম খণ্ডের ৪৪ পৃঃ ভ্রষ্টব্য। 

উদ্‌গমনের একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ কর! হ'ল। ইতালীর বিখ্যাত কবি 
দাস্তে একদিন ফ্লোরেন্সের রাজপথে স্বন্দরী বিয়াত্রিচেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান ও 
তার প্রেমে পড়েন। কিন্ত বিযাত্রিচে খুব সন্থাত্ত বংশের মছিল। ছিলেন এবং 
উভয়ের আলাপ-পৰিচিত হবার দ্বিতীয় কোন স্থযোগও পাওয়া যায় নি। দাস্তের 
বিয়োত্রিচের প্রতি আকর্ষণ ছিল মূলতঃ: যৌনমূলক। যৌনপ্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত 
হয়ে তিনি বহুদিন মনোকষ্ট পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত এই যৌন আকর্ষণ ব্বপ 
নিল ভার বিখ্যাত প্রেমের কবিতা আকারে। দ্বাস্তে হলেন জগদ্িখাত। 

[পাচ] প্রতিক্রিয়া-সংগঠন ( 8৩৪০০০০-০1)৪০০০ )১ অনেক 
সময় ব্যক্তি তার অবদমিত ইচ্ছাকে অস্বীকার কনার জন্ত সেই ইচ্ছান্ব ঠিক 
বিপরীত মনোভাব প্রকাশ করে, ব| এ ইচ্ছা প্রস্থত আচরণের (ক বিপরীত 
আচরণ সম্পন্ন করে। এই জাতীয় কৌশলকে বল! হয় প্রতিক্রিয়া-সংগঠন। 
নেতিবাচক হনোভাবের সঙ্গে এর পার্থকা হ'ল--নেতিবাচক মনোভাবে কিছু 
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করতে বা বলতে না বললে তার বিপরীত আচরণটি শিশু বা ব্যক্তি করবে না! । 
কিন্ত প্রতিক্রিযা সংগঠনে তার মনোভাবটি সে সব সময় ব্যক্ত করে, আচরণটি 
সব সময় সম্পন্ন করার চেষ্টাকরে । কেউ হয়তো! খুব ভয় পেয়েছে । প্রতিক্রিয়া 
সংগঠনে সে বলছে না, না, ভযকি? ভয় পাই নি। যৌন ইচ্ছা যখন 
অবদমিত হয়, তখন তা৷ যৌন ভীতির রূপ নেয়। কমপ্নেক্সের ফলে শিশু মনে 
পিতার প্রতি যে ঘ্বণা বা বিদ্বেষের হৃষ্টি হয়, প্রতিক্রিয়। সংগঠনের ফলে তা! 
বপান্তরিত হয়ে যায় পিতার গতি অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ বা মনোযোগে। 
ই কৌশঙ্গে যে কেবলমাত্র অবাঞ্চিত প্রবণতাটি বন্ধ হচ্ছে, তা নয়; বিপরীত 
একটি গুবণতার উদ্ভব হচ্ছে, যা কিছুট] বাঞ্চিত। শেক্‌সপীয়ার বলেছেন £ 
“কোন কিছুর তীব্র অনশ্মতি বা আপত্য অপরাধকে গ্রমাণিত করে |” অতিরিক্ত 
ভোগের মধোই মানু'্ষব মনে ত্যাগের ইচ্ছা জাগে। অধমই তাকে ধর্মের 
দিকে টানে। যাদের মনে অপরাধ গ্রবণত। আছে. তারা অপরাধীদের 
গুরুতর শান্তি বিধনের কথাই বলে থাকে। যাদের কিছু চারিত্রিক দুর্বলত। 
থাকে, তার। অন্তের সামান্যতম চারিত্রিক ক্রুটিকেও খুব বড় করে দেখে। 

এবার আসা যাক পলায়নমূলক কৌশলগুলির কথায। এগুলির মধ্যে 
্বিবান্বগ্র, অভেদ'করণ, প্রক্ষেপণ, অপব্যাখ্যান বা যৌক্তিকরণ, পলায়ন প্রবৃত্তি, 
তীব্র অন্তমুধীত! ইত্যাদিই প্রধান । 

| এক ] দিবাস্বপ্নু (791025) ০1102) 016811110 ) £ হইমের যে লমস্ত 
বাসনা-কামনা-ইচ্ছ! বাস্তবে তৃপ্ত হতে পারে না, ব্যক্তি সেগুলিকে দিবান্বগ্ন বা 
কল্পনার মাধ্যমে আংশিক ভাবে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। বাস্তবের অসাফল্যকে 
কগ্পনার সাফল্যে নিষিক্ত ক'রে ব্যক্তি আনন্দ উপভোগ করে, পূর্ণতার আম্বাদন 
গ্রহণ করে। দিবাস্বপ্রের সাহায্যে ইদমের ইচ্ছডলির আংশিক তৃপ্তিদান ব্যক্তিয 
মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল; কিন্ত মাত্রাতিঝিজ দিবান্বগ্নী মানসিক স্বাস্থ্যের 
পক্ষে ক্ষতিকর । প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই কিছু না কিছু দিবান্বপ্র দেখে থাকেন। 
লটারীতে টিকিট কেনার পর প্রত্যেকেই ভাবেন-_ প্রাইজ একটা! এবার উঠবেই। 
সঙ্গে সঙ্গে টাকার হিসাব এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তৈরী হয়ে যায়। 
আমাদের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে যে ফাকটি থাকে, তা! এই দিবান্বপ্রের সাহাহ্যেই 
ভরাট কর! হয়ে যায়। তেমনি প্রাপ্ত যৌবনদের অনেক যৌন কামনা! বিভিন্ন 
ভাবে দিবান্বপ্রের মাধ্যমে পরিতৃপ্থি লান্ব করে। 
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[ছুই] অভ্ঞেদীকরণ (10670708007 ) $ ব্যক্তির মধ্যে হীনযন্তত'র 
বোধ থাকলে সাধারণতঃ এই কৌশলটি অবলম্বন করা হয়। এখানে ব্যক্তি অন্ত 
কোন লোকের সাফল্য, রুতিত্ব বা সম্মানকে তার রিজেরই সাফল্য, কৃতিত্ব বা 
সম্মান বলে মনে করতে থাকে । আমরা আমাদের খ্যাতনাম! পূর্বপুরুষদের 
নিয়ে গর্ববোধ করি, তাদের সঙ্গে একাত্বীভূত হয়ে যাই। শৈশবে শিশু ভার 
পিতার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায়। আবার পিতামাতা! সন্তানের 
সাফল্কে নিজেদের সাফল্য বলে মনে করেন। বলেন--“হবে ন1, দেখতে 
হবে তো কার ছেলে!” অধিকাংশ যুবক-যুবতীর মধ্যেই বীরপৃজ! করার একটা 
গ্রবণত! থাকে। সিনেমা যেয়ে ছেলের! নায়কের সঙ্গে আর মেয়েক নায়িকার 
সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে যায়। ফুটবল রমিকের! খেলার মাঠে গোল হলে ভাবেন 
তারাই বুঝি গোল দিলেন! ছাত্রর! প্রায়ই শিক্ষক ব1 বিদ্যালয়ের সঙ্গ 
একাত্মীভূত হয়ে ফায়। অভেদীকরণ হ'ল-ক্ষতিপূরণমূলক আচরণ। ভূত্যের 
মনিবের সঙ্গে এবং ঝি মনিৰ-পত্ীর সঙ্গে একাত্মীভূত হুয় বা! তারা প্রভু-গ্রভুপত্বীর 
সমান মনে করে নিজেন্দের। এম্দের আচরণও হয় দাস্তিক। প্রভু বা প্রভু পত্ধীর 
অসাক্ষাতে বা অনুপস্থিতিতে তার! তাদের জিনিসপত্র ব্যনহার করতেও 
কুষ্ঠাবোধ করে না। এমন কি বিছানায় গড়িয়ে পর্যন্ত নেয়। এ প্রসঙ্গে একটি 
সত্য ঘটনার কথ। উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। আমাদের 
শ্রিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে একজন নেপালী দারোয়ান ছিল যে নব লময বেশ 
সাজগোজ বরে থাকত আর মাঝে মাঝে ইংরেছীতে কথা বলত । আমরা 
কলেছ থেকে চলে এলে ও সমস্ত ঘর-দোর বন্ধ করে চাবি ওর কাছেই রাখত। 
একদিন কলেজ থেকে বাসাতে এসে দেখি একটা জরুরী কাগজ আনতে ভূলে 
গেছি। সঙ্গে সঙ্গে কলেজে গেলাম। তখনও দারোয়ান ঘর বন্ধ করেনি। 
দেখি, আমার ঘরটিতে আলো জলছে। ঢুকে দেখি দারোয়ান সাহেব আমার 
চেয়ারে বেশ জাকিয়ে ৰসে সিগারেট টেনে চলেছেন। আরে! আছে! 
বি.টি.তে ভি হবার ঠিক পূর্ব মৃহ্র্ভ। আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকারের 
চাপে কলেজ থেকে আগেই বাড়ী চলে আসি। মাঝে মাঝে অফিসের ভেতর 
একট! ছোট ঘরে বসে কাজ করি। সের্দিনও তাই করছিলাম। দকোয়ানজী 
ছিল আমার ঘর়ে। এদিকে দারোয়ান জানে না যে আমি কলেজেই আছি। 
এছেন লময় একজন আবেদনকারীর প্রবেশ! সে দারোগ্লানকে জিজ্ঞাস! 
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করল £ “গ্রফেসার চট্টরাজ আছেন ?* দায়োয়ান তখন গ্েয়ারের কাছেই 
দাড়িয়ে ছিল। সে বলল কিচাই? ব্যাস, আবেদনকারী তাকেই প্রফেসার 
চট্টরাজ ভেবে নমস্কার করে ভর্তির জন্য আবেদন-নিবোন করতে লাগলেন । 
দারোয়ান বলতে থাকে “আচ্ছা, দেখব চেষ্টা করে"-যেন সেই প্রফেসার 
ট্ুরাজ | 

আমরা এমন অনেককে জানি খা একটু উপর মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা 
আত্বীয়তা করতে চান; কিন্ত দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদের শ্বীকাঞ্চ করতেই চান 
না। এ-ও অভেদীকরণের জন্যই হয়ে থাকে। 

[তিন] প্রচ্ষেপন (চ1০1০1০9 ) ২ প্রক্ষেপন ব! গ্রতিক্ষেপন কথাটির 
অর্থ হ'ল-_বাইরে নিক্ষেপ করা । এই কৌশলে ৰাক্তি ইদমের অতৃপ্থ বামন! 
কামনাকে বাইরের জগতের ফোন বস্তর উপর এক্ষেপিত বাঁ গ্রতি্ষিপ্ত করে। 
আমর অপরাধ করি, কিন্তু অপরাধের বোবঝাটি অন্ত্ের ঘাড়ে চাপাতে চাই। 
নাচতে জানি না--দোষ দেই উঠানের। ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে। বাবা 
বললেন- প্রশ্ন কঠিন হয়েছিল। মা বললেন-_-এ মুখপোড়ার কাছে আমার 
বাছ! তে। টিউশনি পড়ে না, তাই ইচ্ছা করে ফেল করিয়েছে । ছেলের দোষ 
কেউ দেখলো না। সাধারণতঃ পরিবারের মধ্যে প্রক্ষেপনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখা 
যায়। কোন ত্্ী হয়তো অচেতন মনে তার গ্বামীকে ঘ্বণা বা অপছন্দ! করে। 
এই দ্বণা তার মনে এমন একটা ধারণার স্থি করবে যে*সে সকলকে বলবে-_ 
তার স্বামীই তাকে দেখতে পারে না, পছন্দ করে না, ঘ্বণা করে। তেমনি 
কোন লোকের মধ্যে যদি স্তীত্র ধ্বংসাত্মক কামন] থাকে-যা সহজ পথে মুক্তি 
পায়নি, তখন তার এই ধারণাই হবে যে সকলে তার উপরই অত্যাার করছে, 
নিপীড়ন করছে। এ ধরনের মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যজিরা নিপীড়নমূলক ভ্রান্তিতে 
(7)6105107 ০1 76756096107 ) ভুগছে বলা হয়। 

[চার] অপব্যাখ্যান (2.19781158601) £ কোন একটি অ।চরখ করে 
ফেলেছি। বুঝতে পেরেছি-_খারাপ হয়েছে, লোকে নিঙ্গা করবে। তখন 
আচরণটির আসল উদ্দেন্ট বা কারণটি গোঁপন বরে তার চেয়ে ভালো ও সমাজ 
অনুমোদিত কোন উদ্দেশ্য বা কারণ দেখাই। এই হ'ল অপব্যাখ্যান। অবদমিত 
বালনাগুলি চেতন মনে উঠে গেছে, সহজে আর অবদমিত হচ্ছে না। তখন 
সাফাই দিতেই হবে। বালে ভাড়া দিলাম ন1। বন্ধু জিজাসা করল--“ভাড়। দিলি 
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না!” ধরা পড়ে গেছি, বলতে হ'ল_-“ভাড়া তো! বের করেই রেখেছিলাম, 
কিন্ত যে বেজায় ভীড়, দিই কিকরে? তাছাড়া কণার তো চাইলে না!” 
যেন ভাড়া না দেওয়ার অপরাধ আশার নয়, কণাক্টরের না নেওয়াটাই জপরাধ। 
কালে! মেষের দিকে কেউ তাকায় না + তার মনে বড ছুঃখ | লে মনকে সান্বন! 
দেয়,-_-বেঁচে গেছি বাবা, নকলের দুটি প্রদীপের আগ্তনে আর জলতে হবে না। 
আমাদের একজন বন্ধুর বেশ বড় ঝড় কান ছিল। আমর! তাকে "রাজা মিভাম" 
বলে ক্ষ্যাপাতাম, গে বলত--“ওরে, এতে আমি আরো ভাল শুনতে পাই; 
তাই তো! আমি গানের সমঝদার।* ছেলে বাবার পকেট থেকে পয়স। 
লরিষেছে। একটা অপরাধবোধ এল। সে মনকে যুক্তি দেখাল--এ পয়সাতে 
বাব| সিগারেট খেতেন, তাতে তার শ্বরীর খারাপ হতে পারত । আমি তে? 
আইসক্রীম খেলাম, খাবার জিনিস। এতে কোন দৌষ নেই । ছেলেরা রকে 
আড্ডা দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা! হযতো মাঝে মাঝে খারাপ লাগে, বকুনী খায়। 
কিন্ত ওরা বলবে--কি করি বলুন, বাড়ীতে এক চিলতেও জায়গ! নেই যে ছুদও 
বসি। বাধ্য হয়েই “রক কেলার” হতে হয়েছে । 

[পাচ] পলায়ন প্রবৃত্তি (71010128101 ৪৮৪৪) : বাক্তি যখন 
বুঝতে পারে যে, সে বাস্তব জগতে তীব্র সমালোচন। বা উপহামের বিষয়বস্তু 
হতে চলেছে, তখনই সে বাস্তব জগৎ থেকে পলায়ন কবার একটা মনোভাব 
গড়ে তোলে। তীব্র মানসিক হন্দ ও প্রক্ষোভজনিত অস্থিরতার জন্যই ব্যক্তি 
বাস্তবের সগ্দুখীন হ'তে ভয় পায়। এই কৌশলটির লক্ষণ হ'ল-_লঞ্জা, ভয়, 
নির্জনতা-প্রিয়তা, শ্বল্পবাক প্রভৃতি । সন্ধ্েবেন্জতে পড়তে বসালেই 
ছেলেমেয়েদের দু'চোখে বাজ্োর ঘুম নেষে আসে। কিন্তু খেলা করতে দিলে 
ঘুম কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। পাপিয়ার যেদিন স্কুল যাবার ইচ্ছ! থাকে 
না, সেদিন সকাল থেকেই তার শরীর খারাপ হয়, গ্ুলের বাম চলে গেলেই শরীর 
ঠিক হয়ে যায়। তখন সে তার বিরাট পুতুলের সংসার দেখাশোনার কাজ শুরু 
করে অর্লান্ক ভাবে । বয়স্ক ব্যক্তি যখন কোন কাজ করতে অনিচ্ছুক হ'ন, তখন 
শরীর খাক্নাপের দোহাই দেন। লামাজিক মেলামেশ! যার! চান না, তারা 
কোন নামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চান না। শারীরিক অনুস্থভার 
অনুহাতে এড়িয়ে চলেন। সামাজিক কার্ধাবলীর সঙ্গে পলায়নী মনোবৃতিটি 
যুক্ত হ'লে বাক্তির যধ্যে মানপিক অপঙ্গতি বা অপসঙ্গতি দেখা ব'য়। বাস্তব 
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থেকে সে সব পময় লুকিয়ে থাকতে চায়। কিন্ত আর লুকিয়ে থাকতেও 
পারে না, তখন আত্মহননের পথটি বেছে নিয়ে মৰ জালা-যহ্ত্রণার হাত থেকে 
মুক্তি পাথার চেষ্টা করে। 

[ছয] তীব্র অন্তমুখীত। (0501517৩ 100০5০15100) £ এই কৌশলে 
ব্যক্তি “আপনার মাঝে আপনা আববি”--এই অবস্থায় থাকে। নে কেবল 
নিজের বথাই ভাবে-নিজের ব্র্থতা, হতাশা, অসাফল্যঃ অসম্মান; দুশ্চিন্তা 
আর উদ্বেগের কথ! ! এর সঙ্গে যুক্ত হয় নিরাপত্তার অভাব, বন্ধু-বান্ধবদের 
উপহাস, সমালোঙ্চন! ও আরও হাজার রকমের মানসিক উত্তেজনা । ফলে নে 
একেবারে বাস্তবের সন্দুখীন হতে চাষ না। নিজের মধ্যেই সে নিজেকে লুকিয়ে 
ক্বাখতে চায়। অনেকে একে কৃর্ম-বৃত্তিও বলেন । এই সব ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল- 
চিত্ত, ভীক ও নিরাশাবাধী হয়ে থাকেন। এর জন্য অনেক ক্ষেত্রে লিবিভোর 
প্রত্যাবৃত্তিও লক্ষ্য কর! যায়। 

শিক্ষা ও অচেতন মন (2080800) 8170 7106 011090501005 ) £ 
য়ে: পূর্বে অচেতন মনের অস্তিত্ব ও গ্রক্রিন! সম্বন্ধে কেউই অবহিত ছিলেন 
না।] মন বলতে কেবল চেতন মনকেই বোঝাত। শিশুর সমস্ত আচরণের 
ব্যাখ্যা কর! হত তার চেতন মনের পরিপ্রেক্ষিতে । যেমন- যে ছেলে মিথ্যা 
কথা ৰলে, চুরি বরে বা ক্লাশ পালায়, ধরে নেওয়] হ'ত- সেগুলি সে চেতন 
মনের পরিচালনায় করত । ফলে তার আচরণের পরিবর্তনের জন্য তার চেতন 
মনের বৈশিষ্ট্গুলি পরিৰতিত করার চেষ্টা করা হ'ত। সেকেন মিথ্যা কথা 
বলে, কেন চুরি করে ব! কেন ক্লাশ পালায়, তার কারণ অনুসন্ধান করা হ'ত না; 
কেবল লক্ষণ দেখেই তার আচরণের একটা মনগড়া কারণ খাড়া করে সেই মত 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হ'ত--বাতে সে আর যিথ্যা কথা না বলে, চুরি ন! করে বা 
ক্লাশ না পালায়। এ সব ক্ষেত্রে চিকিৎস! পদ্ধতি ছিল নিছক লক্ষণভিত্তিক। 

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অচেতন মনের আবিষ্কার এক বিল্ময়কর ও উদ্লেখ- 
যোগী ঘটনা । এই অচেতন মন নিয়ে এখনও প্রতিনিয়ত গবেষণা চলেছে। 
মাহযের বিভিন্ন আচরণের ব্যাখ্যা কন্বতে, শিশুর অপসক্ষতির কারণ নির্ণয় করতে 
বা শিক্ষাদান কার্ধটি নুষঠু করতে চেতন মনোবিজ্ঞানের সাহাযা আজ 
অপরিহার্য । এই শাখ| আমাদের সামনে নূতন জানের দিগন্ত উল্লোচিত বরে 
দিয়েছে । মন সত্বদ্ধে এত দিনের প্রচলিত ধারণা, বিশ্বাস ও জান পরিবতিত 
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হয়েছে । মানব মন সঙ্থন্ধে আমরা এতদিন যে জ্ঞান আহরণ করে এসেছিলাম 
অচেতন মনোবিজ্ঞান তা মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছে । মানৰ আচরণের উপর 
সচেতন মনের চেয়ে অচেতন মনেৰ প্রস্তাব যে বেশী, ত1 আমর! বুঝতে পেরে ছি। 
তাছাড়া চেতন মনই যে মনের সামগ্রিক পরিচয় নয়--তাও জেনেছি। 
সচেতন মনের বাইয়ে চলে গেলেই যে বাসনা-কামনাগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে 
যার না--তাও জেনেছি । আমাদের অতৃপ্ত বামন কামনাগুলি অচেতন মনে 
যেয়ে আশ্রয় নেয়; অবদমিত ইচ্ছাও অচেতনের রাজত্বে আশ্রয় পায়। এ সব 
অচেতন মনে থেকেও আমাদের চেতন মানসে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করে-_ 
অন্তদ্ধন্থের লুআপাত করে। ফলে আমরা অপনক্গতিপূর্ণ আচরণ করতে বাধ্য 
হই-_মাচরণের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। এই অন্বাভাবিকতাকে কেন্ত্র করেই 
গড়ে উঠেছে অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান (4৮০০17০৪| 915)০198) ) নামে 
মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা । 

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান দেখিয়েছে যে তযক্তিব অস্বাভাবিক আচরণের কারণ 
আছে তার অচেতন মনে । সেখানে অন্তত্রন্থের জন্যই আচরণটি অস্বাভাবিক 
ছুয়ে পড়ে। অন্বাভাবিক আচরণের চিকিৎস! মনোবিজ্ঞান-সন্মত হওয়া প্রয়োজন । 
শিন্দ!-প্রশংসা বা শান্তি*পুরস্বার়ের সাহায্যে অস্বাভাবিক ও অপদক্গতিপূর্ণ 
আচরণ পরিবর্তিত করা যায় না। এর মূলগত কারণটি আগে জানতে হবে। 
এই কারণটি জানতে হ'লে মনের অতলে ডুব দিতে ছবে। (এর জন্য আজকাল 
শিশুদের অস্বাভাবিক আচরণ দূর করার জন্য শিশু পরিচালনাগার (0814 
08118906 011010 ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 

অচেতন মন সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান অর্জন করার পর শিক্ষা সম্বন্ধে দৃরিভঙ্গির 
ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে । এখন পাঠ্যসী নির্ধারণ করার সময় শিশুর আগ্রহ 
মনোভাব, চাহিদা, ইচ্ছা, প্রক্ষোভ প্রতৃত্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! 
হয়েছে কারণ এইগুলিই অবদমিত হয়ে অচেতন মনে গেলে অন্তন্বন্থ ও 
কমপ্লেক্জের হি হয়ে থাকে । শিক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রেই মনোবিজ্ঞানসম্মত 
পদ্ধতি, ব্যকতিমুখী পদ্ধতি ইত্যাদি গ্রহণ বর! হয়েছে। 

শিক্ষার উদ্দেশ্ট হ'ল ব্যক্তি সত্তার স্থযম বিকাশ সাধন করা । কিন ব্যক্তি- 
সম্তার বিকাশ অচেতুন মনের উপূর যথেষ্ট নির্ভরশীল । অচেতন মনের ইচ্ছাগুলি 
যখন সামাজিক বিধিনিষেধের সর্গে সঙ্গতি বিধান বরে--তখনই ব্যক্ধিসত্ত| 
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নুষম ভাবে বিকশিত হচ্ছে বলা যেতে পারে। কিন্তু অচেতন মনের বাসনা- 
কামনাগুলি যদি বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতের স্্টি করে--তবে ব্যক্তির আচরণে 
অস্বাভাবিকতা), অপসঙ্গতি ইত্যাদি দেখ! দেবে এবং তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশটি 
ব্যাহত হবে। ব্যক্তির মানসিক স্াস্্য কি ভাবে ঠিক রাখা যায়__ত! জানবার 
জন্য আজকাল মানসিক স্থাস্থ্য বিজ্ঞানের ()497$81 11001915 ) সাহাষ্য 
নেওয়া হয়। এক কথায় অচেতন মনোবিজ্ঞান এখন সব ক্ষেত্রেই মনোবিজানী, 
শিক্ষক ও সাধারণ মানুষদের সাহায্য করে চলেছে। 
এখন শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে এই যনোবিজ্ঞান শিক্ষককে কিভাৰে 
সাহায্য করছে, সে সম্বন্ধে আলেচন1 করা যাক।॥ শিশুর ব)ক্তিসত্তাটি ঠিক মত 
গড়ে তুলত্তে হ'লে শিক্ষককে শিশুর মনের নামগ্রিক পরিচয়টি জানতে হবে। 
সামগ্রিক মনের অর্থ ভ'ল--চেতন ও অচেতন মনের সমষ্টি । শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি 
করতে হ'লে মনকে হতে হবে স্বস্থ-সবল- শিল্ভর মন সুস্থ, সবল ও দুশ্শস্ত মুক্ত 
হ'লে তবেই সে কোন বিষযে মনোযোগ দিতৈ সমর্থ হয়। শিক্ষককে শিশুর 
মনের গ্রতিটি স্তর এবং সেই সঙ্গে প্রতি স্তরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত হতে 
হবে পরিপূর্ণ জান অর্জন 'করতে হবে। মনে ধখন কোন বিকর্ষণযূলক শক্তি না 
থাকে, তখনই মন সুস্থ -থাকে। ছুশ্িন্তা, অমীমাংসিত সমন্তা, অতৃপ্ত 
বাসনা, কামনা প্রভৃতি মনের ভারসাম্য নষ্ট করে, মনের সুস্থতা ব্যাহত করে। 
সচেতন মনে কে।ন প্রকার দুশ্চিন্তা ও অচেতন মনে কোন অন্তর্ধন্দ থাকলে 
চলবে না। শ্রিক্ষককে এর জনাই শিশুমনটি পর্যবেক্ষণ করতে হৰে। 
অন্তব্বন্ব শিক্ষাকে ব্যাহত করে বলে শিক্ষার অগ্রগতিটিও ব্যাহত হতে 
বাধা। শিক্ষক যদ্দি শিশ্তর অচেঙুন মনের খবর রাখেন, তবে অস্তপ্বন্থের খবরও 
তিনি পাবেন, আর সেটি দূর করে শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে 
পারেন।, 
অংনক সময় শিশুর। পরিবেশের সঙ্গে ঠিক মত সঙ্গতি সাধন করতে পারে 
ন1। তারের এই সঙ্গতি সাধন করতে অসামর্ঘে/র কারণটি কিন্তু থাকে অচেতন 
মনে। এর জন্য শিক্ষককে তাদের অচেতন মনের খবর রাখতে হবে। (অনেক 
ক্ষেতে দেখ! গেছে, ছেলের! হো'মটান্ক আনতে ভুলে যায়, পেন্সিলের শিস্‌ ভাঙ্গে, 
বই-্খাতা £নষ্ট করে। এর কারণ হতে পারে যে-_শিশু শিক্ষক বা! বিস্তালয় 
সম্বত্ধ তার অচেতন মনে একটি ঘ্বণা ও বিদ্বেষের মনোভাব পোষণ করে। 


২১৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


যতক্ষণ তার অচেতন মনের খবরটি অজানা থাকবে, ততক্ষণ এই কারণগুলি 
জানা যাবে না 

অনেক ছাত্র অতিরিক্ অন্যমনস্ক, অমনোযোগী বা মেজ্সাজী (তাবঞধান 
ও আবেগপ্রধান ) হয়ে থাকে । তারা প্রাসই খিটুথিটে হয, কাউকে সম্ব ক্তে 
পারে না, যা পড়ানে। হচ্ছে, তাত মনোযেগ দিতে পারে নাঃ বুঝতে চেষ্ 
করে ন।, বিযালষের নিধম শৃঙ্খল! ভ্ক করে, ক্লাশ পালাষ। এ মব কিন্ত 
অন্তন্বের লক্ষণ। কেন এ রকম করছে-_তা তার। নিজেরাই জানে না। কিন্ত 
শিক্ষককে এর কারপগুলি জানতে হবে আয় জানতে গেলেই অচেতন মনটির 
খবর নিতে হবে 1১ শিশুকে অন্তরধন্দের হাত থেকে বাচাতে হবে, তাদের ইচ্ছা, 
বাসনা, কামনাগুপিকে অবামিত হ'তে দেওয়া! চলবে না। শিশুমনের উপর 
কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলার জগন্দল পাথব চাপানো চলবে না। প্রেণীকক্ষে এবং তার 
বাইয়েও ছাত্রকে যথেষ্ট স্বাধীনতার স্থযয়াগ দিতে হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে-_ 
যে সমস্ত কমপ্লেক্স ও অস্তছিন্দের জন্য শিশ্তর আচরণ অন্বাভাবিক ও অপসঙ্গতি- 
পূর্ণ হয়, সেগুলি দুর করায় জন্যই শিক্ষককে অঠৈতন মনটি ভালো! ভাবে জানতে 
হবে। 

অচেতন মনোবিজ্ঞ'ন শিক্ষাতত্বকে আরে। বয়েক দিকে সাহায্য করেছে। 
শিক্ষক জানতে পেরেছেন যে, শিশুর সচেতন মন্টি তার অচেতন মন ঘারা 
যথেষ্ট গ্রভাবিত ভষ। শিক্ষক শিশুর অচেতন মনটি জানার মাধ্যমে শিশুর 
সম্বন্ধে আবে! ব্যাপক ও বিজ্ঞানসম্মত তথ্য অন্থসন্ধান করতে সক্ষম হয়েছেন । 

অচেতন মনের অন্বদ্বন্থ ও কমপ্নেক্সগ্ুলি জানা পর শিক্ষক উগমন, 

অনুটীবন, সহাশ্ভূতি ও ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের ফলে সেগুলি দূর করতে 
সক্ষম হয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন-_শিক্ষাপথটি স্থছগম কঞতে হলে 
অন্ত্ঘন্ব আগে দূর করা প্রয়োজন ।' 

শিক্ষক এখন জেনেছেন-_শিশুর অপদ্বাধংপ্রবণত্তার মূল কারণটি নিহিত 
থাকে তার অচেতন মনে । শিশুর পরিবেশের বিভিন্ন বিপরীতমুখী শক্তিগুলি 
তার অচেতন মনে যে ছাপ ফেলে, তার থেকেই এই অপরাধ প্রবপতার সুত্রপাত 
ঘটে।) শিশুর অপসঙ্গতিপূর্ণ আচরণগ্ুলি শিক্ষক এখন ঠিক মত জানতে 
পেরেছেন, তার কারণ নির্ণয় করতে পেরেছেন ও মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে 
তাৰ চিকিৎসা করতে পেরেছেন । 


্ন£সমীক্ষণ ২১৯ 


শিশুকে এখন অবাধ স্বাধীনতা! দ্বেবার, কথা ,বল1 হয়েছে। এতে তার 
ইচ্ছাগুলি অবদমিত হ্বার স্থযোগ পায় না। শিশুর প্রশ্ন করার আগ্রহটিও 
নষ্ট করা চলবে নী । প্রশ্ন করার হুযোগ দিলে তার ইচ্ছাগুলি মনের বাইরে 
আসার হুযোগ পাচ্ছে। অন্তথার সেগুলি মনে থেকে যাবে, অবদমিত্ত হবে ও 
নানাবিধ অন্তদবন্দের সৃষ্টি করবে। 

শিক্ষকের প্রধান কাজ হ'ল--শিশুর ব্যক্তিসত্তার হুছু সমন্বয় সাধন কর]। 
এর জন্য শিক্ষককে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গতি সাধনের সমস্ত দিকপগ্রল ভালে। করে 
জানতে হবে। 

অচেতন মনোবিজ্ঞান থেকেই সই হয়েছে ব্যক্তিগত স্বাতস্তর্ের নীতি। 
প্রত্যেকটি ছাত্রই দোষ, গুণ, ইচ্ছা, আগ্রহ॥ প্রবণতা॥ ইত্যাদির দিক থেকে 
অনন্য। এই ব্যক্তিগত পার্থকোর ন্রীতি একেই শিক্ষাঙ্গে ত্রে-ৰিভিন্ন পদ্ধতির 
উত্তব হয়েছে। 
_ অচেতন মনোবিজ্ঞান থেকেই জানা গেছে__শিশুর কোন কোন সমম্তামূলক 
আচরণের কারণ থাকে তার অস্চতন মনে । এই সমশ্তাগুলি মনোবিজ্ঞান- 
সম্মত পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন । এর জন্য বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে 
মানসিক স্থাস্থাবিজ্ঞানের প্রচলন এত বেশী। 

অচেতন মনোবিজ্ঞান শিশুর শৈশব-কালীন যৌনতা ও যৌন-শিক্ষার 
ব্যাপারে শিক্ষককে যথেষ্ট সাহাধ্া করেছে,। ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে যৌনতার 
প্রভাব, শিক্ষার্থীর যৌন-চাহিদা, যৌন-বিক্কৃতি ও যৌনশিক্ষ! সম্বন্ধে শিক্ষক যথেষ্ট 
জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছেন। 

কাজেই দেখ। যাচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে শিক্ষক অচেতন 
মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিচ্ছেন । এতে তিনি যেমন তার ছাত্রদের ভালোভাবে 
বুঝতে পারছেন, তাদের সমস্তাগুলির কারণ শিণর় করতে পারছেন, তেমনি 
মনোবিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। শিশুর ব্যক্তিসত্তা 
যেমন তিনি গড়ে চলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ভালে বরে চিনে শিক্ষক নিজের 
ব্যক্তিসত্তার শ্বরূপটিও যাচাই করতে পারছেন। এক বথায়, অচেতন 
মনোবিজ্ঞান আধুনিক শিক্ষকের হানতে আধুনিকতয় উপকরণ--একথ নিঃসনোহে 
বলা যেতে পারে । 


॥ এগার ॥ 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অগসঙ্গতি 
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মানসিক স্বাস্থ) কাকে বলে? স্বাস্থা বলতে আমর! সাধারণতঃ দৈহিক 
স্বাস্থ্যের কথাই বুল থাকি। কিন্ত দৈহিক স্বাস্থ্যের যেমন প্রয়োজন আছে, 
মানসিক স্থাস্থোরও তেমনি গুয়োজন আছে। কিন্তু “মানসিক স্বাস্থ” সম্বন্ধে 
আমাদের শিক্ষিত সমাজও এতটিন পধস্ত উদাসীন ছিলেন। শারীরিক স্বাস্থ্য 
যেমন দবেহ-কেন্দ্রিক, মানসিক স্বাস্থা তেমনি মানসিক তুস্কতাকে কেন্দ্র করেই 
গড়ে ওঠে। দৈহিক গ্থাস্থা ও ম'নসিক স্থাস্থা পরম্পর শির্তরশীল ৷ মানিদিক 
্বাস্্যবিজ্ঞানকে নিছক তথ্যযূলক কোন শান বলে যনে করলে ভূন হবে। এটিকে 
আমর! একটি প্রয়োঞনমূলক বিজ্ঞান বলতে পারি। 

মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝায়, ত| নিয়ে বিভিন্ন নোবিজনী বিজি 
মত পোষণ করে থাকেন। মানব জীবনের মুল কথ] হ'ল--সঙ্কতিবিধান। 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপদঙ্গতি ২ই১ 


বিভিন্ন জাতীয় বাহিক ও আভ্যস্তরিণ শির সঙ্কে মান্ষকে খাপ খাইয়ে চলতে 
হয়। মানসিক স্বাস্থ্য ৰলতে আমর! ব্যক্তির মানসিক লমবয়ের কথাই বুঝিয়ে 
থাকি, যার লাহায্যে ব্যক্তি নিজের লঙ্গে, তার পবিবেশের সঙ্গে ও বৃহত্তর পৃথিবীর 
সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতি সাধন করডে পারে। এই অর্থে আমরা মাঁনপিক 
্বা্থা বলতে ব্যক্তির সঙ্গতি সাধনের ক্ষমতাটিকেই বুঝিয়ে থাকি। বাক্ির 
পরিবেশ বা মানসিক পরিস্থিতিটি সব সময় লহজ ও সরল থাকে না। তাক 
মনের মধ্যে বিভিন্ন অস্তত্বন্দের আনাগোনাগ্ড চলতে থাকে । মানসিক স্বাস্থ্য 
বলতে ব্যক্তির সেইরূপ যোগ্যতার বথাঁও বল! হয়, যার সাহায্যে ব্যক্তি জটিল 
মানসিক পরিস্থিতির সঙ্গে নঙ্গতি সাধন করতে পারে, মানসিক অস্তহ্ন্গুলি 
মিটিয়ে ফেলতে পারে এবং তার মানপিক শুস্থগ্ঠা বজায় রেখে ভবিষ্যৎ জীৰনকে 
স্ন্দর ও সার্থক করতে পাবে। যেব্যক্কির মধ্যে কোন প্রকার অন্তদ্রন্ব নেই 
যার কথাবার্তা, আচাব আচরণ বা ভাবনা-চিন্তার মধ্যে কোনগ্রকার অপসঙ্গস্তি, 
অস্বাভাবিকত। বা অদামাজিকতা দেখা যাক্ন না, সেই ব্যস্তিই প্ররুত্ড মানসিক 
স্বাস্থ্যের অধিকারী । 

দৈহিক স্বাস্থ্াকে আমরা ছুটি দিক থেকে বিচার করে থাকি। এক হ'ল-_ 
সংগঠনমূলক দিক, আর অন্যটি হ'ল-_-আচরণম্ব্লক দিক। মানপিক স্বাস্থ্যেরও 
অনুরূপ দুটি দিক আছে। দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখতে হলে দেহকে যত্তে 
রাখতে হয়, উপযুক্ত খাছ দিতে হয়, দেহকে যাতে কোন রোগ আক্রমণ না 
করতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হত্ব। মানসিক স্বাস্থ্যটি সুস্থ বাখতে 
গেলেও মানসিক সংগঠনটিকে ব্যাধির আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে, মনের 
উপযুক্ত খান বা খোরাক সরবরাহ করতে হবে। তবে এই খাছ সরৰরাহের 
দিকটি সামাজিক হওয়! গ্রয়োজন | 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানসিক স্বাস্থ্য মনে কোনপ্রকার স্থির বা অপরি- 
বর্তনীয় অবস্থার কথা বোৰাচ্ছে মা, বরং একটি গতিশীল অবস্থার কথাই বুঝাচ্ছে। 
যানমিক দ্াস্থ্যবিজ্/নকে এমন একটি প্রয়োগধর্মী বিজ্ঞানশান্ত বল! যেতে 
পারে যাতে মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার কতকগুলি নিয়মকানুন ও শর্তের 
উল্লেখ কন! থাকে, ব্যক্তি কি ক'রে তার বিভিন্ন-ধর্ম-বিশি্ পরিবেশের সঙ্গে 
সার্থক ভাবে সঙ্গতিসাধন করতে পার়ে--তার উল্লেখ থাকে। এহেন ব্যক্তির 
লাষনে একটি আদর্শ বা] একটি নির্ভরযোগ্য মান যার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি তার 


২২২ শিক্ষামুখী+মনোবিজ্ঞান 


মানসিক অবস্থায় মধ্যে একটা! নুস্ব স্বাভাবিক ও সমাজ অনুমোদিত মাত্র! বজাষ 
রাখতে পারে। এই মানা বজাষ রাখার জগ্ঠ ব্যক্তিকে তার ইচ্ছা, ধীসনা- 
কামনা, প্রবৃত্তি, গ্রক্ষোভ গ্রভৃতিকে নিষস্ত্রিত করতে হয। 


মানপিক স্থান্থ্যবিজ্ঞানের উদ্দেশ্টু : এখন দেখা যাক মানসিক স্বাস্থ 
বিজ্ঞানের উদ্দেশ্তটি কি? মানসিক স্থাস্থা বিজানের মূল উদ্দেশ্যই হ'ল-_সঙ্গতি- 
সাধন। মানসিক স্থাস্থ্যবিজান বাঞক্কির মানলিক সংগঠনটিকে এমনভাবে প্র- 
মাজিত করে যাতে তার মানমিক আচরণ, পরিবেশ ও সামাজিকতার পরি- 
গ্রে্ষিতে ঠিকপথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। থ্যক্তি-মানসের জটিল 
্রক্রিগ্নাগুলিকে মানসিক স্বাস্থ্যবিজঞান সহজ ও বাঞ্ছিত পথে যেষন পরিচালিত 
করে, তেমনি তার মনোজগতে কোন সমস্যা দেখ! দিলে তার সমাধানের 
উপযুক্ত পথ-নির্দেপও করে। তবে এই হ্থাস্থ্যবিজ্ঞানের উদ্দেশ্ঠ ৰ্যক্কিকেন্জিক 
নয, সমাজকেক্তিক। অর্থাৎ এই বিজ্ঞান কেবলমাত্র ব্যক্তির নিজম্ব তৃপ্তির 
সম্বদ্ধেই আলোচনা! করে না, ৰাক্তি যাতে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে 
শাস্তিপূর্ণ উপায়ে নহাবস্থান করতে পারে, সামাজিক জীবনযাপন করতে পারে, 
সেদিকেও সর্বশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকে । এক কথায়, স্বাস্থ্বিজ্ঞান ব্যক্তিকে সমাজের 
ও পরিবেশের অথাৎ বুহত্বুর জগতের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতিসাধন 
করতে শিক্ষ1 দেয়। মানমিক£স্বস্থাবিজঞান ব্যক্তির জীবনকে অম্পূ্ণ, সুস্থ ও 
স্বাভাবিক ভাবে গড়ে তুলতে সাহাযা রে। 


আবার প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই অজশ্র সম্ভাবনা সপ্ত অবস্থায থাকে। 
সেগুলিকে যথাযথ ভাবে বিকণিত্ত করাও মালনিক হ্থাস্থ্যবিজানের লক্ষ্য। এ 
ছাড়! বাক্তিকে মানসিক ছন্দের হাত থেকে রক্ষ। করা, হ্বল্পতম প্রয়াস ও প্রচেষ্টায় 
ব্যকির ও সমাজের চরম তৃপ্তি আহরণ কর। ইত্যা্িও স্বাস্থাবিজ্ঞানেরই লক্ষ্য । 
প্রত্যেক মানুষের যনেই ঈর্ধা) বিদ্বেষ, সঙ্গেহ, কু্টিলতা, আদিম ও আরণ্যক 
বামন। ইত্যাদি বাসা বেঁধে থাকে । এ লবের প্রভাবেই সকার আচরণ হয় 
অশোভন, অস্বাভাবিক ও অসামাজিক। মানসিক ত্থাস্থাবিজ্ঞান বাক্তিকে 
এ মমন্ত শক্তির সঙ্গে পরিচিত করে দেয় এবং দে যাতে ভার বিচারশক্তি, * 
বিবেচনা, প্রাক্ষোভিক লামা ও হ্থৈর্য বজায় রেখে আচরখটিকে শোভন, 
স্বাভাৰিক ও সামাজিক পথে পরিচালিত করে, তার শিক্ষা দেয়। যাননিক 


মানসিক স্বাস্থা ও অপসঙ্গতি ২২৩ 


গ্বাস্বা বিজ্ঞাবের লক্ষ্য এবং উদ্দেন্ট মানবজীবনের লক্ষা ও উদ্দেশ্য থেকে 
হ্বতন্ত্র নয়। * 


ম[নসিক স্থান্থ্য বিজ্ঞানের পরিধি : সমগ্র মানবজীবনই হ'ল মানপিক 
্বাস্থাবিজ্ঞানের পরিসর । মানসিক ঘ'ত-গ্রতিঘাত্ত, জটিলস্তা, মনের অগ্রগমন, 
পশ্চাদপপরণ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই মানসিক স্বাস্থ বিজ্ঞ নের সুবিশাল 
মৌধটি গড়ে উঠেছে। মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মুন কাজই হ'ল ব্যক্তির 
সঙ্গে পরিবেশের যে সম্পর্ক তার প্রকৃত, স্বরূপ ও ব্যক্তি এবং পরিবেশের 
সংঘাতের ফলে হুই সমস্তাগুল পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করা। ব্যক্তি-জীবনেন্ 
বিভিন্ন দিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সঙ্গে কোন না ঝোন ভাবে জড়িত। ব্যক্তির 
শৈশব থেকে শুরু কবে জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তর, তার বৈশিষ্টা, তার মানসিক 
দিকটির পরিচষ, তার সঙ্গে তার বাভী মাতা পিতা, ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব, 
আত্রীরহ্বঙ্ন, প্রতিবেশী ইত্যার্দি সকলের সম্পর্ক, তার চাওযা-পাওয়া, তার 
আগ্রহ, কচি, গ্রবণতা, কর্মসংস্থান, অখসর বিনোধনের উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধে 
বিজ্ঞনিসম্মত পর্যবেক্ষণ স্থাস্থ্যবিজ্ঞজনের পরিধির মীধোই পড়ে । 


মাননিক স্থাস্থ্যবিজ্ঞ নের লক্ষ্য : মানসিক স্াস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্যকে 
ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই দু'দিক থেকে আলোচন! করা যায়। ব্যক্তিগত 
লক্ষ্য হ'ল-__এপ্রতোোক ব্যক্তিকে মানপিক সুস্থতা প্রদান করা এবং সামাজিক 
লক্ষ্য হ'ল--ব্যক্তিকে সমাজ জীবনের উপযোগী একজন স্থনাগরিক হিপাবে 
গড়ে তোল! । ব্যক্তিগত দিক থেকে মানপিক স্থাস্থা বিজ্ঞানের লক্ষ্য 
সম্বছ্ছে মনোবিজ্ঞানী পিটার ব্রসের (61৪ 9105 ) বক্তব্য হ'ল- শিশু যাতে 
তার অনুভূতির সঙ্গে তথ্যের, চিন্তা ও বাস্তবে বিচারকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে, পে চেষ্টা করাই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লঙ্গয 
ছওয়া উচিত। তাছাড়া বর্তমান জগতের উত্তেজন! সহ্‌ করা, গ্রক্ষোভগুলিকে 
নিয়ন্ত্রিত করার ও আচরণকে পরিমার্জিত করার শিক্ষা! দেওয়াও মানসিক 
্বাস্থা বিজ্ঞানের লক্ষ্য । এই বিজ্ঞান ব্যক্তিকে ছন্ব, হতাশা ও বিপদের মুখোমুখী 
ঈড়ারার ক্ষমতা বান করে। 

সাঙ্াজিক দিক থেকে বিচার করলে বল। যায়-_ব্যক্তিকে সদা পরিবর্তননীল 
সমাজ জীবনের সম্পূর্ন উপযোগী করে ব্যক্কিকে গড়ে তোলাই হ'ল মানসিক 
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্বাস্থা বিজ্ঞানের লক্ষা। তবে এই ছুটি লক্ষ্যই ওতগ্রতে! ভাবে জড়িত-_একটিকে 
বাদ দিয়ে আর একটি লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নয়। 

সংক্ষেপে বল! যায়--মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য হ'্ল-ব্যক্তির ব্যাক্ষিত্ঘ ও 
সমাজ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্পর্কটি স্থির করে ব্যক্তির মানসিক অসুস্থতা 
বৰ! বিকার নির্ণয় করা, সমাজ-জীবনকে হস্থ ও হুন্দর করে গড়ে তোলা, 
আর রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রয়োগ করে ব্যক্তিকে সুস্থ করে 
তোল। ৷ 

শিক্ষ। ও মানসিক স্থাপ্ষ্য £ শিক্ষার লঙ্গে যান দিক স্বাস্থ্যের ষে শুধু একটি 
সম্পর্ক আছে, তা নয? সেই লম্পর্কটি অবিচ্ছেদ্য ও ঘনিষ্ঠ। শিক্ষার উদ্দেন্ঠ 
হ'ল শিশুর ব্যক্তিসত্তার হুষম বিকাশ , আর মানসিক স্বাস্থ্াবিধির উদ্দে্ট হ'ল 
শিশুর মনোজগতের অপনঙ্গতি দূর কবে তার ব্যক্ষিত্ব বিকাশের পর্থের বাধা- 
গুলি অপদাবিত কর!। শিক্ষাক্ষেত্ের সমরস্যাগুলিই হ'ল মানলিক স্বাস্থাবিধির 
সমস্যা (৫06 0:0016255 0: 809081 [ন501৩156 8:96 81160 0105819 ৬৫৮ 
60086 0 ৪৫11096107. )। আবার শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও 
এক ও অভিন্ন। [0003 01008601% ০01 7400615 710.0081101 থেকে উদ্ধৃত 
করে বল! যেতে পারে-[0)৩ 2108 0£ 00002 60008961070 ৪0 0? 
179068] 11561900 1 69501518115 &1)9 98109......৪ 91] 80005680 
011]0. 11069278690 101) 101 ৪051700008106) 20801710 2000 289 01 
৪9101116195 170 9৮11)91170 61১9 0০66101%11695. 

প্রতিটি শিশুই এক একটি পরিবেশের অংশ। শিক্ষার লক্ষ্য হ ল--শিশু 
যাতে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতিসাধন করে সমাজের একজন নুযোগ্য 
নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পানে--তার চেষ্টা করা । মানসিক খ্বাস্থাবিধির 
উদ্দেশ্তও তাই । শিক্ষা ও স্বাস্থ বিজ্ঞান উভয়েই চেষ্ট। করে শিশুর ছুপ্ত সন্তাবনা- 
গুলিকে পরিপূর্ণ ভাৰে বিকশিত করতে। তাছাড়া কতকগুলি নু-অভ্যাস অর্জন 
করা, কু-অভ্যাস পরিহার করা, বিশেষ প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার 
ব্যাপারে উভয়ের ভূমিকাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল শিশুর শারীরিক 
ও মানলিক শক্তি ও সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে তাকে আত্ম 
বিশ্বাসী, আত্ম-নির্ভরশীল ও সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত করা যাতে সে সযাজের 
একজন ৰাঞ্ছিত ও কল্যাণকামী নাগরিক হিমাবে পরিচিত হতে পারে। শিক্ষায় 
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এই লক্ষ্যে উপনীত হ'তে হলে শিশুর মানসিক স্থাস্থাটি ছুন্দর, সতেজ ও 
রোগমুক্ত রাখতে হবে। 

প্রাচীন শিক্ষাবিদের! শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র পু'খিগত জান অর্জন করা 
কাজটিকেই বোঝাতেন। শিক্ষার সার্থকতা ও কার্ধকারিতা নির্ভর করত্বে-_ 
ব্যক্তির অঞ্জিত জানের পরিমাণের উপর | সে ক্ষেত্রে মানসিক স্াস্থ্যবিজ্ঞানের 
প্রয়োজন ও কার্ধকারিতাঁকে স্পইঃত:ই এভ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। কিন্তু 
আধুনিক শ্রিক্ষ। নিছক পু'থিগত নয়--ব্যবহারিকও বটে। এ শ্রিক্ষা জীবন 
থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; শিক্ষাই জীবন, জীবনই শিক্ষা। কাজেই শিক্ষার অর্থ 
বলতে এখন কেবলমাত্র জ্ঞান ও কৌশল আয়ভীকরণ বোঝায় না, জীবনের 
সমস্যা গুলি প্রত্যক্ষণ করার ও সেগুলেকে সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করার ক্ষমতা 
অর্জন করাকেও বোঝায়। তাছাডা শিক্ষা ৰলতে এখন শিশুর সর্বাঙ্গীন 
বিকাশ ও ব্যক্তিসত্তার হুষ্ঠ সমস্থয়কে বুঝিয়ে থাফে। এর জন্ত শিশুর বুদ্ধিগত 
প্রবৃত্তি ও গ্রক্ষোভগত সব রকম চাহিদার ষ্ঠ বিকাশ ও পরিতৃপ্তি ঘটানোর 
গ্রয়োজন | আগেশিক্ষা শিশুর চাহিদাগুলিকে পরিচালিত করত--এখন 
শিশুর চাহিদাগুলিই শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। শিশুর চাহি্দাগুলি যাতে 
অবদমিত, অবহেলিত» অনাদৃত ব1 অতৃপ্ত হয়ে তার মনে দ্বন্দ, কমপ্রেক্স ব 
অপসঙ্গতি হি করে, সেদিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর এই কাজের 
জন্ত তাকে মানসিক ্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবেই। 

ব্যবহারিক দিক থেকেও শিক্ষা! ও স্বাস্্যবিজ্ঞানের মধো প্রভূত সাদৃশ্ত আছে। 
শিক্ষাদানকে নব, ও সাক করে তুলতে হলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের 
মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের মানলিক সুস্থতা না থাবলে 
তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না- শিক্ষা তাদের নিকট ভীতিগ্র্দ ও 
বিরক্তিকর হয়ে পড়বে। আর শিক্ষকের হুম্থতা ন!| থাকলে তিনি শিক্ষাদান 
কার্ধট ঠিকমত সম্পাদন করতে পারবেন না। তাঁর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পর্কটিও 
সুস্থ ও স্বাভাবিক হবে না। তাছাড়া তিনি নিজেও শিক্ষাদান কার্যে কোন 
প্রকার তৃণ্ডি অনুভব (০ 98118190610 ) করতে পারবেন না। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় সমন্য। দেখা দেয়। অপরাধপ্রবণতা, 
অপসঙ্গতি, যৌন-কৌতুহল, যৌন-বিকৃতি এ সবই আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
দেখতে পাই। এই সমস্ত নমস্তার কারণ নির্ণ় ও সমাধান করতে মানলিক 
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্বাস্থ/বিজ্ঞান শিক্ষককে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে । আবার শিক্ষক, মাতা- 
পিতা, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি অনেকের সহান্থৃভূতিহীন বাড আচরণের জন্য শিশু 
মধো নানাগ্রকার অসঙ্গতি হি হয়। তার মনে নান! প্রতিকূল প্রঙ্গো 
জাগরিত হয। এ সমস্ত বন্ধ করাব ব্যাপারেও স্বাস্থ্যবিজ্ঞন তার সাহায্যকারী 
হাতটি বাড়িযে দেয়। শিশুমনে তার পাঠ্যবিষষ, শিক্ষক, সহপাঠী বা বিদ্যালব 
সম্বন্ধে একট! ভীতি ও দুশ্চিন্তার ভাব হুষ্ট হতে পারে। এটি তার মানসিক 
স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর । আবার কোন কারণ নির্ণযের চেষ্টা না করে 
শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহাপর অক্ষমতাকে নিন্দ| বা তিরফার করলে শিক্ষার্থীর মন 
একট! প্রতিকূল গ্রক্ষোভের হষ্ট হয। তাছাডা শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর গৃহ ও 
পরিবেশের এবং সেগুলির প্রতি শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভের একটা বিশেষ সম্পর্ক 
আছে। এ সমস্তই শিক্ষককে জানতে হবে। শিশুর পাঠগ্রহছণে যে অদাফস্য »| 
তার অক্ষমতা, এর মূলে কিন্তু তার মানসিক হুস্থতার অভাবটি বর্তমান থাবে। 
শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যদি যথাযোগ্য শ্বাধীনতা না পায়, সে যদি অবহেলিত 
ও অনাদৃত হয, তার প্রাপ্য নম্মান ও স্বীকৃতি থেকে যদি তাকে অন্তায় ভাবে 
বঞ্চিত করা হয়, তাহ'লে তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান গুকতররূপে বিপর্ধস্ত 
হযে পভবে। তাছাড়া শিক্ষক যদি তার সঙ্গে বন্ধুহথলভ আচরণ না করে 
সহাম্ৃভৃতিহীন নির্ধয় আচরণ করে, তাহলে শিক্ষার্থী নিজেকে উপেক্ষিত ও 
অবাঞ্ছিত বলে মনে করবে। উভয় ক্ষেত্রেই তার মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্বিত হবে। 
গৃহ ও পরিবেশে অন্থরূপ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে । এ সমস্ত ক্ষেত্রে অপ- 
সঙ্গতি দেখা! দিলে তার পক্ষে শিক্ষাগ্রহণ করা আর সহজ হবে না। কাজেই 
দেখা যাচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জডিত এখং 
মানসিক স্বাস্থা বিজ্ঞানের সমন্তাগুলির সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সমস্যাগুলির অত্যন্ত 
খনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদামান। 

মানসিক ম্থাপ্্য এবং গৃহ ব। পরিবার : শিশু জন্মায় তার গৃহে। সেখানে 
মে বধিত হয়, লালিত-পালিত হয়। তার প্রথম দিকের আচরণ-্ধারা, 
কতকগুলি অভ্যাস অর্জন, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের ক্ষেত্রে তার পরিবার বা 
গৃহের অবদান কম দয়। প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যালযে আমার পূর্বে শির 
প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্য বজায রাখার দায়িত্ব গৃহ বা পরিবারেরই। বন, 
নোবিজ্ঞানী এই মতই পোষণ করেন যে, শিল্প শৈশবে যে লমন্ত শক্তি তার 
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ব্যক্তিসত্ত। গড়ার কাজটি শুরু করে, সেই শক্তিগুলিই পরিণত বয়মে তার 
ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে একট! গক্ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পরিবার এমন 
একটি সংস্থা যেখানে শিশুর ব্যক্তিসতা গড়ার কাজটি শুরু হয়। এইখানেই 
শি তার-আবেগগুলি প্রকাশ করতে, নিয়ন্ত্রণ করতে ও পরিবর্তন বা পরিমার্জন 
করতে শেখে। তার অন্থতুতি, চিন্তাধারা ব! দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবারের নির্দিষ্ট 
গ্রবাহ ধরে গ্রবাহিত হতে শুরু করে। আবার এখানেই সে জেছ, মায়া, 
মমতা, ভায়ের মায়ের ভালোবানা, সহানুভূতি ইত্যার্ধির সঙ্গে পরিচিত হতে 
পারে। গুরুজনদের প্রতি, সমবয়শীদের প্রতি বা তার চেয়ে ছোট যার! 
তাদের প্রতি কিরকম ব্যবহার করতে হয়--তাও শিশু শেখে তার গৃহ- 
পরিবেশে । গৃহ-পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিষে তার মানসিক স্থাস্থাকে যথেষ্ট 
প্রভাবিত করে, পে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গৃহে শিশুকে নান! প্রকার 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়-- 
সঙ্গতিলাধনের নতুন নতুন পথ খুজে বের করতে হয়। গৃহের মধ্যেই 
আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বাত্মক নঙ্ঈতি সাধনের প্রচেষ্টা যেমন পরি- 
লক্ষিত হয়, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। এই পরিবেশের কোন 
সমস]! ব1 শক্তি যদ্দি শিশুকে গীড়িত করে, যদি তার পক্ষে সঙ্গতি সাধন কর 
সম্ভব না হয়, তৰে তার মানসিক স্বাস্থ্টি স্কু্ হতে বাধ্য । শিশুর চারিদিকে 
কত লোক--মা॥ বাবা, ভাই, বোন, অন্তান্ত আত্মীয় হ্বজন, এদের সকলের প্রতি 
শিশুর যে মনোভাব ও এদের সকলের আচরণ-ধার! শিশুর মানসিক স্বাস্থাকে 
প্রভাবিত করে। এক মাত্র সন্তান হলে শিশু পায় মাত্রাতিরিক্ত আদবর। 
আবার বাড়ীতে যদি 'পুত্র-কন্তা আসে যেন বন্া'-_-তাহ'লে শিশুর অনৃষ্টে 
জোটে নিদারুণ অবহ্ল! ও অনার । দুটিই সমান ক্ষতিকর। অতিরিক্ত 
আমর, চরম অবহেলা, উদাসীনতা, অতিরিক্ত নিপীড়ন, কঠোর শাসন- 
শৃঙ্খলা, মা-বাবার বিসদূশ আচরণ, ভাইবোনদের মধ্যে ঝগড়া, পরিবারের 
নীতির দুর্বলতা বা অভাৰ ইত্যার্দি নানা কারণে শিশুর মনোজগতে বিপর্যয় 
দেখা দ্বেয় এবং তার মানসিক সংগঠনটি অসুস্থ ও বিকৃত হয়ে যায়। আবার 
যে গৃহে শিশুর মানসিক, সামাজিক, প্রক্ষোভমুলক নৈতিক দিকগুলির উৎবর্ষ 
সাধন করার চেষ্টা করা হয়ে গৃহের শিশুর মানদিক দিক থেকে 
স্বাস্থ্যই অধিকারী হয়। কাজেই সমাজের ভবিষ্তৎ নাগরিক হিসেবে 
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শিশুকে সার্থক ভাবে গড়ে তুলতে হলে গৃহকেই অগ্রণী হতে হবে। বিপর্ধপ্ 
গৃঙ্ পরিবেশ নমাজকে অপনঙ্গতিপূর্ণ শিশু উপহার দিতে পারে। আবার কোন 
গৃহে যে কোন একজনের আচরণ অনানওস্যপূর্ণ বা অসঙ্গত হলে--তার প্রভাব 
পরিবারের অন্ত সকলের উপর পড়তে বাধ্য । 

জানসিক গ্থান্থ্য ও বিস্তালয় ই মানপিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার ব্যাপারে 
গৃহের পরই বিদ্যালয়ের স্থান। আধুনিক যুগে আর বিদ্যালয়ের কর্মপরিধি তার 
নিজস্ব চারটি দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। শিক্ষার পরিধি বাড়তে বাড়তে 
গৃহ ও সমাজকেও পরিব্যাপ্ত করেছে । বিদ্যালযের মধ্যেও শিশুর সঙ্গতিসাধনের 
প্রচেষ্টা কম নয়। সেখানেও তার চারিধিকে রয়েছে সহপাঠী, সতীর্থ ও 
শিক্ষকবৃন্দ। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি তার সামনে নতুন 
পরিবেশ সৃষ্টি করে। এগুলি শিশুর বিকাশমান মনের উপর গভীর দাগ কাটে 
এবং তার মনোজগতে দারুণ আলোড়নের হ্ঠি করে। এসব ক্ষেত্রে দে যদি 
পরিবেশের সঙ্ষে সঙ্গতিসাধন করতে না পারে--তাহ'লেই অপসঙ্গতিসম্পন্ন 
শিশু বলে সে চিন্তিত হয়ে যায়। ই 

বিদ্যালয়ে শিশু যে সমস্ত লোকের 'সংস্পর্শে আমে তারা তার ব্যকিসতার 
সংগঠনে বিশেষ প্রভাৰ বিস্তার করে। এখানেই শিশু আত্মবিশ্বাস, আত্ম- 
নির্ভরতা ও আত্মগ্রত্যয় সম্পন্ন হবার শিক্ষা অঞ্জন করে। এখানের সমস্যার 
তাকে নিজে নিজে সমাধান করতে হয়-_মা কিংবা বাবা তাকে সাহায্য করতে 
এগিয়ে আসেন না। এখানে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভারে বাঞনীয় 
পথে সে এগিয়ে চলতে বাধ্য ছয়। এই চলার পথে যে সমস্ত বাধা-্বিষ্ব আসবে, 
সেগুলি ঠিকমত অপসারিত করতে পারলে তবেই মে মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী 
হয় _-অন্তধায় অপসঙ্গতি সম্পন্ন শিশুতে রূপান্তরিত হয়। 

শিক্ষক, সহপাঠী বা বন্ধুবান্ধবদের আচরণও তার মানসিক স্বান্থ্যকে যথেষ্ট 
প্রভাবিত করে । ব্দ্যালয়ের'পরিবেশটি যদি সুস্থ, আনন্দময় ও সহান্গতবতিতে 
নিষিক্ত থাকে -তবে তা শিশুর মানসিক স্বাস্থোর অনকূল হয়। অগ্দিকে-_যদি 
এই পরিবেশটি নির্দয়, রূঢ়, নিপীড়নমূলক ও কঠোর শাসনের পক্ষপাতী হয়, তবে 
তা মানসিক স্বাস্থোর প্রতিকূল হৰে। 

অনেক ক্ষেত্রে দ্বেখ। যায়-- অনেক শিশুর ক্ষমতা ব| সাধ্য থাকা সত্বেও 
তারা পড়ান্তনাতে তেমন সাফলা অর্জন করতে পায়ে না। শিক্ষক প্রথম 
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দিকে চেষ্টা করেন । পরে তাদের শিক্ষার্দান-কার্যটি অসম্ভব মনে করে হাল ছেড়ে 
দবেন। তারা ধরে নেন-_এ শিশু অমনোযোগী ও পড়াশুনা! করতে অনিচ্ছুক। 
এ অব শিশু প্ররুতপক্ষে অপদক্তিসম্পন্ন শিশু। মানসিক স্থাস্থ্যবিজ্ঞানের 
বাপক গবেষণ! ও পরীক্ষণ থেকে এর কারণ জানা গেছে । সংক্ষেপে সেগুলি 
হ'ল. 

গ পাঠক্রমটি হয়তো! শিশুর উপযোগী নয়। একই পাঠক্রম যে সব শিশ্তর 
পক্ষে সান উপযোগী হবে সে কথা জোর করে বলা যায় না। মা বাবা জোর 
করে ছেলেকে ডাক্তার করবার জন্ত বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করেছেন। কিন্তু 
ছেলের মন কাব্যরস আস্বাদন করার জন্ত উদ্মাখ। এই যে চাও্যা-পাওয়ার 
বিরোধ, এ না মিটলে ছেলের মানসিক স্বাস্থ্য ফি করে বজ'য থাকে? 

উ সহপাঠীদের বিদ্রপ বা বিরূপ সমান্বোচনার জন্ত হয়তো তার মনে 
প্রতিক্রিয়ার হি হয়েছে। যে ক্লাশে প্রায় সব ছাত্রেরই একট! নির্দিষ্ট বয়স 
আছে-_সেখানে যদ্দি একজন অপেক্ষাকৃত কষ্নবয়সী অথচ বুদ্ধিমান ছাত্র ভর্তি 
হয় তালে তার এই সমস্ত “বন্ডদ1”র বিজ্ধপের চোটে শিশুর মানসিক ভাব- 
সাম্য নষ্ট হতে বাধ্য। 

ভঁ গৃহ পরিবেশও শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি স্থি করে। বাড়ীর বয়স্কদের 
অশোভন আচরণ, ঝগড়া, মামলা-মোকদ্দম1 ইত্যাদি ভার শিশু মনকে নাড। 
দেয় এবং তার মধ্যে ছুঃশ্ন্তা, ভয়, হিংসা, ঈর্ধা প্রভৃতি প্রতিকূল গুক্ষোভের 
সি হয়। সে বদমেজাজী, খিটখিটে, অসহিষু ইত্যাদি হয়ে পড়ে। মা-বাবা এর 
কারণ খুজে না পেয়ে তার প্রতি যে রকম আচরণ করতে শুরু করেন তাতে 
তার মানসিক ছন্দ আরো! বেড়ে যায়। 

পরিশেষে বলা! ষেতে পারে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ কেবলমাত্র যে 
শিশুদের ক্ষেত্রেই কর] দরকার--তা৷ নয়। . প্রতিটি বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এর 
প্রয়োজন সমধিক। মানুষের জীবনেও তো যানলিক স্থিরতা, স্থের্য, ও 
কন্থার প্রয়োজন । গৃহ, সমাজ, কর্মজীবন গ্রভৃতি কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
আমাদের সঙ্গতিসাধন করে চলতে হয়। কত বিচিত্র পরবেশের সম্মুখীন হতে 
হয় আমাদের, কত বিচিত্র . অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হুলে আমানের 
প্রত্যেককে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতির সন্গে পরিষ্ঠিত হতে হবে। 
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মানসিক স্থান্থ্যবিবির তিনটি দিক £ মানসিক স্থাস্থ্াবিধির যে সমস্ত লক্ষ্য 
ও উদ্দেশ্ের কথা আমরা আলোচনা করলাম তাতে এর তিনটি দিক সম্বন্ধে 
আমরা অবহিত হতে পারি। এই তিনটি দিক হ'ল--(১) প্রতিকারমুলক 
(00296156), €২) প্রতিরোধমুলক (9:95৩765৫) এবং (৩) সংরক্ষণ- 
মুলক ( 60387556156 )। মানসিক স্বাস্থাবিধি গ্রধানতঃ মানসিক 
সুস্থতা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে, তারপর রোগ প্রতিরোধ করার চেষ্টা 
করে এবং সর্ব শেষে রোগ দেখ! দিলে তা নিরাময় করার চেষ্টা করে। 
এই তিনগ্রকার প্রক্রিয়ার জন্যই উপরোক্ত তিন প্রকার নাম দেওয়া হয়েছে। 
শিশুর সহজাত মান“সক স্বাস্থ্য যাতে সুস্থ থাকে, অক্ষু্ন থাকে, প্রতিকূল 
পরিবেশের চাপে পড়ে যাতে তার মধ্যে কোন বিকৃতি বা অসামগ্জস্য দেখা 
না দেয়, তা লক্ষ্য করাই হ'ল মানসিক স্বাস্থ্যবিধির সংরক্ষণমূলক দিকটির কাজ । 
এই দিকটি মানসিক সুস্থত! বজায বাখার রীতিনীতি, নিয়ম-কাজন ৰা পরামর্শ 
সম্বন্ধে নির্দেশ দেষ। রোগ লংক্রমণের আশংব। থাকলে প্রতিরোধযূলক দিকটি 
তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। এই দিকটি ব্যক্তির নিজন্ব সমস্যা বা! বৈশিষ্ট্য গুলির 
প্রতি দৃষ্টি দেয় এবং সেই সমস্ত সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করার চেষ্টা করে। যে সমস্ত লোকের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষু্ন হবার সম্ভাবনা 
থাকে, তাদের বিশেষ সমস্যাগুলি পর্ধবেক্ষণ করে সমস্যাগুলি প্রতিরোধ 
করার চেষ্টা করাই হ'ল প্রতিরোধমূলক দিকটির কাজ। সবশেষে আসে 
প্রতিকারযূলক দ্িকটি। ঠিক সময়ে ষদ্দি প্রতিরোধূলক ব্যবস্থা অবলম্বন 
না করা যায় তবে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থাটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে-_ 
তারা মানসিক ব্যাধিগ্রন্ত হয়ে যায়। গ্রতিকারমূলক দিকটি ব্যক্তির রোগ 
নিরাময় করার চেষ্টা করে তার ৰিশেষ সমস্যাগুলির উপযুক্ত সমাধানের মাধ্যমে। 
অর্থাৎ এই দ্দিকটির আলোচ্য বিষয় হ'ল--মানসিক বিকৃতি, ক্রটি, ভারসাম্যের 
অভাব, অপসঙ্গতি প্রভৃতি । 

ব্যক্তির আচরণ-ধারা £ মান্থষের আচরণকে বল! যায় পরিবেশের সঙ্গে 
সঙ্গতি সাধনের গ্রচে্ট|৷ । এই আচরণগুলির খুলগত কারণ ছ'ল তার বিভিন্ন 
চাহিদা । এই চাহিদা যেমন ভিন্ন জাতীয় হয়, তেমনি এর মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে 
থাকে। নাধারণত: আমরা ব্যক্তির চাহিদবাগুলিকে ছুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে 
থাকি--জৈধিক চাহিদা (07810 16605) এবং লানলিক বা! মনো 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসক্গতি ২৩৯ 


বিজ্ঞানমুলক চাহিদা (795)01.01081081 6608)। জৈবিক চাহিদ। হ'ল কতক- 
গু সহজাত চাহ্দা--যেগুলি দেহধারণ ও জীবন-যাপনের পক্ষে উপযোগী । 
এর মধ্যে খাদা, বন্ব, জল, উততাপ,' ঘুম, বায়ু গ্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এই 
চ'হিদাগুলি তৃপ্ত না হ'লে ব্যক্তি দৈহিক দিক থেকে অসাচ্ছন্দ্য অনুভব করে 
এবং শেষ প্ধস্ত তার অস্তিত্বটিও বিপন্ন হয়। মানলিক চাহিদাগুলি জৈবিক 
চণহিদাগুলির সংখ্যাতে হেমন বেশী তেমনি বেণী শক্তিশালী । এই চাহিদা 
ওলও আবার ছু'রকমের হতে পারেস্পব্যক্তিগত ও সামাজিক। ব্)ক্তিগত 
চ"হ্দাগুলি ব্যক্তির নিজন্ব ব্যক্তিগত প্রযোজনেয় উপর প্রতিষিত, যেমন-_ 
নিরাপত্তার চাহিদা, সক্রিয্নতার চাহিদা, ম্বাধীনস্কার চাহিদা প্রভৃতি । কিন্ত 
সামাজিক চাহিদাগুলি গ্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যেমন “সঙ্গ 
লাভের চাহিদা” “বন্ধুগীতি ও ভালবাসার চাহিদা প্রভৃতি । 

বাক্তিব বিভিন্ন জাতীয় চাহিদাগুলির যদি ফধাযথ তৃপ্রিসাধন ঘটে, তৰে 
বাক্তর মধ্যেও একটা পরিতৃপ্তির ভাব আসে এবং তার মানসিক সংগঠনটিও 
বান্কিত পথে বিকশিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিসতা বা মানসিক 
স্বাস্থ্যের বিকাশের পথে কোন প্রকার অস্তরায় হুষ্ট হয় না। বাক্তি তার 
পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতিসাধন করতেও ক্ষন ছবে। কিন্তু যর্দি কোন 
কারণে কোন চাহ্দি1 অতৃ থেকে যায় তাহলে ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক সংগঠনটি 
বিপর্যস্ত হযে গড়ে এবং তার মধ্যে মানসিক দ্বন্দের সৃট্টি হয়। এই 
গ্রাঙ্ষোভিক অষঙ্গতি ও মানসিক ছন্দ তার বাহক আচরণকেও যথেষ্ট প্রভাবিত 
করে এবং তার ফলে তাত আচরণটি হবে অসঙ্গত, অবাঞ্কিত ও অসামাজিক । 
এই রকম আচরণের নাম দেওয়া হয়েছে অপসঙ্গতি (145151596501)। 
তাহ'লে দেখা যাচ্ছে অপপঙ্গতি তখনই দেখ! দেয় যখন গ্াক্তির কোন চাহিদা 
অপূর্ণ বা অতৃপ্ত থাকে । অবশ্ত একথা সাধারণ ভাবে বা সার্বজনীন ভাবে বল! 
চলে না । আমাদের অনেক চাহিদা! তৃষ্ধ না হলেও তার থেকে অপসঙ্গতিরও 
কটি হয় নি-_এমন দৃষ্ান্তের সংখ্যা মোষ্টেই কম নয়। 


আমাদের চাহিদাঞ্চলির তিন প্রকারের পরিণতির কথ! আমর! জেনেছি । 
প্রথমতঃ চাহি্বাগুলি পরিপূর্ণ ভাবে তৃপ্ত হতে পারে। 
গুধম ক্ষেত্রে ব্যক্তির মানসিক স্থাস্থ্যটি অঙ্গুগন থাকে এবং তার মধ্যে কোন 


২৩২ শিক্ষামূখী মনোবিজ্ঞান 


অপষঙ্গতি ঘটে না। ব্যক্তির মানিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে যাতে তার 
চাহ্দাগুলি তৃপ্ত ছয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তির মনোজগতে গুরুতর বিপর্ধয়ের হৃট্টি হতে পারে, 
তার মানসিক ভারসাম্যটি নষ্ট হয়ে যায় এবং সে নানাগ্রকার অবাঞ্থিত ও 
অহমোদিত আচরণ করতে শুরু করে। চাহিদার গুরুত্ব অনুযান্লী অপসঙ্গতির 
মাত্র। নির্ধারিত হযে যায়। অনেক সময় অতৃপ্ত চাহিদাটি ব্যক্তির আচরণকে 
তেমন প্রভাবিত ন1। করতেও পারে। কিস্ত এই চাহিদা] ব্যক্তির অচেতন ষন 
থেকে তার চেতন মনে একট1 আলোড়নের স্থট্টি কবে । এর ফলে তার মনে 
অন্ত্ঘন্যের স্থাই হয় এবং তার মধ্যে অপসঙ্গতির মান! যথেষ্ট বেড়ে যায়। 

তৃতীয় ক্ষেত্রে চাহিদার আংশিক পরিতৃথি হয় বলে ব্যক্তির মধ্যে 
অপসঙ্গতির নম্তাবনাটিও অপেক্ষাকৃত কম হয । তবে যে অংশটুকু অতৃপ্ত থাকে 
তার জন্ত অপসঙ্গতি দেখা! দিতেও পাবে। 

ব্যক্তির মধ্যে যখন অপঙনঙ্গতি দেখা দেয় তখন যেমন তার মনে অস্তদ্ধন্দ ও 
মানপিক বিপর্যয়ের স্থাই হয়_-তেমনি তার আচরণ-ধাবাটিও একটি বিশেষ বপ 
পরিগ্রহ করে। এই জাতীয় আচরণকে পরিপূরক আচরণ বল! হয়। 
চাহিদাটি তৃপ্ত ছলে বাক্তি একজাতীয় মানসিক তৃপ্তি লাভ করতে পারত। 
চাহিদাট অতৃপ্ত থাকাতে সে এঁ তৃপ্তি লাভ করতে পারে না বলে আর একটি 
আচরণের মাধ্যমে অন্থরূপ ও সমতল মানসিক তৃথ্ি লাভ করার চেষ্টা করে। 
এই নুতন আচরণ-ধারাটি তাকে তার পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যে তে! নিয়ে যেতে 
পারেই ন'--বরং বিপরীত একটি লক্ষ্যে উপনীত করে। কিন্তু এ লক্ষ্যটিও 
তকে সেই রকম মানপিক তৃপ্তিই গ্রঙ্গান করবে-_যেমনটি মে পেত তার আসল 
বা গ্রককত লক্ষ্যে পৌছালে। এইভাবে ব্যক্তি তাৰ আসল লক্ষোর বদলে 
একটি বিকল্প লক্ষ্য ( 95:16965৫ 0০81 ) গড়ে তোলে এবং আসল লক্ষ্যে 
পৌঁছানোর মাধ্যমে ঢেকে দেবার চেষ্টা করে। ছুধের বলে পিটুলীগোল' জল 
খেয়ে দুধ খাওয়ার তৃপ্তিটি অনুভব করে। 

তাহ'লে দেখ! যাচ্ছে অপসঙ্গতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তিণটি স্তর 
পাচ্ছি। প্রথমতঃ প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যজির সম্পূর্ণ বা! আংশিক অক্ষমতা 
--যেটির জন্ত ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি দায়ী; দ্বিতীয়তঃ 
প্রকৃত লক্ষের পরিবর্তে একটি বিকল্প লক্ষ্য স্থির করা এবং তৃতীয়তঃ বিকল্প 


মানপিক স্বাস্থ ও অপসঙ্গতি ২৩৩ 


লক্ষ্যে পৌছাবার উপযোগী পরিপূরক আচরণ (00107615800: 131319101) 
স্থির করা ও তার সম্পাদন । অপমঙ্গতির অর্থই হ'ল অতৃপ্ত চাহিদার তৃথ্থি- 
সাধন আর অপসঙ্গতিমূলক আচয়ণ হ'ল প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছাবার উপযোগী 
আচয়ণের পরিবর্তে বিকল্প লক্ষ্যে পৌছাবার পরিপূরক আচরণ সম্পাঈন। 

একট! উদাহরণ দিলে জিনিসটি পরিষ্কার হয়ে যাবে । ধর1 যাক একটি 
ছেলে পরীক্ষাতে ভাল রেজাণ্ট কবে সকলের কাছে তার কৃতিত্বের ও সামর্থ্যের 
স্বীকৃতি পেতে চায়। এক্ষেঞ্জরে তার চাহিদা হ'ল-_ সকলের ম্বীককৃতি আদায় 
করা এবং তার উপযোগী আচরণ হওয়া উচিত ভালোভাবে পডাঙ্ুন। 
করা যাতে রেজাণ্ট ভালো হয়। এখন যে কোন কারণে মে পরীক্ষায় 
ভালে! ফল করতে পারছে না। ফলে তার চাছিদাটি অত্বপ্ত থেকেই 
যাচ্ছে। এক্ষেত্রে তার পক্ষে প্ররূত লক্ষো গৌছান সম্ভব নয়। অথচ স্বীকৃতি 
আদ্লাধ না করলে তার মানসিক তধি হচ্ছে না এবং এর জন্ত তার মনে 
প্রক্ষোভজনিত আলোড়নের স্থটি হবে। এক্ষেত্রে ছেলেটি বিকল্প লক্ষা ও 
পরিপূরক আচরণের আশ্রয় নেবে। এই বিকল্প লক্ষি ঘেমন ভালো হতে 
পারে তেমনি খারাপও হতে পারে) পড়াশুনাতে স্বীকৃতি আদায় করতে 
না পেরে সে খেলাধূলা বা সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীতে সাফল্য অর্জন করে 
্বীতি আদায় করতে পারে। আবার অন্তভাবে, যেমন সহপাঠীদের ভয় 
দেখিয়ে নিপীভন করে, তাদের' বই-খাত! চুরি করে বা বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা 
ভঙ্গ করে সে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করৰে-_-অর্থাৎ স্বীকৃতি আদায় করতে 
পারে। সে যেমনি বিকল্প লক্ষোর দিকে উদ্দী্ট পরিপূরক আচয়ণ সম্পন্ন করতে 
শুরু করল, তেমনি তার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখ! দিল। কিন্ত বিকল্প লক্ষা ও 
পরিপূরক আচরণ যখন অগ্ত কারো ক্ষতি করে না এবং বাক্তির পক্ষে মঙ্গলজনক 
হয়, তখন তাকে আর অপসঙ্গতি বলা হয় না। অপসঙ্গতিমূলক আচরণের 
মাধামে বাকি তৃণ্িলাভ করলেও সে তৃপ্তি সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী হয়; এতে 
স্থায়ী মানসিক তৃপ্তি আসে না এবং মানসিক সমতাও দীর্ঘদিন অটুট থাকে না। 

সব অতৃপ্ত চাহিদার থেকেই যে অপসঙ্গতির হি হয-_তা নয়, তা যদি 
হ”ত--তাহছ'লে যানসিক দিক থেকে হ্বস্ছ কোন মানুষই পাওয়া যেত না 
আমাদের সকলের অনেক চাহিদাই অতৃপ্ত থাকে। তার জন্ত মানসিক বম্ € 
প্রক্ষোভজনিত বিশ্ফোরণ ঘটে ঠিকই, কিন্তু ত1 বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না । তে 
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আবান্ধ এমন কতকগুলি চাহিদা আছে যার অতৃপ্তির জঙ্ভ অপসঙ্গতির উদ্ভব 
জনিবার্ষ হয়ে পডে। 

শিক্ষাক্ষেত্রে অপসঙ্গতি অবাঞ্ছনীয়-_নুসঙ্গতি বাছনীষ। বিদ্যালয়ের উঁচু 
শ্রেণীতে গ্রা্থযৌবন ছেলেমেযের] তার্দের কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের 
নানা রূপ-রস গন্ধে ভরা অনাস্বাদিত এক যৌব-রাজ্যে প্রবেশ করে। এদের 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চাহি! থাকে যেগুলির অতৃপ্তি তাদের মনোজগতে এক 
নিদাক্ষণ বিপর্ধয ও তুমুল আলোডনের সৃষ্টি করে। এই সমস্ত ছেলেমেষেদের 
ব্যক্িসত্তাব সুষম ৰিকাশ দাধন করতে হ'লে শিক্ষককে তাদের চাহিদাগলির 
গ্র্কতি, সেগুলির তৃথ্থির পথে বাধা, অতৃপ্তিব কারণ ইত্যাদি সবই জানতে হবে 
এবং তাদের অপসঙ্গতিমূলক্ আচরণগুলি নিরাময করার চেষ্টা করতে হুবে। 
অন্তথাষ তাদেব শিক্ষা জীবন তো বটেই, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক জীবন- 
ধারাটিও বাঞ্িত পথ থেকে অবাঞ্ছিত পথে প্রবাহিত হতে বাধ্য। 

অপসজতির কারণ (098595 0 715190)5670676) : ব্যক্তির মধ্যে 
অপদক্ষতিমূলক আচরণ দেখা দিলে তার প্রতিকার ও নিরামষের জন্ত এ 
জাতীয অপসঙ্গতির লক্ভাব্য কারণগুল নির্ধাবণ করা একান্ত প্রযোজন। 
অনেক ক্ষেত্রে এ কারণগুলি বাইরের থেকে বোঝা গেলেও প্রকৃত কারণগ্ডলির 
স্বরূপ বাইরের থেকে সঠিকভাবে নির্্য করা যায় না। সেক্ষেত্রে এগুলির 
যথার্থ স্বরূপ নির্ধ করার জন্ত মনোবিজ্ঞানসন্মত পর্ধবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা 
অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যাই হোক--অপনঙ্গতিমূলক আচরণের কয়েকটি প্রধান 
প্রধান কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচন| করা যা - 

[এক] অন্তদ্বন্ব (0070£05) : সব «কম 'আপসক্ষতির মূলেই অস্ত 
থাকে বলে এটিকে কোন একটি বিশেষ কারণ ন1 বলে সব অপমঙ্গতির একটি 
লাধারণ কারণ হিলেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। নানা জাতীষ ঘাসনা, 
কামনা ব্যক্তিমানসে বিভিন্ন জাতীয প্রক্ষোভ বা আবেগের জষ্টি করে। এই 
বাসনাগুলি অনেক ক্ষেত্রে পরম্পববিরোধী হষে থাকে। এই লষস্ত পরম্পর” 
বিরোধী ইচ্ছা! বা বাসনা-কামনাগুলি যখন অতৃপ্ত থেকে যাব এবং অচেতন মনে 
অবদমিত হ'য়ে যায়-_-তখনই অনদ্বদ্দের স্্টি হয) আসলে অন্তত্বন্থ একটি 
অপ্রীতিকর প্রক্ষোভ -নিধিক্ত মনোভাব ছাড1 আর কিছু নয়। ব্যক্তির যধ্যে 
খন পরম্পরবিরোধী একাধিক চিন্তার বা বাসনার উদ্জেক হয়, কিংবা ব'ক্তির 
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কোন চাহি! যখন পূর্ণ বা আংশিক ভাবে অতৃপ্ত থেকে যায়-_-তখনই তার 
মধ্যে অস্তঘন্বের কি হয়। এই অবস্থায় ব্যক্তি একটা অদাফলা, বার্থতা বা 
হতাশার মর্যব্দনায় পীড়িত ও ব্যথিত হতে থাকে । অে্ত্থ সন্বন্ধে ব্যক্তি 
যে সৰ পময় সচেতন থাকে--তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই অ্তত্ঘন্বটি ব্যক্তির 
অচেতন মানসে থেকে তার বাহ্িক আচরণকে গ্রভাবিত করে থাকে ।১ 

আমরা সারাজীবন ধরে বাসনা-কামনার একটি নিরবচ্ছিন প্রবাহ অন্ভব 
করে থাকি। এগুলি কখনও উত্তাল হয়-_ আবার কখনও ব৷ স্তিমিত হয়ে যায়। 
কিন্ত সব বাসনা-কামন1 চরিতার্থ করার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। অন্যের 
সহায়তা বা সহন্চ্ভিতি ছাড়! সব বাসন! পূরণ করাও সম্ভব ময়। আবার 
অনেক বাসনা-কামনা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীতে অবাঞ্ছনীয়,। কোন একটি আবার 
দেশ-জাতিশ্কৃষ্টি-সভাতা-সংস্কৃতি ব৷ প্রচলিত প্রর্থার পরিপন্থী । অনেক ইচ্ছ! 
আবার হ্ব-বিঝোধী বা পরম্পর-বিরোধী। এ জন্ত সৰ সময় নৰ বাসনা-কামনাকে 
সাধারণ ও স্বাভাবিক পথে চরিতার্থ করা সন্তব হয় না। শিশুমন প্রায়ই 
কল্পনার আশ্রয় নেয়। কিন্তু তবুও সে বাস্তব জগতে তো বটেই--কল্পনার 
জগতেও বাসনাগুলি চরিতার্থ করার পথে বাধার পন্ুধীন হয়। 

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার সামাজিক, মানসিক ও দৈহিক অস্তিত্ব বজার 
রাখার জন্ত পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে প্রতিনিয়ত নঙ্গতিসাধন করে 
চগতে হয়। তার নিজস্ব চাহিদা ও স্বাধীন আচরণ-প্রচেষ্ট। তার এই লঙ্গতি- 
সাধনের কাজটিকে হুষ্ভাবে সম্পার্দিত করতে সাহায্য করে। কিন্তু নব 
গ্রচেষ্টাই যে আযাদের চাহিদাগুলির তৃপ্তি সাধন করে--এমন নয়। তাছাড়। 
নিধিবাদে প্রচেষ্টামলক আচরণ করার মত স্বাধীনতাও মানুষের থাকে না। 
এর ফলে আমাদের স্বাভাবিক আচরপ-ধারাটি ব্যাহত হয় এবং চাহিদাটিও 
অতৃপ্ত থেকে যায়। চাহিদার এই অতৃপ্থিজনিক ব্যর্থতার জন্ত ব্যক্তির মনে 
্রক্ষোভিক ভারসাম্যটি নষ্ট হয়ে য।য় এবং এই প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা থেকেই 
তার মধ্যে দেবা দেয় অস্তত্বন্ঘ। আবার অনেক সময় একটি বাসনাকে 
চরিতার্থ করার জন্য যে সমস্ত বিভিন্ন উপায়ের কথা ব্যক্তি চিন্তা করে, সেই 
সমস্ত উপায়গুলির মধ্যেও একটা! বিরোধিতা দেখা দিতে পারে। এই 
বিভিষ্ন বিরোধিতার জন্তও নানসিক ছন্দের সি হয়ে খাকে। আবার শিশু 
যত বেশী সামাজির দিক থেকে সক্রিয় হতে থাকে; তত বেশী মানদিক হন্ 
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তার মধো দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে 917611)থা-ঞএর বক্তব্য হ'ল “€(0০011108 
81155 5811) 11) 1106 ৪5 5০০2 ৪5 016 0110 060017765 8010155 $০9019115, 

সব রকম মানসিক দ্বন্বই যে ব্যক্তির মানসিক হ্থান্থোর পক্ষে ক্ষতিকর 
অন্তদ্বন্ের সট্টি করে, তা নয়) চাহিদার অতৃপ্তি প্রায় সকলের জীবনেই 
ঘটে থাকে, কিন্তু সবক্ষেত্রেই কি অন্তদ্বন্বের হৃঠি হয়? ব্যক্তির নিকট বিশেষ 
একটি চাহ্দার গুরুত্ব কতখানি এবং খু চাহিদার অতৃপ্তি ব্যক্তিকে কতখানি 
বিচ্ষুধ করল--তার উপর নিতর করছে তার অস্তছ্বন্দের প্রকৃতি ও তীব্র্ভা। 
অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি এই মানপিক ত্বন্বের একটা হু মীমাংস1 নিজে নিজেই 
করে নিতে পারে। কিন্তু যখন ব্যক্তির অতৃপ্ত ইচ্ছা বা অবদমিত বাসনা 
ব্যক্তির মনে যে গ্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা স্ষ্টি করে, তার অঙ্গে বাস্তব জগতের 
সঙ্গতিসাধন কর] সম্ভব না হয়, তবে তার যধ্যে মানসিক দ্বন্দের স্থষ্টি হয। 
আগেই বল! হয়েছে-__এই দ্বন্দ মচেতনও হতে পারে আবার অচেতনও হতে 
পারে। অচেতন মানসের অন্তত্বন্ব ব্যক্তির আচরণকে পরোক্ষ ভাৰে প্রভাৰিত 
করে এবং এই দ্বন্দের সঠিক পরিচয জানা অত্যন্ত কঠিন। ব্যক্তি নিজেও 
এর সম্বন্ধে জাত থাকে না। অচেতন মানসের এই দ্বন্দ ব্যক্তির মধ্যে নান! 
প্রকার কমপ্লেক্স বা জটের হৃি করে এবং এগুলি তার জটিলতর আচবরণ- 
ধারার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। 

আগেই বল! হযেছে-_শিশুর সামাজিক চেতনা বুদ্ধির সঙ্ষে সঙ্গে স্বাভাবিক 
ভাৰেই তার মনে ছন্দের হৃট্টি হ়। তবে দ্বন্ঘ যে সৰ সময খারাপ বা ক্ষতিকর 
তা নয। এই দ্বন্দই ব্যক্তির ব্যক্তিপত্তাকে সঠিক ভাবে বিকশিত করতে পারে। 
অতি শৈশবে শিশু নিজের স্বাতন্্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। কিন্তু সে যত 
বড হ'তে থাকে, তত তার পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচষ 
খটে। তরে অহংসত্তাটিও শিশুর নিজস্ব দিক ছাড়াও বাইরের দিকে ধাবিত 
হুয। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির সংস্পর্শে এনে সে নিজন্ব ্বাতন্রয 
(1 5916) এবং অন্তদের (0061 56165 ) সম্বন্ধে সচেতন হয। এইভাবে তার 
ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সম!জ ও পরিবেশের সংস্পর্শে এসে শিশুমনে 
্ব্ দেখ! দেয় । এই ঘম্থটির সমাধান শিশু কি ভাবে করবে-_তা'র উপর নির্ভর 
করবে তার ব্যকিপত্তার চূড়ান্ত রূপটি। 

শিশুর ক্রমবিকাশের পথে দ্বন্বগুলি সব নষয় একভাবেই হৃষ্ট হয় না এবং 
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তাদের গ্রকৃতিও এক রকম হয় না। শৈশব ও যৌবনাগমে যে সমস্ত ন্বের শি 
হয সেগুলি এক প্রকৃতির হুয় না-_-আবার সংখ্যাতেও বিভিন্ন হয়। যৌৰনা- 
গমে দৈহিক, ষানসিক ও প্রাক্ষোভিক জগতে যে বিপ্লব আসেস্”শৈশৰে তেমনটি 
হয়না । শৈশবকালে শিশুর মধ্যে যে সমস্ত গ্রক্ষোভ জাগে, সেগুলি নহজ, 
সরল ও ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির । কিন্তু যৌবনাগমের প্রক্ষোভগুলি যেমন জটিল 
প্রকৃতির হয়, তেমনি দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই প্রক্ষোভের অধীনস্থ থাকার সময় 
প্রাপ্থযৌবনদের পক্ষে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতিসাঁধন করা কষ্টকর হয়। 
তারপর যদি মাতাপিতা, অভিভাবক. শিক্ষক, -বন্ধু-বান্ধ প্রভৃতির আচরণ 
সহানুভূতিযূলক না হয় তাহলে প্রক্ষোভগুলি অবদমিত করতে সে বাধ্য হয়। 
এ ক্ষেত্রে তার মানসিক স্থাস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মাননিক ঘন্দগুপি যখন 
মনের অচেতন স্তয্বে আশ্রয় নেয়, তখন ব্যক্তির আচন্বণ অনংহৃত, অসংলগ্ন ও 
অসামজন্তপূর্ণ হয়) তখন মন:সমীক্ষকের সাহায্য ছাড়া এ সমস্ত ঘন্দের সুষ্ঠ, 
সমাধান করা সম্ভব হয় না। ূ 

[ছুই] নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব (9808৩ 0£ 11795091165 ) £ 
শিশুর মনে যদি কোন প্রকারে নিরাপত্তার অভাববোধ জাগ্রত হয়ঃ তাহলে 
তার আচরণটি অপসঙ্গতিমূলক হয়ে পড়ে। যখন শিশু মনে করে যে সকলের 
নিকট অবাঞ্চিত বা অবহেলিত, সকলে তাকে পরিহার করতে চায়--হখনই 
তার মনে এই মনোভাবটি জাগ্রত হয়। মাতা-পিতা, অভিভাবক, শিক্ষক সকলের 
চেষ্ট। করা উচিত--যাতে শিশু-মনে নিরাপত্তার বোধটিই জাগ্রত হয়। শিশুকে 
নিরাপদে বাখাটাই বড় কথা নয়--তার নিরাপত্তার কথা যে সকলেচিস্ত। 
করছে-_-এ ধারণাটিও শিশুর মধ্যে প্রবিষ্ট করাতে হুবে। শিশুমনের নিরাপত্ধ- 
হীনতার বোধটি বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যেও সঞ্চালিত হয়ে যায় এবং একটি অমূলক 
ভয়ের জন্ভ মে পরিবেশের নমস্ত উপাদানকেই তার অস্তিত্বের বিরোধী বলে 
মনে করে। এর ফলে লব জায়গাতেই ব্যক্তির আঁচরণটি অপসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে 
যায়। মে সবসময় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়--সংকুচিত হয়ে থাকে । 
বিদ্যালয়ে পড়া বলতে ই'তংস্তত করেস্সঙ্গী-সাধীদের নঙ্গে মেলামেশা ব 
খেলাধূলাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে নিষ্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে চায়। 
তার ভাবে অন্ত সকলে বুঝি তাদের বিদ্রূপ, নিন্দ1, সমালোচন! বা শাস্তিদান 
করার জন্তই প্রস্তত হয়ে আছে। 


২৩৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


খুব ছোট ৰেলাতে শিশুদের মনে এই অভাৰৰোধ বড় বেশী জাগ্রত হয়। 
মাশ্বাবার সামান্ত অবহেলা, শিশুর চাহিদাগুলির অতৃপ্তি, দৈহিক ও জৈবিক 
(0189910) স্থখের অভাব, ভাই বা বোনের জন্ম, মা-বাবার ক্ষ ব্াবহার 
বা শাসনমূলক মনোভাব-_এ সমুস্তই নিরাপত্তাহীনতা মনোভাব স্জনের জন্ত 
দান্নী। শিশু একটু বড় হ'লে পরিবেশের ন্তান্ শক্তিগুলির জন্ত এই মনোভাব 
জাগ্রত হয়। কাজের কঠোরতা, অহেতুক নিন্দা বা তিরস্কার, অকারণে শাস্তি 
প্রদ্ধান ইত্যাদির জন্য এই বোধটি জাগে। 
€ বিস্তালয়েও বিভিন্ন কারণের জন্ত শিশুর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা মনোভাব 
হুট হুয়। শিক্ষকদের সহান্ুভূতিচীন আচরণ, সহপাঠীদের রূঢ় মন্তব্য, 
অশোভন আচরণ বা তীব্র সমালোচন1, গৃহকাজের কঠোরতা, শাস্তিদান, 
বি্যালয় পরিবেশে আনন্দের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ শিখনের পদ্ধতি, বিস্তালয়ে 
নিয়ম-শঙ্খলার ও ট্র্যাডিশনের অভাৰ ইত্যার্দি কারণের এ প্রসঙ্গে উল্লেখ 
কর! যেতে পারে। তেমনি বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণের জন্যও 
এই মনোভাব হুট হ'তে পারে। সমাজের মধ্যে অনস্ভতোষ, কলহ, 
অসম্প্রীতি, জাতিগত বিরোধ, ধর্মগত বিরোধ, দারিপ্রয, কুলংসর্গ, পিতামাতার 
আর্থিক দুরবস্থাঃ খাগ্ঠাভাব--এ সমস্তকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ 
হিল্েবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 

এই মনোভাবটির জন্ত যে অপসঙ্গতি দেখ! দেয়--তা প্রকাশ পার দিবান্বপ্ন, 
প্রক্ষেপণ, হীনমন্যতাবোধ, প্রত্যাবৃত্ব, অভ্দৌকরণ গ্রভৃতি আচয়ণের মাধ্যমে । 
এই মনোভাবটি জাগ্রত হ'লে প্রথমে এর যুলগত কারণটি নির্ণয় করতে হবৰে। 
তারপর শিশুর মন থেকে এই বোধটি অপসাগ্িত করার চেষ্টা করতে হুবে। 
এর জন্য তার গৃহ, পরিবেশ ও পরিমগুলটি হুসংগঠিত হওয় দরকার । প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই শিশু যেন বুঝতে পারে--সে অববেলিত নয়--) তার ল্দ্ধেও অন্য 
সকলে চিত্ত! করে, তার নিরাপত্তার কথ! ভাবে। তবে এই বোধ যদি তীব্র 
হয় এবং অপসারণের অযোগ্য বলে মনে হয়স্ষতবে মন:সমীক্ষকের সাহায্য 
নেখয়াই বাঞছনীয়। 

[তিন] আক্রনণাক়ক মলোভাৰ (56০56 ০৫77০৪৮1165 ) : জপ- 
সঙ্গতির আর একটি উদ্ভেখযোগ্য কারণ ছ'ল আক্রমণাত্বক মনোভাবের সৃতি । 
শিশুষনে বিভিন্ন কারণের জন্য এই ননোভাবটি হট হয়। এটি চেতন ও 
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'অচেতন, উভয় স্তরেই থাকতে পারে। এই বিশেষ যনোভাবটির জন্য শিশু- 
মনে ঘষে দ্বন্দের উৎপত্তি হয তার ফলে তার আচরণ-ধারার ভারসাম্য ও 
সঙ্গতি নষ্ট হযে যাষ। অব্য এই মনোভাব পোষণ করা যে অন্যায় ও 
অনুচিত, শিশু ত বোঝে । আর বোঝে বলেই সে তার আচরণ-ধারাটি এমন 
ভাৰে প্রকাশ করার চেষ্টা করে যাতে এই মনোভাবটি প্রকাশিত না হয়। 
কারেন হুনি বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে দেথিয়েছেন--এই মনোভাবটি থেকে নানা 
গ্রকার মনোৰিকারসূলক দুশ্চিন্তার স্্টি হয। 

এই মনোভাবটি গডে ওঠে নানা কারণে । মাতাপিছার সন্তানের প্রতি 
আচরণ যদি পক্ষপাতমূলক হয়, যেখানে শাসনের যাত্রা অত্যন্ত বেশী বা 
যেখানে সন্তানকে অনাদর বা অবহেলা কনা! হয, সেখানেই এই মনোভ|বটির 
হাতি হয়। অতিরিক্ত দারিদ্র্য বা মাতাপিত্কার মধ্যেই যদি নিরাপত্তাহীনতার 
বোধটি জাগ্রত হষ--তাহ'লে তাদের পক্ষে সন্তানের প্রতি আচরণ সামকন্তপূর্ 
হতেই পাবে না। তীর প্রাষই স্বার্থপর স্থ সংকীর্ণমনা হন এবং সম্তানের 
গ্রত্তি ভারা কখনও অতিমাত্রায় কঠোর, "পাবার কখনও অতিমাত্রায় কোষল 
হ'য়ে বান। এদের সম্তানদের মানসিক স্বাস্থ্যও কখনও ভালো হতে পারে না। 
ফলে তাদের মনে আক্রমণমূলক মনোভ্ভাবটি গডে ওঠে। 

শৈশবে শিশুর আচরণ কিছুটা উদ্দাম, কিছুটা অসংযত হয। সে চায় 
স্বাধীনতার অবাধ আনন্দ উপভোগ করতে । অনেক্ক মাতাপিতা সন্তানদের 
“মাধ কমার জনা মাত্রাতিরিক্ত শৃঙ্খলার আশ্রয় নেন। তারা সন্তানদের 
-পএটা করে! না, ওটা করো! না” ইত্যাদি বিধি-নিষেধের প্রাচীর তুলে 
শিশুর শ্বাভাবিক ও হ্বাধীন আচরণে বাধার সৃষ্টি করেন। তার তার খেলা- 
খুলা, কাজকর্ষ, কথাবার্তা গ্রস্ৃতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং তিরস্কার 
ক'রে তাদের আচরণ-ধারাটি নিষ্ত্রিত করার চেষ্টা করেন। পিতামাত1 যখন 
সন্তানদের নিয়ে কোন নেমস্তপ্ন বাড়ীতে যান তখন তার! তারের যে রকম 
পাখীপাড়া নিরেশ দেন, তাতেই তাদের সন্তানদের গ্রতি মনোভাবটি প্রকাশ 
পায়। তাছাড়া শিশু যদি প্রত্যাখ্যাত হয় বা তার আবার যদি উপেক্ষিত 
হয় তাহ'লেও এই মনোভাৰটি গড়ে ওঠে। 

এই মনোভাবের অধীনস্থ হয়ে শিশুর আচরণটি বৈষস্যযূলক ও অবান্ছিত 
হ্থয়। জাচন্বণ-ধারাও বিভিন্ন হতে বাধ্য । ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে যারাযারি 
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করা) শ্রেণীতে হূর্বল লহপাঠীদের মারধর করা, সমবরসীদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি 
করা--এ সব তো৷ থাকেই; শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার নিষ্থ্র আচরণও দেখা 
যায়। সে পোষা জীব-জন্ত বা পাখীকে নিপীড়ন করে আনন্দ পার়। সে 
জানে গশু-পাখী বা কীট-পতঙ্গকে নিপীড়ন করলে কেউ কোন প্রতিবাদ 
করতে পারবে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জড পদার্থ ধবংসের মধ্যেও 
শিশুর এই আচরধটি প্রতিফলিত হয়। মেই বই-খাতা ছিড়ে ফেলে, 
পেন্সিল-কলম ভাঙ্গে, টেবিল-চেয়ার ভাঙ্গে কিংবা ছুরি দিয়ে কেটে নষ্ট করে, 
কুলের সম্পত্তি বিনষ্ট করে। এই মব ক্ষেত্রেযে মে সব সময় এই মনোভাবটি 
লম্বদ্ধে সজাগ থাকে--তা নয়। 

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহযূলক মনোভাৰ এবং ইচ্ছা-আকাঙ্ষাৰ অতৃধি 
জনিত হতাশার জন্যই প্রাপ্তবধস্ষদের মধ্যে এই বোধটি জাগ্রত হয়। 
আবার সমাজ-ব্যবস্থা ঘি সুস্থ ও নু না হয়-_তাহ'লে অনেকের মধ্যেই 
এই মনোভাৰটি জাগ্রত হয় । আমরা চারদিকে যে সমস্ত আক্রমণাত্মক ধবংস 
লীল! গ্রত্যক্ষ করছি তার লগত কারণটি কিন্তু অনুনন্ধান করা হচ্ছে না। 
অথচ আমর! “দেশ গোল্পায় গেল” বলে চীৎকার করছি। কিন্ত কেন 
তারা এই রকন্ম আচরণ করছে তা! জেনে যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলঘ্বন কর! 
হয়--তাহ'লে এই সমস্ত জটিল সমন্তার অত্যন্ত লহুজে সমাধান করা সম্ভব। 
আনল কথ! হ'ল-_প্রস্তেকের মধ্যে নিরাপত্তামুলক মনোভাবটির সুট্টি করতে 
হবে। শিশুমনে যে সমস্ত প্রক্ষোভের হৃষ্টি হয় সেগুল যেন স্বাভাৰিক ভাবে 
প্রকাশিত হয়-_-তার ব্যবস্থা করতে হৰে। শিশুর ভালো কাজগুলির গ্রশংদ! 
করতে হবে; তাকে আত্মবিশ্বাী ও আত্ম-গ্রত্যয়সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে 
হবে। শিশুর ম্বাধীন কাজে যতদূর সম্ভব কম বাধা দেওয়া যায়_-তত্তই 
ভাল। পক্ষপাতমূলক আচরণ যতদুর সম্ভব বর্জন করতে হবে। 

[চার] অপরাধের অনুভূতি (98096 ০£ 09310): অপরাধের 
অনুভূতিও অপসক্গতির অন্যতম প্রধান কারণ । অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় 
ব্যক্তি তার আচরণের জন্য নিম্বেকে অপরাধী বা! দোষী বলে মনে করে। এই 
অপরাধবোধ অনেক ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত হয় এবং ব্যক্তি অপরাধী, স্বীকৃতি ঝা 
অন্থশোচনার মাধ্যমে তার হাত থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 
ব্যক্তি তার. অপরাধবোধটির কোন যুক্তিসম্মত ব্যাখা। দিতে পারে না। ব্যজির 
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বাকতিত্ব সহ্বদ্ধে নিকষ্টতর ধারণা থেকেই এ বোধটি জন্মায় । তার! সৰ সময় 
ভাবে এই বুঝি তাদের কথাবার্ত। ৰা আচরণে কেউ অসন্ধ্ট বা বিরক্ত হঙগেন। 
এ সৰ ক্ষেত্রে বিবেকের তীব্র কশাধাতে তারা জর্জরিত ছ,তে খাকে এবং 
এরই ফলে অপরাধবোধটি দৃঢ় হয়। সে তার নির্দোষ কাজে জন্যও নিজেকে 
অপরাধী মনে করে। 

শিশুদের মধ্যেও এই অআপরাধৰোধের অনুভূতিটি প্রায়ই দেখা দেয়। 
এটি প্রকাশিত হয় নানা ভাবে। আত্মগ্নীনি বা অহেতুক আত্মনিন্দার মধ্য দিয়ে 
এটি অভিব্যক হয়। অনেক ক্ষেত্রে, তার! যে অপরাধ করেছে-_এ কথাটি 
ৰার বার সকলকে শুনিয়ে থাকে ৷ অনেকে আবার জাত্মপীড়নের পথটি বেছে 
নেয়। নানাগ্রকার স্থুখন্থাচ্ছন্দ্য বা আরাধ-ধিরাম থেকে তার! নিজেছের 
সরিয়ে রাখে এই ভেবে, যে ওগুলিতে তাদদের কোন অধিকার নেই। অনেক 
বয়স্ক ব্যক্তি তীব্র অপরাধবোধজনিত অনুভূতির জন্য আত্মহত্যা ক'রে এ 
অনৃতৃতির হাত থেকে রেছাই পেতে চায়। আবার অনেকে “প্রতিফলন 
(27০16০/10 ) পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে নিজে অপরাধবোধটি অন্যের ঘাড়ে 
চাপিয়ে দেয় । 

শিশুদের ক্ষেত্রে এই অপরাধবোধ জাগরণের কারণ নির্ণয় কৰা অত্যন্ত 
কঠিন। সাধারণতঃ নিজের সম্বন্ধে নিয়তাবোধই এই অন্নভূতি জাগরণের প্রধান 
কারণ। শিশুর চারপাশে বয়স্ক ব্যক্তিদের তীব্র সমালোচন!, পিন্দা, তিরস্কার, 
ঠান্টা-বিদ্রপ বা অন্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা--এ লবই 
অপরাধবোধ জাগরণের জন্য দাধী। তাছাড়। সাময়িক উত্তেজনার বশে শিশু 
যদি ফোন অন্তায় কাজ করে ফেলে এবং তার জন্য যদি নব সমস তাকে ধিকৃত 
বা তিরস্কৃত করা হয় তাহ'লেও এই বোধটি জাগ্রত হয়। 

মনঃসমীক্ষকদের মতে শিশুর অপরাধবোধ জাগরণের মূলে থাকে তার 
যৌনতাবোধ। আমরা! প্রচলিত গোঁড়। দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে শিশুর 
যৌন কৌতৃহলকে প্রকাশিত তো! হুতেই দিই না বরং এ স্বন্ধে কোন কথা 
যদি শিশু বলে তাহ'লে আমরা বলে থাকি--“ছিঃ অসভ্য কথা বলেনা! বলা 
পাপ।” প্রকৃতপক্ষে যৌন শিক্ষা বা যৌন জিজ্ঞাসা আমাদের সমাজে একটি 
নিষিদ্ধ পাপ। যদি আমরা তা! মনে না! করি তাহ'লে বিবিধ ভারতীতে 
«নিরোধের” ব! “পরিবার-পরিকল্পনার" বিজাপন শুরু হলে যাতে ছেলেমেয়েয়। 
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তা শুনে পাপ সঞ্চয় না কৰে, তার জন্ত রেডিওটি বন্ধ করে দিই কেন? 
আসলে আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভঙ্গীর অভাৰ আছে বলে মনে হয়। ছোট 
শিশু স্বাভাবিক কৌতুহছলের বশে তার যৌনাঙ্গটি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। কিন্ত 
আমর! এর জন্ত তাকে ধমক, বকুনি, শামানি এবং প্রহার দিয়ে তাকে কাজটি 
থেকে বিরত করার চেষ্টা করি। এতে তার কৌতুহল .আরো৷ বাড়ে। ফলে 
সে গোপনে সেই কাজগুলি করে--কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে অপরাধবোধটি 
জাগ্রত হ্য়। প্রাপ্ত যৌবনে এ বোধটি আরো বেড়ে যেতে পারে। আমৰ! 
ভুলে যাই_-যৌন কৌতুহল শিশুর পক্ষে আর পাঁচটা কৌতুহলের মত 
স্বাভাবিক। এটি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী নয়--সহায়ক ! আমাদেন্ব 
সংস্কার, সমাজের শুচিবামুগ্রস্ত জন্রশাসন যৌনশিক্ষাকে নিষিদ্ধ করে শিশুর 
অপরাধবোধ জাগরণের পথটি সুগম করে দিয়েছে। 

শিশুকে জোর কয়ে কোন ধর্মীয় অন্ুশামন মেনে চলতে বাধ্য করলেও এই 
বোধটি জাগ্রত হয়। ধর্মীয় অনুশাসনগুলির মূলে থাকে অপরাধ এবং পাপ 
সম্বন্ধে একটা সচেতনতা এবং তার জন্ত শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্রজনিত ভীতি । এ 
থেকেই শিশুমনে জন্মায় তীব্র অপরাধবোধ । 

শিশুমনে অপরাধবোধ দূ করতে হলে তার আত্মবিশ্বা্টি ফিরিয়ে আনতে 
হবে এবং তার অং সত্ত।টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে । অপরাধবোধ হঠাৎ 
একদিনে জাগ্রত হয় না-_দীর্ঘদিনের বঞ্চিত বুকে পুঞ্ধিত অভিমান ও আত্ম- 
শ্লানি, অন্তায় সম্বন্ধে অহেতুক সচেতনত।! ইত্যাদি থেকে ধীরে ধীব্বে এই ৰোধটি 
জাগ্রত হয়। সহজভাবে এটি দূর করা সম্ভব না ছলে মনঃশ্চিকিৎসকের সাহাষ্য 
নেওয়! উচিত। এর চিকিৎসার জন্তও ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সহানুভূতি একান্ত 
অপরিহার্য । 

অপসঙ্তির বিসিজ্ন বূপ € $210949 £০01115 ০1 718180)1307)01% ) £ 
যে সমস্ত শিল্ধ সহজ ও ম্বাভাবিক ভাবে তার পরিবেশের সঙ্গে লার্থক ভাবে 
সঙ্গতিসাধন করতে পারে না, তাদের আচরণ অপসঙ্গতিযূলক হুয় এবং জআাচরণ- 
ধারাটিও তান বাছিত সামাজিক পথটি ছেড়ে দিয়ে অবাঞ্ছিত ও অদামাজিক 
পথে অগ্রসর হতে থাকে ।. এই সমস্ত আচরণ বিভিন্ন পময়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ 
ফরে থাকে । আমর! মানসিক কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বিজি্ব 
জাতীয় অপরহ্গতিমূলক আচরণের কথা উল্লেখ করেছি। স্কুলের ছাত্রদের মধে) 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গাতি ২৪৩ 


সচরাচর যে সমস্ত অপসঙ্গতিযূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়--সংক্ষেপে সেগুলি 
হল-_ 

[এক] চুরি করা (220301921081 50981178) : গুরুত্বপূর্ণ কোন চাহিদ। 
অতৃপ্ত থাকলে তার তৃণ্তির জন্ত চুরি করা; চুরির জন্যই চুরি করা নয়। 
অস্ত্বন্বের জন্যও হতে পারে। অদম্য কৌতুহল ও সামধিক লোভও এর 
কারণ হতে পারে। 

[ছুই] মিথ্যা কথন (7/178, 290১01০81091) £ অতৃপ্ত চাহিদার 
তৃপ্তি, আত্মহ্বীকৃতি আদাষ করা, অন্তদ্বন্দের জাগরণ, শ্রান্তি বা তিরস্কার 
এড়ানের উপায় ইত্যাদি হিসেবে মিথ্যা কথন শিশুদের অপসঙ্গতিযূলক আচরণের 
প্রধান লক্ষণ। 

[তিন] অক্রমণধন্জিতা ( 48865516125 01" 80117118)  হৃষ্ঠ 
সঙ্গতি বিধানের অক্ষমতা, নিরাপত্তাহীনতার ঝৌঁধ, আতুস্বীরুত্তির চাহিদাটি 
অতৃপ্ধ থাকা ইত্যাদি কারণে শিশুর আচরণ ধারার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয। 

[চার] তীব্র ভীকরুতা (5%05296 "0511015 ) £ এখানেও আসে 
নিরাপত্তাহীনতার বোধ ও চাহিদার অতৃপ্তি। ইউং (198) এ জাতীষ 
আচরণের ক্ষেত্রে তীব্র অন্তর্মখীতার (00%8151020) অস্তিত্ব স্বীকার করে 
নিষ্ছেন। 

[পাচ] ক্লাশ থেকে পালানো। (778800): এটি একটি অত্যন্ত 
সাধারণ অপনঙ্গতি। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের চাহ্দাগুলি তৃপ্ত না হওয়া, সেখানে 
তাদের নিরাপত্তার অভাব বা সহপাঠী ও শিক্ষকের প্রতি আক্রমণধপ্নিতার 
মনোভাবের জন্ত ছাত্ররা ক্লাশ থেকে পালায়। ভাড়াড়া৷ ক্রটিপূর্ণ শিখন-পদ্ধতি, 
বেদী বুদ্ধাঞ্থবিশি ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনা হুষায়ী শিক্ষার বাবস্থা না করা 
এৰং বিশেষধর্মী মানসিক ক্ষমতাবিশিষ্ট ছেলেমেষেদের বিশেষ ক্ষমতার 
উপযুক্ত পাঠাহ্টীর বাবস্থা না থাকার জন্তও ছাত্ররা ক্লাশ পালায়। অতিরিক্ত 
নিপীড়নমূলক শাসন-বাৰস্থাঃ কঠোর নিষম-শৃঙ্খলা1! এ সবও ক্লাশ পালানোর 
কারণ। 

[ছয়] নেতিবাচক মনোভাব (৩5৪:51500) £ এটি হ'ল কোন আদেশ 
ৰা নির্দেশের বা প্রচলিত বীতি-নীতি ও নিয়ম কান্নের বিরুদ্ধাচরণ কর । 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিজ্রোহ বৰ! প্রতিবাদের মনোভাব জাগ্রত হলে এই 


২৪৪ শিক্ষানূধী মনোবিজান 


মনোভাবটি হষ্ট হয়। এরও যুূলে থাকে আক্রষণাত্থক মনোভাব, অস্বন্থন্ 
গ্রভৃতি। 

[সাত] যৌন অপরাধ (5০-০607088) £ এই অপরাধ বিভিন্ন জাতীয় 
যৌন আাকৃত্তির রূপে দেখা দেয়। শিশুর অপরাধবোধের মনোভাবটিই মূলতঃ 
এর জন্ত দায়ী--যদিও অস্তঘবন্ও কম দায়ী নয়। 

[আট] অহংকার (89850178 ): অনেক শিশু অতিমাত্রায় অহ্ংকারা 
হয় । এদের কোন চাহিদা! অতৃপ্ত থাকলে বা স্বাভাবিক পথে চাহিদাটি তৃপ্ত ন। 
হ'লে অহেতুক অহংকারের মাধামে আত্মস্বীকতি অর্জনের চেষ্ট| করে। পোশাক- 
আঘযাক, চলা-ফেরা বা কথাবার্তায় তারা “ছাম্‌ ব্ডা' ভাবটি সযত্বে ফুটিয়ে 
তোলার চেষ্টা করে। 

[নয়] গ্রতিবাদ-তর্ক (08521168128) £ অনেক শিশু নিজেদের লহন্ধে 
একটা উচ্চ ধারণ। পোষণ করে থাকে । তাদের অগ্থান্তরস্থিত আক্রমণধমিতার 
যনোভাবটির জন্য ভার! সব সময় প্রতিবাদ ও বিতর্কের ঝাড তুলতে চায়। 

[দশ] ধুমপান (51০0108)”: এর মূলে থাকে শিশুয় অপরাধবোধের 
অনুভূতিটি। বড়দের দেখে£শিশুরা ধুমপান করার একটা ইচ্ছা! অন্গভ্ভব করে। 
কিন্তু বড়রা! এর কুফলটি না বুঝিয়ে ছেলে “ৰখে গেন্ছ' এই ধারণা নিয়ে 
তাঁকে শান্তি দেন। ফলে সে গোপনে ধূযপান করার একটা মনোভাৰ অর্জন 
ফরে নেয়। 

[এগার] বাড়ী থেকে পালান ( চ/8৫5110% ) £ শিশুর নিরাপত্তার 
অভাব বোধ ঘটলে সে বাড়ী থেকে পালিয়ে হয় কোন নির্জন স্থানে . ঘণ্টার পর 
ঘণ্ট1 কাটিয়ে দেয়, নয়তো উদ্দেশ্টহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায় । এই মনোভাব তীব্র 
হুলে তারা বাড়ী থেকে পালিয়ে অনেক দূরে কোন স্থানেও চলে যায়। 

এব ছাড়াও আরো বিভিন্ন ভাবে এই অপসঙ্গতিগুলি আত্মপ্রকাশ বরে 
থাকে। শিশু অনেক ক্ষেত্রে বদমেজাজী, স্বার্থপর ব৷ একপ্রয়ে হয়। বিভ্ভালয়ে 
তার আষ্টরণও শোভন ও সংহত হয় না। সে অবাধ্য হয়, ছাত্র ও শিক্ষকদের 
বিরক্ত করে থাকে টেবিল-চেম্ার-দেওয়াল নষ্ট করে, প্রত্রাবখানা, পায়খানা 
ইত্যাদির দেওয়ালে কুরুচিপূর্ণ বাক্য, ছবি ইত্যাদি লেখে ৰা আকে। এসব 
আমরা অপরাধ-্প্রবণতা অধ্যায়ে আবার আলোচনা করব। এসব 
আচরণের পশ্চাতে শিশুর কোন না ফোন মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তি খাকে। 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি ২৪৫ 


এগুলি দূর করতে হ'লে প্রথমে তাদের কোন্‌ কোন্‌ মৌলিক চাহিদা তৃপ্ত 
হয়নি, তা জানতে হবে। এসব চাহিদা তৃপ্ত করতে পারলে শিশুর অপসঙ্গ তিটি 
জুর কয়] সম্ভব। 

এখন শিশুর অপসঙ্গতিটির প্রকৃতি নির্ণয় কর! ও তাঁর জন্ত উপযুক্ত চিকিৎস! 
পদ্ধতি নির্ধারণ কর! সন্বদ্ধে আলোচনা কর] হ'ল-_ 

মানপিক স্বান্থ্যবিজ্ঞান অপসঙ্গতিযূলক আচরণের এ্রকৃত হ্বরূপ নির্ণয় ও 
চিবিৎসার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যতক্ষণ না অপসঙ্গতিটির 
যূল কারণটি নির্ণঘ কর! যাচ্ছে ততক্ষণ ত দূর করা সম্ভব নয়। কারণটি 
জানার পরই উপযুক্ত চিকিৎস! পদ্ধতি অবলঘন করা হয। অপসঙ্গতির সঙ্গে 
সাধারণতঃ একটি বাহক অভিব্যক্তি জড়িত থাকে। কিন্ত এই বাহক 
অভিব্যক্তি বিভিন্ন গ্রকারের হ'তে পারে। কোর্ন একটি বিশেষ মানসিক ছ্দের 
জন্ত বিভিন্ন প্রকার বাহক অভিব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারের হ'তে পারে। কোন 
একটি বিশেষ মানসিক ছন্দের জন্ত বিভিন্ন গ্রঞ্ীর বাহিক অভিব্যক্তি দেখা 
দেয়৷ অসম্ভব নয়। আবার অনেকগুলি গ্লানসিক কারণ একত্রে কোন 
একটি বিশেষ আচরণকে ফুটিযে তুলতে পারে । যে ছেলে ক্লাশ থেকে পালিয়ে 
যায় বা বাভীর কাজ করে আনে না-_ব! মিথ্যা বলে তার আচরণ অপসঙ্গতি- 
মূলক--সে বিষযে কোন সন্দেহ নেই। এর জন্য তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
নু ও হুম হয না। কাজেই ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ সাধনের জন্যই তার 
এই অপনঙ্গতি দূর করা একান্ত প্রয়োজন। অপনঙ্গতির চিকিৎসা করতে 
হ'লে প্রথমে রোগ সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ তথা সংগ্রহ কবতে হয়। তারপর 
এ তথা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। শিশু ও বিষ্ভালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের 
জন্য মনঃসমীক্ষণ ও খেলা-ভিত্তিক চিকিৎসা-_-এই দুটি পন্থা! অবলম্বন করা 
হয়। এখন তথ্য সংগ্রহ, তার সংব্যাখ্যান ও চিকিৎসা পদ্ধতি সন্ধে 
আলোচনা করা হল। 

তথ্য সংগ্রহ (০০115০107 ০1 19888) £ অপসঙ্গতির মূলে আছে কোন 
সমন্তা । তথ্য সংগ্রহ করার অর্থ হ'ল শিশুর এ বিশেষ সমন্তাটি সম্বন্ধে একটা 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ করা৷ বিভিন্ন ভাবে এই তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব । শিশুর 
পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীযম্বজন প্রভৃত্তির বিবর্ণ থেকে বা শিশুয় কোন 
ভায়েরী রাখার অভ্যাস থাকলে তার থেকে লষস্তাটির একট! মোটাছুট চিত্ত 
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পাওয়! সম্ভব । তবে মনোবিজ্ঞানীর। এ ব্যাপারে সাক্ষাঙুকার (0061416%) ও 
অবাধ অন্গুবঙ্গের (0155 /৪5০০1৪৫০1) পদ্ধতিকে গ্রাধান্য দিয়ে থাকেন । 

সাক্ষাৎকারের পর্যবেক্ষক সামনাসামনি শিশুর সংস্পর্শে আদেন। তিনি 
শিশুকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তার মুখ থেকেই সমস্যাটির বিবরণ সংগ্রহ 
করেন। তৰে এর আগে সাক্ষাৎকারীকেও শ্শিশুর আস্থা ও বিশ্বাসভাজন 
হ'তে হবে-র্যাপোর্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে | তার শিশুর সঙ্গে আচরণ হবে বন্ধু- 
সুলভ ও সহ্দয়। শিশুর মঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে লাক্ষাৎকারী জেনে 
নেবেন শিশুর সমস্যা, তার প্রকৃতি ও ন্বরূপ, তার উৎপত্তির কারণ ও সময় 
ইত্যাদি। তবে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সময় ও ধৈর্ষের প্রয়োজন | সাক্ষাৎকারীকেও 
যথেষ্ট কুশলী ও দক্ষ হ'তে হবে তা না হ'লে শিশু গার সমস্যার প্রকৃত স্বরূপটি 
তার নিকট উদবাটিত করবে না। কখনও হাপকা আলাপ আলোচনা, 
কখনও গল্প, কখনও কথাবার্তা ইত্যার্দি আচরণের মাধামে দক্ষ লাক্ষাৎকারী 
শিশুর যানসিক ছন্দের খবরটি টেনে আনবেন বাইরে । [দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৯ 
পৃঃ জষ্টব্য | ] 

এছাড়া আর একদল মনোবিজ্ঞানী এ ব্যাপারে অবাধ অন্ুযঙ্গের উপর যথেষ্ট 
গুরুত্ব আরোপ কয়ে থাকেন। এঁবা বজেন অপসঙ্গতির মূল কারণ থাকে 
অচেতন মনে ৷ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অচেতন মনটির খোজ পাওয়। যায় না 
পাওয়! যায় সচেতন মনের | এইজন্ত ফ্রয়েপহী মনঃসমীক্ষকের অবাধ 
পদ্ধতিতে অচেতন মনটির খোঁজ-খবর নেওয়ার পক্ষপাতী । 

[ প্রথম খণ্ডের ২৪ পৃঃ দষ্টব্য। ] 

অবাধ অনুষঙ্ষের পদ্ধতিটি যথেষ্ট কার্ধকরী ও সুফলদায়ক হ'লেও শিশুদের 
পক্ষে ততটা কার্ধকরী হয় না। আযডলার (/২৫1) আবার এই পদ্ধতিটি স্বীকার 
করতেই চান না। তার মত হ'ল শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি তখনই দেখ! দেয় 
হখন শিশুর নিজের ক্ষমতা| সন্বন্ধেও ধারণ! ও বাস্তব সামর্থ্যের মধ্যে ছন্দের হৃঠি 
হয়। এই দ্বন্দের খবর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত । 

সংব্যাখ্যান (10197088101) 2 তথ্য সংগ্রহ করার পর গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
হ'ল- সেগুলির যথাযথ বিন্যাস ও ব্যাখ্যা করা! । একেই বলা হয় সংব্যাখ্যাম। 
তথ্যগুলির সঠিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করা। 
বিশেষ ঠিক না হ'লে চিকিৎলা-বিভ্রাট অনিবার্ধ। জনেক সময় রোগী সঠিক তথ্য 
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সরবরাহ ক'রে না, প্রয়োজনাতিরিক্ত তখ্য সরবরাহ করে, প্রকৃত তথ্য 
গোপন করে বা তথ্যগুলি অবিন্যস্ত ভাবে বলে যায়। আসল কারণটির সঙ্গে 
যোগন্থত্র আবিষ্ধার করা এতে বরং শক্ত হয়ে যায়। সমীক্ষককে ধৈর্য, অভিজ্ঞতা 
ও বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ 
করতে হবে, বিন্যস্ত করতে হবে ও তার থেকে রোগের কারণটি নির্ণয় করতে 
হবে। 

আবার যারা মনঃসমীক্ষণের পদ্ধতিতে বিশ্বাসী, তাঁরা অচেতন মনের 
ক্ষমতার উপর বেশী আস্থাবান, ভারা চেতন মনের সংব্যাখ্যানের মাধ্যমে 
রোগের কারণ নির্ণয়ের পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন ন।| এর! চান সংব্যাখ্যানটি 
এমন হবে যাতে অচেতন মনের খোঁজটিও পাওয়া যায়। মানসিক ছন্থটি 
আছে নিন মনে--সেখানে পৌছাতে হবে। তবে এরা একথাও বলেন-- 
চেতন মনটি অচেতন মন দ্বারাও যথেষ্ট গ্রভাবিত হয় _ বিশেষ বিশেষ সময়ে ও 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। কাজেই সাক্ষাৎকাক্ক ও সংব্যাখ্যানের মাধ্যমে এই 
অচেতন বা! নিজ্ঞান মনটিকেই খুঁজে বার করতৈ হবে। 

চিফিগুসা (71167500) £ অপসঙ্গতিমূন্ক আচরণটির গ্রক্কত স্বযধপটি 
জানবার পর তার কারণ নির্ণয় করাও অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। কারণ নির্ণয় 
করার পর এ সমস্যামূলক আচরণটির চিকিৎমার ব্যবস্থা কর। হয়। বিভিন্ন 
মনোবিজ্ঞানী অপসঙ্গতির কারণগুলি বিভিন্ন দৃিভঙ্গী থেকে বিচার করে থাকেন । 
এর জন্য এগুলির চিকিৎস। পদ্ধতিও ভিন্ন জাতীয় হয়ে থাকে। কেউ কেউ 
অচেঙন মনটি জানার মাধ্যমে জবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে চিকিৎসা-ব্যবস্থার 
স্থপারিশ করেন । এ হ'ল “মনঃসমীক্ষণ-সৃলক চিকিৎসা”? (25)0)০-781901091 
17০75) । কেউ কেউ আবার শিশুর আচরণ ধারাটি লক্ষ্য করে বিকল্প আচরণ 
ধারার ব্যবস্থা করার স্থপারিশ করেন। কিন্তু অপসঙ্গতিমূমক আচরণের সব 
চেয়ে ভাল চিৰিৎস! পদ্ধতি হ'ল “খেলা-তিত্তিক চিবিগুসা” (218/ 
শ7082/)। এখন এইটি সম্বন্ধে একটু আলোচন| করা! যাক-_ 

খেলা-ভিত্তিক চিকিৎসা : খেলা হ'ল শিশুর শ্বত:নদুর্ত আচরণ । 
শিশুদের খেলার জন্য কোন গ্রকার উৎসাহ দিতে হয় না। শিশু খেলার মধ্য 
দিয়েই নিজেকে গ্রকাশ করে, খেলার সাধীদের সঙ্গে ঘনিষ্টতর হয়, অধিকতর 
আত্ম-তৃত্তি লাভ করে। এক কথায় বলা যায়--খেলার মাধ্যমেই শিশুর 
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স্বাভাবিক প্রাণ-শক্তি বিকশিত হয়, তার স্ফাতি, সক্রিয়ত! ইত্যাদি প্রকাশিত্ত 
হয়, তার আশা আকাঙ্ষা, কল্পনাশক্তি, প্রক্ষোভ, উত্তেজন। প্রকাশিত হয় 
'আবার প্রশমিতও হয়। শিশুমনের নানা ভাবতরঙ্গ, দ্বিধা-ছন্ছের ফোলায় তাৰ 
খেলার দোলনাটি দুলতে থাকে | খেলার মধ্যে শিশুর মানসিক দিকটির যেমন 
পরিচয় পাওয়া! যায় তেমন আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এইজন্যই 
খেলা-ভিত্তিক চিকিৎসার গ্রয়োজনীয়তা৷ এখন সব দেশেই স্বীকৃত । 

মনশ্চিকিৎসার আধুনিক পদ্ধতিতে ফ্রয়েডের কন্যা আযান ফ্রয়েডই প্রথম 
খেল!-ভিত্তিক চিকিৎসার প্রচলন করেন। খেলার গ্রবতা ও বৈশিষ্ট্যই তাকে 
এই পদ্ধতির দিকে আকৃই করে। ছোট ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার 
বা আলাপ আলোচন] বিশেষ কার্ধকরী হয় ন! কারথ তারা সব কথা গুছিয়ে 
বলতেই পারে না। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের মনোভাব জানান 
চেষ্টাটি পল্তশ্রম ছাড়া আর কিছু হয় না। অথচ এ বয়সেই তাদের মধ্যে 
অপনস্গত দেখ! দেয়। এগুলির গ্বরূপ ও কারণ জানা একান্ত গ্রয়োজন । 
এ লব ছোট শিশুদের মনোবিকান্ের কারণ জানতে হ'লে তাদের খেলা বিশ্লেষণ 
করা একাস্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাদের গ্রক্ষোভ, অস্তদ্রন্ছ ইত্যাদি সব 
কিছু খেলার মাধমেই প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে খেলা শিশুর হ্বত:স্ফুর্ত 
আচরণ বলে মনঃশ্চিকিৎসক নান প্রকার খেলার সামগ্রী দিয়ে এবং খেলার 
ব্যবস্থা করে তার অন্তদ্বন্ৰ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। খেলার মাধ্যমে শিশু 
নিজেকে যত প্রকাশ করবে, যত বেশী ফুটিয়ে তুলবে ততই তাঁর খানসিক 
্বাস্থাটি সতেজ ও নুন্দর হবে-_মানমিক সংগঠনটিও দৃঢতর হবে । খেলাই হ'ল 
শিশুর আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী 7). প্র. 
/%1106-এর বক্তবা হল 1215) 106180) 15 0555৫ 97০02 055 2০ 0081 
019) 15 086 0111015 1080019] 10360102001 50176701655100. 1015 22 
০০100210 ৮1100 15 21551 0০ 0১৪ 0114 60:18 ০০৫৮ 108 
18511789870 07০90161775, 1050 25 17) ০010111 85৩ ০ 9৫০৪1 00918, 
81 11001৬20051 8106 ০৩৮, 1015 01001601055, 

এই পদ্ধতিটির বৈশিষ্ট্য হ'ল--শিশু খেলতে ভালবাসে এটি স্বীকার করে 
নিয়ে শিশ্তকে বিভিন্ন জাতীয়. খেলায় অংশ গ্রহণ করার হ্বাধীনত! ওয়া 
হয়। খেলা চলাকালীন শিশুর বিডির জাতীয় আচরণ থেকে তার যানমিকতার 
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খবরটি নেওয়া হয়। শিশু কোন জাতীর খেল! ভালবাসে, খেলার মধ্যে তার 
ভূমিকা! কি জাতীয়, সে একা খেলতে চায়--ন1 দল বেঁধে খেলতে চায় 
থেলার মধ্য সে কোন প্রতীক (51001) ব্যবহার করছে কি না, তার ঝোঁক 
কোন ধিকে-_ভাঙ্গ৷ না গড়ার দিকে ইত্যাদি বিভিন্্র দিক বিশ্লেষণ করে আযানা 
ক্রয়েড প্রমুখ শিশু মনোবিজ্ঞানীর। ক্রীড়া-বিঙ্লেষণের মাধামে শিশুর অচেতন 
মনের অবদমিত বাসনা, কামনা» ইচ্ছা, আকাজ্ষ! ও নিকুদ্ধ প্রক্ষোভের সন্ধান 
নেবার চেষ্টা করেন। আমরা আগেই বলেছি--লিবিডো'র দু'টি দিক আছে-_ 
প্রাণশক্তি (7108 ) ও মারপশক্তি (11878105 )। ভ্রীড়া-বিশ্লেষণের মাধ্যমে, 
মনঃশ্চিকিৎসক জেনে নেন-_শিশুর লিবিভোটি ফি জাঁতীয়। যে সমস্ত শিশু 
অপরের প্রতি প্রভুত্ব করার অতৃপ্ত বাসনাজনিত্ব 'মনোবিকারে ভুগছে খর! 
খেলার মধ্যে নিজেরাই প্রধান হবার প্রবণতা! দেখায়। আবার যে শিশ্ত 
তার স্বাভাবিক চাহিদ1 পুরণ ন হওয়ার জন্কু অহা মনে করে নিজেকে -লে 
খেল!র মধ্যে নিজেকে প্রকট করার চেষ্টা করে মা-_-সকলের পিছনে “বাড়তি 
খেলোয়াড়” হয়ে থাকতে চায়। নাটক-নাটক খেলাতে এর! “নেপথ্যে স্বত 
সৈনিকের" ভূমিকা গ্রহণের পক্ষপাতী । 

এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ অপসক্গতিপূর্ণ শিশুকে বিভিন্ন গ্রকার খেলার 
সামগ্রী দেওয়া হয়। এ সমস্ত সামগ্রীর মধ্যে পুতুল, বাভী, গাড়ী, ছবি 
জাকার, সাজ-সরঞ্চম, মাটি, বালি, কাদা, কার্ডবোর্ড, কাচি, কাগজ ইত্যাদি 
ধাকে। অনেক সময় এগুলি একটি খেলাঘরে সাজান থাকে। সরক্লামগুলি 
শিশুকে দ্নেওয়! হয় ও তাকে ইচ্ছামত খেলা করতে বলা হয়। এরপরই শুরু 
হ'য়ে যায় মনশ্চিকিৎসকের কাজ । 

শিশুকে খেলাঘরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসক বলেন-_তুমি এখানে স্বাধীন ভাবে 
যেকোন জিনিস নিয়ে খেল। করতে পার। এখন তুমি খেলা শুরু কর । এর 
পর থেকেই চিকিৎসক শিশুকে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। তিনি প্রথমেই 
লক্ষা করেন--তার কথার উত্তরে শিশু কি ভাবে প্রতিক্রিয়া বা সাড়া দেয়। 
সে বেশ উৎসাহের সঙ্গে খেলা শুরু করে, না, বেশ বিলহ্ে খেলা শুরু করে। 
তিনি আরো লক্ষ্য করতে থাকেন--শিশুর খেলাটি উদ্দেশ্তবিহীন, না, উদ্দেশ 
সম্পন্ন; কৃতিমূলক, না, ধ্বংসমূলক। শিশুর এই খেলার মধ্য তার মানসিক 
'অন্তন্বন্থের কোন অভিব্যক্তি বা প্রকাশ ঘটছে কি না--ভাও তিনি লক্ষ্য করেন। 
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শিশু খেলার মাঝে মাঝে কোনপ্রকার কথাবার্তা বলছে কি না--বা কি ও 
কা'কে উদ্দেস্ত করে কথা বলছে--তাও লক্ষ্য করা হয়। 

মেলানী ক্লীন্‌ এবং আরো অনেক মনঃসমীক্ষকের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা 
গেছে, যে সমস্ত ছেলেমেয়ে মানসিক দিক থেকে অন্ুস্থ, তার! খেলা করতে 
ভালবাসে না। ষদিবা তারা খেলায় ঘোগ দেয়, তবে তারা এক একা 
খেনা করে বা ভাঙ্গাচুরা, ধ্বংসাত্মক বা আঘাতাত্বক খেলা করতেই 
ভালবাসে । খেলা মানলিক রোগের প্রক্কতি নিরূপণ করতে সাহায্য করে। 
অনেকে খেলাকে একট বিরোচক? যা ভেঙরের নিরুদ্ধ বিষ বাশ্পের বোখাটি 
কমিয়ে দেয়। ছোটদের খেপা সাধারণতঃ "মনে করো যেন? (৪5 1£) জাতীয় 
খেলা। তারা কখনও সাজে কানাই পণ্ডিত্ত, কখনও মা-বাবার ভূমিকা 
নেয়_কখনও রাজা, মন্ত্রী সাজে। যে সমস্ত অভাব তাদের বাস্তব জীবনে 
পূরণ হয় নি--তা তারা খেলার মধ্যে পূরণ করার চেষ্টা) করে। যে ছেলে 
বাস্তব জীবনে পেটের অন্থখের জন্ত ভাল খাওয়া-দাগযা করতে পায় না 
তারা খেলার মধ্যে ধামা ধামা লুচি, ঘটি ঘটি দুধ, গাদা! গাদা মাছ, মিষ্টি 
সব খেয়ে নেয়। 

এখন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি যেখানে খেলার মাধ্যমে মানসিক 
অভ্তদ্বশ্বটি প্রকাশিত হয়েছে। আমার ছোট্ট মেষে পাপিয়াকে ওর ছু'দাদ। 
( তারাও খুব একটা বড় নধ) মাঝে মাঝে বেশ ক্ষ্যাপায়। যেদিন এটি চরমে 
ওঠে, সেদিন মেয়ে খুব রাগ করে গোমড়া মুখে বসে থাকে, কিছু বলে না, 
স্বুলেও যায় না। দাদার স্কুলে চলে গেলে ও পুতুল নিয়ে খেলতে বসে--আর 
সেদিন 'সুল-দ্ুল' খেলে । পুতুলদের একজনকে করে মাষ্টারমশায়, আর দু'জনকে 
দু'দাদ1া। তারপর পুতুল-মাষ্টার পুতুলশ্দা্দীদের পড়৷ জিজ্ঞেস করেন, তারা৷ 
বলতে পারে না। ফলে তাদের কপালে জোটে বিস্তর প্রহার আর তিরন্কার। 
এ ভাবে বেশ কিছুক্ষণ খেলার পর যখন তার অস্তঘ্প্ছটি ধুয়ে মুছে সাফ হ'য়ে 
যায়--ডখন উঠে খাওয়! দাওয়া! করে। বিকেগে দাদারা স্থল থেকে ফিরে 
এলে একসঙ্কে আবার তিন জনে খেলা শুরু করে-_-সকালের কালে মেঘ দম্কা 
হাওয়ায় যেন উড়ে গেছে। 

এ প্রসঙ্গে আর একটি অত্যন্ত দ্থুপরিচিত দৃষ্টান্তের কথ। উল্লেখ কর যেতে 
পারে । পাঁচ বছরের ছেলে নাম তার ভিক। ভিক সব সময় যেন বিমর্ষ, আনমনা 
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ও আত্মকেন্দ্রিক । তার ম৷ বাবা তাকে নিয়ে এলেন চিকিৎসকের কাছে। গ্রথম 
প্রথম সে মোটেই মুখ খুলত না। খেলাধরে বালি নিয়ে খেলা করত নিজের 
মনে অথবা বক্িং-এর ব্যাগে উদ্দেস্তহীন ভাবে এলোপাখাড়ি খুসি মারত। লে 
মাঝে মাঝে উজ্্বল লাল রং দিয়ে ছবি আকত। ছবি মানে কতকঞ্খলো বড় 
বড়. মোটা হিজি বিজি বিজ আর কি! চিকিৎসক বুঝতে পারলেন--তার 
যনে কোন গভীর ছন্দ রয়েছে _তার গ্ররৃতিটিও ধ্বংসযূলক। তিনি অত্যন্ত 
সহাহ্ভূতির সঙ্ষে ডিকের সঙ্গে আলাপ করা শ্তরু করলেন। এবার ভিকও 
তার সঙ্গে কথা বলা শুরু কবল। চিক্কিৎসক তাকে নান] ভাবে খেলার জন্তু 
উৎসাহিত করতে লাগলেন এবং ডিকের অলক্ষ্যে তার উপর নজর রাখলেন। 

একদিনের কথা : ডিক গেছে খেলারে | নানাপ্রকার পুতুল নিষে খেল 
করছে সে। কেউ হয়েছে মা, কেউ বাবা -আঁবার একজন "ভভিক”। খেলতে 
খেলতে নিজের মনেই বিড় বিড় করে ৰকে চলেছে । বেশ কিছুক্ষণ খেলার 
পর ভিক হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে পাঁড়ল। সেমা পুতুলটিকে টেনে 
বাইরে আনল। তারপর তার উপর এলোপাধাড়ি ঘুসি, চড় মারতে লাগল। 
কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর সে পুতুলটিকে জোরে আছাড় মেরে ফেলে বলল _ 
“এইবার তুমি মর, মর, মর।” চিকিৎসক আড়ালেই ছিলেন। তিনি এগিয়ে 
এসে সন্গেহে ডিককে কোলে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন -“ভিক, মাঝে 
মাঝে তোমার মায়ের উপর খুব রাগ হয়, তাই না?” তার কোলে মুখ 
লুকিয়ে ডিক কান্নায় ফেটে পড়ল। তার এতদিনের নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ যেন গলে 
গলে চোখের জলের আকারে বাইরে তলিয়ে গেল। 

উপরের উদ্দাহরণগুলি থেকে বোঝ বাচ্ছে -শিশুমনের অবদমিত চিন্তা ও 
নিরুদ্ধ প্রক্ষোভকে বিনা দ্বিধায় প্রকাশিত হবার সুযোগ দেওয়াই খেলাভিত্তিক 
চিকিৎসার মুখ্য উদ্দেশ্য । এর জন্য অবস্ত চিকিৎসককে শিশুর সক্ষে একটি 
মধুর সম্পর্ক (38০) স্থাপন করতে হুবে। এই সম্পর্কটি স্থাপিত না হ'লে 
শিশু তার মনের বথা অকপটে চিকিৎসকের কাছে প্রকাশ করবে না। শিশু 
মনের অবদমিত প্রক্ষোভ, নিরুদ্ধ বাসনা, কামন ইত্যার্দির সঙ্গে পরিচিত 
হ'য়ে গেলে চিকিৎসকের পক্ষে চিকিৎসা কর অত্যন্ত সহজ হ'য়ে যায়। 
খেলাভিত্তিক চিকিৎসা থেকে ছু'ধরনের উপকার পাওয়া যায়। প্রথমতঃ খেলা 
বিরেটকের কাজ করে শিশুমনের নিরুদ্ধ গ্রক্ষোভগুলি অভিব্যক্ত করে তার 
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মানসিক স্থের্যে ও সমতা রক্ষা বা পুনরুদ্ধার করে। দ্বিতীয়তঃ শিশুর মানসিক 
অপসঙ্গতি বা মনোযোগ দূরীকরণের জন্ত তার এই মানসিক দিকটি--প্রক্ষোভ- 
যূলক দিকটি বিশেষ ভাবে জানা গ্রয়োজন। 

খেলাভিস্তিক চিকিৎসা-পদ্ধতি শিশু মনোবিজ্ঞনের উপর ভিত্বি ক'রে 
গড়ে ভঠেছে। খেল! অনেক সময় অনিয়ন্ত্রিত (01০07010115) হয়। কিন্ত 
খেলাভিত্তিক চিকিৎসা-পদ্ধতিতে খেলাকে নিয়ঙ্ত্রিত (০00001164) করা সম্ভব। 
সে ক্ষেত্রে চিকিৎসক খেল। পরিচালিত করেন এবং শিশ্তকে খেলার ব্যাপারে 
নির্দেশ দান করেন। শিশুর আচরণে কোন প্রকার অবাঞ্ছিত লক্ষণ দেখা দিলে 
নিয়ন্ত্রিত খেলার মাধ্যমে চিকিৎসক ঈপ্দীত পরিবর্তন আনয়ন করে শিশুর 
ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহাযতা করতে পারেন। 

অপসঙ্গ তি নিবারণ ও নিরাময়ের উপায় (0:5%5170017 ৪7৫ 005 
০1 2418180108077601) 2 শিক্ষা ক্ষেত্রে অপসঙ্গতি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করে আছে। অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশ্তরাই “সমন্তামূলক” (21০৮1৩7) 
শিশুতে পরিণত হুয। এদের সমস্যাগুলি লমাধাতনর জন্ত সর্বতে। ভাবে সচেষ্ট 
হয়৷ প্রয়োজন । মাতা-পিতা, শিক্ষক-অভিভাবক সকলকে এ বিষষে উপযুক্ত 
শিক্ষণপ্রাপ্ত হ'তে হৰে এবং সহায়তার নঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। এদের সঙ্গে 
রূঢ় বা রুক্ষ ব্যবহার করলে ফ্ল খারাপ হবার সম্ভাবনাই বেশী। অপদক্ষতি 
নিবারণের জন্য নিয়োক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন কর! যেতে পারে। 

[এক] শিশুদের চাহিদাগুলি যথাসভব তৃণ্ত ও পূরণ করার চেষ্ট! করতে হুবে। 
খাতে তাদের এই চাহিদা ঝ প্রয়োজনগুলি অস্বাভাবিক ও অসামাজিক না হয়, 
সের্দিকে পিতা-মাতা, অভিভাবক শিক্ষক সকলের দৃষ্টি দেওয1 উচিত। 

[ছই] শিশ্তর পরিবেশটি যাতে উপযুক্ত ভাবে সামাজিক হয তার প্রতি লক্ষ্য 
রাখতে হবে। শিশু যাতে কু-সংসর্গে না পড়ে, তাও লক্ষ্য করতে হুবে। 

[তিন] শৈশবে শিশুর মধ্যে যাতে নিরাপত্তাজনিত অভাববোধটি না জাগ্রত 
হয় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। তারা যেন মাতা-পিতা বা অন্যান্যদের - স্নেহ 
উপযুক্ত ভাবে পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

[চার] শিশুর মধ্যে ব্যর্থত। বা পরাজয়জনিত গ্লানি, হতাশাবোধ ইত্যাদি 
যাতে ন! জন্মায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। 

[পাঁচ] শিল্তকে বাস্তব জগতের সঙ্গে পর্ধিচিত কমতে হবে। সে ঘেস 
'অবাস্ব দিবাস্বপ্ন বা জলীক কল্পনার দাস না হয়ে পড়ে--সে বিষয়ে দৃরি দেওয়া 
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প্রয়োজন | শিশুর মধ্যে সু-অড্যাস, সঙ্বল্পের দৃঢ়তা ইত্যাদি সদগুপের বিকাশ 
সাধন করতে হবে। 

[ছয়] শিশু শিক্ষক-শিক্ষিকার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয় । শিক্ষক-শিক্ষিকার 
মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক থাকলে তবেই তারা শিশুদের ঠিকপথে পরিচালিত করতে 
পারবেন। শিক্ষক-ণিক্ষিকা এদিকে দৃষ্টি রাখলে ভাল হয়। 

[সাত] কিছাবে শিশুদেব মানসিক স্বাস্থা ঠিক রাখ! যাষ-_ব! রোগ দূর 
কবা যাষ, সে বিষষে মাতা-পিতা বা শিক্ষক-শিক্ষিকার উপযুক্ত শিক্ষণ 
(7151108) থাকলে ভাল হয। বিভিন্ন জাতীয় অভীক্ষা। মাঝে মাঝে প্রয়োগ 
করে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের খবর নিতে হবে। 

[আট] শিশুদের মানসিক চিকিৎসার জঙ্গা উপযুক্ত চিকিৎসালষ প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজন । 00114 00108006 0111910-এ বিষে যথেই্ই সাহাধ্য করে। 

এসৰ ছাড়া অপসঙ্গতি নিরাময়ের জন উপ ও যম খাস, যথোপযুদ্ক 
ব্যাযাম, বিশ্রাম, বিভিন্ন ইন্ত্রিযেব উৎকর্ষ সাধন (99055 0810116 ), 
সৌন্দর্ধান্ভৃতি জাগরণ ( 95016610 81050186101), শিশুর কৌতুহল গু 
আগ্রহেব তৃপ্তিসাধন, বিস্তিন্ন জাতীয় সমাজসেবামূলক ও কৃণ্টিমুলক আচরণ 
লম্পাদন, শিশুব চাঙ্দাব তৃপ্তি ও জত্মগ্রতিষ্টাী অজন, ভালবাসা ও ন্সেহ 
ইত্যাদির গ্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

এ ব্যাপারে বিদযালয়গুলিরগ কিছু করশীষ আছে। বিদ্যালয়ে শিল্পকে 
সঙ্গতিলাধন করে চলাব ণিক্ষা দেওয়। হয। এই শিক্ষা ঠিকমত দেওয়। হ'লে 
পববতাঁ জীবনে ও বৃহত্তর সমাজেগ্ু শিশু ঠিকভাবে সঙ্গতি সাধন কবে চলতে 
পাববে। বিদ্যালযের পবিবেশটিকেঞ হু সামাজিক পবিবেশ হিসেবে গড়ে 
তুলতে হবে। এখানের আবহাওযাটিও নুস্থ হওযা বাঞ্ছনীযঘ। ঝগড়া, 
যারামারি, ছ্িধা, ছন্ব ইত্যার্দি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে ছূর্বল করে। ছাত্র 
শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্র সম্পর্কগুণি প্রীতির উপর প্রতিিত হুওয়া 
উচিত। তাছাড়া এখানে যাতে বিভিন্ন লদ্গুণগুলি বিকশিত হয় সেদিকে 
দৃটি দিতে হবে। বিদ্যালয়ের নিয়মশ্শৃঙ্খলা, আচার-আচরণ, নিষমান্থবা্তিভা, 
সঙ্গঘবন্ধ হয়ে কাজ কর! ইতাতি সব কিছু যেন স্বাভাবিক ও জীবন্ত হুয়। 
তা হ'লেই শিশুর ব্যক্তিত্বটি যখাযধ ভাবে বিকশিত হবে এবং সেও উপবৃক্ত 
মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হুতে পারবে । 





॥ বারো ॥ 


|| অগরাধ-প্রবণতা ॥ 
(09120007007) 
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শষ অপরাধপ্রবণত। শিক্ষাক্ষেত্রের একটি গুরুতর সমস্যা। অনেকে এটিকে 
শিক্ষান্লক সমস£ না৷ বলে সামাঙ্রিক সমস্যা হিসেবে অভিহিত করতে চান। 
প্রতোক সমাজের সভ্যদ্দের আচরণ-ধারা কেমন হবে সে সম্বদ্ধবে কতকগুলি 
নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ ও নিয়ম কানন থাকে। সমস্যার সহি হয় তখনই যখন 
কেউ এই আচরণ-্ধারাটি অন্তসয়ণ না করে অনাভাবে অবাঞ্ছিত বা অসামাঙ্গিক 
উপায়ে আচরণ করতে শুরু করে, শৈশব ও কৈশোরে যায়! উপনীত হয়েছে, 
তায়।৷ অনেক ক্ষেত্রেই এরকম অবাঞ্ছিত আচরণ 'করে থাকে। সাধারণ দৃষ্ট- 
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ভঙ্গী থেকে বিচার করলে এই সমস্ত আচরণ-ধারাকে অসঙ্গত, অস্বাভাবিক ও 
অন্যায় ৰলেই মনে হয়। কিন্ত এই জাতীয় আচরণ ষে সব সময় শান্তি পাবার 
যোগ্য-_তেমন মনে হয় না। আমরা অ:নক ক্ষেত্রেই এগুলিকে দুষুমী বা 
ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে ধিই--আবার কখনও তিরস্কার করে কর্তব্য সম্পন্ন 
করি। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় 
নিছক ছেলেমাহুধী বা দুষ্টুমী থেকে শুরু করে জধন্যতম অপরাধ পর্যন্ত 
সব কিছু আচরণই অপরাধগ্রবণতার আওতার মধো পড়ে। তবে একই 
আচরণ বিভিন্ন বয়সে সংঘটিত হুয় বিভিন্ন ভাবে এবং তখনই আমর! সেগুলির 
ভিন্ন ভিন্ন নামও দিয়ে থাকি । খুব ছোট ছোট ছেপেমেষে ধখন সমাজ-নির্দারিত্ত 
আচরণ-ধার! থেকে বিচ্যুত হ্--তখন তাকে বলি জমস্যামুলক আচরণ 
(210)160 88104”) কিশোর বা! প্রাপ্তযৌবন স্তরের এই আচরখ- 
ধারাটির নাম দেওয়। হয় অপরাধ প্রবণতা। (1) 11245905)) আবার 
প্রাপ্তবয়স্কদেব ক্ষেত্র এরই নাম দেওয়া! হয় আঙ্ীনগত অপরাধ (00076) 
স্পষ্টত:ই অপরাধপ্রবণতাকে আইনগত অপরাধের মত অতট। গুরুত্বপূর্ণ ৰা 
নিন্দনীয় বলে মনে কর! হয় না। অপরাধপ্রধ্ণ ছেলেমেয়েদের বিচার করার 
জন্ত ক্বতন্ত্র বিচারালষ আছে-_-কিশোর বিচারালয় (]057116 0০016)। 
অপর ধ গ্রবণতাকে আইনগত অপরাধ থেকে পৃথক করার কারণ হ'ল 
-"মনোবিজ্ঞানীর। বিশ্বাম করেন এই সমস্ত এই অপরাধপ্রবণ কিশোরদের 
অপরাধমূলক আচরণ করার পশ্চাতে এমন কতকগুপি কারণ আছে যার অন্য 
তার! পিজের। দায়ী নয়। এই কারণগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করে সেগুলি দূর 
করতে পারলে তাদের আচরণ-ধারা আবার সহজ, স্বাভাৰিক ও বাঞ্চিত 
পখেই পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে অপরাধগ্রবণ বিগ্লেষণ করলে চলবে না; 
পর্ববেক্ষণ করতে হবে অপরাধীকে । কেন সে এ রকম আচরণ করছে 
তা জানতে হবে। 

অপরাধপ্রবণতা কেন ঘটে? (080565 01 )611700970)) £ এখ্ল 
দেখা যাক'কি কি কারণের জন্য অপরাধপ্রবণতার স্থট্টি হয়। মনোবিজ্ঞানের 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে বলা! যায় বাল্যে ও কৈশোরে পার্িবেশিক কোন 
প্রকার অপসঙ্গতির জন্যই এ জাতীয় আচরণ হৃষ্ট হ্য়। আবার শিশুর 
মৌলিক কোন চাহিদা অতৃপ্ত থাকান্ব জন্য বা মনের কোন বাসনা-কামন! 
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আচেতনে অবামিত হয়ে প্রক্ষে'ভজনিত ক্ষত হয হওয়ার জন্যও এই জাতীয় 
আচরণ হট হতে পারে। মনোবিজ্ঞনীর! অপরাধপ্রবণতার সমস্যাটি নিয়ে 
দীর্ঘদিন গবেষণ! করে এসেছেন । তাদের সকলের সিদ্ধান্তের মূল কথা হ'ল- 
'অপর্াধকে স্বণ! কর, কিন্তু অপরাধীকে নয়।” তারা বলেন অপরাধপ্রবণ 
আচরণের জন্ত তো কিশোর নিজে দায়ী নয়, তার মানসিক বিপর্ধয়ই এর 
জন্ত দায়ী। এই বিপর্যয় কেন ঘটল-_তা নির্ণম করাই তো৷ আনল কাজ । এই 
প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ভাঃ সিরিল বার্টের (10৮ 05281 381৮) নাম 
উল্লেখযোগ্য । তিনি.তার “& 0808 10611000970 গ্রন্থে অপরাধ্প্রবণতার 
বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করেছেন । তার মতে অপনঙ্গতি বিশেষতঃ প্রাক্ষোভিক 
অপসঙ্গতি ও অসমতাই এব প্রধান কারণ। এছাডা আরো! বিভিন্ন কারণও 
আছে। যাই হোক আমরা কারণগুলিকে মোটামুটি এই ভাবে ভাগ করতে 
পারি-_ 

(১) বংশগত হ্যত্রে পাওযা কারণ (12670010975) 

(২) পরিবেশিক কারণ (051707000010681) 

(৩) সামাজিক (90০181) 

(৪) অন্যান্য মনস্তাত্বিক কারণ (0189৮ 7253 ০10০1081081) । 

[এক] বংশগত সুত্রে পাওয়। কারণ £ অনেকে এই মত পোষণ 
করেন যে--যেহেতু বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়, স্ৃতরাং অপরাধীর সস্তানও 
অপরাধীই হবে। সন্তান তার বংশধারার মাধ্যমে এই অপরাধপ্রবণতার 
বীজটি পেয়ে থাকে । এটি যদ্দি সত্যও হয়--তাহ'লে আং'শক সত্য । আসলে 
বংশগত হ্ৃত্রে শিশু যদি কোন রোগ, দোষ, ক্রটি, অক্ষমতা বা৷ অসম্প্ণতা 
পেয়ে থাকে--ত।হ'লে তার মনে একটা হীনমন্যতা ও অসহায়তা বোধের 
সষ্টি হবে। সে যে আরপাচটি শিশুর চেয়ে অক্ষম, পৃথক এই অশুতূতিটি 
তার মধ্যে জাগবে যার ফলে তার মধ্যে অপসঙ্গতির হৃটটি হবে। এর ফলেসে 
কর্মবৃত্তি বা শাক্ুকধর্জিতা অথবা আক্রমণধর্িতা যে কোন একটির দ্বার! প্রবৃদ্ধ 
হুয়ে আচরণ কণতে শুরু করবে যার নাম আমর দিয়েছি অপরাধপ্রবণত। 
বংশগত সুত্রে পাওয়া কারণগুলিকে আময় কয়েকটি ভাগে ভাগ কর যায়। 

ফেমন-শারীরিক কোন দোষ বা রোগ। অত্যন্ত দুর্বল, ভ্মন্বাস্থ্য শিশুর! 
আপরাধ-ঞএবণতার দিকে বেশী ঝুঁকে পড়ে। তারপর আসে একটানা কোন 
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রোগ (98:0085 4$86836)। এছাড়া দীর্ঘস্থায়ী অনুস্থতা, ক্লান্তি, যগী রোগ, 
চোখের কোনপ্রকার রোগ, শোনার ত্রুটি, তোতলামী ইত্যাদিও এই পর্যাশেই 
পড়ে। বুদ্ধিকেও বংশগত সুত্রে পাওয়া! কারণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। 
ইংরেঞ্গীত5 একটা প্রবাদ আছে- যেখানে দেবদূতের। পা মাড়াতে ভয় পান, 
সেখানে বোকার] ছুটে যায় । এ. লন 09008-এবং ঘা. [2921%-র ব্যাপক 
পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে অপরাধপ্রবণ কিশোরদের মধ্যে শতকরা ৩৪ 
থেকে ** জনই ক্ষীণবৃদ্ধিবিশিষ্ট। কিন্তু 4. চ. [7508০10 এর সিদ্ধান্ত 
এর বিপরীত । -তিনি বলেন অপরাধ-প্রবণত্তার সঙ্গে উচ্চবুদ্ধির একটা ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক আছে। যাই হোক এ প্রসঙ্গে বলা! ঘেতে পারে যারা ক্ষীণবুছ্ছি হয় 
তাদের অপরাধ করার দিকেই প্রবণত। বেশী । এর! সাধারণ মানুষের মত 
ন্যায়-অন্যায় বা ভালোমন্দের বিচার করতে পারে না। ফলে তা কি 
করছে ৰাকি করতে চলেছে তা তাখা নিজেরাই জানে না। আবার যারা 
উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন তান্দের অজত্র চাহিদা বিভিষ্ন ক্ষেত্রে অতৃপ্ত খাকে। এন্ের 
চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট ফাক ৰা অসঙ্গতি দেখা ধায। এদেন 
যধাযোগ্য পুরস্কার ও স্বীরূতি এর পায় না। তার থেকেই তে! সহি হচ্ছে 
অন্তন্বন্, কমপ্লেক্স (117556756100)। এই তো এ ধুগের কথা । নামকরা 
কলেজের কৃতী সব ছেলেরা বিশেষ একটি দলের অস্তভূ্তি বলে বিভিন্ন মুল 
থেকে জানানে! হয়েছে। এরা তো! দকলে যথেষ্ট বুদ্ধিমান! তবে কেন 
এর] অপরাধ-গ্রবণতা হ'ল? কেন ধ্বংসাত্ক কাজে লিঞচ হ'ল? খোজ নিলে 
দেখা যাবে__এদের মধ্যে রয়েছে অতৃপ্র চাহিদা, শ্বীকৃতির অভাব, বিভিন্ন দিক 
থেকে পাওয়া বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, তিরক্কারঃ কর্মক্ষেজ্যে অসহায়তার যনোভাৰ 
ইত্যার্দি। মৃলগত কারণটি দূর না করে এদের সংশোধন করতে যাওষা 
অর্থহীন প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। এক্ষেজেও মনে বাখতে হবে অপরাধ 
বিশ্লেষণ করলে চলবে না- অপরাধীকে বিশ্লেষণ করতে হবে। 

[হই] পান্সিবেশিক কারণ: এতক্ষণ বংশগতস্ত্রে গ্রাপ্ত কারণগুলি 
লম্বদ্ধে আলোচনা করা হঃল। কিন্ত বংশগতমূব্রে প্রাপ্ত কারণের চেয়েও 
পারিবে শক কারণেন্ব জন্য অপরাধ-গ্রবণতার উদ্ভব হয় বেশী। পারিবেশিক 
কারণগ্ুদি আবার নানা প্রকারের হ'তে পারে। এখন কতকগুলি পারিবেশিক 
কারণ সম্বন্ধে পরবর্তী পৃষ্ঠায় আলোচনা! কর! হ'গ-্ 
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(ক) গৃহ-পরিবেশ-শিশুর কাছে সবচেয়ে বেলী গুরুত্ব হ'ল তার গৃহের পূর্ণ 
পরিবেশটি। অপরাধশগ্রবণতার যত কারণ থাকে সেগুলির বেশীর ভাগই এই 
পরিবেশ থেকে স্। শিশুর গৃহ-পরিবেশটি যদি স্বাস্থ্াকর না হয়, তাহ'লে 
শিশুর ব্যস্কিত্বের যথাযথ বিকাশ সাধনও হবে না। অন্বাস্থ্যকর গৃহ-পরিবেশের. 
মধ্যে শিশু দুর্বলচেতা৷ ও বিপথগামী হয়। এইজন্য অনেকে বলে থাকেন-_শিশু 
অপন্বাধ-প্রবণত! সঙ্গে নিয়ে জন্নাপর ন। ১ গৃহ-পন্রিৰেশই শিশ্তক্ে অপরাধ প্রবণ 
করে গড়ে তোলে। | 

অস্বাস্থকর গৃহ পরিবেশকে আমরা আবার নানাভাবে ভাগ করতে পারি। 
যেমন--- 

(১) অতিরিক্ত দারিঞ্জা বা অভাব, গৃহে লোকজনের সংখ্যা ধিক্য, গৃহমধ্যে 
খেলাধুল! বা আমো-গ্রমোদের ব্যবস্থা না থাকার জন্যই ছেলের রাস্তা- 
ঘাটে বা রকে আড্ডা জমায। তেমনি দারিদ্রের জন্য বই ৰা খেলনা কেনা 
সম্ভব ছয় না বলেই শিশু সেগুলি চুরি করার একট! প্রবল আকর্ষণ অন্ভব 
করে। ৬]200-এর মতে [০5৪15 071569 2197) 60 566৪], 

(২) পারিবারিক সম্পর্কজনিত বৈষম্য অপরাধ-প্রবণতার অনাতম 
কারপণ। 44. চ৪$৫:$07-এর মতে--7107719068 8. 0006 60101001069 
0 ৪1] 105670319 01810089. যে সমস্ত শিশু বিপর্ধস্ত গৃহে বাস করে, যাদের 
পিতা-মাতার মধ্যে সম্পর্কটি ভালো নয় বা! যাদের মধে) বিৰাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে, 
মচ্যপ ৰা অপচ্চরিত্র মাতাপিতার সঙ্গে বাস করে যে সমস্ত শিশু_-তারা 
প্রায়ই অপরাধগ্রবণ হয়। এছাড়া! বিমাতা বা বি-পিতার নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন 
আমচরণও অপরাধ-প্রবণভান অনাতম কারণ । 

(৩) ত্রুটিপূর্ণ শৃঙ্খল! : ত্রুটিপূর্ণ শৃঙ্খপাও অপরাধ. প্রবণতার কারণ হতে 
পাবরে। অতিরিক্ত আদ্দর যেমন খারাপ, অনাদয় বা অবহেলাও তেমনি 
খারাপ। পরিবারের একমান্ত্র পুঞ্জ বা কন্যা বা একমাজ্র সম্ভান অতিরিক্ত 
আধরের জন্য অপরাধপ্রবণ যেমন হতে পারে, বু ভাই বোনষের মধ্যে মানুষ 
হ'লে অবহেলার জন্যও শিশু তেমন অপর়াধগ্রব্ণ হ'তে পায়ে। অতিরিক্ত 
শৃঙ্খলার জন্য অপরাধ-প্রবণতা সৃষ্ট হ্বান্স সম্ভাবনা! যেমন থাকে, শূঙ্ধলার 
সম্পূর্ণ অবলুণ্তিষ জন্যও অপরাধ-প্রবণত! হট হ্বান্র সন্ভাবস। ঠিক ততখানিই 
থাকে। অবন্ত দ্বাধীনতা ও শুর্খলার অবলুত্তি এক কথ! নয়। দ্বাবীনত্ত] 
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যদ উদ্দেশ্বমূলক হয আর তাকে যদি খ্রিকপথে পরিচালিত করা যায়, 
তবে তা শিশুর পক্ষে হুফলদায়কই হয। শিশু উদ্দেস্তবিহীন ও অপরিচালিত 
স্বাধীন] শ্রেচ্ছাচারিতারই নামান্তর মান্্র। 

(8) পিতামাতার বৈষমামুপক আচরণও অপরাধ-প্রবণভার অন্যতম 
কারখ। অনেক পিতামাতা! শিশুকে বকাবকি ব! মারধর করে পর মুহূর্তেই 
হযতো বা অনুতপ্ত হয়েই তাদের আদরের বন্যা ভালিয়ে ফেলেন। তারা 
ভাবেন শান্তি দেবার জন্য শিশুর মনে যে গ্রক্ষোতের হি হয়েছিল আদরের 
ফলে সেটির প্রভাব শিশুর উপর থাকবে না| এ ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভূল। 
এই জাতীয় বৈষমামূলক আচরণ শিশ্তমনের ভারসাম্যটি নষ্ট করে ফেলে এবং 
পিতামাতার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে শিশু একটি খারাপ ধাবণ পোষণ করতে শুরু 
করে। 

শিশুর গৃ-পরিবেশের পর আসে গুহের বাইফ্লের পরিবেশটি ও বিদ্যালয়ের 
পরিবেশটি । গৃহের বাইরের পরিবেশের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে শিশুর 
সঙ্গী-নাথী ও পাভা-প্রতিৰেশীরা । শিশু সচরাচগী যাদের সঙ্গে ৰেশী মেলামেশা 
করে তাদের প্রভাব শিশুর উপর পড়বেই। শিশুর বাসম্থানের পরিবেশটি 
যদ্দি শিশুর মানপিক স্বাস্থোর প্রতিকূল হয়, তবে শিশু অপরাধগ্রবণ হবে। যে 
সমস্ত শিশু অপরাধপ্রবণ হয়েছে--পবীক্ষা! করে দেখ! গেছে--তার মূলে আছে 
শিশুর অসদ্সঙ্গীদের প্রভাৰ। বাংলাতে একট! প্রবাদ আছে--““সংপক্ষে 
কাশীবান অগদৃসঙ্ষে সর্বনাশ”' ৷ অনেক ভালো ছেলেও অসদ্সঙ্গীদের পাল্লায় 
পড়ে অপরাধগরৰণ হয়ে ষায়। তাছাড়া যে পরিবেশে শিশুর খুব বেশী দিনেষ। 
দেখার হ্বযোগ মেলে, যেখানে জুয়৷ ইত্যাদি খেলা বেশী হয়, যেখানে চোর 
ডাকত বা! ওয়াগান-ব্রেকারর] ৰাস করে। যেখানে বযস্ক লোকদের অধিকাংশই 
মদ্যপ বা যে পল্লী কুখ্যাত, সেখানেও শিশুরা অপব্বাধগ্রবণ হয়। আবার 
নিরাপত্তার অভাব, বেকারত্ব ইত্যাদিও অপরাধ-প্রবণতার কারণ হ'তে পারে। 
এগুলি সম্বন্ধে পরে আলোচন! কর] হ'ল। 

এরপৰ আসে শিশুর বিদ্যালয়ের পরিবেশটি। শিশু সারাদিনের বেশীর 
ভাগ অংশই বিদ্যালয়ে কাটায়, বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসে 
শিক্ষক-শিক্ষিকা, সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি সকলেই শিশুকে প্রভাবিত করে। 
আবার বিদ্যালয়ের আইন-কানুন, নিয়ম-শৃর্ঘলা। বৈশিষ্ট্য ও প্রথা ইত্যাদিও 


২৬, শিক্ষামু্ী নোবিজান 


শিশুর উপর গ্রভা'ব বিস্তার করে। যেখানে বিদ্যালয় পরিবেশ যথার্থ সামাজিক 
পরিবেশ, সেখানে শিশুরাও সামাজিক হতেই অভাত্ত হয়ে যায়। কিন্ত 
যেখানে এই পরিবেশটি অনুপস্থিত, সেখানে শিশ্ঞ একক, বিচ্ছিন্ন, সবার্থপয় ও 
আত্মকেন্দ্রিক জীব হিসেবে বেড়ে ওঠে । তেমনি যে সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক- 
শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্র ও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটি কলুবিত, যেখানে শ্রদ্ধা, ডক্তি, 
সম্মান এবং ভালোবাসা ও নেহের কোন আভাষ নেই, সেখানে শিশু যে 
অপরাধপ্রবণ হবে, এতে আশ্চ্যান্বিত হবার কোন কারণ নেই। স্কুলে 
শৃঙ্খলার নামে নিপীড়ন, ঘণ্টার পর ঘণ্ট। একস্বানে বসিয়ে রাখা, খেলাধূলার 
বাবস্থা ন! রাখা ইত্যাফিও অপরাধ-গ্রবণত! হুষ্ট হ'তে সাহায্য করে। 

[তিন] সামাজিক কারণ : আগেই বল! হয়েছে অপরাধ-প্রবণতাকে শিক্ষা- 
মূলক সমস্যা না বলে একটি সামাজিক সমস্ত! বলে চিহ্নিত করা যায়। আজ- 
কাল বছ মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী এটিকে সামাঞ্জিক সমস্য] হিপাবেই 
বর্ণন। করেছেন। ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে অপরাধ-প্রবণতার 
কারণ ও মাত্রা সামাজিক সংগঠন ও সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপ্র 
নির্ভর করে। সমাজের মাটিতে গ্রত্যেক শিশুকে এক একটি চারাগাছ বলে 
কল্পন। কর! যেতে পারে। সমাঙগ তাদের প্রাণরসে সিঞ্চিত করছে, বেডে 
উঠতে লাহাযা করছে। কাজেই সমাজের মাটি যদি খারাপ হয়, প্রাণরস 
যদি উপযুক্ত প্রাণ শক্তি সঞ্চার করতে না পারে, তবে চারাগাছটি ঠিকমত 
ৰেড়ে উঠতে পাধুবে ন!। 

প্রত্যেক সমাজের কতকগুলি নির্দিই নিরম-কান্থন, বিধি-নিষেধ, 
অনুমোদিত নির্িষ্টি মান ও নৈতিক আদর্শের একটা মাপকাঠি থাকে। 
এগুলির দ্বার! বাক্কির (শিশুর়ও ) আচরণ নিয়গ্ত্রিত হয়ে থাকে । বয়স্ক ব্যক্তিরা 
পমাজের নৈতিক আদর্শ কতটা এবং কি ভাবে চলছেন তা দেখেই শিশুর! 
ভালো-মন্, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অহুচিতের ধারণা গড়ে তোলে। যে 
লমন্ত সমাজে নৈতিক আদর্শ এবং তা! মেনে চলার ব্যাপারে কোন হ্থনির্দিষ্ 
নিয়ঘ-কাজন নেই, সেখানে শিল্তরা অপন্বাধগ্রবণ হবার প্রবণ ভাই বেশী দেখায়। 
জাবার যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদির প্রভাবে সমাজব্যবস্থা যখন 
বিপর্যভ হয়ে মায়। তখন অপরাধন্প্রবণতার মাত্রাও ৰেড়ে'যাক়। যখন কোন 
সদাজের সামািক- সংগঠন ও সমস্বয়দটি নষ্ট হয়ে যায় তখন অপনাধণ্প্রবধতার 


অপরাধ-প্রবণতা ২৬১ 


মাত্রা বেডে যায। সমাজের মধ্যে নৈতিক দুর্বলতা, নেতৃত্বের অভাব, 
আভ্যন্তরীণ দলাদলি, ঘুষ, কালোধাজারী, অতিরিক্ত লাভ, প্রতারণা ইত্যাদি 
অন্য ও অসামাজিক কাজের জন্য অপরাধ-প্রবণত্কার মাত্রা ষথেষ্ট বেড়ে যায়। 
আবার সমাজে শিক্সিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে গেলেও অপরাধ-্গ্রবণতা বেড়ে 
যাধ। আবার অন্য কোন দেশের এুচলিত নিযম-কান্ুম বা রীতি-নীতি 
যখন আর একটি দেশে জোর করে চালানোর চেষ্টা! করা হয, তখনও অপরাধ- 
€ন্ণতা বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশী। 

[চার] মনস্তাত্ত্বিক কারণ £ অপরাধপ্রবণতার পশ্চাতে মনন্তাত্বিক কারণের 
প্রভাবও যথেই আছে । প্রত্যেক শিশুর কতকগুলি মৌলিক চাহিদা থাকে। 
শিশু যত বড হয, এই চাহিদাগুলি সংখ্যাতে্ঙ তত বাড়ে, সেগুগ্পর 
জটিলতাও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে । এই চাক্ষ্দাগুল ঠিকমত তৃপ্ত হ'লে 
কোন গোলমাল হয না। কিন্ধ ঠিকমত তপ্! না হ'লেই শিশুর মধ্যে 
অপপঙ্গতি দেখা দেয। পূর্ববর্তা অধ্যাযে এ সম্বন্ধে বিস্ৃত আলোচনা কর! 
হযেছে । 

তাহ'লে বল! যাঁষ শিশুর বিভিন্ন জাতীষ ষৌলিক চাহ্দাগুলির পরি- 
উদ্তি মপরাধ-প্রবণতার মুলগত কারণ হিসেবে কাজ করে থাকে। শিশুর 
ভালোবামাব চাহিদা, নিবাপত্তার চাহিদা, আংত্মন্বীকৃতর চাহিদা, স্বাধীনতার 
চাহিদ। ইত্যাদীর পরিতৃপ্ত শিশুর মানলিক স্বাস্থ্যের পক্ষে একাস্ত প্রয়োজনীয়। 
কিন্তু অধিকাংশ বাড়ী ও সমাজে এই চাহিদীগ্তলির একটা বড অংশ অতৃপ্ত 
থেক যায়। ফলে শিশুর মধো নানা গ্রকার অপসঙ্গতি দেখ! দেয়। এই 
'অপলঙ্গতি দূর করার জন্ত শিশুর নান! প্রকার পরিপূরক আচরণের আশ্রয় 
নেয। এই জাতীষ আচরণ গ্রাযই সমাজ অনুমোদিত মান ও আদর্শের বিচারে 
অবাঞ্ছিত ও অপামাজিক হয়ে থাকে । লোকে এগুলিকে অপরাধ বলে আখা। 
দিয়ে থাকে । আসলে কিন্ধ শিশু অপরাধ করার জন্ত অপরাধ করে না) 
'অপনঙ্গতি দুর করার জন্য এক জাতীয় আচরণ করতে ঘেষে নিজের অজ্ঞাতেই 
অপরাধ করে ফেলে। 

অপরাধ-গ্রবণতার শ্রেণীবিদ্তাগ (9765 ০1 1091171086109) £ বিভিন্ন 
রূপ নিয়ে অপরাধ-প্রবণত! দেখ! ছ্েয়। সাধারণত: যে সমস্ত রূপে অপরাধ" 
প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়- সেগুলি হ'দা-- 


২৬২ শিক্ষামূখী মনোবিজ্ঞান 


(ক) অপহরণ (ও) আক্রমণ (ঝ) শৃঙ্খল! ভঙ্গ বরা 
(খ) মিথ্যাকখন (5) ধুমপান (4) নেতিবাচক মনোভাব 
(গ) ভীতি-গ্রদর্শন (ছ) উদ্দেশ্ঠবিহীন ভাবে (ই) প্রতারণা 

ঘুরে বেড়ান 


(ঘ), দভ-গ্রকাশ (জ) ক্লাশ-্পালানো (ঠ) ৌন-অপরাধ। 


শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ এই জাতীয় অপরাধ-প্রবণতা বিভিন্ন মাঙ্াতে 
পরিলক্ষিত হয়। এই জাতীয় অপরাধ-গ্রবণত৷ শিশুদের মর্ধো দেখা গেলে 
সঠিক কারণটি নির্ঘর় ক'রে মনোবিজ্ঞানমূলক চিকিৎসা-পদ্ধতির সাহা এগুলি 
দূর করা সম্ভব। কিন্তু চিকিৎসা করতে দেরী হ'লে বা কিশোর বয়সে এ 
জাতীয় অপরাধ-গ্রবণতা দেখা সত্বেও চিকিৎসার কোন স্থব্যবস্থ| না করলে 
শিশুও কিশোররা বড় হয়ে “অপরাধী”? (0110010091) বলে চিহ্নিত হয়ে যাবে। 
এরাই আবার পমাজ-ব্যবস্থাকে মপ্পর্ণরপে বিপর্যস্ত করে তুলরে। কাজেই 
সমাজের মঙ্গলের জন্য অপরাধংপ্রবণতার সুচিকিৎসা! কর! অপরিহার্ধ। 

ভপরাধ-প্রবণত। দূরীকরণের উপায়ঃ একটু আগেই বল! হয়েছে 
সামাজিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে অপরাধণ্প্রবণত| দূর কল্প! একান্ত 
প্রয়োজন । অপরাধ-প্রবণতা৷ দূর করতে হ'লে ছু'রকমের উপায় অবলম্বন কর! 
যেতে পারে। নীচে তার একটি তালিকা দেওয়া হ'ল__ 


অপরাধ-্প্রবণতা৷ দুরবীকরণের উপায় 
ৃ 


| | 
গ্রতিরোধমূলক উপায় নিরাময়সুলক উপায় 


1১6696159) (08581159) 


টি 


ব্ক্িগত সমগিগত 
(3001510091) (0০011906159) 


প্রতিরোধমুলক উপায়; ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে-_- 
চ7৪%906100 15 06৮50 $050 ০02০, কথাটা 'অপর়াধ-প্রবপতার ক্ষেত্রেও 
প্রযোজা। শিশু অপরাধস্প্রবণ হয়ে গেলে চিকিৎসা করে তাকে নিয়াময় বরে 
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তোলার চেয়ে গোড়ার থেকে এমন একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে 
ভালে হয় যাতে শিশু আর অপরাধ-প্রবণ না হয়ে ওঠে। প্রতিরোধমূলক 
উপায়ের অর্থ হ'ল--যে নমস্ত কারণের জন্য শিশু অপরাধ-প্রবণ হয়, সেগুলি 
আগে থেকেই দূর করা বা সরিয়ে রাখ] । 

এই প্রতিরোধমূলক উপায় আবার ছুঃ ধরনের হ'তে পার়ে--ব্ক্তিগত ও 
সমষ্টিগত। এখন এই ছু'ধরনের উপায় সম্বন্ধে আলোচমা কর] হ'ল--_ 

ব্যক্তিগত প্রতিক্নোধমূলক উপায় £ যখন গ্রতিরোধমূলক উপায়গুলি 
শিশুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে কার্ধকরী হয়, তখন সেগুলিকে ব্যক্তিগত 
গ্রতিরোধমূলক উপায় বলা হয়ে থাকে । এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগা হ'ল 

(ক) শিশুর জন্য উত্তম পরিবেশের ব্যবস্থা করা (গৃহ, সমাজ ও 
বিদ্যালয়ের পরিবেশ )। 

(খ) শিশুর প্রতি আদর বা! অনার্ীরের বৈষম্য ঘুর করা ও মাত্র! 
নির্ধারণ করা। 

(গ) যে সমস্ত শিশু বিপ্যন্ত গৃহে মদ্যপ বা চরিস্রহীন পিতামাতার 
সঙ্গে বাস করে, তাঁদের জন্য উন্নততর ও স্ধাস্থ্াকর পরিবেশের ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

(ঘ) বয়ন্বদের দুশ্চিন্তা ও সমস্যাগুণি যাতে শিশুমনে বিরূপ গ্রতিক্রিবা 
স্থ্টি করতে ন] পারে, তায় ব্যবস্থা! করতে হুবে। 

(ও) শিশুর জনা পুঠিকর ও নুষম খাদ্য, উপযুক্ত বিশ্রাম ও খেলাধলার 
বাবস্থা রাখতে হবে। 

(চ) শিশুর সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধব নির্বাচনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন 
করতে হবে। 

(ছ) শিশুর বছমৃধী চাহিদাগুলি যতদূর লম্ভব তৃপ্ত করার চেষ্টা 
করতে হবে। 

(জ) শ্রখলা ও স্বাধীনতার মধ্যে একটা মম্পর্ক স্থাপন করে সামঞ্ত 
বিধান করতে হুবে। 

(ঝ) শিশুর যাননিক স্বাস্থ্য যাতে অক্ষ থাকে, সেদিকে বিশে দুটি 
দিতে হবে। কি গৃহ, কি সমাজ) কি বিদ্যালয়--কর্বত্র এমন একটা পরিমওল 
হি কষতে হবে যার মধ্যে শিশুয় যানসিক স্বাস্থ্যটি বজায় থাকবে । বিদ্যালয় 
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পরিবেশটিকে করতে হবে সমাজধর্মী, শিক্ষণ-্পন্ধতি হবে মনোবিজ্ঞানসন্মত, 
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কটির ভিত্তি হবে সহযোগিতা, বিশ্বস্ততা, প্রীতি, স্ষেছ, 
ভালে বাসা, শ্রদ্ধা । লেখাপড়! ছাড়াও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর 
প্রতি বিশেষ লক্ষা রাখতে হবে। 

এবার সমগ্টিগত প্রতিরোধমুলক উপায় সন্ধে আলোচনা করা যাক। 
সমগ্টিগত প্রতিরোধ বলতে একবারে অনেকের অপরাধগ্রবণ হবার পথ রোধ 
করা বোঝায়। এটি করা সম্ভব একমাত্র সামাজিক সংগঠনের উন্নয়নের 
মাধ্যমে । সমাজের অগ্রগতি আর উন্নয়নের অর্থই হল সেই সমাজের 
সান্তদের অগ্রগতি ও উন্নয়ন। এখন সামাজিক উন্নয়নের কয়েকটি সন্ভাবা 
উপায়ের কথ! এখানে আলোচিত হ/ল-_ 

(ক) সমাজ যেন গোঁড়া গ্রাচীনপন্থী না হয়ে প্রগতিশীল হয। 
সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে তাপ মিলিয়ে সমাজকেও এগিয়ে যেতে 
হবে। 

(খ) প্রত্যেক সমাজেরই একট নির্দিষ্ট আদর্শ ও নৈতিক মানের মাপ- 
কাঠি থাকে । সমাজের সদশম্তদের চাহিদা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য বেখে 
এগুলি পরিবর্তন, পরিবর্ধধ ও পরিমার্জন করতে হবে। প্রায়ই দেখ যায় 
লমাজে গ্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদের মধ্যে একট! ঠা লড়াই চলে। এর 
ফলে শিশু বিশেষতঃ কিশোরদের মধ্যে একটা অস্তদ্দ্বের হৃতি হয়। এর 
থেকে অপরাধ-গ্ুবণতা হুট হয়। 

(গ) যখন সমাজে ব্যক্তির নিরাপত্তা বিদ্বিত হয় তখন তার প্রভাব 
শিশু ও কিশোরদের মধোও বেশী করে পরিলক্ষিত হয়। এটা রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর প্রকট । দলীয় কোনল, উপদলীয় সংঘর্ষ, ছাটাই, 
লকআউট ইত্যাদি এই নিয়াপত্তাহীনতার অগ্রদূত । এই শঙ্কা, ভয়, অনিশ্চয়ত! 
ও নিরাপত্তাহীনতার জন্ত অপরাধ-্প্রবণতা অত্যান্ত বেড়ে যায়। বর্তমান 
বশকে আমর এর জলস্ত উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি। 

শিশু ও ফিশোরদের এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত ও অর্থ নৈতিক সঞ্থট থেকে 
দুরে সরিয়ে রাখতে হবে। রাজনৈতিক নেতারাও-মূলত; সমাজ-সংস্কার়ক। 
তীঞ্দর নিজ নিজ দলের চেয়ে সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের কথ! বেদী করে চিন্তা 
করা উচিত। এ'দের উচিত কোন শিশু বা কিশোরকে রাজনীতিতে টেনে 
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না আন]। শিশু ও কিশোরদের হজনমূলক ও সংগঠনমূলক কাজে সব সময় 
ব্যাপূত রাখা উচিত । 


(ঘ) সমাজের বিধি-নিষেধ ঝা আইন-কানুন যেমনই হোক না কেন, 
ৰস্ক বাক্তির! যর্দি এগুলির গ্রতি আচুগত্য ও শ্র্ধা প্রকাশ না করে, তাহ'লে 
শিশুমনে সেই মমাজের গুতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব উদিত হয। যে সমাজে 
বধন্ব-ব্যক্তিরা সামাজিক বিধি-নিষেধের প্রন্তি শ্রদ্ধাবান ও বিশ্বস্ত সেখানে 
অপবাধশ্প্রবণতার মাত্রাও কম। 


নিরাময়মূলক উপায় £ অপধাধ-প্রবণত। দেখা দিলে তার নিরাময়ের জন্য 
যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হষ, সেগুলিকে নিষ্কীমযমূলক উপায বল! হয। 
যখন শিশুর কোনপ্রকার অপসঙ্গতির শুন্য অপরাঞ্প্রতণতা দেখা দেয, তখন 
মনশ্চিকিৎসকের পরামর্শ « সহ্যাংতায শিশুর অপসঞ্ধতি দুর করার চেষ্টা করতে 
হছবে। তাছাড়া আবে কষেক প্রকার ব্যবস্থা অবজীঘ্ন করেও তার অপধাধ- 
প্রবণতা দূর করা যেতে পারে। এ জাতীয ক্ছু ব্যবস্থার কথ। নীচে আলোচনা 
বর হ'ল-. 

(ক) যদি বিশেষ কোন পরিবেশের প্রভাবের জন্য শিশুর মধো অপরাধ- 
প্রবপত] দেখা দেহ, তবে হয সেই পরিবেণটিকে পরিবত্তিত করতে হবে, নযতো 
শিশুকেই সেই পরিবেশ থেকে দূরে সরিষে নিযে যেতে হবে। 

(খ) শিশুর গৃহ-পরিবেশটি যদি কলুধিত হয, তবে তাকে কোন ভালে! 
ছাত্রাবাম বা জাশ্রমে রাখতে হবে। 

(গ) শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি হুষ্ট হয় তখনই-বখন তার মৌলিক 
ঢাহিদাগুলি অতৃষ্থ থেকে ষায। অপরাধ*গ্রবণতা দূর করতে হ'লে-_শিশুর এই 
মৌলিক চাহিদ্াগুলির পরিতৃপ্তি সাধন করার চেষ্টা করতে হবে। 

(ঘ) শিশুর জন্য তুস্থ সামাজিক কাধনচীর ব্যবস্থা করতে হৰে। 
শিশুয় পরিবেশটি সমাজধর্মী করতে হবে, সম্মিলিত কার্যক্রমের ব্যবস্থ। করতে 
হৰে। 

() শিশুর মধ্যে কোন গ্রকার অন্তত্বন্ের স্থি হ'লে তার কারণটি 
নির্দয় করতে হবে এবং সেই অন্বত্প্দটি দুর করার ডে! করুতে হবে। 

(9 বেফারত্ের অবসান ঘটাতে হবে। 
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*ছে) অবসর লময় যাপন করার জন্য উপযুক্ত বাৰস্থা' অবলম্বন করতে 
হবে। 
(জে) শানন, শৃঙ্খলা ও বিধি-নিষেধের লঙ্গে শিশু ও কিশোর যাতে 
উপযুক্ত ভাবে সঙ্গতিসাধন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
(ঝ) অপরাধগ্রবণ চ্তির সঙ্গে সহদয় ভাঁবে ও সহানুভূতির লক্ষে আচরণ 
করতে হবে। 

এবার দেখা যাক অপরাধপ্রবণ শিশুদের লম্বন্ধে শিক্ষকের কি কি করণীষ 
আছে। 

শিক্ষকের কর্তব্য : শিক্ষকের প্রধান কাজ হ'ল শিশুর ব্যক্তিত্বট 
যথাযথ ভাবে বিকশিত করা । শিক্ষকই শিশুর বিভিন্ন সমসা! ও অন্থবিধাগুলি 
পর্যবেক্ষণ করে সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করেন এবং শিশুকে ঠিকপথে 
পরিচালিত করেন। অপরাধ প্রবণ শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষককে কতকগুল বিষষে 
লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কতকগুলি কথ! মনে রাখতে হবে । যেমন--- 

[এক] অপরাধপ্রবণ শিশুকে ব্যক্তিগত ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হুবে। মনে 
রাখতে হবে তার নিজন্ব ও বিশিষ্ট কতকগুলি সমস্যার জন্তই মে অপরাধপ্রবণ 
হয়েছে। তার এ পমশ্াগুলি শিক্ষককে জানতে হবে। 

[ছুই] অপরাধপ্রবগ শিশুকে শ্রান্তি না দিয়ে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে 
তার চিকিৎসা করতে হবে। শিক্ষবকে সহিষু% ধৈর্ষপরাধণ ও সহান্থভৃতিশীল 
হতে হবে। 

[ভিন] শিল্তর আগ্রহকে স্থুপথে পরিচালিত করতে হবে। 

[চার] কার্ধ সমসা! পদ্ধতিতে শিশ্তকে শিক্ষাদান করতে হুবে। শিশুদের 
অভিজ্ঞতা অর্জন, পছন্দ ও কাঞ্ধকর্দের জন্ত য'থই স্থযোগের ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

[পাচ] শিশুকে কতকগুলি ত্থ-অভ্যাস অর্জন করতে সাহাষয করতে হবে। 
আত্ম-নিকনন্রণের ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হুবার শিক্ষা গ্রত্যেক শিশুকে দেওয়া উচিত। 

[ছয়] শিশুদের শৃঙ্খলা হুবে “ইতিবাচক” (205161৩)$ “নেতিবা্ক” 
(মহ) নয। “এটা করো না, এরকম কর। উচিত নৃষ"'--এভাবে নির্দেশ 
ন] দিয়ে--""এইভাবে করো, এ রকম ভাবে করলে ভালো! হয়”--এ জাতীয়, 
নির্দেশ বেদী কার্মকরী। 
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[সাত] শিশুর ভুল-্রান্িগুলি ক্ষমানুদ্দর চোখে দেখতে হবে এবং উপযুক্ত 
হাস্যরস সবি করে এ ভুলের কু্গাশা কার্টিষে দেবার চেষ্টা করতে হবে-_যেন 
শিশু লজ্জা না পাষ। 

[আট] শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে শিক্ষক 
তায় গৃহ-পরিবেশটির পরিচয জেনে নেবেন। 

[নয়] শিক্ষককে শিশুর বিশ্বাস অর্জন করতে হবে--যাতে শিক্ষক সহজে 
তাদের অন্থভাবিত করতে পারেন। 

[দশ] শিশুর দঙ্গী'সাথী ও বদ্ধু-বান্ধবঙ্গের খবর রাখতে হবে শিক্ষককে 
এবং প্রয়োজনবোধে সঙ্গী বা বন্ধু পবিবর্তন কৰতে হবে। 

[এগার] যদি যৌনমূলক কোন প্রপ্ষাভের জন্ত শিশুর মধ্যে অপরাধ-গ্রবতা! 
দেখা দেয়, তবে শিক্ষককে এ প্রবৃত্তির “উন্নভিকরণ” (3010117796102) করতে 
হবে। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, সন্িল্িষ্ঠ নাটক, সংগীত, খেলাধূলা, 
বনভোজন, ভ্রমণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হয়ে। 

[বারো] শিশুর “অহ'-বোধের সেপ্টিষেপ্ট”টি গডে তুলতে নাহায্য করতে 
হবে। 

[তেরো] শিশুর মধ অপসঙ্গতিব জন্য কোন প্রকার অপরাধ-প্রবণতা দেখা 
দেয় এবং তা যদি শিক্ষকের নিজের পক্ষে দূর কবা! সম্ভব ন! হষ, তবে শিশুকে 
কোন মনশ্চিকিৎসক কিংবা 0114 091800 0111০-এ নিয়ে যাবার 
ব্যবন্থ| করতে হবে। 

[চৌন্দ] শিশুর ক্রমবিকাশের বিতিন্ন স্তরে যে মানসিক ও দৈহিক পরিতর্তন 
হয়, শিক্ষককে সেগুলি স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হুবে-এবং শিশুর সক্ষে 
সেইমত গ্রীতিপূর্ণ ও সহদয আচরণ করতে হুবে। 

[পনর] শিক্ষককে শিশুর বন্ধু, দাশনিক ও পথ-গরদর্শক হতে ছবে। 


দলই ইএচিজলউজততর 


| তেরো ॥ 
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সাধারণ ভাষণে আমরা! যৌনতা বলতে প্রাণীর বংশ-ধারা বা বংশ- 
প্রবাহকে অব্যাহত রাখার উপযোগী একটি শক্তিশালী শক্তি বলে বিবেচন! 
কার থাকি। এই অর্থে যৌনতা বলতে স্ত্রী ও পুঁকষের পরম্পরের প্রতি, 
আসক্তি ও আসঙ্গ-লিগ্গাকেই বোঝায়। পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল পরিণত 
বস ছাল্ঠা এই যৌনতার কৃষ্টি হয না। শিশুদের মধ কোন প্রকান্ধ যৌন- 
দচেতনতা দেখা যায় না। কিছ্ধ ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ থেকে আমরা জানতে, 
পেরেছি শিশুদের মধ্যেও যৌনতা দেখা যায় এবং এ যৌন সচেতনতা! নত! ফেখতে 
পাওয়াটাও খ্বই স্বাভাবিক। অধশ্য শিশুর যৌনতা! আর পরিণত বয়সের 
যৌনতা! প্রন্কতির তির দিকে এক না হ'লেও ছুটির মধ্যে একটা মূলগত সাদৃশ্য 
আছে। শিশুর যে সমস্ত আচরণ ॥ আপাতনৃিতে নির্দোষ বলে মনে হয় সেগুলির 
ষধোও হয়তো তার যৌনতৃত্টির একটা প্রয়াস থাকতে পারে। ফৌনতাকে 


শিশুর ব্যঞ্ছিপত্তার ক্রমবিকাশের একট অঙ্গ বল যেতে পারে।, তাছাড়া 


যৌন শিক্ষা ২৬৯ 


শিশুর দৈহিক, মানপিক ও গ্রাক্ষোতিক পুষ্টির উপর যৌনতার প্রভাব 
অপরিসীম । 

ফ্রয়েভ শিশুর জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তরে যৌনতা তথা “লিবিভোর” 
(19100) অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বাল্যকালকে যৌনতার 
*প্রন্থপ্তকাল” (80705) বলে উল্লেখ করেছেন। বালাকালের পরবর্তা স্তর 
অর্থাৎ যৌবনপ্রাপ্তির সাঙ্গ সঙ্গে যৌনতা! পরিপূর্ণন্ূপে আত্ম-প্রকাশ করে ও 
পরিণত জীবনের প্রতিশ্রতি বহন করে। 

প্রাচীনপন্থী মভবাদীর। যৌনতাকে অঙ্গীল ও অসামাজিক বলে মনে 
করেন--যর্দিও এর প্রভাব থেকে খুব কমসংখ্যক লোকই মুক্ত থকেন। প্রায় 
প্রত্যেক সমাজে এই যৌনতা সম্বন্ধে একী! “চুপ চুপ” ভাব বিদ্যযান। 
সাধারণ সভ্যসমাজে যৌনতাকে লোকচ্কুর অস্তরালে রাখার জন্য সমন 
গ্যাসের কত না ঘনঘটা! যৌনতা! সম্বন্ধে সাধারণ সভা মান্থুষের একটা লব! 
ও সঙ্কোচের ভাব থাকে। শিশু যখন বড় হয তখন যৌনতা! সম্পর্কে উপযুক্ত 
শিক্ষা দেব'র জন্য কেউ এগিয়ে আসেন না। অথচ এননবদ্ধে শিশুর কৌতূহল 
অসীম। ফলে সে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বন্ব-বাদ্বাদেব নিকট হতে রাস্তার 
ভাষায় এ সম্বন্ধে রিকৃত ও অনম্পূর্ণ জান আহরণ করে। যাদেব নিকট সে জান 
আহ্ুরণ করছে তার] বিশেষজ্ঞ তো নয়ই- _বিশেষরূপে অজ্ঞ! এ যেন একজন অন্ধ 
আর একজন অদ্ধকে পথ দেখাচ্ছে। এই বিকৃত, অসম্পূর্ণ ও অর্ধপত্য জ্ঞান 
শিশুর পরবর্তী জীবনকে ৰিষময় করে তোলে । 

আধুনিক মনোবিজ্ঞান কিন্তু যৌনতা সম্বন্ধে একটা স্ৃচ্ছ, উদার ও বিজ্ঞান: 
সম্মত মতবাদ পোষণ করে থাকে । ঘে যৌন কৌতুহলের পরিতৃপ্তি ও মধ্্যবহারের 
উপর় শিশুর লগ্র মানসিক সংগঠন, তার বাক্িত্ব গ্রাক্ষোর্ভক সমতা ইত্যাদি 
নির্ভরশীল, সেই যৌনতা৷ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ও শোভন শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী 


শপ অপ চা পরার 


হ'ল আধুনিক মনোবিজ্ঞন। তারই ফলে উদ্ভব হ'ল হাল যৌনশিক্ষার | 
যৌনশিক্ষার প্রয্মোজলীক্মতা (19৪ ০£ 56য-205096100 ) £ 
*যৌনশিক্ষা দেবার প্রয়োজন কি” ? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া! অসম্ভব। 
তবে বলা যেতে পারে, সুখী ও পরিপূর্ণ জীবন-যাঁপনের জন্ত শিশুকে গ্রস্ত 
করে দেওয়া এবং তার ৰ্াক্তি সত্তার বিকাশ সাধন করাই যৌনশিক্ষা্দানের 
উদ্দেন্ট | বিভি্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বয়ে যৌনশিক্ষার 
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গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথ! উল্লেখ করেছেন । তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি 
কারণের কথ] আমরা আলোচন। করব । 

[এক] (আধুনিক শিক্ষা/ হঃল--জীবনের সামগ্রিক প্রস্ততি। এই শিক্ষা 
শিশুর জীবনের প্রতিটি শক্তির কথা বিবেচনা! করে ও শিশুর চাহিদাগুলির 
পরিতৃপ্তি দাধনের চেষ্টা করে ।] শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি, গ্রক্ষোড, চাহিদা, 
সামর্থ্য, প্রবণতা, রুচি, আগ্রহ ইত্যার্দি' বিভিন্ন শাঁক্তর সার্থক রূপায়ণ খটে 
আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে । (৮ একটি মারাত্মক শক্তিশালী গ্রবৃতি। 
পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী-__-এমন কি মান্য এই শক্তির নিকট পরাজিত। (এই 
প্রবৃত্তির বিপথগামিতা বা বিকৃতির জন্ত গ্র।ণী-জীবনে ও মানুষের ব্যক্তিসত্তার 
ক্ষেত্রে নেমে আসে চরম বিপর্ঘয় ) কাজেই দূর্দান্ত এই শক্তিকে ঠিক পথে 
পরিচালিত করার প্রয়োজন | (ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ-জীবন সুন্দর 
ও সার্থক করে তৃঙগগতে, তার ওুক্ষে'ভমূলক হুস"্গঠনের্‌ জন্ত, শিক্ষাকে স্বাভাবিক 
ও জীবনভিত্তিক করার জন্ত যৌন-শিক্ষা দেওয়া একাস্ত প্রযোজন? 

[ছুই] ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে খ্যক্তিসত্তার সুষ্ঠ, সংগঠন 
নির্ভর করে সুষ্ঠ, ও সুস্থ যৌনজীব:নর উপর ( যৌন-প্রবৃত্তি থেকে সৃষ্ট গ্রক্ষোভ, 
যৌন-কৌতৃহল ইত্যাদি শিশুর ব্যক্তিত্ব সংগঠনৈর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করে। এই যৌন আবেগ ও যৌন কৌতুহুলকে অবামিত করা হয়। 
তাহ'লে শিশুমনে নানাপ্রকার যৌন বিকার দ্বেখা দেয় এবং এর ফলে শিশুর 
দৈহিক, মানসিক ও প্রাক্ষেভিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত বা বিপথগামী হয়। অতএব, 
দেখা যাচ্ছে শিশুর ব্যক্তিসত্তার স্থলংগঠনের জন্য এবং তার পরবর্তী যৌন 
জীবনকে সফল ও হুন্দর কবে গড়ে তোলার জন্য যৌনশিক্ষা দেওয়া 
প্রয়োজন ) 

[তিন] অপরাধবিজ্ঞানীর! বলেন-_প্রাপ্তবয়ন্থদের অধিকাংশ অপরাধের 
মূলে থাকে যৌন-কৌতুহলের অবদমন, যৌন বিক্কতি, কদাচান্, বিকৃত যৌন- 
জান ও কুসংসর্গ। পরিণত বয়সের অধিকাংশ |মভ্যাস ও আচরণের সংগঠন ও 
প্র্কতি আবার শৈশবের অভ্যাস বা অভিজন্তার উপর ভিত্তি করে গড়ে গঠে। 
কাজেই যৌনশিক্ষাকে বর্জনীয় মনে না করে বরং যৌনশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে 
তান্ধ যৌন কৌতুহল ও যৌন প্রক্ষোভকে স্ুপথে পরিচালিত ধরে সেটিকে নান! 
প্রকার হুটিমূলক কর্মপ্রবাহে প্রবাহিত কর! যেতে পায়ে। 
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[চার] 'ফ্রয়েড বলেন--বাসনা, কামন1 অবামিত হ'লে ব্যক্তির অচেত্তন 

মনে যে অন্তন্বন্থের ৃষ্ট হয়, ব্যক্তি তার ফলে অপদঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করতে 
শুরু করে। ফ্রযেড আবার এ কথাও বলেছেন--আমাদের সমস্ত বাসনা" 
কামনার প্রক্কৃতি হ'ল যৌনযূলক। (ীন-কৌতুহল ও যৌন-আবেগ প্রত্যেকের 
জীবনে একটি স্বাভাবিক ঘটনা কিন্ত আমরা সমাজে যৌন কৌতুহল 
নিষিদ্ব, পাপ, অন্যায়, যৌন আবেগ পোষণ করা ম্বণার্হ ও লজ্জাজনক, 
ইত্যাদি কুপংস্কারের দ্বারা শিশুমনে একটি পাপবোধের বীজ অস্কুরিত করে 
থাকি। এর ফলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয। অত£ব, মানলিক 
য বজায বাখতে হ'লে যৌন-শিক্ষা দেওয়া দর্ককার )) 
[পাঁচ] নাগর প্রকৃত লক্ষ্য হ'ল ছেলেমেয়েদের যৌনতা সম্পর্কে 
একটা স্বচ্ছ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনে সহায়তব। করা, নর-নারীর স্বাভাবিক 
সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা ধারণ! অর্জনে সহায়তা বা এবং নর ও নারী উভন্ন 
পক্ষের একের গতি অপরের একটা সহান্ুভূর্তি ও শ্রদ্ধার মনোভাব গঠনে 
সাহায্য করা। নর-নারীর যৌন আবেগকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিক মার্জিত 
ও গ্থাস্থ/কর আচরণ ও মনোভাব গড়ে গঠাক্স কথা। কিন্তু যৌন শিক্ষার 
অভাবে উভয় পক্ষের মধ্যেই নানাপ্রকার বিক্কৃত যৌনাচার, অপনঙ্গতি বা 
অমঙ্গত আচরণ জুষ্ট হয়। এই সমস্ত অবাঞ্চিত আচরণ থেকে তাদের দুরে 
সরিয়ে রাখার জন্য যৌনশিক্ষা! দেওয়! একান্ত গ্রয়োজন। 

[ছয] ব্যদ্ধির বিবাহোত্তর জীবন, সস্তান পালন বা সখী দাম্পত্া জীবন 
প্রভৃতির সার্থক রূপায়ণেও যৌনশিক্ষার যথেষ্ট অবদান রয়েছে / যৌনশিক্ষার 
অভাবে বহু দান্পত্য-জীবন বপর্বস্ত হ'য়ে যায়, সস্তান*সস্ততিকে ঠিকমত 
'মাহুষ' করা যায় না। (উপযুক্ত যৌন-শিক্ষা না পাওয়ার ফলেই জীবনের 
অত্যন্ত গ্রকত্বপূর্ণ কতকগুলি নমশ্যার সমাধান কর! সম্ভব হয় না এবং পবা 
জীবনে জটিলতর সমস্যা, হতাশা, বার্থতা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে যার ফলে 
জীবন আরো বিষয় হ'য়ে যেতে পারে 1) 


এ ফলে আমরা! একথাই বলতে পাবি-শিশুর পরবর্তী জীবনকে হুদার 
ও সার্থক করে তৃলতে, তার ব্যক্তিসত স্সংগঠিত করতে এবং_তাকে পরিপূর্ণ 
যায করে গড়ে তুলতে-_ যৌনশিক্ষা। দেওয়া একাস্ত ্রয়োজন। 
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যৌনশিক্ষার ্রকাতি (18025 01 38-8৫468000) £ এখন 
দেখা যাক আমর। যে যৌনশ্রিক্ষ। দেবার কথ! বলছি তার প্ররুতিটি কেমন 
হবে। আগেই বল! হয়েছে প্রতিটি মানুষের প্রক্ষোতমূলক জীবনে যৌনতা * 
একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী ক্ষমত| ।-€ যৌনশিক্ষা! বলতে কেবলমাত্র জীবত্বমৃগ্গক ও 
শরীরতত্বদূলক কতকগুলি সংবাদ ও তথ্য পরিবেশন বোঝায় না। ঘযৌন- 
শিক্ষা আরো! ব্যাপক । যেহেতু যৌনতার প্রভাব ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনে 
পরিলক্ষিত হয়, সেইজন্য যৌনশিক্ষা বলতে বিভিষ্ন প্রবৃত্তি ও গ্রক্ষোভ 
নিরস্ত্রিত করাব অভ্যাস অর্জন, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, শরীর ও মন সুস্থ রাখার প্রয়াস 
অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে মেলামেশা করা, বিবাহ, 
পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্কটি উপলখি করা, দুষ্রভাবে সন্তান পালন 
করা এবং সর্বোপরি যৌনতা সম্বন্ধে একট! শুচিহ্থ্দর মমেভাব গঠন করা 
এ লমন্তকেই বোঝায়।) আমর! দেখি, পিতাঘাতা বা অন্যান্য অভিষ্ভাবক 
, শিশুদের যৌনশিক্ষা দেবার পক্ষপাতী নন। তারা ভাবেন -শিশুদের লামনে 
যৌনযূলক আলোচন! না করলে বা এ জান্তীষ কোন দৃষ্টাস্ত উপস্থাপিত না 
করলে তারা সঙ্চরিত্র হবে। এটা খুব ভুল ধারণা । যৌনতা শিশ্তমনের একটি 
স্বাভাবিক ঘটন1, অনেকে আবার যৌনশিক্ষ। দিতে ভয় পান। রেডিওতে 
*্পরিবায় পরিকল্পন।"র বিজ্ঞাপন শুরু হ'লে তার! রেডিও বন্ধ করে দেন । অনেকে 
আবার যৌনশিক্ষার প্ররুত অর্থ, স্বরূপ ও তাৎপর্য বৃঝত্তে ভুল করেন। আমরা 
ঘত্তই এটিকে চাপা দিতে চাই, ততই শিশুমনে কৌতুহল ও আগ্রহ বাড়তে 
থাকে। এর ফলে হয়তে৷ সে তার কৌতুহল চরিতার্থ করার জন্ত কোন বিকৃত 
পথ খুঁজে নেয়। অনেক পিতামাতার নিজেদের যৌনজীবনের কোন অপঙ্গতির 
জন্ত তাঁর৷ শিশ্বদ্নের যৌনশিক্ষা দিতে ভয় পান। যৌনতা সম্বন্ধে প্রাচীন 
কুলংকার এখন আর নেই। ইংল্যাও, আমেরিকার অনেক স্কুলে শিশুদের 
যৌনশিক্ষ। দেওয়া শুরু) হয়েছে । আমাদের দেশেও এ জাতীয় শিক্ষ1 দেবার 
ক্ষপাঁখিশ কর! হয়েছে। বর্তমান যুগজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং শিশুর বহুমুখী 
রৃদধিগ্রচে্টার পটভূমিকাতে তার ব্যক্তি সন্ধার সংগঠনের জন্ত যৌন-শিক্ষা দেওয়া 
একাস্ধ প্রয়োজন । প্রত্যেক পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষককে এ বিষয়ে 
সুবিবেচন! ও সহা্ভূতির সঙ্গে জগ্রসর হতে হবে। 
 যৌনশিক্ষ। কিভাবে নেওয়া যেতে পারে ? (নৃওল 69 107986 8৩ 
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৫9০৪:1০3) £| যৌনশিক্ষা দেওয়ার অর্ধ এই নয যে ছেলেমেয়েদের পৃথক 
পৃথক ভাবে য়োৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে তত্বগত বা ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে সহাযতা 
করা। যৌন আবেগকে পরিতৃপ্ত, স্থসংহত ও হুপরিচালিত করার জন্ত বিভিন্ন 
জাতীয় বিষয় পঠন-পাঠনের মাধ্যমে যৌনশিক্ষা প্রদান করতে হবে । অনেক 
ক্ষেত্রে দোজান্থজি ভাবে শিক্ষা না দিষ্বে জীব-বিজ্ঞান, উত্তি বিজ্ঞান, (ফুলের 
শবিস্তার, ফলের কৃষ্টি) ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবেও যৌনশিক্ষা 
দনেওয়! সম্ভব । আবার এই ব্যাপারে মাষের] মেয়েদের নিকট যতটা! সহজ, 
পিতার! সন্তানের নিকট ততটা] নয়। যৌনশিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানীরা কয়েকটি 
স্তরে ভাগ করেছেন। এ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে শিক্ষকের কত'ব্য হ'ল-_ 
শিক্ষককে ছাত্রদ্নের ঘোৌন কৌতুহল পরিষ্্ত করতে, যৌন-আবেগ উন্নীত 
করতে এবং যৌন শিক্ষা! দিতে দ্বিধাবোধ করণে চলবে না। তাকে সহজ, হচ্ছ 
ও স্রল দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে গবেষক বা! বিজ্ঞানীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হরে। এজন্স 
শিক্ষককে শিশুর জীবনের ক্রমৃবিকাশের স্তবষ্ুলি জানতে হবে-বিশেষ করে 
তাদের দৈহিক ক্রমবিকাশ । অবশ্য বিদ্যালক্নই যে যৌন-শিক্ষা দেবার আদর্শ 
ক্ষেত্র, তা নয়। শিশুর বাড়ীই আদর্শ স্থান, তার পিতামাতাই আদর্শ শিক্ষক" 
শিক্ষিকা । যে সমস্ত শিশু এমন বাড়ীতে বাম করে যেখানে লিক্গজনিত শারীরিক 
পার্থক্যকে স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক (0810:8] ) বলে মেনে নেওয়] হয়, সেই 
সব শিশুই ভাগ্যবান। এই সমস্ত শিশু প্রয়োজনবোধে মাতাপিতার নিকট হ'তে 
উপযুক্ত যৌনশিক্ষা লাত করে যার ফলে এরা বাঞ্ছনীয় অভ্যাস, আচরণ বা 
দৃষ্টি ভ্গী গড়ে তোলার সুযোগ পায়। কিন্তু বেশীর ভাগ শিশুই এ জাতীয় শিক্ষা 
পায় না, এর! এদের যৌনজীবনের হাজার প্রশ্নের উত্তরের জন্য নির্ভর করে 
তাদের হাফ -জাস্ত। বন্ধুদের উপর যারা বিরুত অথবা অর্ধসত্য সংবাদ পরিবেশন 
করে_-তাও আবার অঙ্গীল ভাবে। এতে শিশুর যৌনাবেগ প্রশমিত হওয়া 
দুরের কথা__আরে| বেশী করে উদ্দীপ্ত হয়। 
শিশুকে হদি যৌনজীবন সম্বন্ধে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা দিতে হয়, 
তাহ'লে সে ধার নিকট তার প্রশ্নাবদী ও কৌতুহলের ডালি নিয়ে যাচ্ছে, তাকে 
ধরে নিতে হবে--শিশু বিজ্ঞানন্থলভ কৌতুহল নিয়ে এসেছে, নতুন কিছু 
জানতে এসেছে। সার উচিত হবে__বিক্ৃত; অর্ধত্য বা চেপে-ঢেকে যৌন 
শিক্ষা না দেওয়া । বরং খ্নপার্থকা ( লি্ঘটিত ১, যৌনতার ক্রিয়া-বলাপ, 
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নর নারীর সুস্থ শ্বাভাবিক সম্পর্ক, যৌনজীবনের সমন্তা ইত্যাদির কথ! 
আলোচনা করতে হবে--একট! পারম্পরিক বিশ্বাস ও সততার পটভূমিতে । 
ছাত্র যদি দেখে--একগ্রন পরিণত বয়ঞ্ধ শিক্ষক, ধীকে সে শ্রদ্ধ। করে, যৌনতাকে 
ক্রমবিকাশের পথে একটি সহজ ও স্বাভাবিক শক্তি বলে মেনে নিষেছেন, তাহ'লে 
শিশুও এই শর্তিটির সঙ্গে অভিযোজন করার চেষ্টা করবে। কিন্তু শিক্ষক যদি 
এড়িয়ে যান বা এই শক্তিকে অস্বাভাবিক একটা শক্তি বলে মনে করেন, তাহ'লে 
ছাত্রের ক্ষেত্রেও অগ্রতিযোজন দেখা! দেওয়াটাই শ্থাভাবিক। )তেমনি উপযুক্ত 
ব্ক্তি ছাড়া বন্ধু-বাদ্ধবদের নিকট হ'তে বিকৃত ও অধপত্য সংবাদ সংগ্রছ 
করাটাও ক্ষতিকর । এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার স্কুলগুলি অনেক বেশী 
প্রগতিশীল। সেখানে পিতামাতা, শিক্ষক সকলেই যৌনতাকে সহজ ও 
্বাভাবিক বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন। অবস্থা সব ক্ষেত্রেই যে সুফল 
পাওয়! গেছে--তা নয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুদের হুখী ও সম্পূর্ণ 
ভবিষ্যৎ জীবন যাপনের গ্রস্ততির ব্যবস্থা করা গেছে। 

ডিপ জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, স্বাস্থ -তত্ব, সমাজ বিজ্ঞান, সাহিত্য, 
পারিবারিক অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞন, সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে যৌনশিক্ষা দেওয়। 
সম্ভব। যৌবনাগমে যে শারীরিক ও মানসিক পরিবঙন আসে, তার 
আকম্থিকতা ও নূতনত্থে শিশু দিশেহার! হয়ে পড়ে। কিন্তু উপযুক্ত যৌনশিক্ষা 
লাভ করলে শিশু এ সমস্ত পরিবর্তনকে হ্বাভাবিক বলে মনে করবে এবং যৌন 
আবেগের সঙ্গে সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্তরে সার্থক ভাবে সঙ্গতি স্থাপন করতে 
পারবে। শিশুর শিক্ষার সঞ্ষে যৌনশিক্ষাকে সংযুক্ত করতে পারলে একদিকে 
যেমন তার যৌন কৌতুহল পরিতৃপ্ত হয়, অপরদিকে সে তেমনি তার যৌন 
আবেগ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। যৌনতাকে সে আর অবাঞ্ছিত, অশ্লীল ও 
'অসামান্দিক বলে মনে করবে না। তবে বিশেষ করে যৌনশিক্ষ! দেবার জন্ত 
পাঠ্যন্থুচীতে দ্যীনবিজ্ঞান নামে_ন্বতন্ত্র শাখাটি অস্তনূক্ত করাহ্‌ কোন প্রয়োজন 
_নেই। প্রাসঙ্গিকক্রমে এবং অন্তানা বিষযের মাধ্যমে তাকে যৌনশিক্ষা দিতে 
হবে। পশরিধত বয়সে কেউ যদ্দি যৌনবিষয়ে বিশেষ জান অর্জন করতে চায়, 
সে ম্বতন্্জ ভাবেই যৌনবিজ্ঞান অধ্যয়ন ক্রবে। আমেরিকার অনেক বাড়ীতে 
পোষা জন্ব-জানোয়ারদের আচরণ, সন্ভান ধারণ ও সন্তান পালন ইত্যাদির 
মাধ্যমে শিশুদের যৌনশিক্ষা দেওয়া! হচ্ছে। 
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শিশুর বঙ্কোবৃদ্ধির সঙ্গে সক্ষে তার যৌন-কৌতুহল ও যৌন-আবেগের গতি 
প্রকৃতি ভিন্ন জাতীয় হয়ে থাকে । শিশুর বয়স ও যৌনপ্রবৃততির প্রকৃতি অন্ুসারে 
যৌনধিক্ষকেও কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায় এবং যৌনশিক্ষাও সেই মত ভাবে 
দেওযা যায়। যৌনশিক্ষাকে সাধারণতঃ তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়-_ 

(১) বাল্যকালের স্তর__৩ বছর থেকে ১৭ বছর, 

(২) কৈশোরকালের স্তর--১* বছর থেকে ১৪-১৫ বছর এবং 

(৩) যৌবনপ্রাপ্তির স্তর--১৪-১৫ বছর থেকে ১৯-২* বছর । 
একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রযোজন । উপরে যে বয়সগ্তুলি উল্লেখ কর! 
হ'ল__এগুলি যেন অপরিবর্তনীয় বলে মনে করা লা হয। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে 
দৈহিক, সামাজিক ও পারিবেশিক অবস্থার পরিপ্রেক্দিতে বয়সগুলিও পরিবত্তিত 
হযে যায়। বয়সগ্তলির সঙ্গে শিশুর শিক্ষা! পর্যায়ের একটা যোগন্ুত্র আছে। 
বাল্যকাল নার্শারী, কিগারগাটেন বা! প্রাথমিক নিক্ষা, স্তরের কাল, কৈশোরকাল 
হ+ল-_মাধ্যমিক শিক্ষা স্তবের প্রাথমিক পর্যায় এবং যৌবনপ্রাপ্ধির গতর হ'ল 
মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শেষ পর্যায। 

বাল্যকালের যৌন শিক্ষ। £ বাল্যকালে প্রত্যক্ষ ভাবে যৌনশিক্ষা দেওয়া 
সম্ভব নয়। এ স্তরে যৌনশিক্ষা দিতে হবে প্রাসঙ্গিকক্রমে ও পরোক্ষ ভাবে। 
নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর যৌন কৌতুহল পরিতৃপ্ত করতে হবে, তার 
যৌন আবেগ স্থনিয়ন্ত্রিত করতে হবে । (রই স্তরে শিশুর যৌন অনুভূতিয় বৈশিষ্ট্য 
হ'ল-_সেটি দেহকেন্দ্রিক ; শিশুর যৌনবিষয়ক কৌতুহল তার নিজের দেহকে 
কেন্দ্র করে বেড়ে ওঠে বলে ফ্রযেড এই স্তরের যৌনতাকে “আত্ম-রতি মূলক” 
(১৫০-৪:০৫/০) বলে বর্ণনা] করেছেন। তার নিজের দেহকে কেন্দ্র করে হাজার 
প্রশ্ন তার মনে ভীড় জমায়। সব চেয়ে বেণী কৌতুহল তার নিজের যৌনাঙ্গ 
সম্বন্ধে। একটু বড় হ'লে তার কৌতুহলের মাত্রাও কিছু বাড়ে। বিপরীত 
ফৌনাঙ্গও তার কৌতুহল উদ্রেক করে। যখন শিশু একটু বড় হ'য়ে বাইরে 
ঘোরাতুরি করতে শেখে তখন সে যৌনধিষয়ক নান! কথা শেখে। সে এই 
সন্বস্বীয় নান! গশ্ন বাড়ীতে করতে শুরু করে। তখনই মাতাপিতার উপর বেশ 
গুরু দায়িত্ব এসে পড়ে । ছেলেমেয়েরা প্রথম দিকে সঙ্গী-সাথী নির্যাচনে কোন 
বাছ-বিচার করে না। কিন্ত সাধারণতঃ ৮৯ বছর বয়সে তার! ছেলেমেয়ে 
নির্বাচন করে মেলামেশ! করতে থাকে। 
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শিক বাল্যকালের যৌনশিক্ষার দায়িত্ব--পরিবারের। শরিশুয়! সাধারণতঃ 
মায়ের উপর বেশী নির্ভর করে। বাল্যকালে মা"কেই শিশুর যৌন্‌ কৌতুহল 
পরিতৃপ্ত করতে ও যৌন আবেগ নিয়ন্ত্রিত করতে হয় )) প্রায় প্রতিটি শিশুর 
চিরস্তন প্রশ্ন_-এলাম আমি কোথা থেকে ! আর প্রায় প্রতিটি শিশু ভাবে-_ 
তার মায়ের পেট কেটে তাকে বাইরে আন! হয়েছে! শিশুও তাই এব্যাপারে 
নান! প্রশ্থ্ে মাকে বিব্রত করতে থাকে। অনেকে এ প্রশ্নকে অশ্লীল অবাস্তর, 
অন্থাভাবিক বলে মনে করেন এবং শিশুর “পাকামী বা জ্যাঠামী” দমন করার 
জন্ত শাসনের পথটি বেছে নেন। এটা কিন্তু আদৌ মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। 
শিল্তর প্রন্ুত যৌন কৌতুহল যাতে অবদমিত ন! হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে 
হবে মাতাপিতা উভয়কেই । যতদূর সম্ভব নহজ ভাবে ও শৃলীনতার মধ্যে 
তাদের যৌনজীবনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রয়োজন হলে বূপকের সাহায্য 
নিতে হবে। আর একটা কথা । পরিবারে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে কাজ করা 
ব! বা খেলাধূলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তার]! যেন পারস্পরিক সহযোগিতার 
মাধ্যমে একটা স্থাস্থাকর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে-__সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 
হুবে। আবার কোনপ্রকার অবান্ধিত যৌনগ্রচেষ্টায় তারা যেন নিপ্ত না হয়, 
সের্দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুর! তাদের অঙ্গপ্রতাঙ্ষাদির নিভু নাম 
শিখুক$ জগ্সরহস্য যর্দি সে জানতে চায়--ভাকে ব্ূপকের সাহায্যে জানানো 
হোক! এ জন্ত ডিম থেকে বাচ্চা হওয়] ঝা পাখীর বাসাতে ডিম-_ইত্যাদি 


উদ্বাহরণের সুাহাধ্য লওয়া চলতে পারে। 

পন্রিবারের প্রই আমে বিদ্যালয়ের স্থান। বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষা সন্ধে 
বিজ্ঞানসম্মত পাঠদান কর] লম্তব। তবে আগেই বলা হয়েছে_এ শিক্ষা 
প্রত্যক্ষ বে না; হবে পরোক্ষ। শিশুর বিদ্যালয়ে জীববিদ্যা, শরীর- 
বিস্তা ইত্যাদি পড়বে। বিদ্যালয়ে তাদের ইন্দ্িয়াহ্শীলনের ব্যবস্থা থাকৰে। 
সহ-শিক্ষামূলক বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একটা! দেওয়াল তুললে তার! 
অতিরিক্ত কৌতুহলীই হবে এবং তাদের যৌন জিজ্ঞাসার পরিমাণ ও মাত্রা 
বাড়বে বই কমবে না । আমেরিকার কিছু নার্শীরী ও কিওারগার্টেন স্কুল ছেলে- 
মেয়েদেয় পার্থক্য দূর করার জন্ত ও তাঁদের সম্পর্কটি স্বাভাবিক করার জন্য 
সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় রোক্র-্রানের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্ত এ ব্যবস্থা খুব বেশী 
একটা বয়স পর্ঘস্ত চলতে বোধ হয়পারেনা। যাই যোক ছেলেমেয়েদের 


যৌন শিক্ষা ২৭৭ 
বিভিন্ন জাতীয় শারীরিক ও অঙ্গ-গ্রত্যঙ্গাদিমূলক পার্থক সম্বন্ধে তাদের সচেতনতা! 


ও কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সহামুভূতির সঙ্গে সেওলি 
বিবেচনা করতে হবে, তাদের প্রথরগুনির উত্বর দিতে হবে ও তাদের কৌতুহল 
নিবৃত্ত করতে হবে। কোন জ্ঞানগর্ভ ব্ডৃত ছাড়াই পরোক্ষ ভাবে এবং 
প্রাসঙ্গিকক্রমে তাদের যৌনশিক্ষা দিতে হছবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত 
কাজ-কর্ম ও খেলার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার যোগন্ুত্র স্থাপন 
করতে পারলে উভয় পক্ষের সঙ্কোচেরও অবসান ঘটা সম্ভব ।) 

কৈশোরকালে যৌন-শিক্ষা! : ( কৈশোরে ছেলেমেযেদ্নের যৌন-কৌতুছল 
উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।) ছেলেদের তুলনা মেয়েদের যৌবনপ্রাপ্তি বা 
যৌবনাগম কিছুটা আগে ঘটে বলে ছে'লদের তুলনাক্ মেষেরা বেশী যৌন-সচেতন 
হয। কাজেই এই স্তরে মেয়েদের দিকে লবিশেষ ঈনে যোগ দেওয়। প্রয়োজন। 
এই স্তরে ছেলে এবং মেষে উভয়ের শরীরেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
আত্মপ্রকাশ করে। তারা এগুলির আকশ্মিকতাঁতে ভয় পায় এবং সেগুলিকে 
অস্বাভাবিক মনে করে। এর ফলে তাদের মধ্যে একটা প্রাক্ষোভিক আলোড়ন 
চলতে থাকে ৷ এটি প্রশমিত করতে না পারলে শিশুদের মধ্যে যৌনমূলক 
অপসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। এই ভরে প্রধান পরিবর্তন হ'ল-মেয়েদের 
ক্ষেত্রে রজঃ সৃষ্টি ও ছেলেদের ক্ষেত্রে ৰীর্ধোৎপাদন ৷ মেয়েদের ক্ষেতে তাদের 
মা এ ব্যাপারে যথেই শিক্ষা দিষে থাকেন। ছেলেদের ক্ষেত্রে পিতাকেও 
তাদের যৌনমূলক শরীরতত্ব ও মনোবিজ্ঞান সমন্ধে শিক্ষা দিতে হবে। যে 
সমস্ত ছেলেমেষে তাদের দৈহিক পরিবর্তনগুলির গ্ররুত স্বরূপ ও গুরুত্বের কথা 
ন] জেনেই জীবন-পরিক্রম] শুরু করে, তার! নানাপ্রকার সমস্যা, সংশয় ও 
রাস্তির সম্মুখীন হযে থাকে । ( যৌনশিক্ষাদদানের মূল উদ্দেস্ত হওয়া উচিত-_ 
তাদের এই সমস্ত সমস্যার হাত থেকে বাচানো । কিশোর স্তরের যৌনশিক্ষার 
পাঠ্যস্থচীতে যৌনশিক্ষার অবতারণা কর! যেতে পারে সাছিত্য, শারীরবিদযা, 
স্বাস্থ্য ও মানসিক বিজ্ঞান প্রভূত নানা বিষয়ের মাধ্যমে |) এই স্তরে ছো'ল- 
মেয়েদের দৈহিক পরিবর্তন, যৌনমুলক প্রক্রয়। ইত্যাদি জন্পর্কে পরিষ্কার জান ও 
মিডল ধারথা অর্জনে সাহায্য করতে হবে) লর্বোপরি (ছেলেদের প্রাত মেয়ের! 
এবং মেয়েদের প্রতি ছেলের! যাতে শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বস্ত হতেংপারে, যাতে তারের 
যধ্যে একটা দুস্থ সম্পর্ক ও উদার মনোভাব গড়ে ওঠে, তার ব্যবস্থা! করতে হবে )/ 





২৭৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


যৌবনপ্রাপ্তির স্তরে যৌনশিক্ষা। : খৌবনপ্রাণ্তির স্তরটি অত্যত্ত মারাস্ত্বক 
স্তর। এই সময় যৌন-কৌতুহল বাস্তবকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠতে থাকে। 
এই সময় বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অত্যতস্ত তীব্র হয়। ছেলেমেষে 
উত্তয়েই যৌন-আচরণ অপেক্ষা তার কল্পনাতেই বেশী আনন্দ পায়। আবার 
নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কটি তাদের জানা হয়ে গেছে। ফলে তার! মেলামেশার 
হুযৌগ খোজে । কিন্তু সামাজিক বাধা-নিষেধ ও নিয়ন্তর্ যৌন শিক্ষা ও 
সম্পর্ক সম্বন্ধে অজ্ঞতা, কুশিক্ষ1া ইত্যাদি তাদের মেলামেশার পথে বাধার স্্ট 
করে। ফলে তাদের মধ্যে নানা অলঙ্গতি দেখা দেয়। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি 
আকর্ষণ পরিবর্তিত হয়ে তাদের,মধ্যে সমকামিতার (3০770-35য081165) লক্ষণ 
দেখা দিতে পারে। কিন্ত (্রাপ্তযৌবনদের যৌন আকর্ষণ যদি ভার স্বাভাবিক 
লক্ষ্যে গিয়ে না পৌছায়, তবে ভবিষ্যৎ জীবন বিপর্বস্ত হয়ে যেতে পারে । বিকৃত 
যৌন-গ্রবণতা সখী ও সফল দাম্পত্য জীবনের একটা প্রধান অস্তরায়। কাজেই 
এই অবাঞ্চিত পরিণাম থেকে তাদের রক্ষা করে মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার 
একমাত্র উপায়ই হ'ল স্থনিয়ন্ত্রিত ভাবে যৌনশিক্ষা দেওয়া। এই স্তরের পাঠা- 
লুচীতে নিয়লিখিত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয অস্তভুক্ত করা প্রয়োজন । 

জীববিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান পরিবেশনের 
মাধ্যমে যৌন-বিষয়ক তথ্যাদির আলোচন] বরা । 
বিভিন্ন জাতীয় যৌন-বিকৃতি সম্বন্ধে জান ও সংবাদ পরিবেশন । 
যৌনত। সম্বন্ধে একটা বলিষ্ঠ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সহায়তা করা। 
যৌন-আচরণের পরিণাম সম্পর্কে অবহিত কর]। 
দাম্পত্য জীবন, ম্বামী-ত্ীর সম্পর্ক ও বর্তব্য সম্পর্ক অবহিত করা । 
নারীন্পুরুষের সুটু সম্পর্ক ও তঞ্জনিত ব্যভিগত ও সমাজগত সুফল 
এবং অস্বাস্থাকর ও অবাঞ্থিত সম্পর্ক স্থাপনের কুফল সম্বন্ধে আলোচন! 
করা । 
উউ সত্ভান-ধারণের রহস্য ও সন্ভান-পালনের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত 

করা। 
গ বিভিন্ন জাতীয় সম্মিলিত কার্ধক্রম, যেমন খেলাধূলা, গীত-বান্ত, নৃত্য 


নাটক, সামাজিক মেলামেশা, ভ্রমণ বা অন্তাস্ হজনাত্মক কার্ধাবলীর 
স্থবাবস্থা করা । 


॥ চৌদ্দ ॥ 
শিক্ষামুক ও রৃতিমুনক গরিচাননা 
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পরিচালন। কাকে বলে? ( ভা17815109148170৩ ?): সাধারণতঃ 
পরিচালনাকে আমর] তিনটি হ্থপ্রচলিত অর্থে ব্যবহার করি, যথা -শিশু পরিচালনা, 
শিক্ষামূলক পরিচালন! ও বৃত্তিমূলক পরিচালনা । পরিচালনা কথাটিকে আবার 
নানা অর্থে ব্যবহার করা! হয॥ যেমন--নির্বাচন করা, সাহায্য বা সহায়তা করা, 
এনিয়ে দেওয়া, নিশি দেওয়া, লক্ষ্য স্থির করা ইত্যাদি । কিন্তু এই সমস্ত অর্থ 


২৮, শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


যে ভাবেই গ্রহণ কৰা হোকু ন! কেন, স্থপরিচালনার অর্থ হ'ল সব্যক্তির সর্বাত্মক 
মঙ্গল বিধান করা ও তার হ্থযম বিকাশে সহায়তা করা |] হ্ুপরিচালনা এক 
ধরনের সাহায্য; কিন্ত এমন সাহায্য যার ফলে ব্যক্তি তার লক্ষ্য স্থির করতে 
পার, তার সাধ ও লাধ্যের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করতে পায়ে এবং সর্বোপরি 
বাক্কি আত্ম-বিশ্বাসী ও সক্রিয় হয়ে আত্ম"নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা! অর্জন ঝরতে পায়ে। 
অনেকে দ্থপরিচালনাকে ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া একটা বোঝ বলে মনে 
করেন। কিন্ত প্ররুতপক্ষে দ্থপরিচালন। বাক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। 
আবার স্থপরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি পরিচালকের উপর নির্ভরশীল ন! হয়ে 
আত্মনির্ভরশীল হয়।, পরিচালনা সঠিক পথ নির্দেশ করে দেয় মাত্র; কিন্ত 
সেই পথ ধরে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর দাধিত্ব কিন্তু ব্যক্তিটিরৰ ব্যক্তি হয় 
তো তার সামর্থা, রুচি, প্রবণত] ইত্যাদির সন্ধান জানে না। পরিচালক ব্যক্তিকে 
সে সম্বন্ধে অবহিত করে থাকেন। হ্থপরিচালনা ব্যক্তির সমগ্র জীবনের সঙ্গে 
জড়িত। এর ফলে ব্যক্তি তার সামর্থ্যের চরম সীধায় পৌছাতে পাৰে এবং 
সমাজের একজন ন্থযোগ্য নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হয়। কাজেই মুপরি- 
চালনার সঙ্গে সমাজের উন্নতি এবং অগ্রগতিও জড়িত। 

অনেকে পরিচালনা বলতে কেবলমাত্র বৃত্তিমূলক পরিচালনাকেই নির্দেশ 
করে থাকেন । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে পরিচালন আরো! ব্যাপক অর্থে ব্যহত হয় । 
জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্থপরিচালনার প্রয়োজন । আধুনিক শিক্ষা 
বাবস্থায় পরিচালনাকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়। হয়েছে। শিক্ষা! 
ক্ষেত্রে স্থপরিচালনার ব্যবস্থা না থাকলে বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিচালনার 
কোন যৃল্যই থাকে না। স্থুপরিচালনা শিক্ষার উদ্দেশ্ত নফল করা চেষ্টা করে। 
আবার স্থপরিচালনাই ব্যক্তির সামগ্রিক মঙ্গল বিধানে ও সার্থক সঙ্গতি সাধনে 
সহাযতা করে। এইজন্ত শিক্ষা ও জীবনের সকল ভ্তর়েই স্ুপরিচালনার 
প্রস্যাজনীয়তা ত্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। 

বিভিন্ন জাতীয় পরিচালন! (10116761078 ০1 0914870 ) ঃ 
বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতেই 10101102081 ০৫ 257০10198) থেকে উদ্ধত তিন 
প্রকার পরিচালনার কথ বল! হয়েছে। এ ছাড়া আরে। বিভিন্ন জাতীক্ 
পরিচালনার কথ! বল! হয়ে থাকে । এখন কতকঞ্চলি ্থনির্দিষ্ট পরিচালন! সম্বন্ধে 
আলোচন! করা হ'ল-- 


শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালনা ২৮১ 


[এক] শিশু পরিচালনা (03114 9৮14806) £ যে সমস্ত শিশু 
মানসিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে সমস্যামূলক, বিশেষ চিকিৎগাগারে বা 
মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগাযে তাদের সমস্যাগুলির গ্রকৃতি নির্ধারণ করে তাদের 
জন্ত চিকিৎসাশান্ত্র, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনঃসমীক্ষণসন্মত চিকিৎসা! 
পদ্ধতি অবলম্বন করে সমস্যার হাত থেকে মুক্ত করা হ'ল শিশু পরিচালনার 
অর্থ ও উদ্দোষ্তয | 

[ছুই] শিক্ষমূলক পরিচালন (80০8:1০281 00148006) £ শিশুর 
দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করাই হ'ল শিক্ষাধূলক পরিচালনার 
উদ্দপ্ত। এই জাভীষ পরিচালন! সাধারণতঃ শিশু কি জাতীয় শিক্ষা গ্রহণ 
কববে বা শিক্ষান্থচীর কোন শাখাতে সে সবচটেষে ভালে। ফল করতে পারে, 
ত।স্থির করে দেষঘ। এর জন্ বিভিন্ন জাতীয় আদর্শ কৃত অভীক্ষা, শিক্ষাবুলক 
ও মানপিক অভীক্ষা, শিশুর গ্রগতি-পত্র নবাখ্মুক পরিচয-লিপি ইত্যাদির 
সাহায্য লওয়া হয এবং শিশু ও তার অভিভাবককে দেইমত নির্দেশ দেওয় হয়। 
এ ছাড়া প্রবৃত্তি, গ্রক্ষোভ, সেন্টিমেন্ট, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির হুষ্ঠ বিকাশ এবং 
নিষস্ত্রণও এই জাতীয় পরিচালনাএ পরিধির মধ্যে পড়ে। 

[তিন] বৃত্তিমূলক পরিচালন! (৬ ০০২৫০ 0816810৩) £ বৃত্তিমূলক 
পরিচালনার মূল কথা হ'ল ব্যক্তিকে বুত্তর উপযুক্ত করে গড়ে তোলা এবং 
বৃত্তির উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করা। শিশু পরধর্তিকালে কি বৃত্তি অবলম্বন 
কববে, কোন্‌ বৃত্তি তার উপযুক্ত হবে__সেইমত নির্দেশ দেওয় এবং তাকে 
্রস্তত্ত করা--এই হ'ল বৃত্তিমূলক পরিচালনার উদ্দেশ্য । এরজন্য বুদ্ধির 
অভীক্ষাঃ কচি আগ্রহ ও গ্রবণতাব অভীক্ষা, তার মানিক ও প্রাক্ষোভিক 
সংগঠন বোঝা যাবে এ জাতীয অভ'ক্ষা ইত্যাদি প্রয়োগ কর। হয়। 

[চার] ম্থান্ছয রক্ষামূলক পরিচালন! (7355111) 03148100) £ সুস্থ 
দেছেই সবল মনের বাস। শ্শি-ব্দ্যালয়ে শিশুকে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য 
রক্ষার ব্যাপারে যথোপযুক্ত নিদে শ ছেওয! একান্ত প্রয়োজন । শিশুকে নীরোগ 
ও কর্মঠ করে গড়ে তুলতে হবে। এর জগ্ত তার কি জাতীয় ব্যায়াম করা 
উচিত, কি জাতীয় পুইিকর খাদ] গ্রহণ কর উচিত, কখন বিশ্রাম করতে হবে, 
কখন ঘুমুতে হবে, কখন উঠতে হবে- ইত্যাদি বিষয়ে মির্দেশ দেওয়া হয়। 

শিশুদের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য সম্পফ্কিত দোষ্তক্রটি দূর করার ব্যাপারে 


২৮২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


বিশেষ জাতীয় শিশু হামপাতাল প্রতিষ্ঠা কর! গ্রযোজন (0114 8০515] 
৪0৫ 07110 001৫8066 011010)। কিন্ত আমাদের দেশে এ জাতীয় স্বতৃন 
হাসপাতালের সংখ্যা অত্যন্ত কম। শিশুর দৈহিক ও মানিক ত্রুটির জন্তু 
বিভিন্ন জাতীয় অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়। এর ফলে শিশুর আচরণ তো সমসা- 
মূলক হয়ই, সে অপরাধপ্রবণও হয়ে যায়। কাজেই শিশুর সর্বাত্মক স্বধম- 
বিকাশের জন স্বাস্থা-রক্ষামুঙ্গক পরিচালনার একান্ত প্রয়োজন । 

[ গাচ] সার্থক অবঙ্গর বপনমূলক পরিচালনা (15150601016 
0108106) £ বিদ্যালযের কাজ কেবলমাত্র শিক্ষাদানের মধ্যে লীমাবন্ধ থাকে 
না-_সার্থক ভাবে অবসর সময যাপন করার শিক্ষা! দেওয়াটাও বিদ্যালযেরই 
কাজ। শিক্ষার্থীরা কিভাবে অবসর বময় যান করবে, কোন্‌ জাতীয় কাজে 
সেআনন্দ পাবে, কিভাবে সে পাঠের ৰা কাঙ্গের একেয়েমী দূর করতে 
পারবে-কি ভাবে অবসর সময়ে স্জনযূলক কোন কাজ করা যেতে পারে-- 
ইত্যাদি বিষষে নির্দেশ দেঞ্যা হ'ল অবসর যাপনমূলক পরিচালনার উদ্দেশ্য । 
গ্রতোকের জীবনে কিছু না কিছু অবসর থাকেই। সেইটিক্চে সার্থক ভাবে যাপন 
করতে হবে। | 

[ছয় নাগরিকতামুলক পরিচালনা (014০ 00145106) £ বিদযাঙ্ষষের 
অন্ঠাঙ্গ জাতীয় কর্তব্যের মধ্যে সামাজিক কর্তৃবাও অন্ততম। আজকের শিশু 
ভবিষযাতে সমাজের একজন নাগরিক । তাকে সুনাগরিক করে গডে ভোলা 
প্রতিটি বিদ্য'লয়েরই ।কতবা। শিশু যে রাষ্ট্রে ও দমাজে বাস করবে সেই 
রাষ্ট্র বা সমাজের একজন স্থযোগ্য সদস্য হবার উপযুক্ত গুণাবলী অর্জন করতে 
সাহায্য করাই হ'ল নাগরিকতাযূলক পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য । এই জাতীঘ 
দ্বপরিচালনাই রাষ্ট্র ও সমাজের যথাযথ মঙ্গল সাধন করতে পারে। 

[সাত] নৈতিকতামুলক পরিচীলন! (19791 0149005): জীবনের 
অঙ্গান্ত দিকের পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষার্থীর নৈতিক দিকটিও স্বপরিচালিত 
হওয়1 বাঞ্ছনীয়। নৈতিকতাম্লক পরিচালনার অর্থ হ'ল-_শিক্ষার্থীর মধো 
নৈতিক চেতন! জাগ্রত ও উদ্ধদ্ধকরা। এ জাতীয় পরিচালনার ফলেই শিশু 
নায়-অন্যায়, ভালোমন্দ, উচিত-অস্থচিত ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা হুম্প্ ও 
হুনির্দিই ধারপা অর্জন করতে পারে। মানুষ প্রান্কতিক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করলেও সৎভাবে জীবন যাপন করার জন্য তাকে একটি নৈতিক পৃথিবী সা 


শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালনা ২৮৩ 


করে নিতে হয়। তাছাড়া ঠকশোর ও বয়ঃসন্ধি কালে যখন তার সামনে একটা 
আনশগিত সংঘাত হৃষ্ট হয়, তখন এই পরিচালনাই তাকে উপযুক্ত আদর্শের 
সন্ধান দেয়। এই আদর্শ হই না হ'লে শিশু অপরাধী বা সমাজবিরোধী হ'য়ে 
বেড়ে ওঠে । 

আমর! য্দিও পরিচালনাকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করলাম--তবু একথাও মনে 
রাখতে হবে- এগুলির মধ্যে মূলগত কোন পার্থকা নেই। একটি ক্ষেত্রের 
স্থপরিচালনা অন্ত একটি ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করে। তাছাড়া শিক্ষাজীবনের সঙ্গে 
বৃত্বি-মূলক জীবন, বৃত্তির সঙ্গে অবসরের, নাগরিকতার নৈতিকতা প্রভৃতির 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। একটি অন্তরটি থেকে সম্পূর্ণ পথক নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য যেমন 
বাক্তির সামগ্রিক উন্নতি বিধান, পরিচালনার উদ্দেশ্য ও তেমনি ব্যক্তির সামগ্রিক 
মঙ্গল সাধন । তবু আমাদের বিদ্যালয়গুপিত্তে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরি- 
চালনার প্রয়োজন ও স্থযোগ অপেক্ষারুত বেশী বলে এখন সে ছুটি সম্বন্ধে কিছু 
আলোচন1 কর! হ'ল। 

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালন (2৫০৪০০০৪] ৪70. ৬০০৪৫০- 
21 0010870৩) £ (যে কোন শিক্ষাবাবস্থা ও বৃত্তির সঙ্গে পরিচালনা অতাঞ্ত 
ঘশ্ষ্ঠ ভাবে জডিত। শিক্ষা শিক্ষার্থার পরিবতিত পরিবেশ ও ভিন্ন জাতীয় 
চাহিদাগুলির সঙ্গে তার সার্থক সঙ্গতিবিধানে সহায়তা করে। তাছাড়া শিক্ষার 
ফলেই শিশুর ব্যক্তিসত্তার সথধম বিকাশ সম্ভবপর হয়। কিন্তু স্থপরিচালনার 
অভাবে এই ব্যক্তিসত্তার হযম বিকাশে খিদ্ত স্থটি হ'তে পারে? 

অনেকে পরিচালনাকে বাধাধর1 ছকে ফেলা হুনিরিষ্ট একটা যান্ত্রিক পদ্ধতি 
বলে বর্ণনা করে থাকেন। এটা কিন্ত মারাত্মক ভুল ধারণা । কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা, কুচি, আগ্রহ বা প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে কয়েকটি 
মাত্রায় বিভক্ত করা বা কতকগুলি বিশেষ বৃত্তির জন্ত তাকে নির্দি্ করে দেওয়া 
পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য বা অর্থ নয়। (পরিচালনা একটি দীর্ঘ, কঠিন ও ধৈর্ঘ- 
সাপেক্ষ ব্যাপার । শিক্ষার্থী তার মেধা, রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদির 
ভিত্তিতে কি জাতীয় শিক্ষাক্রম নির্বাচন করবে, কোন জাতীয় জীবিকা তার 
পক্ষে উপযুক্ত হবে এবং কিসে সে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে-_সে 
বিষয়ে ক্ক্পরামর্শ দিয়ে শিক্ষার্থীদের সক্রিম্ন করে তোলাই হ'ল স্থপরিচালনার 
উদ্দেশ্য ॥) কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অভীক্ষা প্রয়োগ করে এবং কয়েকজন: 


২৮৪ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিয়ে পরিচালনার কাজটি সুষ্ঠু ভাবে করা সম্ভব হয় না। 
হুপরিচালনার জনা শিক্ষক, অভিভাবক, শ্রেণী-শিক্ষক, প্রধান-শিক্ষক, কেরিয়ার 
মাষ্টার, পরিচালন-অধিকত'! ইত্যাদি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন | 

শিক্ষ।যূলক পরিচালন। : (সাধারণতঃ শিক্ষা গ্রহণের মূলে থাকে কোন 
না কোন বৃত্তি গ্রহণের আকাক্ষা বা চাহিদা । এই জাভীয় শিক্ষা-গ্রহণ কালে 
যখন শিক্ষার্থীরা কোনপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন সেগুলি ঠিকমত 
সমাধান করার অর্থ হ'ল শিক্ষামূলক পরিচালনা । তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, 
শিক্ষামূলক পরিচালনা বৃত্তিমূলক পথিচালনার সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষাহ্লক পরিচালনা 
আবার শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানপিক বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। শিশুর 
অধ্যে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের আনাগোন। চলতে থাকে ও সে নান 
ব্ষি জানার জন্য কৌতুহলী হয। বিভিন্ন দিকে তার ক্ষচি, আগ্রহ ও প্রবণতা 
ধাবিত হতে থাকে । শিশুর শিক্ষায় যাতে এ সমস্ত বিষয় অবহেলিত ন! হয়, 
শিক্ষক নেদিকে লক্গ্য রাখবেন। তাছাড! শিক্ষা! যাতে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও 
যানসিক চাধ্দার অনুকৃঙ্গ হয, তাও লক্ষ্য করতে হবে। শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও 
সামর্থ্য অগ্ঠযায়ী তাকে শিক্ষা) দিতে ছুবে। এর কলে হুষ্ট হয়েছে খ্যক্তিমুখী 
শিক্ষাদান পদ্ধতি । 

শিশুকে সুযোগ্য সামাজিক জীব হিসেবে গডে ভোলা ও শিক্ষামূলক পরি- 
চালশার অন্যতম লক্ষ্য । শিশু বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং তার ফলে 
তার মনে বিভিন্ন গ্রকার প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয। বিভিন্ন জাতীয় প্রক্ষোভের মধ্য 
সনু সমন্বয় সাধন করতে হুবে। সার্থক ভাবে সঙ্গতি সাধন করতে শিক্ষা 
দেগয়াও শিক্ষামূলক পরিচালনার কাজ । তেমনি শিশু পাঠদানে কিভাবে 
অগ্রসর হচ্ছে, তার মধ্যে অনগ্রসরতা! দেখা যায় কি না. যদি যায়, কেন দেখা 
যায়, তা দূরীকরণের উপায় কি, এ সব প্রশ্নের উত্তরও পাওয়! যায় পঞ্চালনার 
মাধ্যমে । 

(শিক্ষামূলক পরিচালনার মূল উদ্দেশ্ত হ'ল শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে বাস্কিত 
পথে এগিয়ে নিয়ে ধাওয়া) প্রাক প্রাথমিক স্তর হ'তেই পরিচালন! করার 
কাজটি শুরু হয়ে যার-_এবং এটি চলে সার! জীবন ধরে। (শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর 
হবার সময় শিক্ষার্থী নানাগ্রকার জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেগুলি সমাধান 
করা একান্থ প্রয়োজন || একেবারে নীচু স্তরে পরিচালনার ততটা! গুরুত্ব থাকে 


শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালন! ২৮৫ 
ক্ষামূল মূল 


না। কিন্ত নিয-মাধ্যমিক স্তর থেকেই এর গুরুত্ব অনুভূত হতে থাকে। 
যেখানে শিক্ষাক্তম বিভাজনের (305৪810118) প্রশ্ন থাকে, সেখানে এটি আরো 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 


শিক্ষামূলক পরিচালনায় প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য গুলি হ'ল £- 


৯ 


শিক্ষার্থীর ক্ষমত্তা। ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা-পাঠক্রম নির্বাচন ও 
নির্ধারণ কর1। 


২। শিক্ষাদানের পদ্ধতির উদ্নত্তিকরণ | 
৩। শিক্ষায় অনগ্রসর শিক্ষার্থাদের জনা বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ কর]। 


৪ 
€। 
৬। 
শ। 


উন্নত-বৃদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থাদের জন্য বিশেষধর্মী পাওক্রম স্থির করা । 
পরীক্ষাতে অরুতকার্ধতার কারণ অস্ুসন্ধান কর]। 

শিক্ষার্থীকে পাঠগ্রহণে অন্তপ্রাণিত বরা। 

বিশেষ বিশেষ বিষষে শিক্ষার্থীর দুর্বলঘ্তা ও অনগ্রসরতা দূর করা । 


07০ এবং 0£9%-এর মতে মাধ্যমিক ধিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক পরিচালনার 
উদ্েশ্ত হওয়া উচিত-_ 


৯। 


| 


তী। 


৫ | 


৬। 


ণ। 


৮। 


শিক্ষার্থীর ক্ষমতা, আগ্রহ ও ভবিষ্যৎ চাহিদার ভিত্তিতে পাঠক্রম 
নির্ধারণ কর।। 

শিক্ষার্থী লেখাপডাতে যথেষ্ট রুতিত্ব অর্জন করতে পারবে--এমন 
কাজ করার স্থষেগ দেওয়া বা অভ্যাস অর্জনে সহায়তা করা। 
ছাত্রের বিশেষ আগ্রহের সীমার মধ্যে যে সমস্ত পাঠ্য বিষয় বা ক্রিয়া” 
কলাপ পড়ে না, সেগুলি সন্বদ্ধেও কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর]। 
বি]ালয় কি ভাবে সাহায্য করছে--তা৷ উপলব্ধি করানে]। 

শিক্ষার্থীর চাহিধার সঙ্গে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের সম্পর্ক স্থাপন কর] । 
পরবর্তিকালে ছাত্র যদি কোন গুকার পাঠগ্রহণে ইচ্ছুক থাকে, তবে 
যেস্কুল বা কলেজে সে পাঠগ্রহণ করতে চায় তার উদ্দেস্ত ও ক্রিয়া- 
কলাপ নম্বন্ধে অবহিত করা। 

শ্রেণীকক্ষের, বাইরে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে ছাত্রের সক্রিয় অংশ 
গ্রহণে সহায়তা করা। 

ভবিষ্যৎ বৃত্তির উপযুক্ত মেজাজ গড়ে তোলা । 


২৮৬ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 
৯। পাঠক্রম, বিদ্যালয পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থক 
ভাবে সঙ্গতিসাধনে ছাত্রকে সাহায্য করা । 


কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিচালন। সম্ভব ? শিক্ষাক্ষেত্রে ন্ুপরিচালন৷ 
দুঃ'ভাবে সম্ভব। এটির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল-_ 


শিক্ষামূলক ৪ 
সি 
ব্যক্তিগত ([11%10821) দলগত (01000) 

১। ছাত্রের অপ্গিত জ্ঞানের অভ'ক্ষা। ১। বক্তৃত। ৷ 

২। বুদ্ধির অভীক্ষা। ২। মনোবৈজ্ঞ/নিক অভীক্ষা। 

৩। গ্রবণ তা পর্িমাপক অভীক্ষা । ৩। বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত ছাত্র 
সম্পীয় সংবাদ । 

৪। কুচিবা আগ্রহের অভীক্ষা | ৪। পরিবার থেকে গ্রাণ্ত ছাত্র 

€। ব্যক্তিসতা নির্ণায়ক অভীক্ষা। ৫। সাক্ষাৎকার 

৬। স্বাস্থ্য ও দৈহিক বিকাশ সন্থদ্বীয তথা। ৬। ছাত্রের প্রোফাইল গ্রস্তত 
করণ। 

৭। পারিবারিক ইতিহাস । ৭। পর্যবেক্ষণ। 


' বৃত্তিমূলক পরিচালন। £ (বৃত্তিযুলক পরিচালনার অর্থ হ'ল-ব্যক্তিকে 
ার উপযুক্ত একটি বৃত্তি গ্রহণ করতে, সেই বৃত্তির জন্ত তাকে প্রস্তত করতে 
এবং এ নির্দিষ্ট বৃত্তিটিতে ব্যক্তির উন্নতিসাধন করতে পরামর্শ দেওয়! ও সাহায্য 
করা।) বৃত্িমুপক পরিচালনার যুল লক্ষ্য হ'ল--0101070 0 178) 00 00৬ 
199 874. 60006 06 000 1০ 018 1780. (10 58018800108 200 1০৮ 
25001181761)0) | আত্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (11061801008] 1,8১001 
007881015960107) ) বৃত্তিমূলক পরিচালনার যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন, তা হ'ল 
এইরূপ-_ 

(বৃত্তিমূলক পরিচালনার অর্থ হ'ল--কোন এক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ 
ক্ষমতাগুলর পরি প্রেক্ষিতে তার বৃত্তিযূলক সুযোগের পর্যালোচনা করার পর বৃতি 
নির্বাচনে ব! বৃত্তিতে উন্নতির ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যা দেখ! দিলে তার 
সমাধান-কল্পে যথাযথ ভাবে স্থুপরামর্শ দেওয়া ও সাহায্য করা ।] 


শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালন। ২৮৭ 


(বুতমূপক পরিচালনার উন্েস্ত হ'ল-ব্যক্তির কচি, আগ্রহ, প্রবণতা ও 
ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে এমন বৃত্তি নির্বাচন ও গ্রহণের স্থযোগ করে দেওয়া 
যাতে তার উন্নতি ও পরিতৃপ্তি সাধিত হযে জাতির “মন্রস্ত-শক্তি” (1427 
9০৮৩1) সম্পৃরূপে ব্যবহার করা নন্থব হয।) 

প্রয়োজনীয়তা £( গুত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কোন নাকোন দিকে বিভিন্ন 
প্রণাবলীর মধ্যে যথেষ্ট মাত্রাগত পার্থক্য দেখা! যায। এটিকেই আমরা ব্যক্তিগত 
পার্থক্য বলে থাকি। এই বাক্তিগত বিভিন্নতার জন্ই গুত্যেকে এক প্রকার 
ুপ্ত গ্রহণ করতে পারে না বা একই বৃন্ধিতে সমান ভাবে উন্নতি করতে পানে 
না। এই পার্থকোর জন্তই বৃত্তিমূলক পরিচালনার একান্ত গুযোজন্)। ব্যক্তিগত 
পার্থকা যদ্দি না থাকত, বে বৃত্তিদলক পরিচালনার কোন ও্যে।জনই থাকত 
ন।। আগে এই খাক্তিগত পার্থক্যের উপব তত বেশীগুরুত্ব আরোপ করা 
ছোতো। না । এই বৃত্তগ্ুল বশ পবম্পরায় একভাবে চলে আনত । অবশ্ঠ তখন 
জীবনযাত্রা ও সমাজ-জীবনে জাবিক! এতখানি জটিল ও বৈচিত্রাপূর্ণও ছিল 
না। বর্তমান যুগে এই জটিলত। ও বৈচিত্রোর জন্য বৃন্তিমূলক পরিচালনার 
একান্ত গ্রযোজন । 

€ আবার বাক্তি ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বৃুত্তিযুপক পরিচালনার গ্রয়োজন। 
বু্তিটি যদি ব্যক্তির উপযুক্ত হয, তবে ব্যক্তি মধ্যেও একট! পরিতৃপ্তি আসে। 
পে বৃত্তিটিতে আরো! বেশী উন্নতি করার চেষ্টা বরে।) তার ব্যক্তি সত্তাটিও 
হুম ও সামগ্রন্পূর্ণ হয। সামগ্রিক উন্নতির ফলে ব্যক্তি সমাজের একজন 
কুযোগা সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয়। বাক্তিৰ উন্নতির অর্থ হ'ল সমাজের 
উন্নতি ) তাহ'লে দ্বেখা যাচ্ছে-হ্বখী ও (হসংহত সমাজ সংগঠনের জন্য 
বৃত্তিমূলক পরিচালনার প্রযোজ্জন আছে 

(প্রত্যেক মাষের মধ্যে অপরিসীম ক্ষমতা নিহিত আছে। দেশের উন্নতির 
জন্ত এই অস্তনিহিত ক্ষমতা পুরোপুরি ভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন ) কিন্ত 
এই ক্ষমত! যদি টিক পথে পরিচালিত না হয়, তাহ'লে সফলের চেযে কুফল ঘটার 
সম্ভাবনাই বেশী। (বর্তমান সমাজ পরিবর্তনশীল । প্রতিদিনই নৃতন আবিষ্কার 
করছেন বৈজ্ঞানিকেরা। ফলে বৃত্তির প্রকৃতিও পরিবতিত হয়ে যাচ্ছে) 
তাছাড়া হ্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি আবিষ্কারের ফলে সময় ও শ্রম অনেক বেঁচে যাচ্ছে। 
[ব্যক্তি তার ক্ষমতা আরো বেশী করে ও বেশী সময়ের জন্ত কাজে লাগাতে 


২৮৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


পারেন । কিন্তু কি ভাবে কাজে লাগালে সর্বাধিক সুফল পাওয়া যেতে পারে-- 
তা স্থির করা সম্ভব বৃত্তিমূলক পরিচালনার মাধ্যমে 1) 

(তাহ'লে দেখা গেল--একদিকে রয়েছে ব্যক্তি তার অজজ্র সম্ভাবনা ও 
ক্ষমতা নিয়ে; আর অন্যদিকে রয়েছে বৃত্তগুলি তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনগুলি 
নিয়ে। এই দুটি দিকের মধ্যে একট! হু সংযোগ স্থাপন করাই বৃত্তিমূলক 
পরিচালনার উদ্দেশ) বৃত্তিমূলক পরিচালনাকে বিশ্লেষণ করণে আমরা তিন্টি 
দিক দেখতে পাই-- 

(এক) একটি বিশেষ বৃত্তি নির্বাচনের পরামর্শ দান, (দুই) ব্যক্তিকে বৃত্তিগত 
পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতি সাধনের জন্য প্রস্তুত করা'এবং (তিন) এ 
বৃত্তিটির জন্য উপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা করা) এখন এই তিনটি দিক সঙ্বদধে 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'প-- 

ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন দিকে যেমন ক্ষমত] দেখা যায়, তেমনি কোন 
কোন দিকে তার দুর্বলতাও দেখা যায়। উপধুক্ত ভাবে বৃত্ধি নির্বাচন করতে 
হবে। শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের কথ! যেমন ভাবা উচিত, তেমনি তার ত্রটাগুলিও 
পর্যবেক্ষণ করতত হবে। এই দুটি দিক বিবেচন1 করে ব্যক্তিকে বিশেষ একটি 
বৃত্তি নির্বাচন করতে পরামর্শ দেওয়া হ'ল বৃত্তিমূলক পরিচালন।র প্রথম ও 
প্রধান কাজ। 

এর পর আমে বৃত্তিগত প'রবেশ। বিভিন্ন বৃত্তির পরিবেশগুলি বিভিন্ন । 
শিক্ষকতার পরিবেশ আর কল কারখানার পরিৰেশ এক নয়। তাছাড়া বিভিন্ন 
বৃত্তির জন্য ভিন্ন ভাবে পরিশ্রম করতে হয়। বৃত্তির সঙ্গে শ্রম, শ্রম-নিয়ম 
(1১০৫ 15), বেতন, বিভিন্ন জাতীয় শ্রমক সংস্থার পরিচয়, বিশেষ বিশেষ 
বৃত্তির জন্য উদ্ভূত পমস্যাবলী ইত্যাদির সঙ্গে ব্যক্তিকে পরিচিত করা! ও এগুলির 
সঙ্গে ব)ক্তিকে £:সার্থক ভাবে সঙ্গতি সাধনে সহায়ত! বরা হ'ল বৃত্তিযূলক 
পরিচালনার হ্বিতীয় কাজ। 

সব শেখ আমে বুত্তমূলক শিক্ষণ । কোন একটি বৃত্তি গ্রহণের উপযুক্ত ক্ষমতা 
ব্যক্তির মধ্যে দেখ! গেলেই যথেষ্ট নয়। বৃত্তিটিতে সবাধিক উন্নতি করার জন্য 
এবং বৃত্তিটির প্রতি স্থবিবেচন! করার জন্ত ব্যক্তিকে বিশেষ শিক্ষণৈর ব্যবস্থা করে 
দেওয়! হ'ল বৃত্তিমূলক পরিচালনার তৃতীয় কাজ। এই শিক্ষণের ভিত্তি হবে 
ব্যক্তির ক্ষমতা, আগ্রহ, রুটি, প্রবণতা! ইত্যাদি। 


শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালন! ২৮৯ 


বৃত্তিমূলক পরিচালনার লক্ষ্য : বৃত্তিযলক পরিচালনার লক্ষ্যগুলি 


বিভিন্ন । 


01০৬ এবং 01০৬ এই সমস্ত বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে যেগুলি অত্যন্ত 


নির্দিষ্ট গ্রকুৃতির--তার একটি তালিকা দিষেছেন। তার মতে লক্ষাগুলি হ'ল-_ 


১। 


ও 


€ | 
৬। 


ঙ 


৪ 


শিক্ষার্থীর পছন্দমত বৃত্তি উপযোগী কতবা, দায়িত্ব ও ক্রিয়াকলাপ 
সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা। 

শিক্ষার্থীকে তার নিজন্ব ক্ষমতা! ও দক্ষতা সম্বন্ধে অবন্হুত করা এবং 
সেই ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কোন্‌ বৃত্তি তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য, 
সে বিষয়ে তাহাকে অবহিত কর! । 

শিক্ষার্থী যে বৃত্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে, সে বৃত্তির প্রতি ভার 
একটা সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গী গঠন কর1--যাতে সে এ বৃত্তিতে নিষুক্ত হ'লে 
সবীধিক সন্ধি অর্জন করতে পারে। 

বিভিন্ন জাতীয় বুত্তি এবং গেগুলির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নন্বন্ধে তাকে 
অবহিত কর! । 

বিভিন্ন বৃত্তি সন্বন্ধে বিপ্লেষণমূলক চিন্তমে শিক্ষার্ধাকে সহায়তা করা। 
বিভিন্ন জাতীয় অপসঙ্গতিসম্পন্ন এবং অনগ্রপর শিশকেও. তাদের 
উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করা । 

শিক্ষক এবং বুত্তি-আধিকারিকের নিবণচনের ভিত্তির উপর শিক্ষার্থীর 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা উত্পাদন করা। 

যে সমস্ত শিক্ষা-প্রতিানে বৃত্তিমূলক শিক্ষণ দেওয়া হয়--সেগুলি 
সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে সংবাদ সরবরাহ করা । 

বিভিন্ন জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষণম্প্রতিষ্ঠানে ভর্তি 
হবার নিয়মাবলী, শিক্ষণ-কালের দৈর্ঘ্য, শিক্ষণোত্বর সুযোগ সুবিধা 
ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবহিত কর! । 

কোন একটি দলে কাজ করার সময় এ দলে ব্যক্তির স্থানঃ দায়িত্ব ও 
কর্তব্য সম্বন্ধে তাহাকে অবহিত করা! ও ব্যক্তি যাতে ঠিকমত তার 
দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা । 
পরিশ্রম, কর্ম-নিষ্ঠা, নিয়মান্থবর্তিত! ইত্যাদি বিভিন্ন গুণ ( যেগুলি 
বৃত্তিতে উন্নতির পক্ষে এব্স্ত প্রয়োজন ) সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবহিত 


কর]। 


[ুস্১৯ 


২৯০ শিক্ষামুখী মানাবিজ্ঞান 


বৃত্তিমূলক পরিচালনার উপায় : বৃত্তিমূলক হপরিচাপন। দেবার জন্য 
ছু'রকম উপায়ের কথ! বলা হয়। নীচে তার একটি তালিক। দেওয়া হ'ল-_ 


বৃত্তিমূলক স্পরিচালনার উপায় 
| [ | 
ব্যকিস্পর্যবেক্ষণ বৃত্তি-পর্যবেক্ষণ 
১। সাধারণ শিক্ষ। বৃত্তির জন্য গ্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষা, 
২। বিশেষ শিক্ষণ বিশেষ শিক্ষণ, শ্রমের প্রকৃতি ইত্যাদি 
৩। বুদ্ধির পরীক্ষা জ্ঞাতব্য তথ্য আহরণ করে কোন্‌ ব্যক্তি 


৪] বিশেষ মানমিক ক্ষমতা সেই বৃত্তির উপযোগী-_-ত' নির্ধারণ করা । 
৫€| ক্ুচিও আগ্রহ 


৬। ঝৌক ও প্রবণতা 
৭। দৈহিক অবস্থা 
৮1 প্রাক্ষোভিক প্রতি 


৯। ব্যক্তিদত্তার সংলক্ষণ 
১০। অর্থনৈতিক অবস্থা । 
বিদ্যালয়গুলিই হ'ল বৃত্তিমূলক নির্দেশ দানের আদর্শ স্থান। অন্থান্ত সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানের চেয়ে শিক্ষার্থীর! বিগ্ভালয়কে অধিকতর ভাল্পোবাসে--কারণ তারা 
জানে বিদ্যালয় তাদের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্যই চেষ্ট। কর়ে। এখানে শিক্ষক- 
বৃদ্দও ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সংযোগে দীর্ঘদিন ধরে আসতে পারেন বনে তাদের বিভিন্ন 
গুণাবলীর সন্ধান পেয়ে থাকেন। তাছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্ররা 
বৃত্তিমূলক পরিচালনার উপযুক্ত বয়সে উপনীত হয়। শিক্ষকদের উপর ছাত্রদের 
আস্থা এবং বিশ্বাসও অনেক বেশী। শিক্ষামূলক পরিচালনা বৃত্তিমূলক 
পরিচালনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই সমস্ত কারণে আজকাল বিদ্যালয় 
বা কলেজ শিক্ষার অন্যতম উদ্দেস্ত হিসেবে হৃত্বিমূলক পরিচালনার কথা বলা হয়ে 
থাকে। 
এখন নিদেশিনা ও স্বপরিচালন] সম্বন্ধে কোঠারী কমিশনের অভিযতগ্তলি 
আলোচন! করা যাকৃ। কোঠারী কমিশনের অভিমত হ'ল--নিদেশিনা ও 
সুপরিচালন! প্রতিটি শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঞ হওয়া উচিত, যাতে 
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প্রতিটি ছাত্রকে তার লক্ষ্য নির্ণাচনে এবং বিভিন্ন সময়ে নক্গতি বিধানে সাহায্য 
করা যেতে পারে। কোঠারী কমিশন শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের উপযোগী ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার নির্দেশনার সুপারিশ করেছেন । সংক্ষেপে সেগুলি হ'ল-- 

প্রাথমিক স্তর : প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের একেবারে নীচু ক্লাশ থেকে 
নিদে'শনার কাজ শুরু হবে। তবে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা অনেক বেশী এবং 
ছাত্রসংখা। আরো বহুগুণ বেশী বলে কতকগুলি অত্যন্ত সহজ পন্থ। অবলম্বন 
ঝরা যেতে পারে। যেমন--(১) শিক্ষকদের দুর্বলতা-নির্ণায়ক অভীক্ষা ও 
ব্ক্তি-ম্বাতন্ত্রোর সঙ্গে পরিচিত কর, (২) চাক্ুরীরত অবস্থায় থাকাকালীন 
শিক্ষকদের জন্য বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা করা, (৩) বৃত্তিমূলক সংবাদ সরবরাহ 
করা, (৪) শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের নিকট উচ্চতর শিক্ষার হুযোগ- 
সুবিধা গুলি ব্যাখা করা । 

মাধ্যনিক স্তর: এই স্তরে কিশোর বা প্রাপ্তযৌবনদদের বিশেষ জাতীয় 
নির্দেশনার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেকটি ৰিষ্ঠালয়ে পরিচালন-কেন্ত্র স্থাপন 
করে একজন সথযোগ্য বৃত্তি-আধিকারিক নিয়োগ করতে হবে। তবে এব্যাপারে 
অন্্বিধা হ'লে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলদ্ধন কর! যেতে পারে 

ক) প্রতি দশটি বিদ্যালয়ের জন্য একজন 'ভ্রমণকারী নিদে শক" (৬151078 
00011561101) থ|কবেন-ধিনি বিধ্যালয়ের শিক্ষকদের সহযোগিতায় ছাত্রদের 
শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক নিদেশ দান করবেন । 

খ) প্রতি জেলাতে অন্ততঃ একটি বিদ্যালয থাকবে যেখানে শিক্ষা ও 
বৃত্তিমূলক নিঙ্গেশ দানের বিজ্ঞানলম্মত ব্যবস্থা থাকবে । 

গ) রাজ্যে যে সমস্ত নিদেশদান কেন্ত্র থাকবে -সেখান হ'তে ৰিভিন 
বিদ্যালয়ে পরিদর্শক পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। 

ঘ) শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে “শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালন” সনব্ধীয় 
পর্যাপ্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। 

পরিচালনার মুলনীতি (51100155 ০6 0914870): পরিচালনা _ 
ত৷ শিক্ষাক্ষেত্রেই হোক আর কোন, বৃত্তির ক্ষেত্রেই হোক্‌-__একটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ন্ুপরিচালকের বেশ কিছু যোগ্যতা থাকা আবশ্তক। 
কিশোর মন অনুধাবন করা এবং তার সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা তায 
থাকা চাই। যিনি কিশোর মনের চাহিদা! ও সমস্যা গুলির গঙ্গে পরিচিত নন, 
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ভার পক্ষে হুপরিচালন! কর! সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীকে ধিচার করতে হ'লে গভীর 
সহাম্থৃভৃতিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ন্থযোগ্য পরিচালক হতে 
হ'লে শিক্ষাধিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা! বাঞ্চনীয় । 

বৃত্তিমূলক স্থপরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালকের বিভিন্ন বৃত্তির চাহিদা, যোগ্যতা 
ইত্যাদি যথেষ্ট জান থাকা! গ্রয়োজন। তাকে বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে সংবাদ, তথ্য 
ইত্যাদি সংগ্রহ করতে ছবে। তিনি একদিকে যেমন বৃত্তির প্রয়োজনগুলি 
লক্ষ্য করবেন--তেমনি ব্যজির্‌ প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ্য রাখবেন । 

পরিচালক একদিকে যেমন ছাজ্র ও তার অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখবেন, তেঙনি অন্যদিকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক গ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 
করবেন। এর জন্য তাকে পরিশ্রম ও সময় দুটিই ব্যয় করতে ছুবে। 

ন্থপরিচালনা মনোবিজ্ঞানের যে সমস্ত নীতির উপর প্রতিষ্িত--স্পরি- 
চালককে সেই সমস্ত নীতির সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ ব্যাপারে 
নীতি ব! নিয়মগ্ুলির কথা আগেই বলা হয়েছে । সংক্ষেপে সেগুলি হ'ল-- 
ব্যক্তিগত বৈষম্য, বৃত্তি ও বৃত্তি-শ্িক্ষণের বিভিন্ন কেন্দ্র সম্বন্ধে যথাযথ জান, 
ব্যক্তিগত ধাহায্য ও নিদেশনা, বৃত্তির সঙ্ষে জীবনের একটা যোগনুত্র স্থাপন 
করা, শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ ইত্যাদির উপর বৃত্তিটি প্রতিষ্ঠিত করা । 
ব্যক্তির উপযোগী বৃত্তি ও বৃত্তির উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন কল্প! । এই সমস্ত দ্রিক- 
গুলির কথ! বিবেচনা ক'রে শিক্ষাূলক পরিচালনার সঙ্গে বৃত্তিযূলক পরিচালনা 
সংযুক্ত করতে পারলে--তবেই ব্যক্তির উপযোগী বৃত্তি এবং বৃতির উপযোগী 
ব্যক্তি নির্বাচন কর! সম্ভব হবে -যার ফলে ব্যক্তি-জীবনটি সুম্বর ও সফল হয়ে 
উঠবে, ব্যক্তি পরিতৃপ্তি লাভ করবে এবং বৃত্তিটির প্রতিও হুবিবেচনা কর! 
লম্ভব হবে। 


॥ পনর ॥ 


ব্যঞ্িগত বৈষঘ্য 


( 10101710091 101767106 ) 
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আমর! আমাদের চারদিকে প্রতিনিয়ত কত মা বন্তই দেখছি ! বিশ্বব্হ্ষাণ্ডে 
যে কত রকমের বস্ত, প্রাণী, গাছ-পাল! বা কীটপতঙ্গ আছে তার ইমত্বা নেই। 
এদের সংখা নির্ণঘ করা কঠিন। কিন্ত এগুলির মধ্যে যে বৈচিত্র্য তা আরো 
বিন্মযকর। পুধিবীর কোন দুটি বস্তই দেখতে কিন্তু হুবহু এক রকমের নয় । 
আমাদের চারদিকে যে সমস্ত মান্চদ দেখি--তাদের মধো যত না মিল, তার 
চেযে বেশী গরমিল। একই গাছের একই ভালের দু'টি পাতা পর্বস্ত ভুবন 
এক বকম হয় না-_কোন না কোন পার্থক্য একটা থাকবেই । এখন মানুষের 
কথা ভাবা যাক! যেকোন দুটি মান্ষকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে--তার! 
দেখতে সম্পূর্ণ মালাদা। কথাবাত্1 বললে বা আলাপ পরিচয় করলে তাদের 
আন্তস্তরিণ পার্থক্যটিও বোঝা যাবে। দৈহিক গঠন-_অর্থাৎ গায়ের রঙ, 
চোখ-মুখ-নাকের গঠন, হাত-পা-মাথার গঠন, কর্মদক্ষতা, পড়াশুনা, বিচার-বুদ্ধি, 
প্রাক্ষেভিক দ্িক__ইত্যাদি সব পিকে একজন আর একজনের থেকে পৃথক। 
সবকিছু মিলে প্রত্যেক মানুষ অন্ত মানুষ থেকে পৃথক বা স্বতগ্র। তার এই 
স্বাতস্টিকে--অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে ধৈষম্য ব৷ পার্থক্য সেইটিকে বল! হয় 
ব্যক্তিগত বৈষম্য (11701510881 101001165 )। 

এই যেস্বাতত্ত্য--এটা কি ধরণের স্বাতন্ত্রা? গুণগত ( (388118015 ), না 
মাত্রাগত (098170630%5)? একটু ভালো করে লক্ষ্য কর্নলেই বোঝা যাবে 
পাথক্যটি গুণগত নয, মাআগত। গুণগত হু'লে--একজন মাচুষের মধ্যে যে 


২৪৪ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


সমস্ত গুণ থাকত--অন্ত একজনের মধ্যে তা আর থাকত না। কিন্তু আমরা 
প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন পার্থক্য দেখি না । আমর] দেখি, প্রত্যেকের মধ্যে প্রা 
সমজাতীয় গুণ আছে--তবে কারে! কম, কারো বা বেণী। অর্থাৎ এক কথাম 
বলা যায়,যে কোন ছু'জন লোকের মধ্যে কোন একটি বিশেষ গুণ ভিন্নভিন্ন মাত্রা 
বর্তমান থাকে। ব্যক্তিগত বৈষম্য বলতে যে কোন দু'জন লোকের মধ্যে যে 
কোন একটি গুণের পরিপ্রেক্ষিতে এই মাত্রগত পার্থক্যটি বোঝাঘ। এই রকম 
পার্থক্াকে আবার আন্তংব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য (1109141741%08| 1010616106৩ ) 
বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যও বল৷ হয় । আবার ব্যক্তিগত বৈষম্য কমতে যে 
কোন একটি গুণের দিক থেকে যে কোন দু'্ন লোকের পার্থক্য বা! বৈষম্য 
যেমন বোঝায়, যে কোন দুটি গুণের দিক দিয়ে একই ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য 
বা বৈষমা, সেটিকেও বোঝায় । এই প্রকার ( শেষোক্ত ) বৈষম্যকে অস্ত:ব্যক্তি 
ক্বাতজ্জয (1102-10701910081 101061611০5) বলা হয়। এর অর্থ হ'ল--একই 
ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণের মাত্রাগত পার্থক্য 
শিক্ষাক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের একটা বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য আছে। 

বর্তমান শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রতিটি শিশুকে ব্যক্িগত বৈষম্যের ভিত্তিতে 
শিক্ষা দেগ্যার হুপারিশ করা হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়েও আমর! শিক্ষামূলক 9 
বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছি । এখন 
আমাদের স্থি্ন করতে হবে-_বিভিন্ন শিশুর মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ দিক দিয়ে বৈষম্য 
আছে--তা স্থির করা এবং এ বৈষমে।র ভিত্তিতে তার উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার 
নংগঠন করা।। 

বিভিন্ন জাতীয় বৈষম্য (01701617099 ০1 11101510081 10106101109) £ 
ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি বর্তমান যুগে মনোবিজ্ঞানীদ্বের অধিকতর মনোযোগ 
আকর্ষণ করেছে ঠিকই, কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত প্রাটীন। মানুষে মানুষে থে 
পার্থক্য আছে তা প্রাঈনকালে পণ্ডিতের! লক্ষ্য করেছিলেন । প্রেটো,আযারিস্টটল 
রুশো গ্রভৃতি মনীবি এই বৈষম্যের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। প্লেটো! তার 
ণিপাবলিক' গ্রন্থে মানুষেব্র কথেকটি দলের (€/0 ) কথ! উল্লেখ করেছেন । 
পরবর্তী কালে এনিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। এদের মধ্যে গযাপ্টন, 
ক্যাটেল, বিনে গ্রভূতির নাম উল্লেখযোগা । এ'র] বিভিন্ন গুণের পরিপ্রেক্ষিতে 
মাঙ্থষের মধ্যে বৈষয্য নির্ধারণের চেষ্টা করেন । 


ব্যক্তিগত বৈষম্য ২৯৫ 


এখন ব্যক্তিগত বৈষম্যের একটা শ্রেণীবিভাগ করা যাক্‌। সাধারণতঃ 
আমাদের জীবনের তিনটি প্রধান দিক আছে। একটি হ'ল দৈহিক দিক, 
একটি মানসিক দিক, আর একটি হ'ল নৈতিক দ্িক। অতএব বৈষয্যও এই 
তিন্ন দিকে থাকবে। গেটন্‌ তার চ5/0710198 001 504৫9105 ০৫ 7৫016861011 
নামক গ্রন্থে ব্যক্তিগত টৈষম্যের যে তালিকাটি দিয়েছেন-_তা হ'ল এই রকম-- 
দৈহিক গঠন, মানসিক গঠন, বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা বা সামর্থ্য, 
অঙ্ভরিত আগ্রহ ইত্যাদি, মেজাজ-ম্জি, ইচ্ছা-শক্তি ও নৈতিক চরিত্র। 

অনেকে আবার বৈষম্যগুলিকে গহজাত ও অঞ্জিত-_এই ছুই ভাগে ভাগ 
করে থাকেন। যেমন__ 


বৈষম্য 
| | | 
সহজাত অজিত 
রিনার রিয়ালের 
| | ] | | 
দৈহিক মানপিক; মনঃগ্রকৃতি কৃটটিমূলক সমাজগত প্রাক্ষোভিক শিক্ষাগত 
(বৌদ্ধিক ) বা 
মানসিক গঠন 
সম্বন্ধীয় । 


কোন বৈম্যকেই সম্পূর্ণকূপে সহজাত বা! সম্পূর্ণরূপে অজিত বলা যায় ন|। 
প্রত্যেকটি বৈষম্যই সহজাত ও অঙ্জিত উভয়বিধ গুণাবলীর সংমিশ্রণে উদ্ভৃত 
বাজাত। অবশ্য আলোচনার হ্থবিধার জন্ত উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগগুলি মেনে 
নেওয়া চলতে পাবে। 

দৈহিক দিক থেকে বৈষম্য (91/5108] 0815) £ দৈহিক বৈষম্যওলির 
মধ্যে পড়ে--গজন, উচ্চতা, গায়ের রও, স্বাস্থা, মুখের আরুতি, চেহারার 
শিষ্য ইত্যাদি । এক এক জাতির দৈহিক গঠন এক এক রকমের হযে 
থাকে। দৈহিক গঠনের দিক থেকে বিচার করলে একজন বাঙালীর সঙ্গে আর 
একজন বাঁঙালীর যতটা! পার্থক্য থাকে, একজন বাঙালীর সক্ষে একজন পাঠান 
বা একজন আমেরিকামের পার্থক্য তার চেয়ে অনেক বেশী হবে। 

মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্ত দৈহিক বৈষমোর বিশেষ মূল্য দেন না। তবে 
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আ্যডলারর (4১৫1) পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে--শারীরিক ক্রটিসম্পন্ন 
ব্যক্তির! (বিকলাঙ্গ ইত্যাদি) প্রাষশঃই হীনমন্ততাবোধে ভুগে থাকেন। 

মানসিক ( বৌদ্ধিক ) গঠনে বৈষম্য (74181 08108) £. এই পর্যায়ে 
পড়ে বুদ্ধি, বুদ্ধিহীনতা।, মানমিক অনগ্রসরতা, বিশেষ কোন ক্ষমতা, প্মরণ করার 
ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি, ইন্জরিযাস্থভ তর তীক্ষতা প্রভৃতি। আমরা এর আগে 
বুদ্ধির আলোচনাকালে ]. 3 সম্বদ্ধে জেনেছি। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির দিক 
দিযে যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যাস। 

মনঃপ্রকতি বা মেজাজ-মর্দিগত বৈষম্য ( [271221থ116প2] 
[011616708 ): মনমেজাজের দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যথেষ্ট বৈষম্য 
লক্ষ্য করা যায়। কেউ বা শাস্ত প্রকুতির--আবার কেউ বদরাগী বা খিটখিটে 
মেজাজের । কেউ অল্লেই সন্তুষ্ট আবার কেউ বা বলেন-_নাললে স্থখমন্তি। 
কেউ অল্প শোকেই কাতর হযে পডেন--আবার কেউ সংযত ও সংহত থাকেন। 

নৈতিক চৰিত্রগত বৈষম্য (70121 10166161106) £ কতকগুলি বিশেষ 
চারিত্রিক গুণের দিকেও ব্যক্তিগত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ক্ষমা, ধৈর্য, 
সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, স্থৈর্য, ওদাধ ইত্যাদি নান! গুণের সমাবেশের মধ্যেও 
বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। 

কৃষ্টিমূলক বৈষম্য (08100181 10176161706) £ সামাজিক পরিবেশের 
পার্থক্যের জন্য কৃষ্টমূলক বৈষম্য দেখা দেয়। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে মূলগত 
একটা এঁক্য থাকলেও ভাবধারা, রীতি নীতি, &ঁতিহ, সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
যথেষ্ট পার্থক্য দেখা দেয। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ কুষ্টিমূলক বৈষম্য বেশী। 
আবার ভারতবর্ষে বিভিন্ন দেশের কৃষ্টিযূলক বৈষম্য গুলিও কম নয়। 

সমাজগত বৈষম্য (9০০191 [0166:616) £ শিশু যে সমাজে বাস করে, 
শিশুকাল থেকে সেই সমাজের সঞ্ষে লে পরিচিত হয়ে থাকে । সে সমাজের 
মাটি থেকে তার প্রাণরদ আহরণ করে থাকে । লমাজের এচলিত আচার- 
ব্যবহার, রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ইত্যাদি 
বাক্তিগত বৈধমোর জন্য দায়ী। কোন ছু+টি সমাজ এক প্রকার হয় না। এর 
ফলে শিশুদের মধ্োও নান! জাতীয় বৈষম্যের সি হয়ে থাকে । অবস্ত সমাজ 
বলতে পরিবার, স্থুল, লাইব্রেরী, সঙ্গী-সাথী ইত্যাদিয় সমন্বয়ে গঠিত বৃহতর 
সংগঠনটির কথাই বল! হয়ে থাকে । 


ব্যক্তিগন্তত বৈষম্য ২৯৭ 


প্রাক্ষোভিক বৈষম্য (875000০81 1)1051650) ₹ যে কোন ছু'জন 
শিশু বা দু'জন প্রাঞ্তবযন্ধ লোনের গ্রাক্ষোভিক স্ববপ ও সংগঠনটি পরটক্ষ। করলে 
দ্ু জনের মধ্যে ঘথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। কেউ হযতো৷ অল্পেই রেগে যান, 
আবাব কাউকে সহজে রাগানো যাষ না। কেউ হযতো অল্পে তুষ্ট আত্ততোষ, 
আবার কেউ বা চির-অসন্তষ্ট। কারে! প্লাগ থেকে যাষ অনেকক্ষণ তুষানলের মত, 
আবার কাণে ক্ষেত্রে দপ. করে জলে ওঠে খপ, করে নিভে যাষঃ রাগের আগুন, 
বারো দযা-ম।যা বেশী, কারে! বা কম ১ কেউ প্রক্ষোভটি অভিব্যক্ত কবেন, কেউ 
বা এর বঞ্ঃপ্রকাশে অনিচ্ছুক। সেট্টিমেপ্টগুলি কোন বিশেষ প্রক্ষোভকে 
কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে; কাজেই সেট্টিমেন্টেয পার্থক্য হ'ল প্রাক্ষোভিক 
পাথক্য। 

শিক্ষাগত বৈষম্য (80905110781 10166518105 )£ আমরা! যদি শিক্ষার 
ব্যাপক অর্ধটি গ্রহণ করি, তাহ'লে বলা যায যে, কোন অজিত বৈষম্যই হ'ল 
শিক্ষাগত বৈষম্য , আমাদের জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম । 
পরিবেশের বিভিন্ন বসন্ত ও বৈচিত্র্ামষ বিভিন্ন ঘটনা-প্রবাহের মাধ্যমে আমর 
বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্ষ করি। আমাদের আচরণ-ধারাটিও সেইমত 
পরিবর্তিত করে থাকি। বিভিন্ন লোকের আচরণ-ধারা ও কর্মধারাৰ পাথকাটি 
হ'ল শিক্ষাগত বৈষম্য | 

আবার অন্ত আর এক অর্থেও শিক্ষাগত বৈষম্যের কথা বল! হয়ে থাকে। 
এখানে শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থটি ধরে স্কুল-কলেজে লদ্ধ শিক্ষাগত বৈষম্যের কথ 
বল! হয। কেউ হুযত বেশ উচ্চশিক্ষিত, কেউ মোটামুটি শিশিত, আবার কেউ 
বা অশিক্ষিত। তেমনি কেউ বিজ্ঞান শাখা নিষে পড়ানুনা করে, কেউবা 
মানব-বিষ্া, কেউ বাণিজ্য, কেউ চিকিৎসা, কেউ বা আবার পূর্তবিষ্তা নিষে। 
তবে এ প্রসঙ্গে একট। কথা মনে বাখা দরকার । যেখানে সকলেব জন্য 
বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা কোন একটা নিদিষ্ট স্তর পর্যন্ত দেওযা হয়, 
সেখানে এই জাতীয বৈষম্য কম। আবার এই স্তরের পর যে সমস্ত দেশে 
ক্ভিন্ন শাখাতে শিক্ষালাভের যথেষ্ট উাধ ও অসংখ্য পথ খোলা থাকে, 
সে সমণ্ত দেশে উপরের দিকে বৈষমা বেশী। আমাদের দেশে আর্থিক ও 
মানসিক উভয় দিকেই বৈষম্য বেশী বলে শিক্ষাগত বৈষম্যও প্রচুর। আবার 
বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলেও এই বৈষমাটি বেডে যাচ্ছে। 


২১৮ শিক্ষামুখী মনে [বিজ্ঞান 


বর্তমানে গরত্যেকটি সভ্য দেশে ও প্রগতিশীল সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থার এমন 
ভাবে নব-রূপায়ন কর! হচ্ছে যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা 
ও ক্ষমতা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট শিক্ষান্তর বেছে নিতে পারে এবং তার ভবিষ্যৎ 
কর্মজীবনকে সার্থক, সফল ও সুন্দর করে গডে তুলতে পারে। এ ছাডা আবে! 
বিভিন্ন দিকে কতকগুলি টৈষম্যের কথা বল! হয়। যেমন-_ 

ব্যক্তিত্বের টাইপ অনুযায়ী বৈষম্য (1016061510৩ 11) 151965 ) 2 
ফুডের (0078) মতে মানুষের বাক্তিত্বর ট:ইপ তিনটি-_- (১) অন্তরমখী 
(170056৮), (২) বহিমূখী (800০59:) এবং (৩) উ ভয়মুখী 
(/5700015510)1 এছাড়া ক্রেৎসমার. শেলডন, প্রাণগার, আইসেফক, জীভল্স, 
প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী মান্ষকে বিভিন্ন টাইপে ভাগ করেছেন । কিংবা বলা যায 
তারা কতকগুলি টাইপ নির্দিষ্ট করে বিভিন্ন মান্থবকে এক একটি টাইপের দূলে 
বপিয়েছেন। 

জাতিগত বৈষম্য (20911198167) : এ হ'ল জাতিতে জাতিতে 
পার্থক্য । বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ এমন গুণ বা বৈশিষ্টা 
দেখা যায়--যা অস্্ কোন জাতির মধো দেখা যায় না। নেপালী ও গ্তর্থারা 
কগ্টসহিঞ্চ, কিন্তু বাঙালী আরামপ্রিয়। তেমনি ণিখরা সাহসী ও বলবান 
ইত্যাদি। 

বংশগত বৈষম্য (79:6৫1019 [0166516706) £ বংশগতি বা বংশধারার 
জন্য বিভিন্ন মান্ৃষের মধ্যে পার্থকা দেখা যায়। ঞ্থাতেই বলে-পবাঁপকা বেটা” । 
গাণ্টন প্রমুখ মনোবিজ্ঞ-নীদ্দের অনুসন্ধান থেকে জান! গেছে মানুষের চওিত্র 
গঠনে পরিবেশের চেয়ে বংশধারার প্রভাবই বেশী। “বংশধারা ও পরিবেশ” 
অধ্যায়ে এ সথদ্ধে ব্যাপকভাবে আলোচন। কর। হয়েছে। 

পরিবেশগত বৈষম্য (01%110171191061 10166161709) বিভিন্ন 
পরিবেশে বদবাস করার জন্যও মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বৈষম্য পরিলক্ষিত হয। 
অনেকে বলেন মানুষের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য দেখ! যায়_-তার কারণই হ'ল 
পরিবেশ । যে পরিবেশটি উন্নত, সেখানে মান্চষের চরিত্র ও আচরণ-ধারাও উন্নত 
ভ্ভবের। তেমনি ছুনীতিপরায়ণত! ও চবিত্রহীনতার পশ্চাতে আছে দ্বণ্য 
পরিবেশের নিন্দনীয় গ্রভাব। 

মনোভাবগত বৈষম্য (:8/2169৫21 010815066 ) £ বিভিন্ন মানুষের- 


ব্যক্তিগত বৈষম্য ২১৯৯ 


মনোভাব ব| দৃষ্টি-ভঙ্গীর দিকেও যথেষ্ট পার্থকা থাকে । কেউ উদ্দারপন্তী, কেউ 
গোঁড়া ; কেউ বামপন্থী, কেউ বা দক্ষিণ পন্থী ; কেউ বণেন সমাজ্জের নিয়ম-কানন 
ভালো, আবার কারে! মতে এটি খারাপ । সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিব' 
শিক্ষামূলক প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে মনো এাবগত বিভিন্ন ধ্ষম) লক্ষ্য বরা যাষ। 
অনেক শিশুর যথেষ্ট বুদ্ধি থাকা নন্বেও দেখা যায তার শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছুক। 
এর কারণ খু'জলে দেখা যাবে, শিশুটির বাডীতে শিন্ষার প্রতি একটা অনুর্ধার ও 
সংকীর্ণ মনোভাব আছে। যে অশিক্ষিত ভদ্রলোক কোণ ব্যবসা বা ঝালো 
বাজারা করে লক্ষ টাকার মালিক হমেছেন--তিনি যে তার সন্তানকে লেখাপড়া 
না৷ শিখিয়ে ঝা ব্যবসায়ী বা কালোবাজারী করে গড়ে তোল|র চেষ্টা করবেন 
তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভতানও যদি দেখে লেখাপড। ন] শিখেও যথেই উপাজ ন 
কর] যায়, তাহপ্রে শিক্ষার প্রতি তার একটা অন্রদার মনোভাব গডে 
উঠৰেই। 

বিদ্যাজ'নে সামর্থগত বৈষম্য (10116615006 10 4.01016561061015 ) 
একই শ্রেণীর বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে বি্ভাজনে সামর্থযগত বৈষম্য দেখা যায়। 
প্রায় একই বুদ্ধাঙ্ক (1.02)-বিশিষ্ট ছেলেমেষেদের একই শিক্ষকের অধীনে একই 
পদ্ধতিতে পাঠদান করলেও তাদের কৃতিত্ব বা ফপাফল এক গ্রকার হয় না। এয 
কারণ হ'ল-_বিদ্যার্জনে সকলের সামর্থা এক নয়। পড়া ও অঙ্ক করার ক্ষেত্রে 
এই পার্থক্যটি বৌ করে চোখে পড়ে। কোন শিশু তাডাতাডি মুখস্থ করতে 
পাবে, কোন শিশু সহজে জিনিসটি উপলব্ধি করতে পারে, কোন শিশুর আগ্রহ 
থাকে--আবার কোন শিশুর হযতো! থাকে না-এই সব বিভিন্ন কারণের জন্য 
তাদের মধ্যে বিদ্ার্জনের ক্ষেত্রে সামর্থযগত বৈষম্য দেখ! দেয়। 

লিঙ্গভেদে বৈষম্য (0165-6706 ৫0 (0 96%) £ দৈহিক গঠন, পরিশ্রম 
করার ক্ষমতা, স্বভাব, চাল-চলন, কুচি, আগ্রহ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের জন্য 
নারী ও পুরুষের মধ্যে একট! বৈষম্য পরিলফিত হয। আগে বিদ্যা, বুদ্ধি 
ইত্যাদি দিক থেকে বিচার করেও এই বৈষম্য নির্ধারণ করা হ'ত। কিন্তু বর্তমান 
প্রগতির যুগে মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষর্ণ' থেকে প্রমাণিত হয়েছে-এই ছুটি দিকে 
নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই। বিভিশ্ন দিকে এখন নারী পুরুষের 
লঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয় চলেছেন। তবে কোন কোন দিকে বৈষমা 
আছে। যেমন, শারীরিক পরিশ্রম করার ক্ষেত্রে নারীর চেয়ে পুরুষের দক্ষতা 
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বেশী; কিন্তু ভাষামূলক দক্ষতাতে নারী বেশী দক্ষ; অঙ্ক বা হিসেব-নিকেশে 
পুরুষের মাথা যত খোলে নাঞ্গীর ততট1 খোলে না। আবার স্বতিশক্তির 
ব্যাপারে নারীর উতৎকর্ষই বেশী। 

বিশেব গুণের ভঙ্গ বৈষম্য (10116070096 17) 57608] 009111168) £ 
বিশেষ গুণ বলতে আমরা নৃত্য, গীত, চিত্রান্থণ, কোন বাদ্যযন্ত্র বাজানো! ইত্যাদির 
কথা বলছি। এ সমস্ত গণের দিক থেকে ক্চার করলেও বিভিন্ন লোকের মধ্যে 
প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়। 

ব্যক্তগত বৈষম্যের কারণ (029565 01177011009] [016665151,06) : 
কি কি কারণের জন্ ব্যক্তিগত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে 
মনোবিজ্ঞানীরা কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাদের মতে এর 
কারণপ্তণি হ'ল--বংশধার] (76:8016)), পরিবেশ (8051070079700, বয়স 
(4589 ), বুঝি (10091115610), জাতি ও বর্ণ (085 ৪00 7৪০০১ অর্থ নৈতিক 
অবস্থা (7০০97017710 0০017016102), শিক্ষার প্রভাব ,208086102), লিঙ্গগত 
পাথকা ৪৪2. 0166175706), পরিণমন (74190019001) ইত্যাদি । 

ব্যক্তিগত বৈষম্য পরিমাপের উপায় £ বিভিন্ন জাতীয় পরীক্ষণ ও 
অভীক্ষার সাহায্ো ব্যক্তিগত বৈষম্য পরিমাপ কর! সম্ভব। কয়েকটির নাম 
হ'ল-বৃদ্ধির অভীক্ষা, বৌক বা প্রবণতার অভীক্ষা, রুতিত্বের অভীক্ষা, ব্যক্তিত্ব 
পরিমাপক অতীক্ষা, কেন-হিহ্রি, 179170 0)1)8110176091, 5098৫111255 211১2 
1805, (0101000500৩) চিহ্ুণ অভীক্ষা, ম্যাসন-ডিক্ব, 295০110-0581$8010 
[২616৯ (9-০-8)১ 501)870-1-8101), 01750200815) ইত্যার্দি | 

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের গুরুত্ব (1009075709 061701%1- 
৫0091 01610170611) 08 ?10 ০ 600০80101)) £ এর আগে “শিক্ষামূলক 
ও বুত্বিমূলক নির্দেশনা”র অধ্যাযে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের গুরুত্ব ও 
তাৎপর্ধের কথা আলোচনা করা হযেছে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
বৈষম্যকে উপেক্ষা করলে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছানো! কখনও সম্ভব হয় ন|। গতাঙ্- 
গতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সব ছেলেমেয়ের মানসিক ক্ষমতা একই বলে ধরে নেওয়া 
হয়। এরই ফলে শ্রেণীগত-শিক্ষণের বাবস্থা উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু ব্যজিগত 
বৈধমোন্ন নীতি থেকে জানা গেছে--সব শ্শিশ্তর মানসিক ক্ষমতা 'এক নয়। 
তাদের মধ্যে রুচি, আগ্রহ, প্রবণত্তা, বুদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে যথেষ্ট পার্থক্য 
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থাকে । কাজেই শ্রেণীাগত-শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও শিক্ষা! দেবার সময় শিশুকে 
ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষ। দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখতে হুবে। প্রত্যেকটি শিশুর স্বৃপ্ত 
গুণাবলী ও সুষ্ঠ, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধনের প্রতি প্রত্যেক শিক্ষকের দৃষ্টি দেওয়া 
উচিত। শিক্ষাদান করার সময় প্রত্যেকটি শিশুর স্বাতত্থ্য ও বৈশিষ্ট্য, বৃদ্ধি 
যোগ্যতা, কচি, গ্রবণতা ইত্যাদির পার্থক্যের কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে, 
ভবে। কোন ছেলে হয়তে। গণিতে ভালো! ; তাকে গণিতে পারদশখ করার চেষ্টা 
করতে হবে। সেযদ্দি ভাষায় ছূর্বল হয় এবং তাকে যদি জোর ক'রভাষ৷ 
শিক্ষা দিতে গিয়ে বার বার তার অকুতকাধতায় জন্য তিরস্কার করা হয়, তাহ'লে 
কুফলই ফলবে-- সুফল নয। ব্যক্তিগত বৈষম্যের এই সমস্ত মৌলিক নীতির 
জন্তই আজকাল লগত শিক্ষণ প্রথার বিঞ্ুদ্ধে এবং ব্যক্তিগত শিক্ষণ প্রথার 
স্বপক্ষে একট! মতবাদ গড়ে উঠেছে। তাছাড়া বহুমুখী পাঠ)নুচীর ব্যবস্থা করে 
প্রত্যেক শিশুর ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী বিষয়বস্ত নির্বাচন করার ব্যবস্থাও 
করা হয়েছে। 

অনেক প্রগতিগীল দেশে আবার বৈষম্যবিহীন শ্রেণীশিক্ষার পরিবর্তে 
সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যক্িমুখী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভাল্টন 
প্যান, মরিসন প্যান ইত্যাদি এই জাতীয় ব্যক্রিমুখী শিক্ষাদানের পদ্ধতি । 
এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর রুচি, সামর্থা, আগ্রহ ইত্যাদির গ্রতি 
যথাসাধ্য সুবিচার করার চেষ্টা কর! হযেছে । তাছাড়া ইংল্যাও ইত্যাদি দেশে 
একই শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের 2,985, 0 (0180 ১৫5৫।]০ 87 1001| )-- 
এই বুকম তিনটি দলে ভাগ কর] হয় তাদের মানসিক ক্ষমতার বৈষম্যের 
ভিত্তিতে । এর পর প্রত্যেক দলকে তারের প্রয়োজন ও ক্ষমতা অনুযায়ী 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শিক্ষা দেওযা হয়। একে “ত্রিধার! পদ্ধতি” ( 0196 506৪] 
2196555 ) বলা হয়। 

এ ছাড়া বর্তমান যুগে যেমন সাহিত্যমুখী বিষয় ছাড়া অন্তান্য ব্যবহারিক 
বিষয়গুলিকেও পাঠন্রমে অন্তভূক্ত করা হয়েছে, তেমনি লেখাপড়৷ ছাড়া 
অন্যান্য গুণগুলির প্রতিও সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে। প্রত্যেকটি 
শিশুকে পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়! সম্ভব নয় ঠিকই? কিন্ত এক এক জাতীয় 
শিশুকে এক করে শিক্ষা দেওয়া! স্ভব। প্রায় প্রত্যেক দেশেই মনোবিজ্ঞানী 
ও শিক্ষাবিজানীরা প্রেণীগত শিক্ষণের সঙ্গে ব্যজিগত শিক্ষণের একটা সামন্ত 
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বিধান করার চেষ্ট| করেছেন এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাদানের পদ্ধতিটিকে ব্যক্তিগত 
বৈষম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
বৈষমোর প্রভাব ও স্থফল সম্বন্ধে নীচে আলোচন! করা হ'ল-_ 

[এক | উপযুক্ত শরলীবিভাগ্ধ (970৮6: 01%15101। 06 0116 01855) : 
ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিগুলির সাহায্য নিয়ে শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত 
কয়েকটি দলে ভাগ করে নিতে হবে--কতকগ্লি আদর্শমান বা ক্ষমতার 
ভিত্তিতে । বুদ্ধির বিস্তৃতি অনুযায়ী দল-বিভাজনই অপেক্ষারুত সহজ ও সরল। 
এই ভাবে দল স্থির হযে গেলে প্রত্যেকটি দলের জন্য উপযুক্ত ও পৃথক পৃথক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্ঠ বুদ্ধ ছাড়াও বয়স, শারীরিক ক্ষমতা, 
প্রাক্ষেভিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক গুণাবলী, আগ্রহ ইত্যাদির কথাও চিন্তা করতে 
হবে। ছাত্রদের শক্তি ও আগ্রহ অন্থ্যায়ী যেমন--শিক্ষার আদর্শ স্থির ঝর! 
উচিত, তেমনি প্রত্যেকটি ছাত্র যাতে তার যোগ্যতা ও শক্তি অনুযায়ী অগ্রসর 
হ'তে পারে, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। এই দল-বিভাজন সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানী 
[০5$-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য--576 ৪1১০] 0189519 ০৫: 06013155 
৪০০০:৫176 0০ 0) 51963 ৮০ %/1)1010 0109) 92101, 

[ছুই] শিক্ষার্থীদের প্রবগত। ও আগ্রহের প্রত মনোযোগ (57001 
(০%/2105 0)9 ৪16008 2100 11615 01 035 08115) £ পাসি নান্‌ 
এক স্থানে বলেছেন--শিশুরা একই ছাঁচে ফেলা কতকগুলি নির্জীব বা জড় বন্ধ 
নয়। তাদের পৃথক অস্তিত্ব আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, স্বতন্্ গ্রবণত। ও আগ্রহ 
আছে। শিক্ষার্থাদের এই সমস্ত প্রবণতা, আগ্রহ ও ব্যক্তিনতা্ বিভিন্ন দিকের 
প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে। অবশ্য এগুলির প্রতি মনোযোগ দিলেই 
যে শিক্ষার সমস্ত সমন্তা দূরীভূত হয়ে যাবে, তা নয়? তবে শিক্ষার্থীদের প্রতি 
যথাসম্তব সুবিচার কর! সম্ভব। ভাল্টন প্রান, মরিসন প্র্যান প্রভৃতি পদ্ধতিতে 
শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈধষমোর প্রতিই অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়। 
এ প্রসঙ্গেও £058-এর মন্তবা হ'ল--[0106 168] 50180101701 016 ৫180910 
15 170 0185317080101 2০০০910118 (0 10185, ৯৫ 11101%100811560 
11500001015) 85 11 005 71011555011 7/1610০৫ 810 01051. 0125 
10819061815 8400955 ০1 ৬1101) 15 06)০010 0০০১৫. 


[তিন] গৃহুকার্য (7.০71-0551) £ শিশুদের পারিবেশিক অবস্থা এক প্রকার 
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নয। শিশুর শিক্ষা তার পরিবেশেন্র উপর নির্ভর করে। শিশুদের যদি কোন 
গৃহকাজ দিতে হম, তবে তা দিতে হবে তাদের ক্ষমতা ও সামর্থ্য অন্যায়ী। 
প্রত্যেককে এক জাতীয় গৃহকাজ দেওয়৷ চলবে না । সচরাচর বিগ্ভালস়গুলিতে 
মাঝারী বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের গুতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদান কর! হয় এবং 
নেইমত গৃহফাজও দেওয়া হয। ফলে বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েবা কম সময়ে কাজটি 
শেষ করে বাকী সময়টা আলন্তে কাটায। আবার হম্পবুদ্ধিদম্পন্ন শিক্ষার্থীরা 
সেই কাজটিও করতে পারে না। ফলে তার! হম নকল বরে, নযতো৷ ফাঁকি 
দেঁয়। 

[চার] বহুমুখী স্কুলের প্রতিষ্ঠ।' (85:279115107100 06 1101010009056 
$০7১০০]$ )£ আজকালকার যুগ হ'ল বিশেষজ্ছের যুগ। বিদ্যালযগুলিও 
আজকাল শিক্ষার্থীদের বিশেষজ্ঞ হবার স্থযোগ থেকে বঞ্চিত করছে না। কিন্ত 
বিশেষজ্ঞ হ'তে হলেভিন্ন জাতীয় এবং বিবিধ প্রকার পাঠক্রমের ব্যবস্থা থাকা! 
দরকার । এর জন্য অনেক বহুণুখী বিদ্যালয় প্রতিঠঠিত হয়েছে তাছাড়া 
লেখাপড়! ছাড়া আরো! কিছু কিছু প্রযোজনায় কাজ-_যেমন বেতের কাজ, 
চামডাধ কাজ ইত্যাপিরও ব্যবস্থা রাধা হযেছে। 

[পাচ] দৈহিক বৈষম্যের প্রতি মনোযোগ্ন (/১/57190 1০4৫1৫8 

(41851970810 991/510€) £ সব ছেলেমেয়ের দৈছিক অবস্থা এক নয়। 
কেউ বেশ স্থৃগ্ব-সবল আবার কেউ বা রুগ্ন, দুর্বল। শিশুদের শিক্ষা দেবার 
সময় এই বৈষম্যের কথা বিশেষ ভবে মনে রাখতে হবে। দৈহিক বৈষম্যের 
জন্য নব শিশু একভাবে পরিশ্রম করতে পারে না। যে সমস্ত শিশুর দৈহিক 
টবকল্য থাকে, তাদের স্বতন্ত্র করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এদের 
পাঠক্রমটি৪ ম্বতন্ত্রকরতে পারে ভালোই হুষ। এদের উপর খুব বেশী বোঝা 
না চাপানোই ভালে! । 

[ছয়] শিশুর সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা (5০081 8৫ 
[)০01101710 007410100. ০1 0১৪ 01১110): শিশুর উচ্চতর শিক্ষা তার 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। শিক্ষাক্ষেত্রে 
শিশুর এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথ! চিন্তা করতে হবে। 

[সাত] পাঠক্রম (39:26017)) £ পাঠক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত 
বৈষম্যের প্রভাব সবচেয়ে বেলী। প্রাথমিক শিক্ষান্তরে একই রকম পাঠক্রম 
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য়াখা চপতে পাবে। কিন্তু মাধ্যামক শিক্ষান্তরে পাঠব্রমটি ব্যক্তিগত বৈষযোর 
ভিত্তিতে ভিন্নমুখী করতে হবে। শিক্ষার্থাদের মানসিক ক্ষমত। এক নয় বলে 
একই পাঠক্রম সকলের জন্য চলতে পারে না । শিক্ষার লক্ষ্য পাঠক্রম নির্ধারণের 
উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে রচিত পাঠক্রম শিক্ষার্থীর 
মানসিক ক্ষমতা, কচি, আগ্রহ, প্রবণতা প্রভৃতির প্রতি সবিশেষ মনোযোগ 
দেয় বলে এ জাতীয় পাঠক্রম শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হতে সাছাধা করে। 

[আট] শিক্ষাদানের নৃতন পঞ্ধতি (14৫5 068001778 7490,005 ) : 
ব্যক্তিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পরীক্ষণের সাহায্য শিক্ষাদানের নুতন 
পদ্ধতি আবিক্কৃত হখেছে। ডাল্টন প্ল্যান, মরিসন প্লান সমস্ত এই জাতীয় 
পদ্ধতি । সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য লাধাবণীরুত কোন শিক্ষাদান পদ্ধতি যে সমান 
ভাবে কার্ধকরী হয না-_-৩া এখন সকলেই যেনে নিষেছেন। কাজেই বর্তমানে 
শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও ব্যক্তিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হুওযা উচিত। 

বিশেষ পাঠদান (509০0181 018535 ) £ ব্যক্তিগত বৈষম্য বিদ্যালযে 
কিছু কিছু বিশেষ ক্লাশের কথাও বলে থাকে । কোন একটি বিশেষ ক্লাশে কোন 
শিক্ষার্থী অস্বাভাবিক বা অপসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করতে থাকে, তবে তাকে বিশেষ 
কোন বিদ্যালযে বা বিশেষ কোন শ্রেণীতে বিশেষ ভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

এ ছাডা আরে। কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারলে ভালো হয়। 
এই জাতীয ব্যবস্থা হ'ল-_ 

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও চে্ার কথা বিবেচনা কবে পুরষ্কার দানের ব্যবস্থা 
করা, অত্যস্ত উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্ত বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা, 
শিশুর প্রক্ষোভ ও আবেগ ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, শিক্ষার্থীর সামথ্য 
অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষার পদ্ধতির বিভিন্নতা, 
বুদ্ধিগত যোগ্যতা ছাড| বিশেষ বিশেষ বিষয়ের দক্ষতাকেও শিক্ষাব্যবস্থায 
মর্ধাা দান করা ইত্যাদি । 

বৃন্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি (521900198০1 
[17001510081] 0109:9009 10 ০০৪610081 8£01087106) £ এতক্ষণ 
আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে বাজিগত বৈষম্যের নীতির কথ! আলোচন! করলাম । কিন্ত 
বৃতি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এই বৈষম্যের নীতির প্রভাব ৫কান অংশে কম তো 
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নয়ই, বরং বেশী বলেই প্রমাণিত হয়েছে । বৃত্তি বলতে এমন কোন বিশেষ 
ধরনের কাজকেই বোঝায় বা বিশেষ ধরনের জীবিকা বোঝার, যাও থু 
সম্পাদনে ব্যক্তি ঘে কেবলমাত্র তর জীবন ধারণ করে, তা নয়; পর্যাপ্ত 
পরিতুষ্টিও অর্জন করে। তাছাড়া উপবুকত বৃত্তি নির্বাচন আবার ব্যক্তির পরিতুষ্টি 
নিষেই সন্তুষ্ট থাকে না; দেই সঙ্গে কাজটির হুট ও সন্ভোষপ্রনক সম্পাদনের 
দিক্ষেও দুটি গেম়। অর্ধাৎ বাকির তৃণ্থি (0181 5805640001) এবং কান্্রের 
তৃপ্তি (199 59118£9806101 )-_হুটই বুন্ত নিবচনের লক্ষ্য। যেখান এই 
উভয়্বিধ পরিতৃপ্তি বিগ্মান সেখানেই বু্ডি নির্বাচন সঙ্গত ও স্ুষ্ হয়েছে পলা 
যায়। কিন্ত অধিকা*শ ক্ষেত্র খা যান ব্যক্তি এমন একটি বৃত্তি নির্বাচন করে 
থেটিতে তার ন্বাভাবিক আগ্রহ, রুচি, প্রথণতা। বা সামর্থ্য নেই। ফলে এ 
বুত্তিটিতে টিকে থাকার জন্য ৩[.ক ইচ্ছাশক্তির বাপক প্রযোগ করতে হয়। 
এতে পরিশ্রম হয় এবং শক্তিও অযথা ব্যযিত হয়। ফলে কিছুদিনের মধ্োই 
ব্যক্তির মধ্যে বৃতিটর প্রতি একটা অনাশক্তি, যাস্ত্রিকত1, একঘেবেমী, বিরক্তি ও 
হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে ব্যক্তি এ বৃত্তিটর প্রতি আর 
হ্থবিচার কপ্রিতে পারে না। এতে ব্যক্তি নিছে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার 
নিয়োগকারীও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৃত্তিমূলক অপনিধাচনের অর্থই হ'ল-_ 
জাতীয় উৎপাদন হ্াপ তথ! জাতীর ক্ষতি। এইজন্ত আজকাল ব্যক্তিগত 
বৈষম্যের ভিত্তিতে আগে যাচাই করে নেওয়া হয় কোন্‌ বাক্তি কোন্‌ বৃত্তির 
উপযোগী। ব্যক্তির সামর্থ্য, আগ্রহ, রুচি ইত্যাদি বৃত্তিমূলক সঙ্গতি সাধনের 
পশ্চাৎপটে থাকে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। 

এখন দেখ! যাক্‌ ব্যক্তির কোন্‌ কোন্‌ বৈষম্য বৃত্তি নিবাচনে নবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করে। বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মানসিক শক্তির বৈষম্যটিই 
যনে হয় সবপ্রথঘ ও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এটিকে আমরা সাধারণ 
ভাষণে বুদ্ধি আখ্যা! দি:য় থাকি। বুদ্ধির স্বাভাবিক মান ছিসেবে ১০০ বৃদ্ধা 
ধরলে দেখ! যায়-_কেউ কেউ থাকেন এর উপরে ; কেউ কেউ এই মানের নাঁচে, 
এবং অধিকাংশই এই স্বাভাবিক মানবিশি্। সব কাজে একই বুদধান্ববিশিষ্ট 
লোকের প্রয়োজন হয় না। মোটামুটি সহজ নিয়স্তরের কতকগুলি শিক্ষামূলক 
বা হাতের কাজ ছাড়া প্রায় সবরকম কাজেই বুদ্ধির শ্বাভাবিক মানের 
প্রয়োজন । কিন্ত এই সমস্ত কাজে যদি নিয়বৃদ্ধঙ্ববিশিষ্ট লোকদের নিয়োগ 


[ুসহ, 
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করা হয়, তবে তারা কাজে কখনও সাফল্য অর্জন করতে পারে না। তেমনি 
আরে! অনেক এমন বৃত্তি আছে, যেখানে উচ্চ বুদ্ধযঙ্কের প্রয়োজন ৷ আইনবিদ্যা, 
শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, শাসন-বিভাগীয় কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজা পরিচালন! 
ইত্যাদি এই জাতীয় কাজ। এইসব বৃত্তিতে নিম্ন বুদ্ধাঙ্ক বা সাধারণ বৃদ্ধয্ক- 
সম্পন্ন লোক সবিশেষ রৃতিত্ব অর্জন বা দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবেন না। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে বৃত্তিতে যে রকম বুদ্ধান্ব-সম্পন্ন লোক প্রযোজন, ঠিক 
সেইবকম লোক নিযোগ করলে তবেই সুফল লাভের সম্ভাবনা] বেশী। 

নাধারণ বৃদ্ধ (£) ছাডাও প্রত্যেকের মধ্যে কতকগুলি বিশেষধমী মানপিক 
শক্তি (5) থাকে। এগুলিও বৃত্তি নির্বাচনে কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা জবলম্বন 
করে না। বুদ্ধির অধ্যায়ে আমরা ৬ বা 8৫7৪ ড/ ইত্যাদি বিশেষ 
মানসিক শক্তির কথা জেনেছি। প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ বৃত্তির ক্ষেত্রে 
কার্ধকরী হয । যেষন, পড়াশুনার কাজ, সাহিত্-চর্চা, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা 
ইত্যাদি ভাষাপ্রধান বুত্তিকে জীবিক! হিন্সবে গ্রহণ করতে হলে স্ব বা ভাষামূল 
শক্তিটি ব্যকির মধ্যে থাকা একাস্ত প্রয়োজন । তেমনি হিসেবরক্ষক 
(&০৫10০:৪ ), পরিসংখ্যানবিদ্‌, ব্যাঙ্ক বা বীমা বিভাগের কাজ, ক্যাশিয়ার, 
এযাকাউট্যান্ট ইত্যাদি বৃত্তির জন্ত প্রযোজন |খ বা গাণিতিক শক্তির, আইন 
ব্যবলায়ের জন্য প্রয়োজন £. বা বিচারকরণ ক্ষমতার | এইভাবে এক এক 
প্রকার বুক্তির জন্য এক এক প্রকার বিশেষধর্মী মানসিক শক্তির প্রযোজন। 
ব্যক্তির মধ্যে যেরকম বিশেষধর্মী মানসিক শক্তির প্রাধান্য দেখা যাবে, সেই 
রকম বৃত্তিই তাকে গ্রহণ করতে দেওয়া! উচিত। মনে রাখতে হবে আমি 
যা হ'তে পাবিনি, আমার সন্তানকে তাই হ'তে দিয়ে আমার অতৃপ্ত বাসনা 
পূর্ণ করার চেষ্টা করলে চলবে না। আমার সন্তান যা হতে পারে, যা হবার 
সস্ভাবনা তার মধ্যে নিহিত আছে, তাকে সেই ভাবেই গড়ে তুগতে হবে। 

বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবার আসে মেজ্ঞাজ বা মনো প্রকৃতিগত ও প্রাক্ষো- 
ভিক দিকটি। এমন অনেক বৃত্তি আছে, যেখানে মেজাজ এবং আবেগের স্থান 
অতাস্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত বৃত্তিতে অন্যান্ত সমস্ত গুণ বর্তমান থাকলেও 
একমাত্র অঙ্থপযোগী মেজাজ-মর্জি বা গ্রাক্ষোভিক সংগঠনের জন্যই ব্যক্তি 
কাজটিতে সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হয়ে যান । একটা উদাহরণ দিই । ভায়মণ্- 
হায়বারে *সাগরিকরি” রিসেপসনিষ্ট খিঃ রায়চৌধুরী কি রকম ম্মা” আর 


ব্যক্তিগত বৈষম্য ৩০৭ 


হাসি-খুণী। সব সময় প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর । কাউন্টারে এর ম্মিতানন" 
দেখলেই মনে হয় এখানে ঢুকে কয়েক মিনিট বসে আপি । কিন্তু তার জায়গায় 
য্দি এন কোন লোক থাকতেন যার মুখটি হ'ত পেঁচার মত কিন্বা তিশি হতেন 
রামগকুডের ছানা--হাসতে যাদের মানা । সব সময় খিট, থিট, করতেন আর 
ঢোকার আগে হাজার প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করতেন । তা হ'লে কি কেউ ভেতরে 
যাবার ঘাগ্রহ দেখাত? ঠিক একই কথা খাটে বড বড় দোকানের গেলস্ম্যান 
লা বড বড কলকারখানার 1,2১০এ 61151607621 বা 28110 2.9190101 
011651""দের সন্বদ্ধে। বিভিন্ন প্রকার সংস্থার £00:5390690ঘ-রাও অবশ্য 
এন্র আওতায় পডেন। এদের মেজাজ হওয়া উচিত শান্ত, ধীর, স্থির, আবেগ 
হবে সংযত ও শোভন। তবেই না এর বুত্তিতে সাফল্য অর্জন করতে 


পারবেন । 

ড্রাইভার বা পাইলট হ'তে গেলে বেশ কঠিন পরীক্ষা! দিতে হয়। কিন্ত এ 
পরীক্ষা হ'ল ধের, গ্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্ষি ও প্রতিক্রিয়াকাল 
€ £০2০61017 11006 )-সম্বন্বীয় অভীক্ষা। উদ্দীপকণ্প্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রতিক্রিয়া ব| সাড় দেওয়! যা না। মাঝখানে কিছুট! সময়ের ব্যবধান থাকে। 
এই ব্যবধানকে বলে প্রতিক্রিয়া কাল। এটির একটা স্বাভাবিক নাম আছে 
€.16 57209) কারো! বেশী, আবার কারো বা কম। ড্রাইভারদের এটি 
স্বাভাবিক নাম থেকে কম হওয়া বাঞ্ছনীয় । গাড়ীর সামনে লোক আছে দেখে 
সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কতে হবে। যার এই প্রতিক্রিয়াকাল বেশী হবে, তার পক্ষে 
ব্রেক যে কতে হবে-এই ধারণ! জন্মাতে সময় নেবে। ততক্ষণে সামনের 
লোকটির 'এস্তেকাল ফরমাবা'র সম্ভাবনাই বেশী। 

এর পর আসে সামাজিক বৈষম্য । আমরা প্রত্যেকে এক একটি সমাজের 
সভ্য এবং দেই সমাজের রীতি-নীতি, আচার আচরণের সঙ্গে অভ্যন্ত। & 
সমাজে আমরা যেনন ভাবে সঙ্গতি সাধন করতে পারব, তেমনটি অন্য কোথাও 
পারব না। পরিবেশ ব্যাপক ভাবে পরিবর্তিত হ'লে আমাদের জলের মাছ 
ভাঙ্গায় তোলার অনুরূপ অবস্থ: ঘটে। কাজেই বৃত্তিতে পবিপূর্ণ নাফল্য অর্জন 
করতে হ'ল ব্যক্তিকে তার হ্বাভাবিক ও পরিচিত পরিবেশের মধ্যে বৃত্তি নির্বাচনের 
স্বযোগ করে দিতে হবে। অবশ্ঠ গ্রত্যেক মাহ্ষই পরিবেশের লঙ্গে নতুন ভাবে 
সঙ্গতি সাধন করতে সক্ষম। কিন্তু এই সঙ্গতি সাধনও সময় ও শ্রমসাপেক্ষ। 


৩০৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


বাক্তি যে সময ও শরম সঙ্গতি সাধনের জন্য ব্যয় কবে তা-_বুতিটিতে সাফলোর 
জনা বায় করলে আরো ভালো হয়। 

এই সমস্ত বিভিন্ন কারণের জন্য আজকাল ব্যক্তিকে যেমন তেমন একট 
বৃত্তি গ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। ব্যক্তিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিব 
গুণাবলী ও বৃত্তির প্রযোজনগু'ল পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করে বাক্তির 
উপযোগী বৃত্তি ও বৃত্তির উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করা হুয়। ব্যক্তি ও বৃত্তি যেন-_- 
408৫6 001 ৪৪৫1) ০1167-এর জন্য বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষা প্রয়োগ করা হচ্ছে 
এবং বৃত্তিমূলক নির্দেশনার বিভিন্ন কেন্ত্রও স্থাপিত হচ্ছে। তাছাড়া! আজকাল 
বৃত্তিমূক নির্দেশনা শিক্ষামূলক নিদেশনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ “হিসেবেও 
বিবেচিত হচ্ছে। 


॥যোল ॥ 
ংখধারা ও গারবেশ 
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ূর্বব ী অধ্যামে ধাক্তিগত বৈষম্যের কাবণগুলি উল্লেখ কতে যেষে বার বার 
বংশধার ৪ পরিবেশের উদ্েখ কবা তম্বেছে। প্রত পক্ষে মানবস্জীবনে এ 
দির প্রভাব অপণরসীম। শিশুর শিক্ষার উপর« এদেব প্রভাব কম শয়। 
011 সতহব বশধারাকে বলেছেন প্রকৃতি ব| ৪০4: এবং পরিবেশকে 
বলেছেন বাহিক প্রভব বা 470478।  এই ছুট শ্কর প্রভাব ও গুরুত্বের 
জগ্ঠই শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীরা এগুলির প্রতি এত বেশ আগ্রহাধিত ও 
কৌতুহলী । এখন ব*্ধারা ও পরিবেশ সগদ্ধে কিছু আলোচনা কর! হ'ল-_ 

বংশধার। ও তার প্রকৃতি : বংশধারা ৰা :19:41/ কথাটি ল্যাটিন শন 
136151685 থেকে উদ্ধৃত যাব অর্থ হ'ল--এমন একটি বস্ত যা মানুষের নিজস্ব 
সম্পত্তি এবং যেটি সে তাৰ উত্তরাধিকারীকে দিগ্নে শাষ। ংশধারা বলতে 
সাধারণতঃ সেই সব দৈহিক ও মানশিক বৈশিষ্টাক্ষেই বোঝায় ঘা শিশু তার জন্ 
লগে তার পিতামাতার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে এবং অন্যান্য পূর্বপুরুষদের কাছ 
থেকে পরোক্ষ ভাবে লাভ করে। শিশু এই বৈশিষ্ট্গুলির সম্ভাবনার বীজটি গ্রাপ্ত 
হয় এবং সেইগুপি নিষেই তার জীবন-পরিক্রমা শুরু হয়। এগুলি হ'ল সম্পূর্ণ- 
রূপে নহজাত। শশু জন্মাবার পর নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কিন্ত 
এই সমস্ত অভিজ্ঞতা! ব! বৈশিষ্ট্য সে জন্মের পর তার পরিবেশ থেকে অর্জন করে। 
অর্থাৎ এগুলি আর্জত। এগুলি শিক্ষা-সঞাত বা অর্জিত বলে বংশধারা থেকে 


পৃথক বা স্বতন্ত্। 


৩১০ শিক্ষামূখী মনোবিজান 


সাধারণতঃ বংশধার! বলতে শিশুর সঙ্গে মাতাপিতার সাদৃশ্যটির কথাই বলা 
হয়। কিন্তু সাদৃশ্তগুলি যেমন বংশধারার অন্তর্গত, বৈসাদৃশ্ঠগুলিও তেমনি 
বংশধারার একটা অপরিহাষ অঙ্গ। পিতামাতার সঙ্গে শিশুর সাদৃশ্য বা 
বৈসাদৃশ্তগুলি শিশু উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত ক্রোমোজোম এবং জীন থেকে 
পেয়ে থাকে । 


ংশধারার ধাঃ1 


প্রত্যেক নারী ও পুরুষ জন্মলগ্রে আাদের মাতাপিতার নিকট থেকে ২৪টি করে 
মোট ৪৮টি ক্রেমেজোম গেয়ে থাকে। 





রঃ মাতা যদিও নিবিজ্ত ডিন্ 
(0০ গর্ভে ধারণ করেন এবং সেটিকে 
বজর্ধাংশ অত্ভানদেহে পরত করা £১১ 25১ পরিপুষ্ট করেন, ভবুও বংশধারার! । 
৫৯ পু» 11 দিকে তার ভূমিকা পিতার চেয়ে 
কোল অংশে বড় নয়।! 





পিতামাতার নিকট থেকে শিশুদেহে ক্রোমোজাম সঞ্চারের চিত্র । 
[42021 9০1)9176614-এর,16 ৩৮ ০০, 80৫ 8616৫185-এবর অনুকরণে] 


বংশধারা ও পরিবেশ ৩১১ 


স্যাঙিফোর্ডের. মতে প্রকষের বগ্কোষ এবং স্ত্রীর ডিম্বকোষ নিষিক্ত হাষ 
একটি ক্রণ বা 278০৩ হু হয়। এই ভ্রণ আনলে একটি নিষিক্ত কোষ-যার 
ম্ধো অপরিস্ফুট শক্তির বীজগ্ুপি নিছিত থাকে। এই শক্তির বীজই হ'ল 
বংশগত্তি বা বংশধারা । এই শক্তি হ'ল যাচষের ভবিষ্যৎ শারীরিক ও মানসিক 
সভাবনা-শক্তি যাকে আমরা বলি 2০6৩1118115 । প্রাণের মৌল উপাঙগান, 
শিশুর ক্রমবিকাশের প্রচেষ্টা, দেহগত ও যনোপ্রক্ৃতিগত বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব এবং 
শিশুর স্বাতন্থ্য ইত্য।দি সব কিছুই বীজের আকা?র এই কোষের মধ্যে লুক্কায়িত 
ব1নিহিত থাকে । কাজেই দেখা যাচ্ছে, শিশু ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগেই 
তার জন্ম-লগ্নেই তার 'ললাট-লিখন অনেকখানি ঠিক হয়ে যায়-_-পিতৃধীজ ও 
মাতৃকোযের মিলনের ফলে এবং সম্ভাবনাপূর্ণ শক্তির আকারে। এই শক্তিগুলিঈ 
মাতৃগর্ভে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ২৮* দিনেয় মধ্যে সম্পূর্ণ অবয়ব ও মানলিক 
শক্তি-বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে ভ্রণ মধ্যস্থিত 
সম্ভাবনা পূর্ণ শক্ষিগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হত্ব বলেই ভিন্নচিন্ন পিতামাত'র 
এমন কি একই পিংামাতার সম্থানের দৈহিক ও মানসিক শক্তি বিভিন্ন 
গ্রকান্রে হয় 

বংশধারার শ্র্েণীবিভ'গ (01835190801) 06 7678011% ) £ 
বংশধারাকে সাধারণতঃ তিন ডাগে ভাগ করা হয়, যেমন--(১) দৈহিক 
(717/5101), (২) মানসিক (61701) এবং (5) মনোপ্রকতিগত 
(721010018106170081 )। 

দৈহিক বংশধারা বলতে ব্যক্কির দৈহিক আকৃতি, গঠন, গায়ের রঙ, চুলের 
রঙ, চোখের তাগার রঙ ইত্যাদি বোঝায। আবার ব্যক্রর গ্রন্থিগত বৈশিষ্ট্য 
(81870151) “+ সও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। গ্রন্থির কার্ধপ্রণালীর উপর ব্ত্তির 
দেহের বুদ্ধি ও মনের পুঠি অনেকখানি নির্ভরশীল। 

মানসিক বংশধারা বলতে ব্যক্তির মানসিক বৈশিষ্টাগুলিকেই বোঝায়। 
এগুলির মধ্যে বাক্তির গ্রাক্ষোভিক সংগঠনগুলিই প্রথম ও প্রধান। এ ছাড়া 
ব্যক্তির চিন্ত', কল্পন! বা ইচ্ছা করার ক্ষষতা এবং তার সহজাত বিস্চি্ন মানসিক 
শক্ধি, বৃদ্ধি ইত্যাদিও এই শ্রেণীর অস্তভূক্তি। 

মনোপ্ররুতিগ'ত বংশধারা বলতে ব্যক্তির মনের প্রকৃতিগত টৈশি্য যাঁকে 
আমর! চলতি কথায় মেজাজ বা! 240০৫ বলে থাকি, সেইটি বোঝ্ায়। বিভিন্ন 


৩ ২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


ব্যক্তির মধ্যে মনোপ্রকুতিগত বৈষয্য অত্যন্ত বেশী দেখা যাষয। তাছাডা 
দৃষ্টি-ভঙ্গী ইত্যার্দি কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও মনোগ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। 
অলপোর্টের মতে, মনোপ্র্তি হ'ল মনের আভ্যত্তরিণ আবহাযা বা 
প্রকৃতি । 

বংশধারার অুত্রীবলী (মত ০1 775:5৫813) 8 বংশধারাকে ভালো 
ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখ! যাঁবে_-বংশধারাব কযেকটি সুনির্দিষ্ট স্থত্র বিদ্যমান । 
এব মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শ্থত্রগুলিধ কথা আলোচন। ঝবা হঃল-_ 


| এক] জার্মান প্র'ণীবিদ ভাইসম্যানের ( 576157797) দেওযা সত্ব 
হাল__ 

(ক) জননকে'ষের নিরবচ্ছিন্ততা (0০0117010/ ০1 0611) চ18১0)) £ 
এর অর্থ হ'ল জননকোষটি বংশ পবষ্পরায সঞ্চারিত হতে থাকবে, তার ফোন 
বিনাশ নেই। পুংজননকোষ ও ত্বী জননকোষের মিলনের ফলে যে ডিম্ব-কোষটি 
গঠিত হয, সেটি আবার নিজে নিজেই বিউক্ত হ'তে থাকে এবং সংখ্যাতীত ভাৰে 
বিভক্ত হওযার ফলেই ভ্রণটি বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হতে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিযা চলার 
সমষ কয়েকটি কোব ভ্রণদেহে অবিকৃত 'ভাবেই থেকে যায । এই কোষগুলি 
নবজাত সন্তানের দেহে জঞ্চাবিত ও সত্রক্ষিত তথ যা নবজাতকের ভ স্কৎ 
প্রজনন কার্ষে কোন অন্থুবিধা না হব । পিতা তার 11**ব শিণট থেকে এই 
জননকোধষটি পেষেছিলেন, তিনি স্টে অ'বাব অবিকত ভাবেই হস্তান্তবিত 
ফবেন--ঠার পুতের নিকট । (105 016 02197110 74061" 008 005065 
০1 018 €1171-118ওরা। 0817 06 017০9৫00061 01 09 01111) । 


(ব) অজিত বৈশিষ্ট্যের বংশধারায় অ-সংক্রামণ (/০781753 
0815 08101901 ৮৪ 08050171গপ ঠ110081) 1761010 ): বিতিন্্ 
অন্নদন্ধান কার্ধ পরিচালনার পর ভাইসম্যান এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, পিতা- 
মাতার কোন অঞ্জিত গুণ.ব! বৈশিষ্ট্য সন্তানের বংশ্ধাগার মধ্যে দঞ্চারিত হয 
না। পিতামাত1 ভালে। ছবি আঁকতে পারলে বা গান গাইতে পারলে সন্তানও 
যে তা পারবে- এমন কোন কথা নয়। ভাইসম্যান কয়েক পুরুষ ধরে ই"্ছরের 
লেজ কেটে যে পরীক্ষ! চালান--তাতে দেখা গিয়েছিল লেঙ্গকাটা ইস্দুরের 
লাস্তান লেজ-ওয়ালা হচ্ছে। 


ংশধারা ও পরিবেশ ৪ 
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[ছুই] মেগ্ডেলের (1157061) সৃত্রাবলী ঃ 


(ক) কোন একটি প্রাণী বা উত্ভিণ দৈষিক দিক থেকে এক বা অখণ্ড 
হ'লেও বংশগতির দিক থেকে তার মধ্যে একাধিক বিচ্ছিন্ন ও শ্ব-গ্রধান গুণ 
থাকে। কোন একটি মটর ক্সনা গোল বা কৌচকানো হ'লে তার গাছট। 
উচুও হ'তে পারে আবার লম্বাও হতে পারে। 


(খ) বংশগতির মধধ্য বিপরীত গ্রাণব মমাবেশ থাকলেও একটি 
মাত্র গুণ প্রকাশ পাষ--যাকে বলা হুষ প্রকট ( 4010।780)। যে গুণটি 
বীজের যধো অপ্রকাশিত অবস্থা থেকে যায়--তাকে বলা হয় অপস্যত 
(17657555156 )। 


(গ) ক্রোমোজোযের মধ্যে বিশকীত ছুটি গুণ বর্তমান থাকলেও সস্তান- 
উৎপাদনকারী কোষে একটি মাত্র গ্রণ বর্তমান থাকে । সেইজন্তাই উৎপন্ন 
সম্তানে একটি মাত্র গুণ প্রকাশিত €হ। 


বংশগতি সম্বন্ধে মেগ্েলের জত্র ( ৮16150515 [৬ ): জেক 
(058০%) পুরোছিত যোহুন্‌ গ্রেগর মেগ্ডেল মটর দানব উপর পরীক্ষা! নির'ক্ষা 
চালিয়ে বংশধার] সম্বঞ্জে কযেকটি যুপ্যধান সুত্র আবিষ্কার কবেন। তার 
প্রচারিত তব মেগেলবাদ (11677৫61157) ) নাথে পরিস্তি। 


মেণেল গোলিদান! (বিস্তদ্ধ) ও কোচকানে| দানা (বিশুদ্ধ) মটরস্"টি, 
মিণিয়ে কি জাতীয় শুট পাওয়া যাবে 1 নিষ্ে মটর দানার কন্পেক পুরুষ ধরে 
পরীক্ষা নিরীক্ষ' করেন। তিনি দেখলেন যে গোল দ'না ও ফৌচকানে দানার 
সংমিশ্রণে যে মটরশু"টি উৎপন্ হ'ল-_তা গোল দানা । কিন্ক এর] বিশুদ্ধ গোল 
দানা নয--কারণ এদের মধ্যে গো বৈশিষ্ট প্রকট ৰা মক্্রিয় হলেও কৌচকানো 
বৈশিষ্টযটি স্থপ্ত বা নিক্িঘ অবস্থা অ'ছে। এখন এই নতুন জন্মানো গো দান। 
মটরশু'টি থেকে যে শু"টি জন্মাল, সেগুলির শতকর1 ২৫ ভাগ বিশ্তদ্ধ গোল, 
শতকর! ২৫ ভাগ বিশুদ্ধ কৌঁচব)নো এ৭ং শতকর' ৫০ ভাগ মিশ্র গোল দানা । 
এর পরের বশে দেখা গেল বিস্তদ্ধ গোল দান] থেকে বিশুদ্ধ গোল দানার শু'টি 
এবং বিশ্বদ্ধ কৌচকানে। দান] থেকে বিশ্তুদ্ধ কৌচকানে। দানার শু'টি জন্মেছে। 
কিছ মিশ্র গোল দান। থেকে শতকর! ২৫ ভাগ বিশুদ্ধ গোল, শতকর। ২৫ ভাগ 


বংশধারা ও পরিবেশ ৩১৫. 


বিস্তদ্ধ কৌচকানো এবং শতকরা ৫* ভাগ মিশ্র গোল দান! শুট জন্মেছে। 
একটি ছকের সাহায্যে জিনিসটি বোঝানো হ'ল-_ 





বিশুদ্ধ গোল দান! বিশুদ্ধ কৌচকানে দ্দানা 
| 
| 
মিশ্র গোল দান! 
| | | 
শতকর। ২৫ ভগ শতকবু। ৫ ভাগ শতকর। ২৫ ভাগ 
বিশুদ্ধ গোল নি গোল বিশুদ্ধ কোচকানে। 
বিশুদ্ধ গোল | বিস্তদ্ধ কোচকনে 
| | | 
নশতকরা ২৫ ভাগ শতৰরা ৫০ ভাগ শঙকণা ২৫ ভাগ 
বিশুদ্ধ গোল মিশ্র গোল বিশুদ্ধ কৌচকানে। 


॥ প্রকট ও স্তৃপ্ত গুণাবলীর ধারাবাহিকতা ॥ 


৫৯ ১ (9 পচ গী 


ঠা) ১6৫৮) (৫) জপ 





২ স্সম্পূর্ণ গোলাকাব, কম সম্পূর্ণ কোচকানে! (বন্ধনীর মধ্যে গুণটি সপ্ত) 
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মেগ্ডলের গবেধণা-লক্ক ফলাফলকে পরবন্তিকালে উত্ভিদ ও গ্রাণী উভযের 
ক্ষেত্রেই বার বার প্রয়োগ করে তার সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 
এ প্রসঙ্গে একটা কথ! মনে রাখা গ্রযোজন । মেছগুলের সত মেই সমস্ত প্রাণী খা 
উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজা হবে__খাপের মধ্যে বিপরীত গুণের সমাবেশ 
আছে। 

বংশগতি কি ভাবে নির্ধারিত হয় (৫০০১৪৭15]) ০£118:6011) ) : 
আগেই বল! হযেছে পুরুষের বীঞ্জকে"ম এবং স্ত্ীব ডিম্বকোধ নিষিক্ত হয়ে হট ভগ 
জ্রণ বা জাইগোটের। মাতার গর্ভেই গ্রথম ভ্রণেৎ সার হব। এই 
জাইগোটটি আসলে একটি এককোষ-বিশিষ্ট প্রাণকেন্দ্র । এর মধ্যে মাতা ও 
পিতার দৈহিক উপাদান সমান ভাবে ছড়িযে থাকে । জাইগেট হই হবার 
পর শুরু হয দ্রুত কোষ-বিভাঙন। ছোট কোষটি ভেঙ্গে এক থেকে ছুই হয, 
ছুই থেকে চার, চার থেকে আট--এই ভাবে বিভক্ত হুষে বেড়ে উঠে উঠে শিশুর 
সম্পূর্ণ অবয়বটি গঠন কবে। প্রত্যেকটি কোষের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে নিউর্রিদাস। 
এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে থান ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম ( 0)1010050106 )। 
এই ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি এসেছে পিতার দেহ থে.ক, আর 
একটি এসেছে মাতার দেভ থেক | একটি কোষের শিউক্লিযাস ভেঙ্গে যখন দুটি 
কোষ হয়, ভখন কি" পত্যেক কোষেই ২৩ জোডা ক্রোমোজোম থাকে । 
এখানে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যাম। স্ত্ী-পুকধ প্রত্যেকের দেহের 
প্রতিটি কোষে ৪৬টি করে ক্রোমোজোম থাকে ) কিন্তু পুরুষ বা স্ত্ী-প্রত্যেকের 
জননকোষে থাকে মাত্র ২৩টি ক্রোমোজোম। 

এই ক্রেখোজোমগ্ুলির উপর নবজাতকের দেহের নান] বৈশিষ্ট্য--যেখন 
গায়ের রঙ, চুশের রও চোখের তারাব রঙ, লগ্ঘ। বা বেটে হওয়া ইত্যাদি 
নির্ভর করে। আগে এই লব ক্রোযোজোমকেই বংশগতির মূল উপাদান বলে 
মনে করা হত। কিন্ত এখন জানা গেছে প্রত্যেকটি ক্রোমোঙ্রোষের মধ্যে 
না'না ভাবে সাজানো! নান। আকারের খুব ছোট স্থতোর মত এক রকম জিনিস 
থাকে--যেগুলিকে খালি চোখে দেখ! যায় না। এদের বলে জীন (6০76 
8০01")। এগুলির মধ্যে এক জাতীয় রাসায়নিক পদার্থের জটিল সমাবেশ 
লক্ষা করা যায়। মান্ধষের মধ্যে বেশ কয়েক হাজার জীন থাকে । জীনগুলির 
মধ্যে একটি সক্রিয় ও অপরটি নিক্িন্ন থাকে। এই জীনগুলিই হ'ল বংশগতির 
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মূল উপাদান । জীনগুলি কি ভাবে জোড! বাঁধবে তার উপরই নিতর করছে 
শিশুর বংশগতি। পুং-জনন কোধ ও স্ত্রী-জনন কোষের মিলনে যে নতুন 
কোষটি উৎপন্ন হুবে তার ভেতরে ক্রোমোজোম ও জীনের মিলনের ব্যাপারটি 
কিন্তু মম্পূর্ণ আকম্মিক ও অনিশ্চিত । যখন ছুটি জনন কোষ মিলিত হয়, তখন 
কোন্‌ ক্রোমোজোমের সঙ্গে কোন্‌ ক্রোযোজোমটি জোড! লাগবে বা কোন্‌ জীন 
কোন্‌ জানের সঙ্গে মিলিত হবে তাও আকম্মিক ও অনিশ্চিত। একমাত্র 
সমকোষী যমজ (16101081 ৮৮/115 ) ছাড়া পিতামাতার দুটি সন্তান একেবারে 
একরকম হবার সস্ভতাবনা অত্ন্ত কম। 

বংশগতি সম্বদ্ধে আরে। কয়েকটি তথ্য : ধংশগাতির স্ব্রগুলির কথ! 
আগেই আলোচনা কর! হয়েছে । এখন এ সম্বন্ধে আরে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য 
দেওয়া হ'ল-_ 

১। বংশগতির নিয়মা্ঠযায়ী সম্থানের] পিস্তামাতার অনুরূপ ₹া সৃশ হয় 
(1105 ও745 €০ 268৫৫ 1156 ) বাপকা ব্যাটা, সিপাইকা ঘোড়া , ইত্যার্দি। 

২। বংশগত গুণ পিতামাতা ছাভাও পূর্ধপুরুষদের নিকট হ'তে সস্তানে 
বর্তাতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় বেশ কয়েক পুরুষ আগের কোন 
বংশগত বৈশিষ্ট্যও সহ্ভানের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এরকম ঘটনাকে পশ্চাদাবত'ন 
বলে। ৃ 

৩। পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের যতটা মিল থাকার সম্ভাবন। থাকে, 
তগটা গরমিল থাকারও সস্ভাবন1 থাকে। 

৪। অর্জিত গুণ অধন্তন পুরুষে সঞ্চারিত হয় ন]। 

€। বিশেষ বিশেষ দক্ষতা ব1 নিপুণতাও পিতামাতা বংশগত সুত্রে 
সম্তানকে দান করতে পারেন না। 

৬। পিতাধাতার, কোন রোগ-ব্যাধিও যে সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হ'তে 
পারে তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি । 

৭। বংশগত স্থত্রে প্রাপ্ত সব গুণই জন্মের সময় প্রকাশিত হয ন]। 
পরিগমন, সময় ও পরিবেশ এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । 

৮ পিতামাতার কোন দোষ সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত না৷ হ'লেও তার 
পরের কোন পর্ধায়ের সন্তানদের মধ্যে দেখ! দিতে পারে। একে লিঙ্গগত 
উত্তরাধিকার বা (965. 11166 13616010 ) বলে। 


৩১৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


পরিবেশ কাকে বলে? (71515 87179117806) 8. প্রচপিত 
ভাষপ্ণ আমরা “পরিবেশ” বলতে ব্যক্তির চারপাশে যে সমস্ত জিনিস তাকে বেন 
করে রাখে, তাই বুঝে থাকি। অর্থাৎ পরিবেশ হ'ল তার পারিপাশ্বিক অবস্থা। 
কিন্তু মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানে পগিবেশ কথাটিকে বেশ ব্য পক অর্থে গ্রহণ 
করা হয। এখানে পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি দেই সমস্ত প্রভাব যে ণ 
বাকির ব্যঞ্িত্তার বিকাশ সাধনে সহায়তা করে এবং তার আচরণের মধ্যে 
কোন-না-কোন পর্বিতন আনং্ন করে। এই জাতীয় প্রভাব যে সব সময় 
ব্যক্তির চারপাশে সীমাবদ্ধ থাকে, তা নয়; আরো অনেক অনেক দর পর্বন্ 
ছড়িষে যেতে পারে। কোন একজন জ্যোতিপ্িজ্ঞানীর নিকট তার পরিবেশ 
বছ দূরে অবস্থিত কোন তারকামণ্ডল বা হদুর কোন নীহা বকা । উডওয়ার্থ 
এই প্রলক্ষে কাকী পরিবেশ (909০(1৮৩ €0৮110201)61)6 ) কথাটি গ্রয্!গ 
করেছেন । 
বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী পরিবেশকে বিভিন্ন 'ভাবে ভাগ করেছেন । কেউ কেউ 
পরিবেশকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক-_এই ছু,ভাগে ভাগ করেছেন। পাধিব যে 
সমস্ত শক্তি মানুষকে প্রভাবিত করে তাই হ'ল প্রাকৃতিক পরিবেশ । প্রারুত্তিক 
পরিবেশের পার্থক্যের জন্যই মান্ধষের দৈহিক আকুতি, গায়ের রঙ, জীবনযাত্রার 
গ্রণালী ইত্যার্দির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। জলবামুর পার্থক্য বা বৈষম্যও 
প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত। এরজন্তই কোন স্থানের অধিবাসী অলস হয়, 
আবার কোন স্থানের অধিবাণী কর্মঠ হয়। 
সামাজিক পরিবেশের অ্টা মানুষ নিজেই। মাহুষের অতীত এঁতিহ ও 
বতমান রাতিনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে তার সামাজিক পরিবেশ । পরিবার, 
বিষ্ভালয়, গ্রাম-শহর-বন্দর, সব কিছু এই বিশেষ পরিবেশটির অন্তর্গত । আবার 
এই পরিবেশের মধ্যেই মান্থষ বিভিন্ন জাতীয় আচার, আচরণ, অগ্ুষ্ঠান ইত্যাদির 
বাংস্থা কণে। এগুলির মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবনে নিরাপত্তার ব্যবস্থা! যেমন 
সুরক্ষিত করে তেমনি তার আচার, ব্যবহার ও ব্যক্তিত্বও বিকশিত হয়ে 
থাকে। 
হার্বার্ট ম্পেন্সার বলেছেন--'জীবন হ'ল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি সাধন? । 
মাহুয.ক সব পময় তার পরিবেশের সঙ্গতি সাধন করে চলতে হচ্ছে। কখনও 
পরিবেশের ভাগিদে সে তার নিদ্দের আচরপ-ধার] বদলে ফেলে, জাবার কখনও 
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দে নিজের প্রয়োজনে পরিবেশকে বদলায় । মূল কথ! হ'ল-_দ্যক্তির সামগ্রিক 
বিকাশে পরিবেশের অবদান যথেষ্ট গুরুতপূর্ন। 

শনেকে পরিবেশকে গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ-_এই তিন ভাগে ভাগ 
করেছেন। আবার অনেক শিশুর উুমিষ্ট হণ্যার পুবের পরিবেশ (215-18091) 
এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের পণিবেশ-_-এই ছু"ভাগেও পরিবেশকে ভাগ করছেন। 
যে ভাবেই ভাগ কর। হোক না কেন, পরিবেশ যে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সে বিষে কোন সন্দেহ নে । কিন্থ প্রশ্ন জাগতে পারে-_ 
কে বডগ বংশগতি না পরিবেশ * প্ররুষপক্ষে এই প্রশ্নটি নিষে শিক্ষাবিদিদের 
মধ্যে একট] ছন্দের সহি হমেছে। একদল বলেন-শ্শুিব বংশগতিই বড়, 
গরিবেশের কোন গ্রযোজন নেই। এই যতাবলম্বীদের বল! হয় বংশগতিবদী 
(176750108118175 )। অন্য্দল বলেন--বশগতির কোন মৃল্যই নেই, 
শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশই হচ্ছে একমাত্র উপাদান। এদের বল! হয় পরিবেশবাদী 
(817%110101090181150) | হৃ'দলের বক্তব্যের পশ্চাতে কিছু কিছু যুক্তি ও প্রমাণ 
আছে। এগুগি সম্পর্কে আগে আলোচনা কর! যাক--তারপর বিচার কর! 
যাৰে কে বড। 

বং"গতির পক্ষে বক্তব্য ও যুক্তি £ বংশগতির উপর যারা সবচেয়ে 
বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাদের মধ্যে প্রধান হলেন গ্যান্টন (0981101 )। 
তাকেই বংশগতিবাদীদের প্রবক্তা বলা যেতে পারে। তিনি বংশগতির উপর 
এত বেণী আস্থাবান ছিলেন যে, এ সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা! করার জন্য তিনি 
বিজ্ঞানে জন্য একটি নতুন শাখার সৃষ্টি করেন যেটি বর্তমানে 7961105 নাষে 
খ্যাত। গ্যাপ্টনের ৰক্তব্য ছিপ শিশ্তন্ষে শিক্ষা দেওয়ার পুর্বে তাকে ভাল 
বংশগত্তির অধিকারী করতে হবে। যাই হোক এখন গ্য।ণ্টন ও তার 
সহকর্মীরা এবং অন্তান্ত বংশগতিবাদীর! কিকি প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন 
সেগুলি সম্পর্কে স'ক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল-__ 

[এক] গ্যাণ্টন ১৮৯৬ খুইাবে ডারউইন পাধবারের ইতিহাস সংগ্রহ করে 
পুস্ভিকাকারে প্রকাশ করেন (1757601681)/ 0090105 )। এই ইতিহ।স সম্পূর্ণ 
করেন কার্ল পিয়া্সন। তিনি অনেক পরিশ্রমের পর প্রায় এক হাজার বৎসর- 
ব্যাগী ওয়েজউড-ডারউইন-গ্যান্টন ( /6৫৪০//০০-[)৪1%10-081698 ) 
পরিবারের বংশভালিক! তৈরী করেন। এই বংশতালিকাটি পর্ধবেক্ষণ করে 
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তিনি এই দিদ্ধান্তে আমেন যে এই কয়টি পরিবার থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ 
প্রতিভাৰান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। তা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজ নিজ কীত্তি রেখে গেছেন। এর মধ্যে আবার উল্লেখযোগা 
হ+ল-_ডারউইন পরিবারে পাচজন ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোসাইটির ফেলো 
নির্বাচিত হয়েছিল। এএ থেকেই বংশগতির সমর্থকরা সিদ্ধান্ত করেন যে, 
ব্যক্তিত্বের বিকাশে বংশগতির গ্রভাব অনন্বীকার্য। 

[দুই] ভাগছেল (2. [,. 7088৫51 )-ও অনুরূপ দিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নিউইয়র্ক সেটে কারাগার সমূহের অধিকর্তা । 
বছু বৎসর কয়েদীদের দেখে দেখে তার খেয়াল হু'ল-_একটি বিশেষ ব'শের নাম 
বার বার পাঁওশা প"লচ্ছ। বহু বছর অন্সঙ্দান করে তিনি দেখলেন যে 
পরিবা:টি শুরু হয়েছে একজন দুশ্চবিত্রৎ ভবঘুরে লোক থেকে । তিনি জ্যুকস 
€ 70199) এই ছদ্মনামে সেই পরিবারের বংশতালিক] প্রকাশ করেন। এই 
বংশতালিকা থেকে দেখা গেল গুরু থেকে বহু বৎসর পর্বস্ত এ পরিৰার থেকে 
যার জন্মগ্রহখ করেছে তার] বেশীর ভাগই অনৎ প্রকৃতির । 

[তিন] গার্ড (0০9৫৫81 ) ঠিক একই ভাবে ক্যালিক্যাক (81185) 
ছল্্নামে অন্ত একটি পর্রিবারের বংশতালিকা প্রকাশ করেন। তিনি দেখেন 
এই পরিবার যে ব্ক্তির থেকে শুরু হয়েছে তার ছুটি বিয়্ে। একজন স্ত্রী বেশ 
ুস্থ ও বুদ্ধিমতী, কিন্তু অপর জন ক্ষীপবৃদ্ধি ও অসৎকুলোন্তব1। এই হুটিস্ত্রর 
সম্তানধারা থেকে দেখ! যায় বুদ্ধিমতী স্ত্রীর সম্তানরা বেশ বুদ্ধিমান, স্বাভাবিক ও 
সামাজিক; কিন্তু অপর জনের সন্তানরা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন, অস্বাভাবিক ও 
অনামাজিক। এখানেও গভার্ড বংশগতির অনুকূলে রায় দেন । 

[চার] টারম্যান (0010917) ক্যালিফোণিয়ার এক হাজার প্রতিভাসম্পর 
ছেলেমেয়ের বুদ্ধি পরিমাপ করেন এবং তারপর তাদের পিতামাতার বুদ্ধিও 
পরিমাপ করেন । ছুটির মধ্যে সহ্-সন্বন্ধের মাত্রা দেখে তিনি এই সিদ্ধান্তে 
আগেন ঘে, বংশগতিই ব্যক্তির বুদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রধান উপাদান । 

[ পাঁচ] নিউম্যান ফ্রেড ( 81৪৫ ) এবং এডুইন (2৫৬41) ) নামে দু'জন 
সমকোধী যমজ সন্তানকে নিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি যখন এদের খোজ 
পান, তখন এদের বয়স ছাব্বিশ বছর । খুব ছোট বেলাতেই তার! বিচ্ছিন্ন হয়ে 
এবং পৃথক পরিবেশে বড় হ'তে থাকে। কিন্ত নিউম্যান ঘখন তাদের 
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দেখা! পান তখন দেখা গেল বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্বেগ্ড তাদের 
মধ্যে যখেই মিল আছে । তাদের মধ্যে টদৈহিক পার্থক্য খুব একটা ছিল না। 
আবার গায়ের রঙ, চুলের র$, ওজন ইত্যার্চিও প্রায় একই ছিল। মানলিক 
দিকেও দুজনের মধ্যে যথেষ্ট মিল ছিল। হু'জনে একই ধরনের বৃত্তি বেছে 
নিয়েছিল। উভয়ের বুদ্ধাঙ্ক গুয় একই ছিল। দু'জনে বিয়ে করেছে প্রায় 
একই সময়ে__ছু'জনেরই একটি করে ছেলে! ছু'জনেই কুকুর পুষেছে আর 
ছু'জনেই নিজের নিজের কুকুরের নাম রেখেছে--পট্রক্সি*। নিউম্যান এ থেকে 
সিদ্ধান্ত করেছিলেন- বিভিন্ন পরিৰেশে মানুষ হওয়া সত্বেও এত মিল থাকা 
একমাত্র কারণ হচ্ছে বংশগতি 1 ব্বতরাং জীবন বিকাশের পথে বংশগতিই 
বড়। 
ংশগতির গুরুত্ব ঃ$ উপরোক্ত যুক্তিগ্ছলি থেকে বংশগতিবাদীর! এই 
সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে শিক্ষা কার্যকরী করতে হ'লে শিশুর বংশগতি একাত্ 
প্রয়োজন । তারা বসেন-যে শিশুর বংশগতি ভাগো, তার শিক্ষাও ভালে! 
হবে। আর যে সমস্ত শিশ্ত বংশগত ভাবে পৈষ্বিক বা মানসিক গুণ পায় না, 
তাদের হাঞ্জার চেষ্ট করলেও আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি অন্ুলরণ করেও উন্নত করা 
যায় না। এদের বকব্য হ'ল--০৬ 0801196 703৩ ৪. 5111 [১0175 ০4 
০1৪ 5০0%/5 8215 ৰ1 গাধা পিটিয়ে মাহষ করা যায় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল 
শিশুর আভ্যন্তরিণ সুপ্ত সম্ভাবনাগুলির বিকাশ সাধন করা । কোন শিশুর মধ্যে 
এই সম্ভাবনা না থাকলে বিকাশ সাধন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কোন 
বস্তকে বিকশিত শরতে হ'লে তার মধ্যে ৰিফাশধর্মী কোন সতার অস্তিত্ব থাকা 
একাস্ত প্রয়োজন । বীজ থেকে গাছ হয়। এটা সম্ভব হয় বীজের মধ্যে 
জীবনের বা বিকাশের একটা স্বপ্ত সম্ভাবনা আছে বলেই। এই সমস্ত যুক্তির 
উপর নির্ভর করেই বংশগতিবাদীরা বপেন- শিক্ষাক্ষেত্রে একমাত্র প্রয়োজনীয় 
উপার্ধান হল বংশগতি। বংশগতিই শিক্ষার উপাদান যোগায়। এরা 
পরিবেশকে খুব বড় করে দেখেন না। 
পরিবেশের পক্ষে বক্তব্য ও যুক্তি ঃ পরিবেশবাদীরাও তাদের পক্ষে 
যথেষ্ট যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণ! করেছেন । এরা আবার বংশগতিকে মোটেই 
মানতে চান না। ভারা বলেন-_শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশই বড়। পরিবেশ 
বংশগতিকে ঘম্পূর্ণরপে পরিবতিত করতেও পারে। এ প্রসঙ্গে ওয়াটুদনের বক্তব্য 
২১ 
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হংল--103155 76 8 00292 10651ঠয় 108018) 9৬11 1719৫) 87৫ 
7) 0%া0 86০01760 ৬০11৫ 6০ ৮1118 0161) 0১ 12 81 ৮11 80815. 
05 69 816 80) 976 81 70017 80৫ 0810 1100 0০ ০০০০৩ 81) 
076 ০1 596181186, | 11181) 516০0. এরা শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনা 
ৰিকশিত করার কথ| স্বীকার করেন না। ভারা বলছেন--কোন পরিবেশ 
যেমন কোন শিশুকে উন্নত ও প্রতিভাবান করতে পারে, তেমনি অন্ত পরিবেশ 
তাকে অণামাজিক ও» উচ্ছল কবে গড়ে তুলতেও পারে। অর্থাৎ পরিবেশ 
হ'ল__-অঘটন-পটিয়লী একটি শক্তি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক যেমন 
হেলভেনিয়াস, রুশে! প্রভৃতি পরিবেশের স্বপক্ষেই মত দিয়ে গেছেন। যাই 
হোক্‌ এখন পরিবেশবাদীদের পরিবেশের পক্ষে কতকগুলি পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তের 
কথ! আলোচন! করা যাক-- 

[এক] ইন্টার ক্রক ভাগডেলেয় ভ্াকস পরিবার লত্বদ্বে আরো ব্যাপক 
গবেষণা করে দেখেন যে, সামাজিক পন্ধিবেশ উর্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্কে ভাদের 
অনেকেই উন্নত হয়েছে। তিনি বলেন-_ভাগভেলের অুসন্ধান অসম্পূর্ণ ছিল 
তাই তিনি কেবল বংশগতির দিকটিই দেখেছিলেন। তিনি পরিবেশের স্বপক্ষে 
সত্ত দিলেও বংশগন্তিকে একেবারে বা? দেননি । 

[ছই] ক্যাটেল আমেরিকার কয়েকজন খ্যাতনাম। বৈজ্ঞানিকের জীবনী 
অন্থসন্ধান করে দেখেন--উাগের মধ্যে অনেকের বংশগতি বেশ ভাল নক । তিনি 
ৰলেন বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ৰ1 অন্তান্ত বুদ্ধির উন্নতি ও বিকাশ বংশগতি অপেক্ষা 
পরিবেশের উপর বেশী নির্ভরশীল। 

[তিন ] অরণ্যে লালিত-পালিত হয়েছে এমন মানবশিশ্ত পর্যবেক্ষণ করে 
বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে'উপনীত হয়েছেন যে, পরিবেশের গ্রভাবে বংশগতি 
প্রায় লুপ্ত হযে যায়। এযাভিরণের বন্যবালক, নেকড়ে-বালক রামু বা মেদিনী- 
পুরের জঙ্গলে প্রাপ্ত 'কমলা”- এর! সকলে মানৰ সন্তান হওয়! সত্ত্বেও পরিবেশের 
প্রভাবে 'জন্ততে' রূপাস্তরিত হয়েছিল। 

[চার] অধাপক ওয়েলমান এবং তার সহকর্মীরা আইওয়া বিশ্ববিস্ভালয়ে 
পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্ডন করে লক্ষ্য করলেন যে, পরিবেশটি যত ভালো হবে 
বৃদ্ধা তত বাড়বে এবং পরিবেশটি খারাপ হ'লে বৃদ্ধযক্কও কমে ঘাবে। শ্মিভিটের 
একটি পরীক্ষণ থেকেও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যায়। 


বংশধারা ও পরিবেশ ৩২৩ 


[পাচ] যাযাবর, ভবঘুরে, ইংল্যাণ্ডের কযানালবোট অঞ্চলের ছেলেমেয়ে, 
জিপ্সি ছেলেমেয়ে ঝ| স্থূর পার্বত্য অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে পরীক্ষা! করে 
দেখ গেছে--এদের মানসিক বিকাশ প্রতিকূল পরিবেশের জন্তই ব্যাহত 
হুয়েছে। 

[ছয়] মিস্‌ ৰারবারা বার্কস্‌ পালিত সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষা করেন। 
তিনি দেখেন পালিত সন্তানদের সঙ্গে পালক পিতামাতার সাদৃশ্ড কম; কিন্ত 
পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ক র এই সাদৃশ্য যথেষ্ট বাড়ানো সম্ভব । 

[সাত] রাশিয়ার বিজ্ঞানী মিচু রন, লাইসেংকো। পরিবেশ পরিবর্তিত 
করে বংশগতিকেও কক্রিম ভাবে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তার! 
গমের চাষ করতে গিয়ে এ ব্যাপারে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছেন। 

| আট] পরিবেশের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ ও যুক্তি হ'ল- ষমজ 
পর্যবেক্ষণ । এ ব্যাপারে হেলেন ও গ্লাডিসের দৃষ্ঠাত্তই উল্লেখযোগ্য । এ ছু'জন 
ছিল সমকোধী যমজ । ঘটনাচক্রে মাত্র দেড় বৎসর "বয়সে এর! বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যায়। হেলেন তার পালিত! মাতার যত্বে বি. এ, পাশ করে এবং শিক্ষকতার 
কাজ নেয়। পরে এক বিস্তবান ব্যবসায়ীকে বিয্নে করে সে ভালভাবেই ঘর- 
সংসার করতে থাকে । হেলেন ৰেশ সামাজিক ও মাজিত রুচিসম্পন্না নারী 
ছিলেন এবং নারীন্থলভ বৈশিষ্ট্যগ্ুলিও তার মধ্যে সুন্দর ভাবে বিকশিত হুয়। 

কিন্ত গ্যাভিস্‌ঠিক বিপরীত ভাবে বেড়ে ওঠে । খুব ছোট বেলাতে তার 
লেখাপড়ার পাট চুকে বায়। ক্যানান্ভার নির্জন রকি অঞ্চলে মানুষ হওয়ার 
জন্ত সে বেশ অনামাঞ্জিক হয়ে যায়। জীবিক অর্জনের জন্ত তাকে বিভিন্ন কল- 
কারখানায় ঘুরে খেড়াতে হত। তার স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না। আর সে ছিল 
ছর্বলচেতা, আত্মবিশ্বাসহীনা এবং সৌনর্যহীনাও। 

পয়ভ্রিশ বৎসর বয়েস যখন তারের খু'জে বের করা হয়--তখন দেখা যায় 
তাদের মধ্যে বিভিন্ন দিকে অনেক পার্থক্য । দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, 
বৌদ্ধিক সবদিকেই হেলেন গ্ল্যাভিসের চেয়ে উন্নত। তা হ'লে এর থেকে বলা 
যায়--জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম । 

[ এ প্রসঙ্গে ছুটি যমজ শুক পাখীর গল্পটির অবতাবপা করা যেতে পারে। 

একটি যায় ব্যাধের ঘরে, আর অন্টি এক সাধুর আশ্রমে । ব্যাধের ঘরের 

শুকটি লোক দেখলেই বলত -_মার-মার, -কাট-কাট ইত্যাদি। কিন্ত সাধুর 


৩২৬ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


[চ] বাবা-মা কোন ৰিশেষ অঙ্জিত গুণের অধিকারী হ'লে সম্ভান-সন্ততির 
মধ্যেও যে সব প্রি বংশপরম্পরায় বর্তাৰে, তার কোন স্থিরতা নেই । ধরে 
নেওয়া যেতে পারে -অজিত গুণ সন্তান*সম্ভতির মধ্যে সঞ্চালিত হয় না। 
তবে ৰাবা-ম! কতৃক হুষ্ট পরিবেশে (যেখানে এ অজিত গুণটির চর্চা কর! হয) 
শিশু এ গুণটির প্রতি আরুই হয়ে সেটি অর্জন করতেও পারে। 

[ছ] শিশুর অভ্যাম ও শ্বভাব-চরিত্র গঠনের পশ্চাতে বংশগতির চেষে 
পরিবেশের অবদানই বেশী। শিশু শৈশবকাল থেকে যেরূপ পরিবেশে মানষ 
হয়, দ্বভাব-চরিত্রও সেইমত গডে উঠে। 

[জ] বিভিন্ন সময়ে ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ 
ঘে শিক্ষালাভ করেছেন, সেইটি আমাদের বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি রূপে 
আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রত্যেক শিশুকে কোন না কোন সামাজিক পরিবেশের 
মধ্যে বেডে উঠতে হ্য। শ্যার্ডিফোর্ড (581701601 ) এই সামাজিক পরিবেশটির 
নাম দিয়েছেন সামাজিক বংশগতি (5০০191 116110886 )। তিনি আরো 
বলেছেন--শিশু তার জৈবিক বংশগতি নিয়ে জীবন-পরিক্রমা শুরু করে, 
তাই সেইটির উপর আমাদের কোন হাত নেই। কিন্তু সে সামাজিক বংশগত্তির 
মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয এবং এই বংশগতিকে আমরা নিয়ন্ত্রর করতে পারি। 
(/ 01110 15 ৮০11) 7100 8 01০01981091 106010865, 116 15 ১০1) 11000 &, 
500181 11611698---99101)। বিভিন্ন জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে 
প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশুর সামান্ততম বিকাশও পরিবেশ ছাড়! সভ্ভব হয় না। 

শিক্ষাক্ষেত্রে বংশগ্তি ও পরিবেশ এবং শিক্ষকের কত'ব্য £ বংশগতি 
ও পরিৰেশ লঙ্বন্ধে এতক্ষণ যে আলোচন। করা হ'ল--তা থেকে বোঝা যাচ্ছে 
শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়েরই যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কোনটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কোন্টি 
কম--এ নিয়ে বাদাস্থবাদ করার আর কোন প্রয়োজন নেই। মোটর গাড়ী 
চালাতে হ'লে এক্রিন ও গ্যামোলিন ছুটিই প্রযোজন। যে কোন একটিকে বাদ 
দিলে গাড়ীটি অচল হয়ে যাবে। তেমনি শিশুর ব্যক্তিসতার হুষ্ঠ ক্রমবিকাশে 
বংশগন্তি ও পরিবেশ--ছুটিই প্রয়োজন। একটি আর একটির পরিপূরক । বে 
ব্যক্তিদত্ত। কেবল বংশগতি ও পরিবেশের নিছক যোগফল নয়। এই ছুটি শক্তির 
পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে দুটিই বদলে যায়--তৈরী হয় নতুন একটি ভৃতীকক 
সত্তার--যেটিকে আমর] বলি বাক্তিসত্ত | 
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শিশুর শিক্ষার সীমা ও গতি বংশগতিই স্থির করে দেয়। অতএব তার 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ংংশগতির উপর শিক্ষকের সবিশেষ গুরু আরোপ করা উচিত । 
শিশুকে কি পিক্ষা দেওয়া! হবে, কেমন ভাবে শিক্ষা দেওয়। দেওয়া হবে ও কতদূর 
পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হবে--তা! স্থির করে দেয় বংশগতি। কাজেই শিক্ষককে বংশ- 
গতির বিভিন্ন উপাদান শিশুর মধ্যে কি ভাবে ছড়িয়ে আছে--তা৷ জানতে হবে। 

প্রথমে ধর যাক দৈহিক ৰংশগতির কথ! । সাধারণতঃ দৈহিক বংশগতি 
শিক্ষাকে তেমন প্রভাবিত করে না। এ্যাছলারের পরীক্ষ! থেকে জীনা গেছে-_ 
যে মব শিশু শারীরিক ক্রটিলম্পন্ন, তাহাদের মধ্যে কিছুটা হীনমন্ততাবোধ 
সুষ্ট হয় এবং এদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশও ব্যাহত হয়। 

শিশুর শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশ প্রভাবিত করে তার মানসিক বংশগতি। 
মানসিক বংশগতির মধ্যে সর্বপ্রধান হ'ল-বৃদ্ধি। বুদ্ধিই শিক্ষাকে লবচেয়ে 
বেণী প্রভাবিত করে। এরপর আসে কতকগুলি বিশেষধমণ শক্তি--যেমন 
ভাবমূলক শক্তি, যন্ত্রটি ত শক্তি, গাপিতিক শক্তি ইত্যাদি। শিশুর মধ্যে এই 
সৰ শক্তিগুপির অস্তিত্ব ও পরিমাণ লক্ষ্য করে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে ছবে। 

শিশুর মনোপ্রক্কতিটিও শিক্ষার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। 
অলপোর্ট তে! বলেছেন-_মনো প্রকৃতি হ'ল মনের আভান্তরীণ আবহাওয়]। 
এই মনোপ্রককতি শিশুর মনের মৌলিক সংগঠনটির শ্বরপ নির্ধারণ করে দেয় 
এবং তার বাক্তিসত্তা৭ ক ঠাযোটিও গড়ে তোলে। 

বংশগত স্থত্রে প্রাপ্ত কতকগুলি সহজাত প্রবুত্তিও শিক্ষাঙ্গেতে যথেষ্ট 
প্রভাবশালী । তবে অনেকগুলি প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী । উপযুক্ত শিক্ষ/, অভ্যাস ও 
চর্চার ফলে সেগুলি স্থায়ী হ'তে পারে। 

ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে বংশগতি যেমন প্রভাৰ বিস্তার করে, পরিবেশটিও 
তেমনি প্রভাব বিস্তার করে থাকে । বংশগতি জোগান দেয় কাচামাল (195 
)8091181 ), পরিবেশ সরবরাহ করে তৈরী জিনিস ( 91151)60 [7০৫০6 )। 
বংশগতি দেয় শিক্ষার কাঠামোটি সেটি রূপায়িত করে পরিবেশ । শিক্ষকই 
হলেন পরিবেশ নিয়ন্ত্ররকারী (11871081860: ০1 0) 87511017001611 )। তিনি 
শিশুর বংশগতি পরিবর্তিত করতে পারেন ন। ঠিকই, কিন্তু পরিবেশের সংস্পর্শে 
তার পরিপূর্ণ বিকাশ মাধন করতে পারেন। আগেই বল! হয়েছে-_বংশগতির 
ঘাটতি পরিবেশের মাহায্যে অনেকাংশে পৃরপ কর! সস্তব। 


৩২৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


শিশুর বংশধারাটির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করাই যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, 
তাহ'লে শিক্ষক কি কি কণ্ভে পারেন, সে বিষষে একটু আলোচন! করা, 
ঘরকার-_ 

[এক] বংশগতি খলে দেষ যে, প্রত্যেকটি শিশুই বিভিন্ন। কাজেই 
শিক্ষাকে এতিষ্িত করতে হবে আধুণনক ব্যক্তিগত বৈষম্যের পীতির উপর। 
শিশুর মাননিক শক্তি ও সামর্থ্য লক্ষা করেই শিক্ষা-পদ্ধতির ও শিক্ষার বিষষ- 
বস্তর নির্বাচন করতে হবে। এজন্ত তাকে বিভিন্ন জাতীয় মানসিক অভীক্ষান় 
সাহাধ্য নিতে হবে। 

[ছুই] শিক্ষাকে করভে হবে মনোবিজ্ঞানসন্মত । শিক্ষক ও শিক্ষার্থার 
মধো একটা মধুর ও আদর্শ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। বিদ্ভালষ পরিবেশটিকেও 
স্থস্ব ও সামাজিক করে গডে তৃলতে হবে। 

[তিন] প্রত্যেকটি শিশুকে তার রুচি, আগ্রহ ও প্রবণতা অন্থঘায়ী 
শিক্ষা দিতে হবে। সক্লকে এক ছাঁচে গড়ে তুললে চলবে না--আর তা! 
গভাও লম্তব নয়। 

[চার] শিক্ষক শিক্ষার সহাষক বিভিন্ন জাতীষ দৃ্টি ও শ্রুতি নির্ভর 
গ্রদদীপণ ব্যবহার করবেন যাতে শিক্ষা মহজ ও সার্থক হ'তে পারে। 

[পাচ] শিক্ষার্থারা যাতে বিদ্যালয়ের অবসর সময ুস্থ ভাবে কাটাতে 
পারে, তার অন্য নানাপ্রকাব শিক্ষামূলক, শিল্পমূলক, স্থজনমূলক ইত্যাদি কাজ 
ও শিলু-টলচ্চিত্র দেখানো, খেলাধূল! ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। 

[ ছষ] বিষ্ভালষ পরিবেশটি হবে আদর্শ গণতান্ত্রিক পরিবেশ । ষে 
পরিবেশে শিশু তার বংশগতির ধার! অন্থ্যাধী কাজ করতে পার না-সে 
পরিবেশটি শ্বান্থাকর হয় না। 

[সাত] শিশুর দৈহিক স্থান্থ্য নিয়মিত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা যেমন থাকবে, 
মানসিক স্বাস্থাটি অঙ্ক রাখার ব্যবস্থাও তেমনি রাখছে হবে। 

[ আট] শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির পরিমাপ মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতিতে 
করতে হবে। পশ্চাদপদ, অনগ্রসর ও প্রতিভাবান শিশুদের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা 
অৰলম্বন করতে হবে । তেমনি বিশেষ গুণসম্পন্ধ শিশুদের (€8150050 ) জন্তগ 
বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 

[ নয়] উপযুক্ত শিক্ষকের ছার! বিদ্যালয়ে ছাদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক 


ৰবংশধার! ও পরিবেশ ৩২৯ 


নির্দেশনাদ্ানের ব্যবস্থা করতে হুবে। এছাড়া দলগত নিংদশনার কৌশলটিও 
( 919010 791181)0105 210 0000 00198.009 €6০1১01ন78 ) স্থপরিচালনা 
ও সুমপ্ত্রণাই শিশুকে সার্থকভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। 

আমর1 বংশগতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে উড.ও"ার্থের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে 
বঞ্তব্য শেষ করছি £ বংশগতি নিজে নিজেই বিকশিত হয়, একথা ন| বলে বরং 
বলা উচিত শিশুর বিকাশ পরিবেশ কণ্ঠক বংশগতির বিকাশের উপরই নির্ভর 
করছে। (41170598001 58910 00086 1)6150105 0060105 15911) 16 
০] ১৩ 1798151 00 ০) 0০ 597 0080 0৩ 0৬৮61012709 


000051505 81) 0115 11)00101176 01 11916010/ 07 10৬110010)61)0,৮ ) 


॥ আঠার ॥। 


॥ জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ॥ 
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শিশু হঠল পৃথিবীর প্র(চীনতম বস্ত। প্রাটীন বলেই শিশুব গ্রাতি অজ্ঞা 
করা হযেছে সবচেয়ে বেণী। কিন্থ উনবিংশ ও বিশ শতাব্দীতে শিক্ষ। 
মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণা ফলে পৃথিবীব সমস্ত দেশে শিশু সম্বন্ধে ধারণাটি 
বলে গেছে। এখন শিক্ষা ক্ষেত্রে কে্জবিন্ুই হ'ল শিশু। প্রত্যেক শিক্ষকের 
অবশ্য করণীম কর্ম হ'ল শিশুকে জানা । (795 0)110 15 ৪ ০০০% ৮410) 
€১৩ 05801)57 15 (০ 1৪8৫ [1০9 [85 ৫০ ৪£০--:চ00055688 )। শিশুকে 
জানতে হ'লে তাকে সামগ্রিক ভাবে জানতে হবে। অর্থাৎ তার দৈহিক, 
মানলিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক দিকগুলির বিকাশ ও বৃদ্ধি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি 
দিয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিধেষণ করতে হবে। এগুলি জানলে তবেই শিশ্তর ব্যক্তি 
সত্তার সাৰিক বিকাশের কলাকৌশলটিও জানা যাবে। যাই হোক্‌__ প্রথমে 
শিশুর শারীরিক ব! দ্বৈছিক বিকাশ সম্বন্ধে আলোচন| করা যাক--- 

দৈহিক বিকাশ ( 20/51081 10658190100617% ) 2 প্রবাদ আছে, স্ুথ 
দ্বেহেই দুস্থ মনের বাঁম। দৈহিক বিকাশটি ঠিক পথে এগিয়ে গেলে তবেই শিশুর 


জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৩৩১. 


বাক্তিসত্তাটিও (ঠিক ভাবে গড়ে উঠবে। (শি তৃষিষ্ঠ হবার পর সে আমাদের 
চোখের সামনে ধীরে ধীরে বেড়ে গঠে। শিশু থেকে ৰাপক, বালক থেকে 
কিশোর, কিশোর থেকে যুবাঃ যুবা থেকে বৃদ্ধ--এই পরিবর্তন আমর! প্রত্যক্ষ 
করতে পারি। অন্ত কোন প্রকার বিকাশ এত প্রত্যক্ষ ভাবে আমর! পর্যবেক্ষণ 
করতে পারি না। তবে শিশুর দৈহিক বিকাশের একট! বড় অংশ আমাদের 
অগোচরে টে যায়।) এটি হ'ল শিশুর মাতৃগভে থাকাকানীন বা প্রাকৃ-জন্ম 
বিকাশ (916-788] ৫5510110617 )। এই অবস্থায় শিশুর দৈহিক বিকাশ 
কি ভাবে ঘটে তা! “বংশধারা” অধ্যায়ে আলোচনা কর! হয়েছে বলে পুনরান্ন 
আলোচনা করা হু'ল ন। শিশুর গর্ভকালীন আচরণ কিন্তু বিশেষধর্মী 
কতকগুলি আচরণ ব৷ প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি নগ্ন, বরং বল! যেতে পারে__ এগুলি 
হ'ল সাধারণধর্ী আচরণ বা শারীরিক প্রতিক্রিয়া যাত্র। 

(জন্মের পর থেকে শিশুর দৈহিক যে দিকটির পরিবর্তন বেশী করে চোখে 
পড়ে--তা হ'ল তার উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধি। ব্যস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর 
বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যক্ষের বৃদ্ধি লক্ষা করা যায়। শিশুর জন্মের গোড়ার দিকে তার 
এই বুদ্ধি যতটা ত্রুত হতে থাকে, পরিণতির দিকে এগিয়ে গেলে বৃদ্ধি ততট। ভ্রুত 
হয় না_বরং কমে যেতে থাকে। তবে যৌবনাগমে এর ব্যতিক্রম ঘটে। শিশুর 
শারীরিক বৃদ্ধির হার লমান নয়। প্রথম দু'ৰছর এই বুদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত । 
তারপর ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম হারে ছটে। আবার ১১-এর 
পর ১৬ পর্যন্ত এই হারটি হঠাৎ বেড়ে যায়। ১৯ পর ১৮ পর্যন্ত আবার কমে 
যায়। এর থেকে বোঝ! যাচ্ছে একটি স্তবে বৃদ্ধি হ'লে পরের স্তরে তারই 
অন্তপৃর্তি ঘটে__তাই বুদ্ধর হার কম। যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের বিশেষ 
বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বুদ্ধির ছার অস্বাভাবিক ভাবে বেডে যায় এবং ওজন 
হঠাৎ বাড়ে । আবার ছেলে ও মেয়েদের উন্চতা বৃদ্ধির হার এক হয় না। 
সাধারণতঃ ১২__-১৩ বৎসরের মেয়ে সমবয়সী ছেলের চেয়ে মাথায় কিছুটা লঙ্কা 
হয়। পরে ১৮ বৎসরের কাছাকাছি গিয়ে ছেলেই লম্বায় বড হয়ে যায় ) 

ইন্দিয়জ সংবোদনের ক্ষেত্রেও বিহয়টি বেশ লক্ষানীয়। জন্মের সময় শিশু 
প্রাথমিক ইন্দ্রিয় ক্ষমতা! নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রথম সপ্তাহে ইঞ্জিয় ক্ষমতার 
বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হয় না। ক্রমশঃ শিশুর মনোযোগ তীত্র শব্ব ও উজ্জল 
রং-এর প্রতি ধাবিত হয় এবং সে গতিঈল বস্ত গ্রত্যক্ষ করার চেষ্টা কৰে। 


॥ আঠার ॥ 
॥ জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ॥ 
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শিশু হ'ল পৃথিবীর প্রাচীনতম বস্ভ। প্রাচীন বলেই শিশুর গ্রাতি অবজ্ঞা 
কর। হয়েছে সবচেয়ে বেণী। কিন্থ উনবিংশ ও বিংশ শতাবীতে শিক্ষ 
মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে পৃথিবীর সমস্ত দেশে শিশু সম্বন্ধে ধারণার 
বলে গেছে। এখন শিক্ষা ক্ষেত্রে কেপ্রবিন্দুই হ'ল শিশু। প্রত্যেক শিক্ষকের 
অবশ্য করণীয় কর্ম হঃল শিশুকে জানা । (706 1১10 15 ৪ 0০০] ৬11৫ 
61১ 65801)62 1500 1580 0০00 [১৪৮৬ ০ 02£০--1.0055580 )। শিশুৰে 
জানতে হ'লে তাকে সামগ্রিক ভাবে জানতে হবে। অর্থাৎ তার দৈহিক 
মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক দিকগুলির বিকাশ ও বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক দৃিভঙ্গি 
দিয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিগ্লেষণ করতে হবে। এগুলি জানলে তবেই শিশুর ব্যন্ি 
সত্তার সাধিক বিকাশের কলাকৌশলটিও জানা যাবে। যাই হোক্--প্রথচে 
শিলুয় শারীরিক ব! দৈছিক বিকাশ সম্বন্ধে আলোচন] করা যাক-- 

দৈহিক বিকাশ ( 25104! [06581910061 ) : প্রবাণ আছে, সু? 
ধেহেই হুস্থ মনের বাঁস। দৈহিক বিকাশটি ঠিক পথে এগিয়ে গেলে তবেই শিশ্তু 


জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৩৩৯. 


ব্ক্তিসত্তাটিও ঠিক ভাবে গড়ে উঠবে। ( শিশু ভূষি্ঠ হবার পর সে আমাদের 
চোখের সামনে ধীরে ধীরে বেড়ে গুঠে। শিশু থেকে ৰালক, বালক থেকে 
কিশোর, কিশোর থেকে যুবাঃ যুব! থেকে বৃদ্ধ--এই পরিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ 
করতে পারি। অন্ত কোন প্রকার বিকাশ এত্ত প্রত্যক্ষ ভাবে আমর! পর্যবেক্ষণ 
করতে পারি না। তবে শিশুর দৈহিক বিকাশের একটা বড় অংশ আমাদের 
অগোচরে ঘটে যায়।) এটি হ'ন শিশুর মাতৃগভে থাকাকানীন বা প্রাকৃ-জন্ম 
বিকাশ (015-7818] ৫5৮৩1001061 )। এই অবস্থায় শিশুর দৈহিক বিকাশ 
কি ভাবে ঘটে তা “বংশধারা” অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে পুনরায় 
আলোচনা কর! হ*ল না। শিশুর গর্ভকালীন আচরণ কিন্তু বিশেষধর্মী 
কতকগুলি আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার সম নয়, বরং বলা যেতে পারে-_এপুপি 
হ'ল সাধারণধর্মী আচরণ বা শারীরিক প্রতিক্রিয়া যাত্র। 

(জন্মের পর থেকে শিশুর দৈহিক যে দ্িকটির পরিবর্তন বেশী করে চোখে 
পড়ে--ত| হ'ল তার উচ্চতা ও ওজনের বুদ্ধি। বধ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর 
বিন্বি অঙ্ক প্রত্যক্ষের বুদ্ধি লক্ষা করা যায়। শিশুর জন্মের গোড়ার দিকে তার 
এই বৃদ্ধি যতটা! দ্রুত হতে থাকে, পরিণতির দ্রিকে এগিয়ে গেলে বৃদ্ধি ততটা ক্রুত 
হয় নাঁ_বরং কমে যেতে থাকে। তবে ঘৌবনাগমে এর ব্যতিক্রম ঘটে। শিশুর 
শারীরিক বৃদ্ধির হার সমান নয। প্রথম দু'ৰছর এই বুদ্ধির হার অত্যন্ত ভ্রুত। 
তারপর ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম হারে ঘটে। আবার ১১-এর 
পর ১৬ পর্যন্ত এই হারটি হঠাৎ বেড়ে যায়। ১৬ পর ১৮ পর্যন্ত আবার কমে 
যায়। এর থেকে বোঝ| ধাচ্ছে একটি স্তরে বৃদ্ধি হ'লে পরের স্তরে তারই 
অন্তপৃত্তি ঘটে__তাই বৃদ্ধির হার কম। যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের বিশেষ 
বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যক্ষের বুদ্ধির হার অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায় এবং ওজনও 
হঠাৎ বাডে। আবার ছেলে ও মেয়েদের উচ্চত| বৃদ্ধির হার এক হয় না। 
সাধারণতঃ ১২:১৩ বৎসরের মেয়ে সমবয়সী ছেলের চেয়ে মাথায় কিছুটা লক্বা 
হয়। পরে ১৮ বৎসরের কাছাকাছি গিয়ে ছেলেই লম্বায় বড় হয়ে যায় ) 

ইঞ্জ্িয়জ সংবেদনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি বেশ লক্ষাণীয়। জন্মের সময় শিশু 
প্রাথমিক ইন্দ্রিয় ক্ষমতা! নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রথম সপ্তাহে ইত্রিয় ক্ষমতার 
বিশেষ পার্থক্য অঙ্ভৃত হয় না। ক্রমশঃ শিশুর মনোযোগ তীব্র শব ও উজ্জল 
রং-এর প্রতি ধাবিত হয় এবং সে গতিগীল বস্ত প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা! করে| 


৩৩২ শিক্ষামুখী মনে বিজ্ঞান 


নবজাত শিশুব শ্রবণ সংবেদ'নর চেষে চাক্ষুষ সংব্দন বেশী তীব্র হয। বিভিন্ন 
জাতীয় ্বাদজ স"বেদনের মধো পযর্ধথকা কিন্তু শিশুর জন্মের পরই ধরা পডে। 
দ্বিভীষ সপ্তাহে শিশু ত্বক নংবেদনার মাধমে বেদনা] বা পীডাদাষক উদ্দীপকের 
প্রতি লাড1 দেবার ক্ষমতা! অর্জন করে। আবার দে কিছ কিছু গ্রাতিবভ 
প্রতিক্রিযাও সম্পন্ন কবতে পারে। 

শিশু যত্য বড হতে থাকে প্ততপেহাত, পা ইত্যাদি পেশী সঞ্চালনমূলক 
আচবণ কবাব ক্ষমতা অজন করত থাফে। শিশুর মানলিক বিকাশ এই অঙ্গ 
সঞ্চালনের উপর নির্ভরশীঙ্গ। বিভিন্ন জাতীয অঙ্গ পঞ্চলনের মাধ্যমে শিশু 
পৃথিবীর ৰিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হয, তার কৌতুহল তৃপ্ত হয ও সে বিভিঃ 
বিষয়ে জ্ঞানলান্ত করে। নবঞ্গাতত শি তাব ইচ্ছা ও প্রযোজন মত পেশ 
সঞ্চালন কব ত পারে না । 74815-5101115)-ব একটি গবেষণা থেকে জানা যাব 
১ মাসের শিশু চিবুক একটু উচু করতে পারে, ২ মাসে মাটি থেকে মুখ তোলে, 
৩ মাসে কোন জিনিস ধবার চেষ্টা করতে পারে, ৪ মাসে ধরলে বপতে পারে, 
€ মাসে কোলে বা চেবারে বসে জিনিস ধরতে পারে, ৬ মাসে জিনিস নিষে 
নাডাচাডা করতে পাবে ও তা দোলাতে পারে, ৭ মাসে একা একা ৰপতে পারে, 
৮ মাসে সাহায্য বা অবলম্ধন পেলে দাডাতে পাবে, ৯ মাসে কোন কিছু ধরে 
ধ্াড়াতে পারে, ১* মাসে হামাগুডি দিতে পারে, ১১ মাসে হাত ধরে হাটি হাটি 
পা পা করতে পারে, ১২ মালে চেযার ইত্যার্দি ধরে দাডিযে সেগুলি টানতে 
বা ঠেলতে পারে, ১৩ মাসে সি"ডি বেষে উঠতে পারে, ১৪ মাসে একা! একা 
দ'ডাতে পারে এৰং ১৫ মাসে একা একা হাটতে পারে । তারপর ধীরে ধীরে 
সে লাফাতে, দৌড়াতে, উঠতে, নামতে প্রভৃতি নান] গ্রকার কাজ কৰার ক্ষমতা 
অর্জন করে। 

শিশুর প্রথম দিকের আচরণ ৰিশেষধর্শী নয-_সামগ্রিক। সেই জন্য তার 
'অঙ্গপ্রত্যঙ্লের মঞ্চালন গ্রথম দিকে কোন জিনিস লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উদ্দীষ্ট হয় না। 
ধীরে ধীরে তার অনিরস্ত্রিত, অসংষত ও অনংহত আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত, সংযত ও 
নুসংহত হুয়ে উঠে। (বয়স ধত বাডে শিশু তত বিভিন্ন জাতীয় পেশীমূলক 
সঞালনের মধ্যে একট। সমন্বয় সাধন করে। চোখ এবং হাত, কান এবং চোখ 
ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন হয় জন্মের বেশ পরে । শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনেয় 
সঙ্গে সন্ধে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা এসে পড়ে। শিল্ভর খেল! প্রথমে ছাত-পা 


জীবন ৰিকাশের বিভিন্ন স্তর ৩৩৩ 


নাড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সেহাত ঘোরাতে শেখে--প! নাচাতে »। 
দোলাতে শেখে। ক্রমশ: দৌড়ান, লাফান, টানা, ঠেলা ইত্যাদি এবং আরও 
পরে জটিলতর খেলায় শিশু অংশ গ্রহণ বরতে শিখে |) তবে শারীরিক বিকাশ্রের 
প্রথম দিকে শিশুর খেলার মধ্যে অন্‌ প্রত্যঙ্গমূলক সঞ্চালনের যত বিধিধতা ও 
বৈচিত্র্য দেখা যায়, বধস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি অনেক কমে যায়) অর্থাৎ 
খেলাধুলা তখন নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতি ধরে চলতে থাকে। পার্থক্য বা বৈচিত্র! 
বর্জন করে খেলাটিতে শিশু গুণগত্ত উৎকর্ষ অর্জনের জন্য সচেষ্ট £য়। তেমনি 
গ্রথম দিকে শিশুর খেলার মধ্যে যুখবদ্ধত। কম থাকে, কিন্তু যৌবনাগমে খেলার 
মধ্যে যুখবদ্ধতা। এবং সংগঠনমূলক প্রভাব বেঈ করে পরিলক্ষিত হয়। 

কশিশ্তর বয়স যত বাড়তে থাকে, ভার সাধারণধ্মী আচরণগ্ুনি ততই 
[ধশেষায়িত হতে থাকে এবং বিশেষ আচরণগুলি ক্রমশ: জটিলতর আঙরণ রূপে 
আত্মগ্রকাশ করতে থাকে । অঙ্গ্শালনমূলক বিকাশের দিকে কিন্তু ছেলেরা 
সমবয়সী মেয়েদের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকে। বধস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের 
শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও অন্তান্ত সঞ্চালনমূলক কৌশল মেয়েদের চেয়ে উৎকর্ষ লা 
করে। কিন্তু তা ব'লে একথা বলা যায় না যে, জটিল সঞ্চালনযূলক মৰ কাজেই 
ছেলের! মেয়েদের চেষে এগিয়ে থাকে। যেখানে দৈহিক শক্তির প্রয়োজন 
সেখানে ছেলের! এগিয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু যে সব কাজে দৈহিক শ্রক্তির বিশেষ 
প্রয়োজন নেই, সে লমন্ত মেয়েরা ছেলেদের ছাডিযে যাম। 

(লাধারণতঃ এক-দেড বৎসরের ছেলেমেয়েদের মধো ভান হাতের চেয়ে বা 
হাত ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়। এ দেখে আমরা অনেক সময় ধারণ! 
করি, এরা বোধ হয় “ন্যাটা” হবে। এরা কিন্ত বড হলে আর নকলের মত ভান 
হাতই ব্যবহার করে। মনোবিজ্ঞানীরা! মনে করেন-যে সমস্ত শিলা প্রথমে বা 
হাত ব্যবহার করে, তারা বদের চাপে ও অন্তান্ত সক্পকে ভান হাত ব্যবহার 
করতে দেখেই ডান হাত ব্যবহার করতে শিখে । অবশ্ত এর পিছনে মস্তিষ্কের 
*৩055-০07600101” ও অনেকাংশে কা করে। মনোবিজ্ঞানীর৷ আরো 
বলেন_-এই পরিবর্তনের জন্য শিশুদের উপর খুব বেশী চাপ দেওয়া ঠিক নয়। 
তার! ঠিক সময়ে ডান হাত ব্যবহার করতে শিখবে |) 

ছেলেমেয়েদের দৈহিক বিকাশের পার্থকা বয়সের বিভিন্ন স্তরে ৰেশ গ্রকট 
হয়ে ওঠে। শৈশবে ছেলে ও মেয়ে সমান শক্তিশালী থাকে; কিন্ত যৌবনাগমে 
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ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশী শক্তিপালী হয়ে থাকে। যৌবনাগমে উভয়ের 
শারীরিক পরিবর্তন অত্যন্ত আকন্মিক ও ক্রুত হুয়--যার ফলে তার! পরিবেশের 
সঙ্গে ঠিকমত সঙ্গতি সাধন করতে পারে না। (আমাদের দেশে সাধারণতঃ 
১২-১৩ বৎদরেই মেয়েদের যৌবনাগম হচিত হয়। রজঃহ্হিই তাদের যৌবন 
নমাগমের প্রতীক । ছেলেদের যৌবন আর একটু দেরীতে শুরু হয় এবং তানের 
গৌবন সমাগমের স্নির্দি্ই কোন প্রতীক নেই। মেযেদর যৌবন সমাগম 
ত্বগা্ধিত হয বলে তারা ছেলেদের চেয়ে বেশী যৌন-নচেতন | যৌবন সমাগমে 
উদ্য়েরই ওজন ও উচ্চতা বুদ্ধি পাষ, শরীর ভরস্ত বা পুরস্ত হয়ে লাবপ্যপ্ডতিত 
হব। এ ছাড়া কতকগুলি বিশেষ দৈথিক পরিবর্তন উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে। 
যেমন-বিশেষ ঝতকণ্চলি স্থানে রোমোদ্গম, মেয়েদের ভ্তনোদগম ইত্যাদি। এই 
সময় ছেলেদের গপ্গার স্বর মোট] ও মেযেধের সরু হয়, ছেলেদের বক্ষ ও স্বদেশ 
স্কীত হয। এই সমস্ত দৈহিক পরিবর্তনের জন্য তাদের আচরণের মধ্যেও 
একটা পরিবর্তন লক্ষিত হয়। উভয়ের মধ্যেই এই সমন |যৌন-কৌতৃহল অত্যন্ত 
তীব্র আকার ধারণ করে। উপযুক্ত যৌন শিক্ষার এটি তৃপ্ত করতে না পারলে 
সমূহ বিপর্যয়ের সম্ভাবন|। 

পিতাষাতা ও শিক্ষকের কত'ব্য : শিশুদের বিভিন্ন জাতীয় সঞ্চালন 
মূলক কাজগুলির মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক নেই। একটিতে কেউ দক্ষ 
হ'লে অন্ত একটি জঞ্চালনমূলক কাজেও যে সমান দক্ষতা অর্জন করবে-__তার 
কোন নিশ্চয়তা নেই। মাতা-পিত! ও শিক্ষককে শিশুর বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক 
কাজের দিকে লক্ষ্য রাখতে হতব-এবং এই বিকাশ যাতে সহজ ও স্বাভাবিক হয়, 
সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। পালন ও পেশীমূলক বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের 
খেলাধূলার ব্যবস্থা! করা প্রয়োজন । নার্শারী ও কিগ্ারগা্টেন স্তরে এমন সমস্ত 
খেল! ও কাজ রাখা প্রয়োজন যাতে শিশুর বিভিন্ন জাতীয় সঞ্চালনের মধ্যে 
একটা পারস্পরিক সংযোগ সাধিত হয়। শিশুর যথাযথ দৈহিক পুটির দিকে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে তা! না হলে তাদের দৈহিক কোন ক্রটি ঘটার 
সপ্ভাবনা। শিশুদের মধ্যে দৈহিক কোন ক্রুটি ৰা রোগ থাকলে প্রথম থেকেই 
তা সারাবার বাবস্থা করতে হবে। শিশুদের উচ্চারণের ত্রটিও একটি দৈহিক 
কটা । এটিও শৈশবে না সারালে পরে আর সারতে চায় না। তেমনি শিশুদের 
এমন কোন কাজ করতে দেওয়া চলবে না--যাতে ভাদের দৈহিক বিকাশ বাধা” 


জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৩৩৪৫ 


প্রাপ্ত ছয় বা অস্বাভাবিক হয়। মনে রাখতে হবে, শিশুয় দৈহিক বিকাশের 
উপর তার মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বিকাশ অনেকাংশেই নির্ভয়শীল। 
এই জন্য বর্তমান শিক্ষ। ব্যবস্থায় মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক বিকাশের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা ছয়। দেহ হুম্থ হলে মনওমুস্থহবে। নুস্, সবল ও 
স্বাভাবিক নর-নারীই সমাঙ্জের সম্পদ, অন্যের সমাজের পক্ষে বোঝ] বিশেষ। 

মানসিক বিক।ঙগ ( 1160151 10561000878) £ (শিক যখন জন়গ্রহণ 
করে, তখন তার মন সম্পূ্ণক্ধপে বিকশিত হয় না। সে থাকে অত্যন্ত 
অসহায় ও পরনির্ভর । যত সে বড় হতে থাকে, ততই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি- 
সাধনের প্রচেষ্টায় নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে । এই অভিজ্ঞতা 
অঞ্জন করার লময় তার আচরণের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়। এই 
আচরণের পরিবর্তনকে মানসিক বিকাশ বলা চলে। তবে এই বিকাশের 
কতকগুলি স্তর, ধর্ম, গুণ ব৷ বৈশিষ্ট্য থাকে। ৰ 

পৃথিবীতে যে সমস্ত প্রাণী পরি'বশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনের চেষ্টা করে, মানুষ 
হ'ল তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী। অন্যান্ত নেক প্রাণী বিভিন্ন দিকে মানুষের 
চেয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছে সত্য, কিন্তু মানসিক বিকাশেশ দিকে মানুষের 
মমকক্ষ কোন প্রাণী নেই। আর সেজন্যই মানুষ হ'ল- প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ কি । 
তবে ষানসিক বিকাশের অর্থ এই নয় যে এটি হ'ল পরিবেশের সঙ্গে সার্থক" 
ভাবে নঙ্গতিদাধন করা । মানসিক বিকাশ মানুষকে সম্পূর্ণ, ক্রটিমুক্ত ও 
পার্থক ভাবে গড়ে তোলে এবং তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। 
এই প্রয়াসের ফলেই তার আচরণ ধারা পরিবর্তিত হয়; কখনও তাকে 
ইচ্ছাকৃত ভাবে আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে হয়। এই পরিবর্তনকেই আমব! 
মানমিক বিকাশ বলে আখা। দিয়ে থাকি। 

নবজাত শিশু কতকগুাল পহজাত প্রবণতা নিয়ে তার জীবন-পরিক্রমা 
শুরু করে। হাচা, কাশা। চোখ বন্ধ করা ইত্যার্দি কজকগুলি প্রতিব্র্ত 
প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষমতাণ্ড তার থাকে। কিন্তু কেবল এইগুলিকে 
মূলধন করে শিশুর বেঁচে থাকা বা বেড়ে ওঠা সম্তব নয়। শিশুকে এ জন্ত 
নূতন আচরণ-ধার। আয়ত্ত করতে হবে। শিশু নূতন আচরণ আয়ত্ব করার 


ক্ষমতা] নিয়েই জন্মগ্রহণ করে এবং এই ক্ষমতার ক্রমবিকাশই শিশ্তকে জটিলতর 
পরিস্থিতিতে সঙ্গতিলাধন করতে সাহায্য করে |) 
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(শিল্প মানিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করলেই তাঁর শিক্ষণ ক্ষমতার 
ক্রমবিকাশের ধারাটি পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে।) নবজাত শিশুকে কতকগুলি 
অর্থহীন, অম্পষ্ট অভিজ্ঞতার সমষ্টি বলা যেতে পারে। কিন্তু শিশু যত্ত বড 
হতে থাকে, ততই সে বিভিন্ন জাতীয় সংবেদন তথা অভিজ্ঞতার পার্থকা 
নির্ণন্ন করতে ও অর্থ খু'জতে চেষ্ট। করে। সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ হ'ল 
প্রত্যক্ষণ। তাহ'লে বল! যায় এই স্তরে শিশু প্রত্যক্ষ করতে শিখে । শিশু 
ইন্জিয়গ্রাহ বিভিন্ন বস্তর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে শেখে। এই ভাবে তার 
ৰিভিন্ন ইন্দ্িয়-ক্ষমতা প্রাপ্ত হতে থাকে । তার অভিজ্ঞতাগুলিগড সুনির্দিষ্ট ও 
নুসংহতরূপ ধারণ করতে থাকে। তাছাড়া মে অভিজ্ঞতার পূর্বা-পর বিচার 
করে তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপনেয় চেষ্টা করে। অতীত আভিজ্ঞতার 
আলোকে সে বর্তমানের কার্ধ ও ঘটন[র তাৎপর্য নির্ধারণ করতে পাবে ও কাধ 
কারণ সম্পর্কে স্থাপন করতে পারে। (মাকে দেখলে তার আনন্দ হয়, মাযের 
হাতে খাবার দেখলে বুঝতে পাবে ওট| তার খিদে মেটাবার জন্য আন! হচ্ছে, 
খেলন! দেখলে পুলকিত হয়। প্রথম প্রথম শিশু বিভিন্ন জাতীয় রং বা শব্দের 
মধ্যে পার্থক্য ঠিকমত বুঝতে পারে না। প্রথমে সে খুব রং-চং আছে এমন 
জিনিসের প্রতিই আৰুষ্ট হয়। তেমনি উচ্চ শব্ধ শুনলেই সে সচকিত হযে 
গঠে। কিন্ত ক্রমশ: সে ভিন ভি রং ও শবের পার্থক্য বুঝতে পারে )) 

(শি যন্ত বড় হতে থাকে, ততই তার পুরাতন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে 
আচরণধারা পরিবতিত করতে সচেষ্ট হয়। অতীতে হুখদায়ক ছিল এমন 
অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি সে কামনা করে, আৰ দুঃখজনক অভিজ্ঞতা! বা পরিস্থিতি 
পরিহার করতে চায় ।. এইভাবে শিশু তার শিক্ষ। শুরু করে। ছয় থেকে বার 
বৎসরের মধ্যে শিশু অতীত অভিজ্ঞতা! পুনরুজ্জীবিত করতে পারে এবং তার 
সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করে। এই সময় শিল্ভর কৌতুহলও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। 
তার মনে হাজার প্রশ্ন। অনেক জিনিন তার চেন! হয়ে গেছে। তাই সে 
--"এট! কি” এরকম প্রশ্ন খুব কম করে। তার প্রশ্ন হল--“এটা এরকম কেন ? 
এটা কিভাবে ঘটেছে”--ইত্যাদি জাতীয়। শিক্ষক ও মাতাপিতার কর্তব্য 
হ'ল শিশুর এই সমস্ত গ্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দেওয়া । তাহলে শিশুর জান, 
লাভের স্পৃহাও বৃদ্ধি পাবে। শিশু এ সময় সকলের আচরণ বেশ মনোযোগ 
সহকারে পর্যবেক্ষণ করে এবং সেগুলি অন্গুকরণ করে | এই অনুকরণে মাধ্যমে 
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সে পরিবেশের লঙ্গে সার্থকভাৰে লঙ্গতিপাধনের পথে আরো একধাপ 
অগ্রসর হ্ঘ। 

শিশুর মানপিক বিকাশে আর একটি লক্ষাণীষ বিষয় হ'ল-_তার স্বৃতিশক্কির 
বিকাশ ও তার বাবহার। সাধারণতঃ ৩৪ বৎসরের আগে শিশু তার পূর্ব 
অভিজ্ঞ হাকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে বর্তমান ক্ষেত্র কাজে লাগাতে পান্কে না। 
কিন্কু একটু বড হলে শিশু কিছু কিছু পূর্ব অজ্জ্ঞতাকে স্মরণ করে। অর্থাৎ 
পৃর্ব জানা বা চেন! খিষয়কে সে আৰার চিনতে পারে। তাই দেখা যায় 
ঘরে যেখান থেকে শিশু কোন দিন খাৰার ৰ! মিষ্টি পেয়েছিল, বার বার 
সেখানে হান! দিচ্ছে। যার কাছে সাক্স ব্যবহার পেয়েছিল তার কাছে 
যাচ্ছে, যাকে দেখে ভষ পেয়েছিল-_তাকে দেখে লুকিষে পড়ছে। মানসিক 
বিক|শের আর একটি লক্ষণ হ'ল__শিশুর মনোষোগ দানের ক্ষমতা বৃদ্ধি__ 
অর্থাৎ মনঃসংযোগঠু। প্রথম দিকে শিশুর মণ থাকে চঞ্চল ও অস্থির সে স্ছিম 
ভাবে কোন জিনিলে মন£সংসেগ করতে পারে না। তারপর সে বঙ্গীন ছবি, 
মজাদার ছড়া, *চিত্বাকর্ষক গল্প ইত্যাদিতে মনোযোগ দেস। পরবে তন্ন 
চিন্তনশক্তি বাড়লে সে অপেক্ষারুত শীরঙ্গ বিষয়েও মনোযোগ দেস। অবস্ঠ 
মনোযোগের সঙ্গে শিশুর আগ্ৃহটি জডিঙ্জ। শিশুর যে বিষে আগ্রহ আছ 
সে সেই বিষয়ে সহজে মনঃসংযোগ করতে পারে, কিন্ধ যেখানে আগ্রহের অন্তাব 
থাকে সেখানে মনঃলংযোগ কণা খুব কঠিন হয। 

শিশুর মন যত পুষ্ট:হয, তত সে প্রতীকের ( 9779৮০1 ) প্রতি প্রতিক্রিন। 
করতে শেখে । অর্থাৎ সময বা স্থানের দিক দিষে অশ্টপাস্কত এমন কোন 
ঘটন! বা বস্তর প্রতি সে সাড়া দিতে শেখে। এই প্রতীকের প্রতি প্রতিক্রিয়া 
করার ক্ষমতা বা প্রতীক ব্যবহার করার ক্ষমতা শিশুর মানসিক বিকাশের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। যেমন, শিশুর হয়তে। ক্ষিদে পেয়েছে । লে মা'কে 
দেখে কানা বন্ধ করল। এখানে মা'তে খোগ্ভ নয়! কিন্তু মা হলেন তার 
নিকট খাদ্যের প্রতীক,। মা এসেছেন-এবার খাদ্য আসবে__এই ভাবটি 
শিশুর মনে জাগে। প্রতীকের ব্যবহার শি্ভর অভিজ্ঞত! সঞ্চয়ন ও নতুন আটরণ 
শিক্ষার পক্ষে একান্ত অপরিহার্ধ। 

শিশ্তর মানসিক বিকাশের আর একটি উল্লেখযোগ্য স্তর হ*ল- ভাবার 
বিকাশ শিশু তায় মনের বিভিন্ন ভাবকে ভাষার সাহায্যে ফুটিয়ে ভোলার চেষ্টা 

| (৮২ 
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করে। তবে শিশুর মধ্যে ভাষার বিকাশের কযেকটি স্তর লক্ষা করা যায়। 
যেমন, অস্ফুট বর্ণ উপকরণ, রিফ্লেকৃস্‌ স্তর, অন্থকরণ ও পুনরাবৃতির স্তর, 
অর্থবোধের স্তর, ভাবা সম্বন্ধে সচেতনতার স্তর, বাক্য বলার স্তর এবং সবশেষে 
বাক্য পঠন ও লিখনের স্তর । বিভিন্ন মনোহিজ্ঞানী বিষন্ন ভরের জন্য পিউর 
ৰয়সকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করেছেন। সাধারণতঃ ছুই বছরে শিশ্ঙ শক 
ব্যবহার করতে পারে । তিন বছরে সে বেশ '্বলিয়ে-কইয়ে' হয়, পাচ্ছ» বছরে 
পড়তে শেখে ও সাতঃবছরে লিখতে শেখে । তবে একথা বলা যায়-_শিশুর 
ভাষ। শিক্ষ। কথার ক্ষমত। নানারকম উপার্দান ও শক্তি ছার! প্রভাবিত হয় 
যেমন, শিশুর স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, আগ্রহ» সামাজিক ও পারিবারিক পদ্লিবেশ, 
সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতি ইত্যাদি )) 

ভাষ! বিকাশের পর আসে শিশুর মধ্যে ধারণান্ব ( 092051%) বিকাশ। 
উন্নত ধরনের চিন্তা করতে গেলে ধারণা অপরিহার্য । ধারণ! বলতে আমএা 
বুঝি কোন একটি বন্তর জাতি বা পেশী সম্পর্কে একট! সামগ্রিক বোধ বা 
জান। 'মান্য' বললে আমরা কোন বিশেষ মানুষের কথা চিন্তা করি না, 
করি সমগ্র মানব জাতির অন্তভূক্ত প্রত্যেকটি মাহুষের কথা । তেমনি 'পন্গ 
ফুল” বললে পৃথিবীর সব রকম পদ্ম ফুলকেই বুঝি। এই ধারণা গড়ে তুলতে 
হ'লে নেও প্রয়োজন । শিশুর মধ্যে এই জান প্রথষে থাকে অসংহত ও 
বিচ্ছিন্ন। পরে এগুলি ছুসংহত হ'য়ে ধারণ] হট হয়। তাছাড়া আরে! পরে 
পথকৃকরণ (785080০0100) ও পামান্যটাকরণ (86176151158001 ) পদ্ধতির 
যাধামে শিউর মধ্যে জটিন ধারণ। গঠিত হয়। ধারণাগুলির সাহায্যেই অতীত 
অভিজ্ঞতাগুলিকে নংক্ষেপিত কর! যায়। এ সময় শিশুর মনে *কার্য-করণ” সময় 
ও “স্থান” সন্বদ্ধেও কতকগুলি জটিল ধারণ। গঠিত হয়। শিশু ধীরে ধীরে 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সন্বন্ধে জান লাভ করে, তার চিন্তা-ধা | উন্নততর 
হ্য়। 

(ব্জ মানদিক বিকাশে আর একটি লক্ষ্যণীয় ব্ষিয় হ'ল “সর্বগ্রাণবাদ” 
(/001715) )। শিষ্ত সব ঘটনার ব্যাথা। করে সর্বপ্রাণবাদমূলক (81110150৫) 
ধারণার দ্বাা। শিশুমন শৈশবে সমস্ত বন্তকে প্রাপবান বা জীবন্ত নে করে। 
বইটা পড়ে গেল, বলটা গড়াচ্ছে, ঘুড়ি উড়ছে, মেঘ ভেসে যাচ্ছে, বিছাৎ 
ভষকাচ্ছে--এ সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার সময় শিশুমন & গুলির মধ্যে 
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প্রাণের অগ্তিত্ব আরোপ করে। পরে শিশু এই সর্ধপ্রাণবাদযূলক ধারণ! বর্জন 
করে প্রান্কৃতিক ঘটনার সাহায্যে সমস্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে শেখে )) 
[06110016র একটি পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে-পাধারণতঃ ৪1৫ বছর বওস 
থেকেই শিশু সমস্ত বস্তুকে প্রাণবান যনে করে না । কিন্তু শিশু যে সমস্ত ঘটন। 
পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারে কেবলমাত্র মেগুলিরই তর্কবিজ্ঞানভিত্তিক ও বিজ্ঞান- 
ব্যাখ্যা দিতে পারে। 

চিন্তাকে বলা যায় 'অশ্রুত বাণী? (50১-/0091 0911076 )। শিশুমনের 
বিকাশে চিন্তন ও কল্পন বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে । চিন্তন 
এক গ্রকা4 প্রতীকমূলক আচরণ। শিশু গ্রথমদিকে তার সামনে ষে লমস্ত 
ব্ত আছে--সেগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করে। যেষন, মেয়েরা যখন শৈশবে পুতুল 
নিম্নে খেলা করে--তখন খেলার ধারাষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং সেটি বেশ 
জোরে জোরেই বলতে থাকে। পুতুল খাচ্ছে, পুতুল অফিস যাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে 
ইত্যাদি। পরে বড় হ'লে শিশ্ত অঙ্গপস্থিত বস্ত সন্বদ্ধেও প্রতীকমূলক চিন্তা 
করতে পারে । শিশু শৈশব থেকেই চিন্তা করে। কিন্ধু তার চিন্তা প্রধানতঃ 
প্রতিরপের (11198 ) উপর নির্ভরশীল। গ্রত্তিরূপ হ'ল এক ধরনের প্রততীক-- 
ষূর্ত বস্তুর মানসিক ছৰি। প্রথম দিকে শিশু এই সমন্ত মানসিক ছবির সাহাষ্যে 
চিন্তা করে। প্রতিরূপের সাহায্যে চিস্তা করাকে “কল্পনা” বলে। শিশুর 
প্রথম দিকের চিন্তা হ'ল প্রতিরূপমূলক এবং কল্পনাশ্রয়ী। কিন্তু পরে শিশু 
মূর্ত বন্ত ছাড়াও অমূর্ত বন্ত নিষে চিন্তা করতে শেখে। শৈশবে শিশুর 
যনোরাজ্য জুংড় থাকে দিবান্বপ্র ও অলীক কলনা (81886 ১৪11655 )। 
শিশু গল্পে শোন! তৃভ, পেত্বী, দৈত্যি-দানব একট! কাল্পনিক চেহারা! মনে মনে 
খাড়া কনে নেয়। তাছাড়া কোন জিনিম সম্বন্ধে চিন্তা করতে হ'লে গে 
একট! বানস-চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এইখানেই শিশুদেয় মানসিক 
বিকাশের লক্ষে বড়দের পার্থক্য চোখে পড়ে । শিশ্ত ব্যবহার করে বন্ধ গ্রতিক্ূপ 
কিন্ত বন়্র। করে শব্দ-প্রতিরপ। শিশু জানের একট! বড় অ'শ সংগ্রহ করে 
লংবোনের মাধ্যমে । কাজেই তার চিস্তন কোন বস্তর মানসিক ছবির সাহাষ্যেই 
সংছটিত হয়। দিবা-স্বপ্ন কিন্ত কেবল শৈশবের বৈশিষ্টযই নয়-_এটি প্রাপ্তযৌবন 
স্তরেও থেকে ধায়। আবার অনেকে সারাজীবন দিবাস্বপ্রকে জীইয়ে রাখে। 
দিবা-দ্বপ্ন গু অলীক কল্পনার সাহায্যে শিশু ভার অতৃপ্ত আকাজ্ষা ও অপরিতৃধ্ 


৬৬ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 
কাঙগনা চরিতার্থকরে। কাজে” গুলি শিশুর দৈথিক, মানসিক, সামাজিক 
ও প্রাক্ষোভিক দিকগুলির মাধ্য সমত1 ও সমন্বয় আনে এবং শিশুয় মানপিক 
খ্বাস্থাটি বজায় রাখার চেষ্টা করে। তবে কল্পনার অনেক জিনিসকে শি 
অনেক সময বাস্তবে র্ূপায়িত করার চেষ্টা করে। আবার একথাও 
ঠিক- খুব বেশী মাত্রায় দনিবাস্বপ্র ও অলীক কল্পনা শিশুকে বাস্তব জগৎ থেকে 
পলাষন করতে সাহায্য করে যেমন, অনেক ক্ষেতে বাস্তব সমন্যার লঙ্গে যুদ্ধ 
করার জন্ত প্রত্ততও করে দ্নেয তেমন । 

শিল্ত গ্রথম অবস্থাতে কল্পনা ও সত্য, বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে কোর 
শীমারেখা টানতে পারে না। শিশুর মধো যুক্তিতর্ক করার, বিচাং করায় 
বা সঙস্তা সমাধান করায় ক্ষমতা দেখা যাঁষ তখনই--যখন তার সাধারণ 
চিন্তনের ক্ষমতা যথেষ্ট উৎকর্ষ অর্জন করে। এর কোন নির্দিষ্ট বস ন| 
থাকলেও বলা চলে সাধারণতঃ ৭-৮ বছরের আগে শ্শিশু এ ক্ষমতাটি অর্জন 
করতে পারে না। 


আবার শিশুর সবরকম মানপিক প্রক্রিযার পশ্চাতে যে সাধারপধর্মী 
শক্তিটি কাজ করে-__তা হ'ল বুদ্ধি। চিন্তন, ধারণ! গঠন, যুক্তিতর্ক করা, 
ৰিচারকরণ, সমস্তার সমাধান, এভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন, সম্পক স্থাপন, সহ-স্বত্ধ 
নিরণর করা--এসব কিছুর জন্ত প্রয়োজন বৃদ্ধির । শিশুর মানসিক বিকাশ 
বুদ্ধিকে বাদ দিষে হতে পারে না। বযস বাড়ায় সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বিকশিত 
হতে থাকে । তবে ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে-_-১৬ ৰছরেয় মধ্যে 
বৃদ্ধির বিকাশ পূর্ণত1 লাভ করে। অৰশ্ত সৰ শিশুর মধ্যে যে বুদ্ধির বিকাশ 
একইভাবে ঘটবে__তা নয়। বুদ্ধির দিক দিয়েই বিভিন্ন শিশুর মধ্যে একটা 
বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। 

শিপ্ভর মানসিক বিকাশের আর একটি অংশ হ'ল-_সামাজিক লচেনতা।। 
এসম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচন। করা হ'ল। 

তাহ'লে শিশুর মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি আমরা এইভাবে বিশ্তন্ত 
করতে পান্ধি--লংবেদন বা জনিচ্ছাকত প্রত্যক্ষ জ্ঞান, গ্রত্যক্ষণ 
বা ইচ্ছাকৃত প্রত্যক্ষ জাল, মনোধোগ ও আগ্রহ, স্থৃতির ব্যবছার, 
কল্পনা, চিন্তন, যুক্তি ও বিচায় করণ, দিদ্ধান্ত গঠন, ব বিশ্বাস, 
নৈতিক বোধ। 


জীবন বিকাশেন্ বিভিন্ন স্তর ১৪৯ 


শিক্ষক ও মাতাপিতাকে লক্ষ্য রাখতে হুৰে-_শিশুর পর্রবেশটি এমন খাবে 
গডে তুলতে যাতে তার মানপিক বিকাশ সহজ ও ্বাভাৰিক পথ খে 
অনাযাসে এশিষে চলতে পারে। মানসিক বিকাশের পরিপন্থী বা গ্রতিবুল 
এমন সব ঘটন| বা শক্তিকে পরিবেশ থেকে লষত্বে বাদ দিতে হবে। শিশুর 
বৃদ্ধির বিকাশে পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব আছে। এ প্রসঙ্গে মনোৰিজানী 
17 1"011৩-এর বক্তব্য হ'ল-_ বিস্তালয়ের ন্ুস্থ পরিবেশ শিশুর বুদ্ধির বিকাশে 
ঘথেষ্ট পহায়ক। পবিশেষে আব একটি কথ! : শিশুর শিক্ষা দিতে হবে তাৰ 
মানসিক বিকাশের সক্ষে সামঞরন্য বজায় রেখে; অন্তথায় শিক্ষা সার্থক তে। 

ই না-_সময ও শ্রযেরও যথেষ্ট অপচয হবে। 

প্রাক্ষোতভিক বিকাশ (51090691081 109৩190161%) £ শিশুর ব্যক্তি- 
সত্তার বিকাশে তার বুদ্ধি বা অনান্য মানসিফ শক্তি যেমন প্রয়োজনীয, প্রক্ষোভ 
গ্রপও ঠিক তেমনি | প্রকৃতপক্ষে মানসিক শক্তির ও প্রক্ষোভের যথাযথ 
বিকাশের অর্থই হ'ল ব্যক্তি-সত্তার বিকাশ || শিশুর শিক্ষায় গ্রয়োজনগুলির 
স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 'হশিশুর চিন্তাশক্তি যখন পরিণত হয় না; তখন এই 
সমস্ত গ্রক্ষোভের মাধামেই তার মানসিক জীবনের ছবিটি ফুটে ওঠে। 
প্রক্ষোভকে বাদ দিষে শিশুর শিক্ষার কথ! চিত্ত! করাই যায় ন।। 

প্রক্ষোতের ইংরাজী 770001 কথাটি এসেছে ল্যটিন [700$৩7৩ থেকে 
যাব অর্থই হ'ল গ্রশ্ষুন্ধ বা উত্তেজিত হওয়া। প্রক্ষোভ বলতে মনের এমন একটি 
অবস্থায় কথ! বোঝায় যা ব্যক্তিকে উত্তোজঙ ক'রে তার মনের ম্বাভাবিক 
সাম্যাবস্থাটি নষ্ট করে দেয়। গ্রক্ষোভ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় 
অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পুনবাবৃত্তির ভয়ে এ বিযষে মার 
করা হ'ল না। 

সামাজিক বিকাশ (8০০188 10৬10191061 ) £ মানবজীবন খ্যজি- 
স্বাতগ্্য ও সামাজিক তা-_এই ছুটি গুণের এক অপূর্ব মিশ্রণ । এই ছুটি উপাদান 
একে অপদ্বের উপর নির্ভরঙগীল হয়ে মিথক্রিয়ার ফলে ব্যজির ব্যক্তিত্ব গে 
তোলে। এই দুটি গুণের সমাবেশের জন্তই মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে 
চিছ্ছিত হতে পারার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। ব্যক্তি ছাড়া যেমন সমাজ 
গড়ে উঠতে পারে না--তেমনি সমাজ ছাড়া ব্যক্তিও পরিপূর্ণ হতে পারে ন1। 
বাক্তি তার প্রাণরঘ সংগ্রহ করে সমাজ জীবন থেকেই। তাহ'লে নামাজিক 


ও শিক্ষামুখী যনোবিজ্ঞান 
কান! চরিভার্থকরে। কাজে? গ্রলি শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক 
ও গ্রাঙ্ষোভিক দিকগুলির মধ্যে সত] ও সমন্বয় আনে এবং শিশুয় মানলিক 
গ্বাস্থাটি বজায় রাখার চেষ্টা করে। তবে কল্পনার অনেক জিনিসকে শিল্গ 
অনেক সময় বাস্তবে ন্বপায়িত করার চেষ্টা করে। আবার একথাও 
ঠিক- খুব বেশী মাত্রায় দিবাস্বপ্ন ও অলীক কল্পনা শিশুকে বাস্তব জগৎ থেকে 
পলায়ন করতে পাঙ্ায্া করে যেমন, 'জনেক ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ 
করার জন্ত গ্রত্বতও করে দেয় তেমন । 

শিল্ত গ্রথম অবস্থাতে কল্পনা ও সত্যা, বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে কোন 
লীমারেখা টানতে পারে না। শ্শিশুর মধো যুক্তিতর্ক করার, বিচাং করায় 
বা সঙ্গস্তা সমাধান করায় ক্ষমতা দেখা যায তখনই-_যখন তার সাধারণ 
চিন্তনের ক্ষমতা যথেষ্ট উৎকর্ষ অর্জন করে। এর কোন স্মনিদিষ্ট বস না 
থাকলেও বল! চলে সাধারণতঃ ৭-৮ বছরের আগে শিশু এ ক্ষমতাটি অর্জর 
করতে পারে না। 


আবার শিশুর সবরকম মানসিক প্রক্রিয়ার পশ্চাতে যে সাধারণধর্ম 
শক্তিটি কাজ করে-_তা৷ হ'ল বুদ্ধি। চিন্তন, ধারণ! গঠন, যুক্তিতর্ব করা, 
বিচারকরণ, সমস্তার সমাধান, অদ্ভিজ্ঞত। সঞ্চয়ন, সম্পর্ক স্থাপন), সহ্‌+সন্বন্ধ 
নির্ণর করা-_-এদব কিছুর জন্ত প্রয়োজন বুদ্ধির । শিশুর মানসিক বিকাশ 
বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে হুতে পারে না। ব্যস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিগ বিকশিত 
হতে থাকে । তবে ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে জান। গেছে-_-১৬ বছরের মধ্যে 
বৃদ্ধির বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে। অবশ্ত সৰ শিশুর মধ্যে যে বুদ্ধির বিকাশ 
একইভাবে ঘটবে-তা নয়। বুদ্ধির দিক দিয়েই বিভিন্ন শিশুর মধ্যে একটা 
বিরাট পার্থক্য দেখা যায়| 

শিুর মানসিক বিকাশের আর একটি অংশ হ'ল-_সামাজিক লচেনত|। 
এসম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচন! করা হ'ল। 

তাহ'লে শিশুর মানসিক ৰিকাশের বিভিন্ন শতরগুপি আমরা এইভাবে বিশ্ুস্ত 
করতে পায্ি-পংবেদন বা অনিচ্ছাকত প্রত্যক্ষ জান, প্রত্যক্ষণ 
ব। ইচ্ছাকৃত প্রত্যক্ষ জান, মনোযোগ ও আগ্রহ, স্বতির ব্যবহার, 
কল্পনা, চিন্তন, যুক্তি খ বিচার করণ, দিদ্ধান্ত গঠন, ব বিশ্বাল, 
নৈতিক বোধ। 
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শিক্ষক ও মাতাপিতাকে লক্ষ্য রাখতে হুৰে-_শিশুর পর়িবেশটি এমনভাবে 
গডে তুলতে খাতে তার মানদিক বিকাশ সহজ ও স্বাভাবিক পথ খে 
অনাযাসে এগিযে চলতে পারে । মানমিক বিকাশের পরিপন্থী বা গ্রতিবুল 
এমন সব ঘটন। বা শক্তিকে পরিবেশ থেকে সযত্বে বাদ দিতে হবে। শিশুর 
বুদ্ধিএ বিকাশে পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব আছে। এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী 
19.)00116-এর বক্তব্য হ'ল-_বিস্কালয়ের সুস্থ পরিবেশ শিশুর ধুদ্ধির বিকাশে 
যথেষ্ট পহায়ক। পরিশেষে আর একটি কথ। : শিশুর শিক্ষ। দিতে হবে তার 
মানসিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জশ্ত বজায রেখে; অন্যথায় শিক্ষা সার্থক তো! 

হ না-সময় ও শ্রমেরও যথেষ্ট অপচয হবে। 

প্রাক্ষোভিক বিকাশ (270090০9781 05451901767) £ শিশুর ব্যক্তি- 
সততার বকাশে তার বুদ্ধি বা অন্যান্য মানসিক শক্তি যেমন প্রয়োজনীয়, প্রক্ষোভ 
গুলিও ঠিক তেমনি । প্রকৃতপক্ষে মাননিক শক্তির ও গ্রক্ষোভের যথাযথ 
বিকাশের অর্থই হ'ল ব্যক্তি-সত্ভার বিকাশ ।| শিশুর শিক্ষায় গ্রয়োজনগুলির 
স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | 'হশিস্তর চিন্তাশক্তি যখন পরিণত হয় না; তখন এই 
সমস্ত প্রক্ষোভের মাধ্যমেই তার মানগিক জীবনের ছবিটি ফুটে ওঠে। 
গ্রক্ষোভকে বাদ দিষে শিশুর শিক্ষার কথা তিস্তা করাই যায় ন।। 

প্রক্ষোতের ইংরাজী 17০0০) কথাটি এসেছে ল্যটিন [3100$৩1 থেকে 
যাব অর্থই হ'ল গ্রন্ষুন্ধ বা উত্তেজিত হওয়া। প্রক্ষোভ বলতে মনের এমন একটি 
অবস্থার কথা বোঝায যা ব্যক্তিকে উত্তোজত ক'রে তার মনের শ্বাভাষিক 
সাম্যাবস্থাটি নষ্ট করে দেয়। গ্রক্ষোভ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় 
অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা৷ হয়েছে। পুনবাবৃত্তির ভয়ে এ বিষয়ে মার 
করা হু'লনা। 

লাদাজিক বিকাশ (9০০15| 1)6৮৩1০71)60$ ) £ মানবজীবন ব্যকি- 
শ্বাতগ্রয ও সামাজিক তা-_-এই ছুটি গুণের এক অপূর্ব শরণ । এই ছুটি উপাদান 
একে অপদ্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে মিখক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে 
তোলে। এই ছুটি গুণের সমাবেশের জন্তই মাহৃষ নামাজিক জীব হিলেবে 
চিছ্ছিত হতে পারার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। ব্যক্তি ছাড়া! যেমন সমাজ 
গড়ে উঠতে পারে না তেমনি সমাজ ছাড়া ব্যক্তিও পরিপূর্ণ হতে পারে না। 
ব্যক্তি তার গ্রাণর্ সংগ্রহ করে সমাজ জীবন থেকেই। তাহ'লে লামাজিক 
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বিকাশ আযর1 কাকে বলব? সমাজের রিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে প্রত্যেক 
একটা সম্পর্ক আছে। সামাজিক বিকাশ বলতে সমাজের অন্থান্য ব্যক্তি, 
বিভিন্ন জাতীয় দল, প্রতিষ্ঠান, সংঘ বা সংগঠনের সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের ক্রম- 
খিকাশকেই বুঝিয়ে থাকে । মাহুষ যে সমস্ত সহজাত ক্ষমতা যা প্রবণতা 
মিষে জন্মগ্রহণ করে--সমাজের মধ্যেই সেগুলি পরিণধ্তি লাভ করে। সামাজিক 
স্বিকাশ বলতে অনেকে ব্যক্তির এই সমন্ত সহজাত ক্ষমতা, আগ্রহ, প্রবণতা, 
অভ্য|স ইত্যাদির পরিনমনকেও বুঝিয়ে থাকেন । সমাজের কোন সদন্ত যি 
তার ণিজ ক্ষমতান্ুষায়ী অগ্রসর না হয়, বা সেইমত কাজ না করোহলে 
তাকে আমর! সামাঞ্জিক দিক থেকে অন্তন্নত বা কম উন্নত ৰলতে পারি । 
সাম'জিক দৃষ্টি কোণ থেকে ৰিচার করলে বলা যায়-_মাহুয একটি সহযোগী 
প্রাণী। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পার্পরিক সন্বন্ধের ও সম্পর্কের মাধ্যমে 
শিক্ষামূলক, কষ্টিযূলক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিশু সম্পর্কযুক্ত হয়। 
এর ফলে শিল্গ একট! সামাজিক নিষস্্রধের আওতার মধ্যে পড়ে যায়। তারই 
ফলদ্ফপ শিশুর পক্ষে অন্ত কোন ব্যক্কি, দল ব! প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সার্যকভাবে 
সঙ্গতিসাধন করতে কোন কষ্ট ব৷ অসুবিধা হয় না। এটিকেই বলা! হগ শিশুদ্ব 
সাঃজিকীকরণ বা সমাজের একজন স্যোগ্য নাগরিক হিলেবে বাস করাছ্ু 
(8০) তজ" 

শিশু যখন জন্মগ্রহণ কয়ে তখন তার মধ্যে সামাজক সচেতনত। বা 
সামাজিক বৈশিষ্টগুলি প্রকাশিত হয় না। কিন্তু সামাজিক বৈশিষ্ট্য গুলি তায় 
মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে। উপযুক্ত পারবেশে এ মুগ্ধ বৈশিষ্টাগুঙ্গি 
বিকশিত হয়। শিশু যত্ত বড় হতে থাকে, তত তার চারপাশে বিভিন্ন 
সান্থষে« সংস্পর্শে মে আসে। সেনানাগ্রকার দলের সঙ্গে মেলামেশা কনে। 
বিভিন্ন নংঘ, প্রতিষ্ঠান বা লংস্থার সঙ্ষে সে সংযুক্ত হয। এইভাবে শিশুর 
সামা ক সচেতনতার বোধ জাগ্রত ও বুদ্ধগ্রপ্ত হয় এবং সে সমাজের 
খিভিন্ন '।ক্তির সঙ্গে অভিযোজন করতে সমর্থ হয়। যে সমস্ত মনোবিজ্ঞানী 
সহজ ৩ প্রবৃত্তির সাহায্যে মানব জাটরণের ব্যাখ্যা করেন, স্ভারা যৌথ প্রবৃদ্ধি 
বা সামাজিক প্রবৃত্তি নামে একটি সহজাত প্রবৃত্তির কথা বলে থাকেন এবং 
বলেন-_শিল্ভর সামাজিকীকবরণের মূলে আছে এই প্রবৃত্তিটির গ্রভাব। আধুনিক 
মনোবিজঞানীরা এ কথা স্বীকার করেন না। অবশ্ত তারা একথা স্বীকান্ধ 
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করেন যে শির মধ্যে সামাজিক জীৰনযাঁপন করার একা সহজাত প্রবণতা 
শাছে। এই প্রবণভাই ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে শিশুকে সামাজিক 
আঁচবশেয় উপযোগী কয়ে ভোলে। তার! সামাজিক আচরণের উপযোগী 
কত্তকগ্ুলি গুণ ব গ্রলক্ষণেয় (118165 ) কথ! বলেছেন-_যেমন, সহযোগিতা, 
সহাুভূতি, দয়া, লজ্ঘবন্ধত1 ইত্যাদি যেগুলি শিশুর মানসিক সংগঠনের মধ্যে 
গুপ্ত অবস্থায় থাকে কিন্ত উপযুক্ত পঞ্গিবেশে আত্মপ্রকাশ করে। 

শিল্তয় সামাজিকীকরণে তার সুপ্ত সভ্ভাবনাগ্জলি যথেষ্ট গুরুত্বপুণ হলেও 
এব্যাপারে পরিষেশেষ প্রভাবটিই অধিকতর কার্ধকরী। সামাজিক পরিবেশ 
বলতে সমাজের রীতিনীতি, ভাব-ধারা, আদর্শ, আচরণ-্ধারা ও অন্যান 
সামাজিক বৈশিষ্ট্াগুলিকে বোঝায় । যে শিশু নুঠু ও নুস্থ সামাজিক পরিবেশে 
ৰেন্ডে গঠে, তাদের মধো সাঙাজিক গুণাবলীর বিকাশ তত ভাল হয়। 
বংশধারা! ও পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমর] দেখেছি এ]ান্েরণের 
বনা বালক বা নেকড়ে শিশু রামু বা কমলা সামাজিক পরিবেশে মানুষ না 
হওয়ার জন্যই সামাজিক রীতি-নীতি আয়দ্ধ করতে পারে নি। কাজেই আমরা 
একথ| বলতে পারি--শিশুয় সামাজিকীকরণও এক ধরনের শিখন। সে 
কতকগ্তলি সামাজিক অভ্যাস আযত্ত করার চেষ্টা করে। 

শিশু জন্মের সময থাকে আত্মকেন্ত্রিক ও স্বার্থপর । আহল (0101) 
বলেন-__ শিশুর জীবন শুক্ক হয অহং ভাৰ (128015)) নিয়ে। শিশু ভাবে 
পৃধিবীটা তারই, যে সব কিছুই পেতে চাষ একাস্ত নিজের করে। কিন্ত 
শীস্ই তায় এই মনো'বটি পরিবতিত হয়ে যায়। শিশু প্রথম দিকে ভার 
এবং সমাজের মধ্যে বে ব্যবধানের একটি দেওয়াল গড়ে তোলে, সেটি সে 
নিজেই ভেঙ্গে ফেলে এবং ধীরে ধীরে সে সমাজ অঙ্গনে প্রবেশ করে। তখন 
শিল্ত আর সমাজের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। সামাজ্িকীকরণের ফলে 
শিশুর আত্মকেন্জ্রিতাটি ধীয়ে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে । সে সমাজচেতন, সঙ্গ- 
প্রিয় ও পাবস্পরিক আদ্বান-প্রদানে অভ্যস্ত একজন সামাজিক জীব কিসে 
চিহ্নিত হুষে যায়। 

শিশুর মানসিক বিকাশের গ্রথ ম ধাপটি হ'ল-_শ্বাতস্রীভবন ৷ এই ভরে শিশু 
অহংসতাটি ছুট হয়। সে নিজেকে চিনতে শেখে এবং নিজের অস্তিত্ব গ্রকাশ 
করে বার ৰার “আামি' এই কথাটি জোর দিয়ে বলে। সে তখনও অন্তের 
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অস্তিত্ব ত্বীকার করতে শেখে না। পআহি”, “আমার”, “আমাকে” এই 
বোধগুলিই তার মধ্যে তীব্র থাকে । এর পর ধীয়ে ধীরে জাসে সামাজিবী 
ভবনের স্তরটি। তখন শিশু “তুমি”, তোমার”, *তোমাকেগ_ এই কথাগুলির 
ব্যবহার ও অর্থগুলি উপলব্ধি করে। সে তাবে--"আমার জিনিস আমারই, 
তোমার জিনিন তোমার।” আরো পরে যখন সে জারো বেশী মেলামেশ। 
করে তখন সে ভাবতে শেখে_“আমার জিনিস তোমারও” । এই স্তরে শিশু 
মধ্যে সত্যিকারের দামাজিক বোধ জাগ্রত হয় | সামাজিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গ 
শিশুর ব্যক্তি শ্বাতন্ত্রীকরণের পদ্ধাতটিও চলতে থাকে | শিশু যেগন একদিকে 
সামাজিক চেতন অর্জন করে, তেমনি তার ব্যক্তিত্বটিও গড়ে উঠতে থাবে 
সামাজিক বোধটি যদি অপরিণত থাকে, তবে শিশুর ব্যক্ষিসত্তার বিকা শটিও 
পরিণত হতে পারে না। 


শিশু ঠিক কোন বয়ন থেকে সামাজিক আচবুণ শুরু করে__ততা সঠিক 
ভাবে বল! যায়না । জন্মের পর প্রথম কযেকটি মাপ শিশু নিজেকে নিয়েই 
বাস্ত থাকে। অপরের গ্রতি সে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। কিনব 
প্রায় ৫৬ মাষ বয়ম থেকেই শিশু বিভিন্ন 'ভাবে সামাজিকতার পরিচয় দিছে 
খাকে। শিশু হাসে, শব ও ভঙ্গীর অনুকরণ করতে শেখে, বিভিত্র প্রকার 
অন্গভঙ্গী করে অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম 
শিষ্ভর আচরণ বয়স্কদেদ প্রতি উদ্দীই হলেও পরে তার মনোষোগ ছোটদেক্ 
প্রতিও ধাবিত হয়। দেখা গে.হ প্রায় এক বছন্ন ৰয়প থেকেই শিশু অন্তান্ত 
খিশুদের সঙ্গে মেলামেশা করার প্রবণতা দেখায়। কিন্তু ২ বা ২২ 
বৎসর পর্ঘস্ত শিল্ত বেশ আত্মকেন্দ্রিক থাকে । তবে এই বয়সের পর থেকেই 
বিশ্তয় মধ্যে যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা ও মেলামেশা করে খেলাধূলা করাও লক্ষণগ্ুলি 
দবেখা যায়। তবে ৪1৫ বৎসর খয়স পর্যস্ত শিশু যথেষ্ট অন্তপুর্থী, আত্মকেক্িক ও 
নির্থনতাপ্রায় থাকে । 

শিশুর সামাজিক আচরণগুলি হু্টভাবে প্রকাশিত হয় সে বিদ্যালয়ে গুবেশ 
করা পর । এই পময় শিশ্জরা নিজেদের মধো ছোট ছোট দল গড়ে এবং 
একই দলের সনগ্ক হয়ে পরম্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শেখে। শিশু 
বন্ত বড় হতে থাকে, তত এই পারস্পরিক সম্পর্কটি দুঢতর হয় সে আরো৷ 
বড় দল বাসংঘৰ! প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে শেখে । এই সময় শিব 
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মধ্যে নেভৃত করার ক্ষমতা বা প্রবণতা! থাকলে সেটি গ্রকাশ্রিও হয়। শিশুর 
সামজিক সচেতনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্াক্তন্বাতন্ত্য বোধটিও 
বিকশিত হতে থাকে । সে ছলে মধ্যে নিজের স্থান ও ক্ষমত্তাটি উপলব্ধি 
করতে শেখে । বনহুর মধো একের বোধটি জাগ্রত হয়। শিশু নিজের পছন্দ 
অন্ুযাষী দল নির্বাচন করে, সঞ্জা শিবাচন করে বা খেলাধুলা কবে। সচরাচর 
৮১* বৎসর বযসে শিশুর সামাজিক বিকাশের যথেট অঞ্গতি পবি-ক্ষিত 
হয়। শিশু চায় সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করতে, বৃহত্তর দন গণন করতে। 
গোষ্জী বা দূল সম্বন্ধে একটি হুস্পষ্ট ধারণ তার মনে গড়ে ওঠে এণং দলগ্রীতি 
ৰা দলবিশ্বস্ততা শিশুমনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিলাবে দেখা যায়। শিশু নিজের 
দলকেই সর্বশ্রেষ্ঠ গল বলে মনে করে এবং দলের স্থনাম ও গৌরব অজনের 
জন্ত অপর দলের সঙ্গে শিশু প্রতিযোগিতায় নামে। শিশুর নিজের সম্বন্ধে 
তীত্র অনুরাগ ও ভালোৰাসা দলের প্রতি সঞ্চারিত হয়ে যায়। এই সময়ই 
শিশু খেলাধূলা, প্রদর্শনী, সামাজিক ও লাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রমোদাহষ্ঠান, 
দলগত ভ্রমণ, বনভোজন ইত্যার্দি সঙ্ববন্ধ কাজে যোগদান করতে আগ্রহী 
হয়। এরই জন্য শিশুর মধ্যে কতকগুলি সামাজিক গুণ বিকশিত হয়--যেমন 
দলপ্রীতি, দলবিশ্বস্ততা, সহধঘোগিতা, সহাহুভূতি, আত্মত্যাগ, দয়া, 1। 
বমতা, সম্প্রীতি, আনুগত্য ইত্যাদি। 

শিল্তর যৌনগচেতনতাও শিশুর * সামাজিক বিকাশকে যথেষ্ট প্রভাবিত 
করে। সাধারণতঃ ১।১* বছর বয়স পর্যস্ত ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এখং 
মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গেই খেলাধূল! ও মেলামেশ। করতে ভালবাসে । কিস্ধ 
ষৌবনাগমের শুরুতেই তাদের এই মনোগাব পরিবতিত হয়ে যায়। তখন 
ভার] বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একটা তীত্র আকর্ষণ অঙ্গভব করে এবং ৰিপরীত্ত 
লিঙ্গের দলে মেলামেশা! বা খেলাধুল। করতে চায়। কিন্তু সামাজিক অঙ্থ- 
শাসন ও বাধানিষেধের জন্ত তারা! এরকম সুযোগ পায় না বা খু 
কম পায় । 

শিশুর সামাজিক আঙরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে আরো! একটি 
বন্ত। তা! হঃল--তার চারপাশে বয়স্কদের সামাজিক আচরণ ও শিশুর সমাজ 
অস্ছমোদিত মান সম্বন্ধে সচেতনতা | শিশু প্রথমে নিজের দল বা অত্তগগোডীর 
সন্বন্ক থাকে; কিস্তু পরে সে অন্ত দল বা বহিরগ্গোতীর সঙ্গে্ড যেলামেণ! করকে 
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থাকে । যে গোটীয় সঙ্গে শিশুর অত্যন্ত খনি সম্পর্ক গড়ে ওঠে-স্তাফে বলে 
প্রাথমিক গোঠী। পরিবায় হ'ল এরকম একটি প্রাথমিক গোঠী। শিপ যেষনটি 
দেখে-তেমনটি শেখে । ফাজেই ভার চারপাশে বড়রা! যেমন আচরণ কয়ৰে 
-শিশুও তেমনি শেখে । সামাজিকতার গুণ অনেকাংশে লহজাত হ'লেও এর 
বেশীর ভাগই অজিত। 
শিশুর মামাজিক বিকাশে যে সমস্ত ভিক্সধর্মী শক্তি সন্মিলিভয়পে কাজ 
করে-এবার সেগুলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কষ! যাঁক। আগেই ৰ্লা 
হযেছে এ শক্তিগুলির কিছু হ'ল সহজাত আর কিছু অজিত। এগুলিয় মধ্যে 
গ্রথমে উল্লেখ কষ্তে হয় পরিগমনেয় কথা। পরিণমনের ফলে শিশু দৈহিক 
ও মানসিক দিকে ৰিকাশপ্রাপ্ত হয। এর জন্তঈ শিল্ত বিভিগ্ন বয়মে বিভিন্ন 
সামাজিক অ'চরণ করতে অভ্যন্ত হয। এর পর আসে বুদ্ধি। ঘুদ্ধির উপর 
সামাজিকতা যাথই নির্ভরশীল । উপ্নততর বুদ্ধি শিশুকে সহজ্জে লামাজিক 
আচরণে অভ্যন্ত হঙে সাহায্য করে। সাধাবণ বুদ্ধিম্পন ছেলেমেয়েরা 
সহজে লামাজিক আচরণে অভান্ত হয়। কিন্ত নিয়বুদ্ধিসম্পর শিশুর এ ব্যাপারে 
বেশ অস্থৃবিধা বোধ করে। এর পর উল্লেখ করতে হ্য শিশুর মেজীজ-ম্জি, 
প্রবণতা, ক্ষোভ ইত্যাদির । এগুলির উপরও সামাজিক বিকাশ নির্ভরনল। 
সামাজিক পরিবেশের প্রভাবও সাখাজিকীকরণের জন্য যথেষ্ট দারী। শিল্গ 
যে রকম পরিবেশে লালিত পালিত হব, লেই পরিবেশ অন্্যায়ী তার লামাজিক 
আচগ্পপটি গড়ে ওঠে। সামাজিক পরিবেশ বলতে সমাজের রীতিনীতি, কুষ্টি, 
এঁতিম্ব, ভাবধারা, পুজা-পার্বপ, অনুষ্ঠান ইত্যা দিকে বুিয়ে থাকে । এরপর বলতে 
হয শিখন্দের কথা৷ শিশু সামাজিক আচরণ কতখানি শিখতে পারুল তার 
উপর় তার সামাজিক বিকাশর্টি নির্ভর করছে। পক্ষাস্তরে শিখন আবার নির্ভর 
বে শিশুর পাখাঙ্গক পরিবেশ, পরিশনন ইত্যাধির উপর। পরিবারের 
সাষাজিক-_অর্থ নৈতিক অবস্থাও সামাজিক আচরণের বিকাশেকে প্রভাবিস্ত 
করে। উচ্চ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে হ্বাভাবিক 
আচরণে যতেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এর জন্তই সমাজে আময়া “সামাজিক 
দূরত্ব” € ৪০০12] ৫/616705 ) ও “সামাজিক পিছিয়ে পড়া”” (5০391 198)-র 
অস্তিত্ব দেখতে পাই। ছু'জাতীয় ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণের লমাবেশ 
লক্ষ ফরা যায়। উচ্চভাবোধ ও নিয়ভাবোধের জন্য দাধী এই সামাজিক 
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অর্থনৈতিক অবস্থার্টই ৷ উচ্চ ও নিয় মধাবিত্তদের বাডীর পরিবেশও একক্কম 
ছয় না। উচ্য বিত্তসম্পর ছেলেমেয়েদের সামাজিক আচরণে উন্লাসিকভা, 
অহংকার, আত্মস্তরিভা, উদ্ধত্য, অমিতব্যয়িতা ও আত্মমূখীতার একটা ভা 
বচয়াচর লক্ষা কর! যায়। কিস্তু নিম্মমধ্যবিত্ব ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাবলদ্িতা। 
শ্রমশীলতা, সহিষ্ততা, ধৈর্ধ, বিনয়, উদারতা, অধ্যবসায়, মিতব্যিতা ইত্যাদি 
লক্ষ্য করা যায়। 

এ ছাড়া কতকগুলি বিশেষধমী সামাজিক সংলক্ষণ (5০0181 18119 ) আছে 
ষেগ্ুলি সামাজিকত বোধের ভত্বিম্বরপ । এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগা হ'ল 
সহানুভূতি ব। সঙগান্ুভূতি, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, আক্রষণ 
ধরদিত৷ ও প্রতিরোধ ইত্যাছি। এগুলির গ্রত্যেকর্টি শিশুকে লমাজিকতার 
পথে এগিয়ে নিঙ্ে যায়। 

“শিশু যাতে ঠিকভাবে সামাজিকতার় পথে এগিয়ে চলে, ভার জগ্য শিক্ষক্ষ ও. 
পিতাঁাতাকে যথেষ্ট-চেষ্টা করতে-হবে। শিশুর সামাজিক পরিবেশটি টিকা 
গডে তুলতে হবে। সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে শিশু যেন সহযোগিত্কা, 
সহানুভূতি ইত্যাদি গুণের প্রতি "কষ্ট হয। বয়স্কদের আচরপধায়াও 
সামাজিক ও সংযত করতে হবে। মোট কথা সামাজিক পরিবেশে ও সামাজিক 
গুণের পরিমণ্ডলেই শিশু যথার্থ সামাজিক হয়ে বেডে উঠতে পারবে র 

জীবন বিকাশের বিতিশ্ন স্তর (50855 ০1 [06510199178 ) £ 
শিক্ষাক্ষেত্রে “বিকাশ” কথাটি গরুত্বপূর্ণ। অনেকে এটিকে দৈহিক ও মানসিক 
উন্নাতয় লমার্থক মনে করেন । কিন্তু বিকাশ তার চেয়ে ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ । 
বিকাশ বলতে এগালর আত্মপ্রকাশ ও ৰিকাশকে তে! বোধায়ই, এই স্থ 
গুণগপির একট। সুষ্ঠু সমহয়--যার ফলে ব্যক্তি তার জীবনকে সফল ও সার্থক 
করে পরিণতির দিকে এগিসে চলে, সেটিকে হোঝায। এই বিকাশ জনম থেকে 
শুরু করে মতা পর্যন্ত বিস্তৃত । 

জন্মের সময় শিশু কতকগুলি সহজাত ব! গ্রকৃতিদত ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় । 
এগুলি সম্ভাবনার আকারে সুপ্ত থাকে। এগুলিই শিশুকে পরিবেশের বিডি 
শক্ষির সঙ্গে সঙ্গতি সাধন করতে ও নিত্য নব আচরণ করতে সাহায্য করে। 
এই সন্তাবনাগুলি নবজাতকের মধ্যে অত্যন্ত অপরিণত অবস্থা থাকে। কিন্ত 
বন্নল বাড়ায় সঙ্কে সঙ্গে তার দৈহিক ও মাননিক সম্ভাবনা গুলি ধীরে ধীক্গে, 


৩৪৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


বিকশিত হতে থাকে শ্বাডাবিক ভাবে জাপন গতিতে । ঠিক যেমন ফুলের কুঁড়ি 
বিকশিত্ত হতে হুন্ডে একদিন ফুলটি ফোটে, তার আপন পথে, জাপন গতিতে । 
নবজাতকের মধ্যে স্ভাৰনার যে বীজটি অঙ্কুর অবস্থায থাকে, প্রাপ্তবয়স্কন্দের মত্ত 
তা রূপ নেষ বিরাট মহীক্ষহের। অস্কুরের মধ্যেই থাকে,অরণোর বিশাল চেতনা। 
কিন্ত এই' যে ক্রমবিকাশ, এতে ব্যক্তির কোন প্রভাব নেই। এর মূলে দ্বয়েছে 
প্রকৃতি (307 )। প্ররুতি ষেন অনৃস্ত হস্তে জীবনশনাট্যের বিভিন্ন অন্বগুলি 
পর পর সাঞ্জিযে দিচ্ছেন-_-আর আমরা মানবের] বঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন ভূমিকাষ 
অভিনয করে একদিন চিরজীবনের মত ধঙ্গমঞ্জের ঘখনিকার অন্তরালে হারিষে 
যাচ্ছি। কিন্ধ গ্রবেশ থেকে প্রস্থান পধস্ত সবকিছু একস্ত্রে বাধ! অবিচ্ছিন্ন। 
কাজেই বাক্তির বিকাশে কোনপ্রকার স্তভেদে করা যায না। এই বিকাশ 
অবিচ্ছিন্ন সদ! গ্রবাহ্মান। সেইজন্য রেমণ্ট ( 2.২/1১০০) বলেছেন £ বিকাশ 
একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রধাহ, এর মধ্যে কোন বিরতি নেই। যে সমস্ত দৈহিক ও 
মাননিক বৈশিষ্ট্য ক্রমপর্ধাযে ব্যক্তির জীবনে উপস্থিত হয়, সেগুলি একসময় 
পরিণত হয। এবং অন্ত একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হুয়। 

তবুণ্ড বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ও পণ্ডিত জীবন*পরিক্রমাকে কয়েকটি সরে 
ছিন্তম্ত কয়েছেন। ঠিক কোন স্তরে কিরকম বিকাশ হয় তা স্থনির্দিষ্ট ভাবে বল 
যায়না। একটিস্তর অন্ত একটি স্বরে পক্ষে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অর্থাৎ 
বিকাশের একটি স্তর থেকে অন্ত একটি স্তরে যেতে কোন ফাক নেই। তবৃও 
বিশেষ বিশেষ ,বয়সে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কন্ধেই জীবন- 
পরিক্রমার কতকগুলি স্তরের কথ! বল! হয়েছে। 

স্তর বা বিস্তাগ £ বিভিষ্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে এই স্তরগুলি কিন্ত 
ফরেছেন। আমাদের হিন্দুশাস্েও জঙ্গঘাগ স্তর-বিভাগের উল্লেখ পাওয়। যায়। 
কবি কালিদাস, সুপঞ্চিত চাণক্য এ বিষয়ে তাদের মতামগ্ক ব্যক্ত 
করেছেন। বাই হোক আমরা হিচ্গুশান্জ থেকে এইরকম স্তর বিস্তাশ পেয়ে 
থাকি __ 

১। শৈশব ৰা কুমারাবস্থ! :--জক্স থেকে ৫ বসর বয়স পর্যস্ত। 

২| বাল্য ব! পৌগণ্ডাবস্থা :--€ থেকে ১৭ বৎসয় পর্যন্ত। 

৩ | কৈশোর বা ফিশোয়াবস্ব। £--১* থেকে ১৫ বৎসয় পর্যপ্ত। 

৪ | যৌধনাগম :--১৫ থেকে। 


জীষন বিকাশের বিজঞক্ন স্তর ৩৪$ 


কুশোও অন্গুরূপ একটি স্তরের কথ। বলেছেন । তার মতে স্তরগুলি হ'ল 2-_ 
(১) ১.৫ বৎলর, (২) ৫--১২ বতসয় (৩) ১২--১৫ বৎসর, এবং (৪) ১৫_-২* 
বখসর তবে এ ব্যাপারে উল্লেখষোগ্য দিন্ধান্ত হ'ল; ডঃ জানেষ্ট জোন্দের 
(1077 81055119055 )। সভার মতে বাক্তির জীবন চারটি সুবিদিষ্ট সুরে 
বিস্তম্ত । সেগুলি হ'ল £__ 

১। শৈশৰ (1005 ) ১ জন্ম থেকে € পর্যন্ত । 

২1 বাল্যকাল (805170০096৫ বা 185 011119০0 ) ৫ থেকে 

১২ ৰৎসর পর্যস্ত। 

৩। যৌবনাগম (/.9016865170০ ): ১২ থেকে ১৮ বতনর পর্যন্ত । 

৪ । পূর্ণবয়চ্ক (£0010)০00 ) : ১৮ বৎসরের পয থেকে মৃত্যু পস্ত। 

স্তরগুলি বিভিন্ন হ'লেও একথা মনে রাখতে ছবে শিশুর বিভিন্ন বসে একই 
ব্যক্তিসত্তায় বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে। কাজেই এটি এক এবং সেই সঙ্গে 
অবিভাজ্য । একটি পরিবতর্নের সঙ্গে দৈহিক বা মানসিক আর এ্রফটি 
পরিবতন যুক্ত হয়ে একে অস্তের উপর প্রভাব বিস্তায় করে এবং ব্যক্তিকে তার 
বিকাশের পরিণতির দিকে এগিষে নিয়ে চলে । তবে বিকাশের পথটি হ'ল 
পেগাল (5171781 ) বা খোরান সি'ডির মত । এতে ক্রমপর্যায়ে উচ্চাবস্থা ও 
নিষ্াবস্থা। বিছ্বমান । অর্থাৎ উঠতে উঠতে ও নামতে নামতে ঘোয়াপথে 
পরিণত্তির দিকে এগিয়ে যেতে হয় । উচ্চাবন্থা অসংহদ্ধি ও বৃদ্ধি নির্দেশ কৰে 
আর নিম্াবস্থা করে সংহতি ও অন্তপূর্তি। যাই কোক এখন প্রতি স্তনের 
বৈশিষ্ট্যের কথা পৃথকভাবে আলোচন। করা ষাক-__ 

শৈশব (17010) : জন্মের পূর্বেই নবজাতকের মাভ্গর্তে থাকার সমস্ব 
(919585] 56286) তাঁর বিকাশের বেশ খানিকটা অংশ সম্পন্ন হয়ে যায়। 
গতাবস্বাতেই শিষুর হৃদম্পন্দন, শ্বাসকার্ধ, রক্সধালন ইত্যার্দিয় কার্য শুরু হল্সে 
যায এবং তার গঠন, স্বায়তন্র ইত্যাদির স্যহি হয়ে যায়। শিশুর পূর্ণ-পরিশতিতে 
মন্তি্ষটি যেমন হওয়া! উচিত, তার প্রায় & অংশ তার জদ্মের সময়ই তৈরী হয়ে 
যায়। গৌসেল. (0688611), -ম্যাকগ্র (১1 8৪৮) গ্রডৃতি মনোবিজ্ঞানী 
শিশুর ক্রমবিকাশকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন) যেমন, দেছগত” 
ভাষাগত, সঙ্গতিমূলক ও ব্যক্তি-সামাজিক। 

সাধারণতঃ জন্তু থেকে ৫ বা৬ বছর প্যন্ধ কাগকে শৈশবকাল বল! হয় । 
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এ সময় শিশুর বিকাশ খুব ক্রুতগতিতে ঘটতে থাকে । শিশুয় শিক্ষার ধিক 
থেকে বিবেচনা করলে এটিকে নার্স'রী বা! কিগারগাণ্টেন স্বর, অথাৎ প্রাকৃ- 
বিদ্যালয় স্তর (276-5৫:০০| 5:8৪) বলা যেতে পারে । আবার এই স্বরে 
বিকাশেয় ক্রত হার লক্ষ্য কঞ্জে অনেকে এটিকে ছুটি ভাগে ভাগ করেছেন । 
একটি হ/ল-_প্রথমিক শৈশবকাল (58115101810) এবং অপরটি হ+ল 
প্রান্তীয় শৈশবকাল (816 [08ি105)। প্রথম ভ্তরটিকে তিন বছর পর্ঘস্ত 
এবং দ্িতীয়টিকে তিন থেকে ছয় বছর পর্যস্ত বিস্তৃত ৰলে ধর! যেতে পায়ে। 
এখন ছুটি স্তর সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচন! কর! যাক্‌। 
॥ প্রাথমিক শৈশবকাল ॥ 

টৈছিক বৈশিষ্ট্য : দৈহিক বৃহির ক্রততা৷ শৈশবের একটা বড় বৈশিষ্ট । 
লাধায়ণত: শিশু একমাসে মাথা ভুলতে পারে,ছু"মাসে মাথ| খাড়1! করতে পারে, 
পীচমামে কোন কিছুর আশ্রয় নিয়ে বসতে পারে আট-ন মাস ধরে দীড়ান্কে 
পায়ে, দশমাসে হামাগুড়ি দিতে পারে, বারে। মাসে কাউকে ধরে হাটতে পাকে, 
পনর মাসে সিড়ি বেষে উঠতে পারে 'এবং আঠারো! মাসে দৌড়াতে পানে । 
শিশুর দেহের আয়তনঞ্ বেশ বাড়তে থাকে । প্রথম দু'বছরেই শিশু লম্বান্ষে 
বশ থেকে পনর ইঞ্চি বেড়ে যায়। শরীরের অন্তান্ত অংশের চেয়ে মাথাক্স 
বুদ্ধি এ সময় জনেক বেশী। শ্সায়ুস্বস্তর বিকাশগ্রাণ্ড হয় এবং ম্বায়ু কোষও বৃ্ি- 
প্রাপ্ত হয়। শিশুর বিভিন্ন জাতীয় স্বায়বিফ উপাদান পরিপুর্ণতা লাভ কয়ে । 
স্ডার মেরুদণ্ড শক্ত হয, হাড় পেশী ইত্যাদি সখল হয়। শিশুর বিতিন্ন ইন্দ্রিয় 
উদ্নততর হয়। শিশু ৰিশেষ বিশেষ সংবেদন যাতে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করসে 
পারে সেইজন্ত বিশেষ স'ব্দেন গ্রহণ করায় ইঞ্জিয়গুলি উন্নত হয়। শিশু 
দেহ সঞ্চালনের ক্ষমত] প্রথম দিকে সামগ্রিক প্রকৃতির থাকে 3 কিন্তু ক্রমশ: 
ভার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করতে শেখে । তাক্স 
বিভিন্ন জাতীয় কাজেয় মধ্যে একটা দুষ্ঠু সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় এবং শি তায়" 
দেহগত সঞ্চালনকে নিজের সম্পূর্ণ কন্্বাধীনে আনতে লক্ষম হয়। 

মানসিক বৈশিষ্ট্য : শিশু শৈশবে অতিমাআয় পরনিভ'র থাকে। দে 
স্কখন অত্যন্ত অসহায় । এলময় তার জীবনে সবচেয়ে বেঈী প্রয়োজন 
নিরাপত। ও ক্ষধাতৃষ্ণার নিবৃদ্ধির । শিশু সাধারণতঃ “'ম্থধন্োগের নীতি” 
"জুলরণ করে। কিন্ত যখপ শিশু নিজে নিজে হাটতে শেখে, তখন সে নিঙের 
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'ধিষান্ প্রতি! করতে চেষ্ট! করে । অর্থাৎ শিশু-মনে স্বাধীনতার মনোভাবটি 
গড়ে ওঠে। গাছাড়! এই স্তরে শিশুর মধ্যে অহং (8৪০) ভাব এবং আত্ম- 
সচেতনতার বিকাশ ঘটে। শিশুর সকল ভাব, কর্ম, চিন্তা, আচরণ ইত্যাদি 
এই অহংকে কেন্র করে গড়ে ওঠে। শিশু তখন সব জায়গাতেই এই 
“আমি”কে খুঁজে বেড়ায়, সে আত্মগ্রশংসা করতে ও শুনতে ভালবাসে । 
শিশুয় এই অহং ভাৰটি ভিনটি ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। প্রথমতঃ শিশু 
ভার পরিবেশ অহ্বধায়ী নিজের আচারণধারাটি নিজের অজ্ঞাতসারেই 
পরিবতিত করতে শেখে । অপরের সামান্ত ইঙ্গিতও তার আচরণকে 
পরিবত্তিত করতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ তার মা-বাবার আচরণ অগ্যাষী 
নিজের জচারণধারাটি টিক করে নেষ। দ্বিতীর স্তরে শিশু সচেতন অন্থকর়ণের 
মাধ্যমে তার আচারণ পরিবতিত করে| দে তার কল্পনাগ্রবণ মন শিয়ে 
ৰাবার টেবিলে বসে বাবার মন্ত অফিসেক্স কাজ করে, মা”-র সঙ্গে রাম্নাধরে 
কত রাজ্যের রাক্লা করে । সবশেষে তার ক্মহুং অন্ত পথে পরিচালিত হয। এই 
অবস্থায় শিশু গল্প বা কবিতা শুনতে ত্বালবাসে এখং যার। তার কাছে বাচ্গ 
পুরুষ বলে গ্রততীত হয ত।দের সঙ্গে ণে একা স্মীভূত হয়ে যায়। এই অবস্থান্ধে 
শিশু অহংবোধের একটি আধর্শ এখব্ধে স.১৩ওন হবে ওঠে। 

শিশুর ভাষার বিকাশ ও এই স্তরের একটি উদ্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । প্রথষ 
ছ'মাসের ম.ধ্য সে অন্দুট, অপ্পঃ ৪ অর্থহীন শব উচ্চাগণ করতে শেখে 
(60০-১৪১৮1178 508৬ | এক বছরের পর শিশু নানাপ্রকার কথ! বলার 
চেষ্টা করে যেগুলির বেশীর ভাগই শব ৪ উচ্চারণের সমহ্িমাত্র। অবশ্য শিশুর 
গুথম বাবহৃত ভাব] হ'ল-_-তার কান্না । প্রথম দিকে কানা হ'ল তার মনেয় 
ভাব প্রকাশের মাধ্যম । শিশু কে।ন খযসে কত ৰখ। শেখে, স্মিথ (51810 
সার একটা মোটামুটি হিসাব দিয়াছেন । 
বয়স :-.. ১ বৎ ২ বৎ ৩ বত, ৪ বত ৫ বৎ ৬৭ 
শব্সংখ্যা £ ৩ ২৭২ ৮৯৬ ১৫৪০ ২০৭২ ২৪৬১৭ 

এই তথ্যটি আমাদের দেশের না, হলেও আমর। ধরে নিতে পারি শামাদের 
দেশেও শিশুদের ভাষার বিকাশ অঙ্গরূপভ!বেই ঘটবে। 

মানসিক বিকাশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ,হ-__কৌতুহল। সে তার 
ভ্তারিপাশেঃয! দেখে, তাই তাক্স নতুন লাগে, তার জিজ্ঞাসার শেষ নেই। 


৩৫২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


ভধু কি জিজ্ঞাসা? 'সে নিজে পরীক্ষা করে দেখতে চায়, অনুনদ্ধান কত 
চায়! এইজন্য হাড.ফিল্ড (1789651৫) বলেছেন- অল্প বয়সে শিশুয়াই হচ্ছে 
বৈজ্ঞানিক ; বৈজ্ঞানিক যেভাৰে প্রত্যেকটি ঘটনা বা বন্তকে কেন্ত্র করে প্রশ্ন 
করেন, শিশুও দেইভাবে “এটা কি, £কেন হ'ল" ইত্যাদি প্রশ্ন করে ঘায়। 
শিশুর মনোযোগের পরিবত নটিও হয় অত্যন্ত ভ্রুতগতিতে। 

প্রাক্ষোত্তিক বৈশিষ্ট্য : শৈশবে গ্রাক্ষোভিক বিকাশও অত্যন্ত গুত্ব- 
পূর্ণ। “প্রক্ষোভ” অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 
জিজেসের মতবাদ অনুযাষী প্রান দু'বছরের মধ্যেই শিশুর প্রক্ষোভগুণি 
বিশেষায়িত হয়ে যায়। শিশুর প্রথম দিকের প্রক্ষোভমূলক প্রকিক্রিয়াগুলি 
মানের বাণ্কিত্বকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয় । তবে এই স্তরের শেষ দিকে শিশু 
অন্ধ বাক্তিব প্রতি প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়। করতে সমর্থ হয়। শৈশবে 
যৌনতার (58.851165 ) মধ্যে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। পূর্বে মনে 
করা হ'ত, শিশুত্ মধ্যে কোন যৌনতাবোধ থাকে না। কিন্তু ্রয়েতের গবেষণ। 
থেকে ধারণাটি ভুল বলে গ্রমাণিত হয়েছে। এই শৈশবকালীন যৌনভাই 
পরিণত জীবনে শিশুর আচরণধারাকে যথেষ্ট প্রসাবিত করে। অবন্ত এই 
স্তরে শিশুর লিবিভে! নিজের দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । ফ্রেয়েড এই জন্ত 
এই স্তরচির নাষ দিয়েছেন আত্মরতির স্তর (4৫/০-6:০6:০ 9588৪ ) ঘা 
থেকে নাসিসাসত্বের উদ্ভব হয়। শিশুয় যৌন আকাঙ্ষ। নিজের দেহের যৌন 
উত্তেজক কেনের (61500 20765 ) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । ক্রয়েজের মতে 
শিশু মাতৃস্তন্ত পান করার সময়, মলমুজ্জ ত্যাগ বা ধারণ করে রাখার লময় দেছেন্ন 
বিভিন্ন অংশে যে উত্তেজনা অনুভব করে, তায় মধ্যেই তার যৌনাকাঙ্াা পরিতূপ্তি 
লাভ করে। আবার আঙুল চোষা ৰা কোন কিছু কামড়ানোর মাধ্যমেও সে 
যৌনতৃপ্তি লাভ করে। 

সামাজিক বৈশিষ্ট্য : জন্মের সময় শিশুর মধ্যে সামাজিক বা অনামাজিফ 
কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণের সমাবেশ ঘটে না। শিশু যত বড় হতে থাকে, তত 
তার মধ্যে লামাজিক গুণ বিকাশ হতে থাকে । শিশু ধীরে ধীয়ে আত্ম-পর 
বুবত্তে শেখে। সে যেমন আনন্দ ও ভালবাস! প্রকাশ করে, তেমনি অন্তেয় 
প্রত্তি হিংসা রাগ ঘ! বিরক্িও প্রকাশ করে। শি এ সময়ে অনদের সঙ্গে 
ব্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টাও করে। শিশুয় প্রথম সাদাঙজজিক আচরণ ভরু হয় তা 
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মা কিংবা! বাবাকে কেন করে। তারপর ভাই, বোন ও পরে একই 
পরিবারস্থ শি ও তারও পরে প্রতিবেশী সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 
খেলাধূলা ও অন্তান্ত আচরণের মাধ্যমে তার সামাজিকতার গুণটি বিকাশ 
প্রাণ্ত হম্ম। কিন্তু শিশু অতিস্না্বায় আত্মকেন্দ্িক থাকে বলে সবকিছুতেই 
নিজের অধিকার ও প্রাধাগ্য বিস্তার করতে চান়। ফলে সার্থক সামাজিক 
আচরণ এ সময় ঘটছে বলে মনে করা ঠিক হবে না। 

প্রাস্তীর শৈশব কালত তিন থেকে পাচবা ছন্ম বলব বয়ল পর্যন্ত 
স্তরকে যেমন গ্রান্তীয় শৈশব কাল বলা হয়, স্ভেমনি অনেকে এটিকে গ্রথম 
বাল্যের স্তর (00811 01541010900 )ও বনে থাকেন। শিশুর প্রাথমিক 
জীবন এই স্তরে সম্পূর্ণ হয়ে তাকে শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী করে তুলছে বলে 
স্তরটির গুরুত্ব অনেক বেশী। 

দৈছিক বৈশিষ্ট্য £ এই ভরের দৈহিক বিফাশও বেশ ভ্রত। শিশুর 
পেশীর বিকাশ এই স্তরে উল্লেখযোগ্য ভাষে লক্ষ্যপীয়। শিশু বিভিন্ন ধরনের 
দেহ সঞ্চালনমুলক খেলাধূ্গা করে বনে ভাত পৈশিক বিকাশ এত ক্রুত হয়। 
তাছাড়। শিশুর দেহ সঞ্চালনমূলক ক্ষমভাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হত্ব। সে বিভিন্ন দিকে 
সঞ্চালপমূলক দক্ষতাও অর্জন করে। শিল্ভ কোন কিছুকে শক্ত করে আকড়ে 
ধরা, কিছু ছোড়া, দৌভানো, লাফানো, উ“চু জায়গাছে ওঠা ইত্যাদি কাজগুলি 
শিশু সহঙছেই করছে পারে। সাছাড়! শিশু ছোটখাট বন্ত্রপাতির বাবহারও 
শিখে যায় । লাইন টালা, ছবি গা, রঙ কর! ইত্যাদি কাঞ্জ করারু ক্ষমতাও 
শিশু অর্জন করে । 

মাননিক বৈশিষ্ট্য £ মানিক বিকাশের হারটিও এই স্তরে অত্যত্ত দ্রুত। 
এর আগেব স্তরে শিশুর ষে ভাষার বিকাশ শুরু হয়েছিল, এই স্তরে ত৷ আরো! 
বিকশিভ হয়। শিগুর শব ভাণার ঘথেষ্ট বেড়ে বায় । ভাছাড। শিশু শবের 
সমগ্বরনে বাক্য এবং বাক্যের মাধাযে সনের ভাব গ্রকাশ করতে শিখে ঘান্ন। 
কৌতৃহপ প্রবৃভিটিও এই সময় কেশ ভীব্র আকার ধারখ করে। এই স্তরের 
আর একটি বৈশিষ্টা হ'ল ধারণায় স্ষ্ঠি (0০8০6 00120860101) । শিশু তার 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তকে কেন্জ করে ছার সব্ঘপ্ধে একটি অর্থপূর্ণ ধারণা গড়ে 
তোলে। চার বছরের পদ্প শিশুর ইন্ট্িয়গুলি বেশ স্বীন্কুহয়। এসমদ শিশুর 
জীবনে বুদ্ধির বিকাশ কি দ্ভাৰে হয় লে শিদ্ষে মর্ভবিরোধ আছে। তবে শিশুর 

কত 
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জ্ঞান সঞ্চয়ের ক্ষমতা যে বাড়ে, নে বিষয়ে কোন সঙ্গেছ নেই । রুশে! বলেছেন, 
এই স্তরে যেন আমবা! শিশুকে বেশী কথা বলতে না দেই, কাবণ শিশু বেশী 
কথা বললে তার চিস্তাশক্তির বিকাশটি ব্যাহত হবে। ম্পষ্টতঃ রুশে! ভাষাকে 
চিন্তার গরতিযোগী মনে করেছেন। কিন্তু ভাষা! চিস্তার বাহন এবং 
চিন্ত! ও ভাষা সহঘোপী | অনেকে বলেন এ সময় শিশু চিন্তা করতে 
শেখে ঠিকই, কিন্তু যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সে চিন্তা করতে পারে না। আবার 
অমুর্ত বস্ত সম্বদ্ধেও সে চিন্তা করতে শেখে না। এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানী 
শিয়াজে'র (01966) মত হ'ল-শিশু এই সারে অতিমাত্রায় আহুকেন্দ্রিক থাকে 
এবং তার সব আচরণেই এই অভংবোধটি গ্রুতিফলিত হয়। শিশুর আচরণ 
প্রায় সর্বক্ষেত্রেইে আবেগপ্রধান, সেখানে চিন্তার কোন স্থান নেই। কিন্তু 
মনোবিজ্ঞানী সুসান আইজ্যাক্স (98581) 58809) বলেছেন শিশুর 
চিস্তাধারাকে বয়ঙ্কতোর চিস্তাধারা দ্বিয়ে বিচার করলে চলবে না। বয়স্কদের 
চিন্তায় অমুর্ত ধারণ! (85:8০) থাকে, কিন্তু শিশুর চিস্তাতে অহংবোধই 
সুপ উপজীব্য । এই অহংবোধ থেকেই শ্শুর মধ্যে সর্বপ্রাণবাদ (81210015) 
লক্ষ্য করা ষায়। কিন্তু আইজ্যাক্স ও অত্যান্ত মনোবিজ্ঞানীবা মনে করেন 
শিশুর চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধির বিকাশ এই স্তরেই শুরু হয়। শিশুর চিস্ত প্রতীক- 
ধমী, করপনাশ্রয়ী। অলীক কর়ন৷ ও দিবাস্বপ্ণও এই স্তরের বৈশিষ্ট্য । কল্পন। 
বিলাল ( চ৪1)08ত ) এ সবে অতিমাত্রায় দেখ! দেয়। শিশু কল্পনামূলক 
অলীক ও অবাস্তব গল্প শুনতে ভাগবাসে এবং সেইরকম জগতে বিচরণ করতে 
ভালধাসে । “মনে কর যেন? (20915 ০০116৮ ) খেলাও ভার অত্যন্ত প্রিয়। 
সে কল্পনাতে তেপাস্তবের মাঠের উপর দিয়ে-পক্ষীরাজ ঘোড়। উড়িয়ে নিয়ে 
যায়, রঙ্গিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করে। আবার কখনও সে মন্ত বীরপুকুষ- 
াকে নিয়ে যাচ্ছে বিদেশ ঘুরতে । কখনও সে কানাই পণ্ডিত। একটা 
সাধারণ লাঠি কখনও তার নিকট ঘোডা আবার কখনও বা বাক্ষস। শিশু 
ক্রমশঃ বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতের ফলে প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলি ধীয়ে 
ধীবে পরিবতিত করে। এই ভ্তত্ে ভার শিখন (1.6817106 ) শুক হুয়। 
'ভাছাড়া শিশু অন্তান্তদের অন্থকরণ করতেও শেখে । ভবে এব পূর্বের স্তরের 
মত অন্থকরণটি শুধু অনুবর্ভন বার] নিয়ন্ত্রিত নয়, ভার মধ্যে কিছুটা বিচারবুদ্ধি 
শিল্ত প্রয়োগ কৰে। বিচারকরণের ক্ষমতাটি কিন্ত এই ভবে বিকশিভ হয় লা। 
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প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য এর আগের স্তরে আমরা শিশুর মধ্যে যে 
প্রক্ষোভিক সংগঠনটি দেখেছিপাম, এই স্তরে সেটি আরো বিশেষায়িত হয়। 
(শস্তর পারচিতির গণ্ডী এষখঃই বাড়ছে । তার ন্রেহ ভালোবামাও ছড়িয়ে 
পড়ছে বৃহত্তর গণ্ডীর মখো। সে তার জঙ্গীদের ভাগোবাসছে, গুরুজনদেরও 
চালবালছে, শ্রদ্ধা করছে। তাছাড়া তার মধ্যে কতকগুণি মিশ্র গ্রক্ষোভও 
দেখা দেয় ' উদ্বেগ, সংকোচ, লজ্জা, দ্বণা, ঈর্ধা ইত্যাদি মনোভাবও তার মধ্যে 
ঘাত্সপ্রকাশ করছে। প্রক্ষোভগুপি ভ্রুতলয়ে এক প্রাস্ত হতে অন্ত প্রান্তে 
ধাবিত হচ্ছে। এই হাসছে তো এই কাদছে। এক্ুণি বেগে গেল, পরমুহূর্তে 
মানন্দে গলে যেন একেবারে জল। এই স্তরেই প্রক্ষোভগুলি কেন্ত্রীভূত হয়, 
শিশুর মধ্যে সেন্টিষেন্ট বিকাশে সহায়তা করে। তবে এই সেষ্টিমেন্ট মূলতঃ 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে । যৌনজীবনেও একট৷ 
পরিবর্তণ আসে । শিশুর লিবিডে। নানা অস্বাভাবিক পান্র থেকে পাস্রানস্তরে 
ঘুরে বেড়ায়। এর আগের গ্তরের আত্মবতিমূলক ঘৌনতা থেকে শিশুর যৌন 
আকাঙ্ষা বাইরের ব্যক্তিতে স্থানান্তরিত হয়। এই সময় ছেলেরা মায়ের 
প্রতি এবং “ময়ের! বাবার প্রতি আকুষ্ট হয়। ফ্রয়েডের মতে শিলার! 
এই যে বিপরীত লিঙ্কের মা-বাবার দিকে আকৃষ্ট হয়, তা তাদের 
যৌন শক্তি বা যৌন আকাঙ্ষার শ্বাভাবি ক বিকাশের জন্যই হয়। তার মতে 
এই আকর্ষণ বা আনক্তি যৌনমুলক, ছেলেদের মায়ের প্রতি আকর্ষণকে বল! হয় 
জঈডিপাস কমষ্ট্ে্! (0201705 00132165) এবং মেয়েদের বাবার প্রতি 
আকধণকে বল! হয় ইলেক। কমপ্পেকস (£.150505 00207163)। এই 
কমপ্লেক্স দেখ! দিলে ছেলের তাদের মায়ের প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাবাকে 
এবং মেয়ের! বাবার গ্রতি ভালোবামার ক্ষেতে মাকে প্রতিদ্বদ্বী মনে করে এবং 
তাদের প্রতি একটি প্রতিছন্বিতা ও বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে। তবে এই 
যৌনত। বিকাশের ফলে এবং বিদ্বেষের জন্য ছেলেমেয়েদের মনে একটা ভয় 
জন্মায়। ছেলের ভাবে এই আসক্তির জন্ত বাবা এবং মেয়েরা ভাবে মা- 
তাদের শান্তি দেবেন হয় যৌনাঙ্গ ছেদ করে বা অন্ত কোন দৈহিক ক্ষতি 
করে। ফ্রয়েড এই ভয়ের নাম দিয়েছেন কার্ট্রেসন কমপ্ঠেকা (589:95107 
€০052155)। পরে এই তয় থেকে ছেলেমেয়ের! আবার তাদের ভালবামার 
বিষয়বস্ত পরিবর্তিত করে নেয়। ছেলেপ্সা বাবাকে এবং মেয়েরা মাকে তাদের 
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শা ও বাবার সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা! করে নিয়ে তাদের ভালোবাসতে শুরু করে 
দের়। ছেলেদের ক্ষেত্রে বাবার প্রতি বিদ্বেষ ও ভালোৰালার এই মিশ্র 
অন্ুস্ভৃতিকে ফ্রয়েড বলেছেন যুগ্যান্থুভূতি (40001৬8191)55) | মায়ের প্রতি 
যৌর্ন আকর্ষণ ও বাবার প্রতি বিদ্বেষঙনিত ভয় থেকে জন্মায় তাদের প্রতি 
প্রতিবাদহীন আশ্রগত্য ও নান! বিধিনিষেধ অস্থসরণ করার অভ্যাস । কাজেই 
একথা বলা যায় ঈডিপাস কমপ্রেক্স থেকেই স্যঠি হয় আন্কগতায ও বাধ্যতার। 
শিশু যখন বড হয়, তখন এই ভীতিময় আহ্গত্য ও বাধাতা1 আর থাকে না। 
তার জায়গায় দেখ! দেয় নীতিবোধ ও বিবেক | যায় হোক, সফলিঙ্গের প্রত 
ভালোবাসা বা সমকামিতা (70206-962%081165) এই স্তবেরই বৈশিষ্ট | 

সামাজিক বৈশিষ্ট্য ঃ সামাজিক বিকাশেব দিকেও শিশু পূর্বের স্তরের 
চেয়ে যথেষ্ট পরিণত হয়। তার সামাজিক আচরণ ও প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রটিও, 
অনেক বড় হয়। তার লমাজ বলতে এখন আর শুধু পরি বারটিকেই বোঝায় 
না। তার গ্রতিবেশরা ও খেলার সাধীরাও তার পমাজের অন্তভুক্ত হয়। 
শিশুর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক মংলক্ষণ দেখ! দেয় যেমন 
সহযোগিতা, স্ানুভূতি ইত্যাদি। তার অহংসভার তীব্রতা কিছুটা! 
কষে যায় এবং মে সকলের সঙ্জে মানিয়ে চলার চেষ্টা করঙে থাকে । শিশুর 
মধো বন্ধুত্বের বিকাশ হয় এবং সেযাদ্দেরকে ভালবাসে তাদেরকে নিজের 
অতান্ত প্রিয় জিনিসটি দিয়ে দ্রিতেও কু্ঠিত হয় না। অবনত ঝগভা মারামারি 
ষে হয় না--তা নয়। আবার এই স্তরেই শিক সমবয়সীর্দে র.নিয়ে দল গড়তে 
শুরু করে। 

শৈশবকালের শিক্ষা £ শৈশবকাল প্রধ!নতঃ ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ ও 
পরিমার্জনার স্ভর। এই স্তরটির উপরই শিশুর পরবর্তী স্তরগুলি নির্ভর 
করছে। আ্যছলারের (4১৫16) মতে শিশুর ভবিষ্যত জীবনের সুবিশাল 
সৌধটি শৈশবের বুনিয়াদদের উপর দাড়িয়ে আছে। ফ্রয়েডও বলেন-_ 
শি ভবিস্ততে বা হবে, তা তার ৫-৫ বছর বয়সেই ঠিক হয়ে যায়। আমাদের 
বাংলাভেও একট! প্রবাদ আছে--য! পাঁচে তাই পঞ্চাশে। শিক্ষার দিক 
থেকে বিচার করলে এই স্তরের শিক্ষাকে প্রাক বিভ্ভালয় স্তরের শিক্ষা 
(:6-5০১০০] ৪৬৪৩) বলা যেতে গায়ে। অনেকে মনে করেন, এ 
জে শিক্ষা দেবার ফোন প্রন্মোজন নেই। রুশো।ও বলেছিলে ন--]0 15 7.০ 


জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৩৫ ৭ 


€0 6811) 01706 00 00 1056 001 কিন্তু আমর! ফি হনোবিজানসম্মত 
পথে শিক্ষা পরিচালন! করতে ষাই, তাহ'লে এই স্তরের শিক্ষাকে তে। উপেক্ষা 
করতে পা্িই না, বরং অধিকতর গ্ররুত্ব দিতে হয়। শিশু এই স্তবেষে 
জীবন-বোধ অর্জন কবে, ভবিষ্যতে সেইগুণিই তার ব্যদক্তসন্তার বিকাশকে 
প্রভাবিত করে। শিশু এসময় কতকণ্ডলি অভ্যাস গঠন করে, যেগুলিকে 
স্বন্যাসে পরিণত করা শিক্ষার দ্বারাই সস্ভব। এই সময় মানসিক বিকাশের 
অন্র হিসাবে শিশুর ভ।ষা বিকশিত হয়। (শিশুর ভাষার বিক।শ) ব্যবহার 
ও উচ্চারণ যাতে শুট হয়, সেদিকে লক্ষা বাখতে হবে। তাও কল্পনার 
ফথাষধ বিকাশের জন্য ছড়া, গল্প, গান, ছন্দ, খেলন প্রভৃতি সধদ্বে 
নির্বাচন করতে হবে) শিশুর প্রাথমিক সৌন্দর্ষবেন্ধর ধাণাটিও 
এ সময় বিকশিত হয়। সেদিকেও উপযুক্ত দৃষ্টি দেও। প্রয়োজন। শিশুর 
প্রাক্ষোভিক বিকাশও এই স্তরেব ঘটন৷ এবং গার গ্রধাণ ক্ষেত্র হল তার 
পরিবার । পরিবেশটি ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত করে পিতামাতা] যদ শিশুর 
গ্রাক্ষোভিক বিকাশকে ঠিকপথে পরিচাপিত না করেন, "লাই লে পরধর্তী স্তরে 
শিশুর প্রাক্ষোন্ভিক বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য । সামাদিক বকাশের ক্ষেত্রেও 
একই কথ! বল! যায়।| শিশু যে পরিবেশে বেডে উঠছে, সেখানের 
বয়স্কদের আচরণ আঘশস্থাণীয় হওয়া উচিত। শিশুর সঙ্গী নির্বাচনেও যথেষ্ট 
যন্্ব নিতে হবে। শিশুর প্রথম শিক্ষক হলেন তার যা। “শুর এই স্তরের 
শিক্ষার দায়িত্ব কেবল বিস্তালয়স্টলির উপর ছেড়ে দেওয়া চলবেনা । মনে 
শ্লিখতে হবে, এ ব্যাপারে মাভাপিতার দাধিত্ব (বগ্ভালয়ের চেয়েও অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ 

অব্ঠ প্রাকৃ-বিষ্ঠালয় ব1 বিভ্ালয় যাবার প্রস্তুতি হিসাবে এই স্তরটিকে 
চিছিত করা হলেও কিছু কিছু খিদ্বালয় আছে যেখানে এইট বয়সের ছেলে- 
মেয়েদের শিক্ষা দেবাব ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলি হ'ল নার্শারী ও কিগ্ডার- 
গার্টেন স্থুল। এই সবস্থলে শিশুদের স্বাভাবিক ও সহজ গ্রবণতার দিকে 
লক্ষা রেখে এব" পরবর্তী স্তবগুণপর কথ! চিন্ত! করেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা তয় । 
তাদের কৌতৃহ্গ প্রবৃত্তিটি বিকশিত করার জন্ নানাপ্রকার খেলার সামগ্রী 
দেওয়া হয়। আবার ইন্দ্িয়াহুভূতি পরিমার্দিত করার জন্য নানাপ্রকার 
শিক্ষোপকরণ ব্যবহৃত হয়। এর জন্ত মন্তেশ্বরী ব্যব্!র করতেন ডাই- 
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ভ্যাকটিক যন্ত্র (1)/48000 819781909) এবং কি গারগার্টেন পদ্ধতিতে স্রায়বজ 
বাবার করতেন গিফট ও অকুপেশন ( 051615 8150 00০০00৪ 010175 )। 
শিশুর সামাজিক দিক নিকশিত করার জন্য দলবদ্ধ ভাবে খেলা, গান, নাট 
ইত্যাদির ব্যৰন্থাও বাথ হয়। তাছাড়া "টক, অদ্ধিনয়, ছ'ব আকা বা গল্প 
বলার মাধামে তাদের কল্পনাশক্তি বিকশি৩ করার চেষ্টা করা হয়। শিশু এই 
তরে মায়েদের গ্রতি বেণী আকর্ষণ অনুভব করে বলে এই সমস্ত স্কুলে শিক্ষাদান 
কার্ধ শিক্ষতিত্রীরাই পরিচাশনা! করেন। বিষ্ভালয় পরিবেশটিকেও গৃ- 
পর্রিবেশের অন্ররূপ করাব চেষ্টা করা হয়| এতে শিশু শিক্ষার আনন্দটি 
পুরোপুরি উপভোগ করতে পাবে। 

এখন এইট স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি গ্ক্তত্বপূর্ণ মতামভ করা হুল__ 

(১) এহ স্তরে শিশুর মধো অত্কে গুণহ স্ুপ্তাবস্থায় থাকে । কাজেই 
এই স্তরের শিশুর মৃশ উদ্দেপ্ত হবে সুপ্ত গুণাবলী যথাষথ বিকাশ সাধন 
করা। 


(২) শিশুর শিক্ষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীগ। আবার এই স্তরে 
শিশুর মনোযোগ থাকে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত । কাপ্জেই শিশুর পরিবেশটি করতে 
হবে শান্ত ও লংযত। 

(৩) শিশুর শিক্ষাতে সংগীতকে অন্ততুর্ত করতে হবে। লংগীত শিশুর 
কতকগুলি অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিকে পরিবর্তিত করে এবং তার মধ্যে সৌনদর্যানুতূতি 
জাগ্রত করে। 


(৪8) থেল। হচ্ছে শিশুদের প্রাণম্বরূপ। খেলা হ'ল শিশুদের সক্রিয় ও 
স্বতংস্ফুর্ত আচবণ। এর মাধামেই শিশুর কল্পনা-শক্তির বিস্তার ঘটে, তার 
মানমিক সমস্টার সমাধান করে ও ঘ্বেহ-মনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান 
করে। এইজন্য কান্ডয়েল কুক (0810৬611 0০০৮) শিশুর শিক্ষায় খেল1- 
ভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তন (0185 87 11) 200108001) করতে চেয়েছেন এবং 
বর্তমানে শিশুকেক্জিক শিক্ষা বাবস্থাম্ব এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। 


(6) শিশুর গ্রবৃত্তিগুণি যাতে অবদযিত (1২609165569) না হয় সেদিকে 
লক্ষ্য রাখতে চবে। প্রবৃত্তিগ্রণির উদগমন (99111579007) শিশুর প্রধান লক্ষ 
হওয়া উচিত। 


জীবন বিকাশের বিভিন্ন সত রি 


(৬) শিশুর চিন্তা ও বিচার-করণের শক্তি যথাযধ ভাবে বিকশিত করতে 
হবে। 

(৭) শিশুর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে মাতৃভাবার মাধ্যমে। 
শিশুর পক্ষে মাতৃভাষ! মাতৃছুগ্ধের মত উপকারী । সে সহজে এই ভাষা বুঝতে 
পারে। এই ভাবার মাধ্যমে শিক্ষা! দিলে শিশু সহজে জ্ঞান আহরণ করতে 
পারবে। 

(৮) শিশুর কৌতৃহল প্রতৃত্তিটিকে কাজে লাগাতে হবে। এই প্রবৃত্তিটিই 
শিশুর চিস্তাশক্তি বিকশিত করতে সহায়তা করে। 

(৯) শিগুর সামাজিক গুণাবপীর বিকাশ সাধন করতে হবে। দলবদ্ধ 
ভাবে খেলাধূলা, গান, নাচ, বনভোজন ইত্যার্দর মাধ্যমে শিশুর বিভিন্ন 
সামাজিক গুণ বিকশিত হয়। 

(১) মুস্থ দেহেই সুস্থ মনের বান। কাজেই শিশু যাতে স্থ-স্বাস্থোর 
অধিকারী হয়, সেদিকেও দুটি দিতে হবে । শারীর-শিক্ষার বাবন্থাও পাঠা- 
সুচীতে রাখতে হবে । 

(১১) রুশোর মতে শিশুর হাত, পা, চোখ তার শিক্ষা! দানের প্রধান 
সহায়ক । এইগুলির মাধ্যমেই শিশু তার প্রাথমিক জ্ঞান অন করে। 
কাজেই এই অন্গগুগ্গির যথাষধ ব্যবহার শিশুকে শেখাতে হবে। | 

সবশেষে বলতে হবে, এই স্তরের শিক্ষার্দান কোন একজনের উপর নির্ভর 
করে না। মাতাপিত') অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজ্জসেবী, পরিচালক-ম গুলী, 
লরুকার এবং মনোবিজ্ঞানী গ্রতোকেরই এই স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু না কিছু 
অবদান থাকবেই । প্রতোকে যদি শিশুর শিক্ষার জন্ত যথাযধ ভাবে চেষ্টা 
করে যান, তাছ'পে তার শিক্ষা সার্থক তবে। 

বাল্যকাল (0)1191003) £ বাল্যকাল হ'ল শৈশব ও যৌবন ছুইটির মধো 
সংযোজক একটি কাগ। লাধারণতঃ € বা ৬ বছব বয়স থেকে এই স্তবের 
শুরু এবং এটি ১২ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ভয়। শৈশবে শিশুর মধ্যে যে সমস্ত 
বৈশিষ্ট্য দেখ। গিয়েছিল, এ স্তরে সেগুলি অনুপস্থিত | আমরা ধ্দি দেই ঘোরাঁন 
নি'ড়ির কথা চিন্তা করি তাহ'লে বোঝা বাচ্ছে এ শ্তরটি অস্তপূর্ণর স্তর । 
শৈশবের সেই চঞ্চলতা বা উদ্দামতা যেন কোন মন্ত্রবগে সংহত রূপ ধাবণ 
কবে। (তুঃ ফেনিলগা, উচ্ছলভা! | হয়ে যায় তুচ্ছ কথা। উদ্দামত। নকলি 
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ফিলায়)। দৈহিক, মানপিক, সায়াজিক, বা গ্রক্ষোভিক ইত্যাদি দিক থেকে 
শৈশব এক গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটময় স্তর । শৈশবে যেন নবজাতকের দেহ হনে 
এক বিরাট পরিবর্তনের বন্তা নিয়ে আসে। কিন্তু বালাকালে উদ্দাম বস্তার 
দেই তাগুব আোতের কোন চিহ্নই ধাকে না। এযেন ছুরস্ত ঝডের পর শাস্ত, 
সমাহিত অবস্থা! বাল্যকালে বিকাশের শ্রোত শৈশবের মত কৃল ছাপিয়ে 
যার না। শিশুর স্ধো কোন অস্থিরতা নেই, সে শান্ব, সমাহিত ও স্থিতধী। 
পরিণত জীবনের বহু আচরণের সঙ্গে বাল্যকালের আচরণের মিল লক্ষ্য কবেই 
আর্েষ্ট জোন্স বালাকালকে প্রাপ্ত বয়সের সঙ্গে তুলনা! করেছেন। আবার 
পুনরাবর্তন মতবাদ (350৪1001800) 7০5) অনুযায়ী জোব্দ গাপ্তবয়সকে 
(801,000) বাল্যকালের পুনরাবৃত্তি বলে ব্যাথা করেছেন। মন- 
সমীক্ষকর1! বলেন শিশুর শৈশবে তার লিবিডে। বা যৌনভাবের ষে গ্রাবল্য 
দেখা দ্বিয়েছিল, বাল্যকানে তা খ্ু্রিয়ে থাকে। শিশু নিজের যৌনাঙ্গটি 
সম্বন্ধে সচেতন খাঁকে ঠিকই, কিন্তু সে কোন গ্রকার যৌন আবর্ষণ অস্ভব 
করে না। | 


অনেক মনোবিজ্ঞানী বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে বাল্যকালকেও দুটি স্তরে 
ভাগ করেছেন, বা, প্রাথমিক বালাকাজ (2115 ০171191)00) এবং 
প্রাস্তীয় বাল্যকাল (1.9 ০1101,9০9)। প্রত্যেক স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলির 
মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এগুপি প্রায়ই সম্গাপতিত (০৮67 1877760 )1 সেইজন্ 
দুটি স্তরকে আর পৃথক ভাবে আলোচনা না করে একই নঙ্গে বালাকালের 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা হ'ল। 


দৈহিক বৈশিষ্ট্য : শৈশবে শিশু বত ভ্রুত হারে বাডতে থাকে, বালাকালে 
ত| অনেক কমে যায়। বন্ডইন একটি পরীক্ষাতে দেখিয়েছেন শিশু জন্মের 
সময় থাকে গ্রায় ৫২ সেমি. লম্বা, ৫ বছরে হয় ১*৬ সেমি. ৯ বছরে ১৩১ সেমি, 
১৩ বছরে প্রায় ১৫১ নেষি.। শিশুর অনেক ক্ষেত্রে পার্থকা দেখা দেয়। তার 
দেহে অবখ' মেদ বৃদ্ধি না হয়ে শরীর বেশ লুঠাম হয়ে গড়ে ওঠে । তবে ওজন 
ও উচ্চত] উভয় ক্ষেত্রেই মেয়েদের বিকাশ ছেলেদের চেয়ে কিছুটা বেশী হয়। 
শিশ্ভদের ছুধ-ধাতগুলি এ দম ভেঙ্গে পড়তে থাকে এবং তার জায়গাতে স্থাক্ী 
ফ্াত উঠতে থাকে । শারীরিক কাজ করার ক্ষমতা, লাঁফানো, দৌড়ানো 
ইত্যাদির ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায় । শিশুর প্রায় প্রতিটি অজ বিকশিত হয়ে যায় । 


জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৩৪১ 


চোখের দৃষ্টি বেশ তীন্ হয়। সহজে শিশু অন্রগ্থ হয় না । বালাকালে মস্তিদবের 
বিকাশও মোটামুটি একটা উন্নত স্তরে এমে পৌঁছায় । শিশু নিজের অন্নমূলক 
সঞ্চালনগুলিকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে । শৈশবে শিশুর যুখমগুলে 
ষেসারল্যের ভাব থাকে, তা কিন্তু এই স্তরে ধীরে ধীরে অন্তঠিত হতে থাকে । 
প্রাস্তীয় বাপ্যকালে শিশুদের হাত পাকিছু পন্বা হতে শুরু করে। দেহের 
অঙ্গভক্জীর মধ্যে খা নক অনংহতি দেখ! দ্বেয়। হ্ৃদযন্্র ও ফুলছুস প্রায় 
স্বাভাবিক ভাবে কাজে কবে, কিন্তু পাচনভন্ত্রটি থাকে ফোমল অবস্থায় । এই 
স্তরে ছেলেমেয়ের! নিজেদের স্বাস্বা সন্বদ্ধে সচেতন হয়ে ওঠে । মস্তি ও পেশি 
আগের চেয়েও উন্নত £য়। 


মানজিক বৈশিষ্ট্য ঃ মানসিক বিকাশের দিকে এই স্তরে শিশুর! যথেই 
উন্নত হয়। 'আমরা আগেই দেখেছি এই স্তরে তাছের শব-ভাণ্ডার যথেষ্ট 
সমুদ্ধ হয়। তাদের স্বৃতিশক্তিও যথেষ্ট গ্রসান্ধ লাভ করে। তবে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার বস্তগুপিই শিশু দীর্ঘ দিন ধরে স্মরণ করতে পারে। শি্ত পভা- 
গুনাতে যথেষ্ট আগ্রহী হয় এবং তার কৃতিত্ব ও অন্তের প্রশংসা তাকে আবো। 
বেশী আগ্রহী করে ভোলে । শিশুর মনোযোগ এ সময় খুব চঞ্চল থাকে এবং 
ভার মনোযোগের পরিসরও কম থাকে । শিশুর কৌতুহল এ সময় যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পায়। সে তার চারপাশে যা দেখে বা যাদের দেখে সেই সম্বন্ধে অনেক 
কিছু জানতে চায়। এই কৌতুহল থেকেই ধারণা, ভাব ও ভাষার 
বিকাশ ঘটে। সে বডদের পামনে হাজার প্রশ্ন রাখে। কিন্ত &শশবের 
্রশ্থের মত এগুপি অনির্দিষ্ট বা অস্পষ্ট থাকে না। তাছাড়। কৌতুহলের 
সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চিন্তা ও বিচার করার ক্ষমতাটিও বাড়ে। এই ত্তরের 
বৈশিষ্ট্যই হ'ল-_পর্ববেক্ষণ। মনংসংষোগ, চিস্তন ও বিচারকরণ। ৬ 
থেকে ১২ বছরের বধ শিশুর! অতীত অভিজ্ঞতার কথা ম্বরণ ও পুনফুত্রেক 
করতে পারে। শৈশবে শিশু প্রশ্ন করত “এটা কি”? এইভুরে লে গরুর 
করে_-“এটা কেমন করে হ'ল?" বা "এটা এমন কেন?” ইত্যাি। শিশুর 
বিভিন্ন বস্ত সম্বন্ধে ধারণাও (০০:০6) বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । কোন দ্বিনিসটা কি, 
কি ভার কাজ এবং কেমন তার ব্যবহার এ সম্বন্ধে তার একটা নুম্পষ্ট ধারণা 
গড়ে ওঠে। শিশুর মধ্যে কল্পনা-বিলাস এ ভ্তরেও লক্ষ্য করা যায়। শিশু 
কল্পনা ও বাণ্তবের মধো পরিষ্কার কোন পার্থকা নির্ণয় করতে পারে না। সে 


৩৬২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


যে সমন্ত কাল্পনিক গল্প পড়ে বা শোনে, সেগুলিকে সত বলেই মনে করে। 
অবশ্য শেষের দিকে শিশুর কল্পনার রাজত্বের সীমান! অনেক কমে যায় এবং 
শিশু বাস্তব জগতকে চিনতে চেষ্ট) করে । এই স্তরে শিশুর মধ্যে আবিষ্কারের 
স্বৃহাটিও জাগ্রত হয়। শিশুর মধো যুক্তিশক্তির (£58$01017)8 ) বিকাশ 
ঘটলেও সেটা খুব উন্নত স্তরের হয় না। স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্থে। শিশুদের 
ধারণ। খুব একটা স্পষ্ট হয় না। 

শৈশবে শিশুর বৃদ্ধির বিকাশের জন্য কোন মূর্ত মাধ্যম প্রয়োজন । তার 
বুদ্ধি তখন কল্পনার সঙ্গে মিশে থাকে এবং গ্রধানতঃ আবেগধমী থাকে । 
বাল্যকালে শিশুর বুদ্ধির মধ্যে যুক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া ধায়। অমূর্ত চিন্তা 
করার ক্ষমাও বাল্যকালে দেখা দেয় তবে প্রাপ্তবয়স্কদের মত তা পরিণত 
হয় না। বাল্যকালে শিশ্ত চিগ্ত। করে প্রধানতঃ প্রতীক ৭! প্রতিরূপের মাধ্যমে । 
বাল্যকালে শিশ্ঞমনের আব একটি বৈশিষ্টা »'ল--শিশুমন সঞ্চয়ী হয়ে ওঠে। 
সে নানা জিনিস সঞ্চয় করতে চায়। এটিকে শিশুব মালিকানাবোধের 
(51056 0 0:0119691) জাগরণ বল। যেতে পারে। শিশু তার বই, কলম, 
ভেক্কা, ইত্যাদি নিজের বলে মনে করে বেশ গববোধ করে। এই মালিকানা- 
বোধটি অতৃপ্ত থাকলে শিশুর মধ্যে অহেতুক ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং এই 
ক্ষোভটি অবামিত হ'লে সে অপরের জিনিস চুরি করে, ছিড়ে ফেলে বা অন্ত 
কোন উপায়ে ক্ষতিসাধন করে। বাল্যকালে শিশুর মানসিক বিকাশের আর 
একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল-_স্ছজনস্টীলতা। শিশু নতুন কিছু করার জন্য একটা তীব্র 
ভাডন! অনুভব করে। দল গঠন করা বানতৃন কোন জিনিম তৈতী করাতে 
মে আনন্দ অচ্গডব করে। আবার খেলাধূলা ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজে সে 
নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করে । এট সমস্ত দেখে অনেক মনোবিজ্ঞানী 
এই স্তরকে গ্রতৃত্ব বা সংগঠনের স্তর বা জীবনের প্রস্ততি গতর (07619181001) 
9086০) বলেছেন। 

এই বয়সে ছেলেমেয়েদের আগ্রহের বস্তর পরিধি ও মনোযোগের পরিলর 
বথেষ্ট বেড়ে যায়। এরা বিভিন্ন বস্ততে এদের গাগ্রহ প্রকাশ করে থাকে বলে 
বধ মলোৰিজঞানী বলেছেন যে, এই পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যত বেশী 
পরিমাণ বস্তর প্রতি আগ্রহ থাকেঃ জীবনের অন্য কোন স্তরে তা আব দেখ। 
যায় ন1। ছেলেমেয়েদের মধ্যে এতিহাসিক ছটনা বা বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি জানার 


জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৩৬৩ 


একট] তীব্র কৌতুহলও দেখ! দেয়। তার! বই পঁড়ার দিকে বিশেষ ভাবে 
আকৃষ্ট হঞ়। শৈশবের কল্পনামূলক স্তরটি চলে যায় এবং শিশুর মধ্যে 
বাল্যকালে বাস্তববোধ বেশ প্রথর ভাবে জাগ্রত হয়। আনেষ্ট জোনম্‌ 
পরিণত বয়সকে বালোরই পুনরাবৃত্তি বলে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেন 
এই স্তরেই শিশুর বয়স্ক জীবনের সব কিছু বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। 


প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য 2 এই স্তরে ছেলেমেয়েদের গ্রাক্ষোভিক বিকাশের 
ক্ষেত্রেও অনেক বৈশিষ্টা লক্ষা করাযষায়। শৈশবের গুক্ষোভমূলক অস্থিরতাটি 
থাকে না। তার গ্রক্ষোভমূদক আচরণ পক্ষা করলে দেখা যাবে বিকাশের 
শ্রোতটি কূল ছাপিয়ে যাচ্ছে না--বরং একটা গণ্ভীর মধ্যে লীমিত ধারায় 
প্রবাহিত হচ্ছে। তার মধো নেই অস্থিরতা, নেই উদ্বারত1, নেই চঞ্চলতা। 
মে যেন স্থিতধী। অবশ্ত এই স্তরের প্রথস্দিকে কিছু কিছু প্রাক্ষোভিক 
বিশৃঙ্খল! দেখ] দেয়? তবে দলবদ্ধ ভাবে খেপাধুপা করা বা অন্তান্ত সামাজিক 
আচরণের মাধ্যমে তার প্রক্ষোভগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। সে নিরাপত্তার 
অভাবকে ভয় করে। অনুবর্তন প্রক্রিয়ার জন্যই সে অন্ধকারকে, ভূতকে এবং 
কতকগুলি প্রারৃতিক ঘটনাকে ভয় করে। যৌন-চেতনামুলক প্রক্ষোভের 
দিকে ফ্রয়েড এটিকে বলেছেন স্গুকাম অবস্থা (.961005 চ621100)। তার 
মতে শৈশব পর্যন্ত শিশুর যৌনতা নানা প্রকার বৈচিত্র্যের মধ্যে পরিণতি লাভ 
করলেও বাল্যকাল এটি ন্ুপ্রাবস্থায় থাকে । যৌবনতার কোন বাহিক প্রকাশ 
এ স্তরে থাকে না। অবশ্বা খাহ্িক প্রকাশ না থাভলেও অস্তণিহিত অবস্থান 
তা পূর্ণ পরিপাতির দিকে এগিয়ে চলতে থাকে । ধীরে ধীরে ছেলেমেয়েদেখ 
মধ্যে গ্রক্ষোভগুপি বিশেষায়িত হতে থাকে । তাদের মধ্ো ঈর্ষা, হিংসা 
ইত্যাদি প্রন্মোতগুলি দেখা দেখ | ঈর্ষা গ্রধানতঃ ছোট ভাইবোনদের কেন 
করেই গড়ে ওঠে কারণ সেখানে পিতামাতার শ্রেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার 
একটা আশঙ্কা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। ছেলেমেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার 
আকাজ্ষাটিও এই সময় বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। ছেলেরা চেষ্টা করে নানা- 
প্রকার খেলাধূলা বা গ্রতিযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে নিজেদের অহংসত্তাকে 
গ্রতিতিত করতে। মেয়েরাও সাজ-পোশাক, নাচগান, অভিনয় ইত্যাদির 
মাধামে নিজেদের গ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। এইজন্য বহু খনোবিজ্ঞানী এই 
স্তয়ে খেলাকে ছেলেমেয়েদের প্রস্কতির প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করেছেন। 


৩৬৪ শিক্ষানুখী মনোবিজ্ঞান 


সামাজিক বৈশিষ্ট্য £ এই ভ্তরে ছেলেমেয়েদের মধো যে সামাজিক 
বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, তা তাদের পরবর্তী জীবনকে যথেষ্ট প্রভাবিত কৰে । 
শৈশবের আত্মকেন্দ্রিকতাটি কাটিয়ে শিশু সমাজ-জীবনে প্রবেশ করে এই স্তয়েই। 
ৰালাকালের প্রাথমিক দিকটিতে দীলবদ্ধভাবে খেলাধুলা করার ঝে'।কটি অত্যন্ত 
প্রবল থাকে । তার। ষে কোন একটি দলের মধ্যে মিশে ষায় এবং দলনেতার 
নির্দেশ মেনে চলতে থাকে । কিন্তু শিশু খুব বেশী্দিন কোন দলের সভ্য হয়ে 
থাকতে পারে ন। সে একটি দলে যোগ দেয়। এই স্তরে শিশু কিছু 
কিছু সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়। 

তবে এই স্তরের উল্লেখযোগা সামাজিক বৈশিষ্ট্য হ'ল" দ্বল-গ্রীতি বা দল- 
হিশ্বস্তত]। সনোবিজ্ঞানী পিয়াজে'র (0150) মতে এই স্তবে শিশুর সমাজ- 
চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশও ঘটে । সাত আট বছরে শিশু বেশ সামাজিক 
হয়ে ওঠ বন্ধু-গ্রীতি, দল-প্রীতি, দল-গঠনের আকাঙ্ষ! ইত্যাদিই তাকে 
অনেকাংশে সামাজি+ করে গড়ে তোলে। অন্যান্ত নকলের মতামত ও দৃষ্টি 
ভঙ্গীকে শিশ্ত যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতে শেখে এবং 21 সময় মময় এত বেড়ে যায় যে, 
শিশু পতা মাত] ব৷ শিক্ষকের মতামতের চেয়ে বন্ধুবান্ধব, দলনেতা বা দলীয় 
সভ্যের মতামতকেই বেশ ল্য ছে । এই বয়সটিকেই বল! হয় দল-বাঁধার- 
ঝরল (6২০-৪৪০)। ম্যাকডুগাল এই দলপ্রীতিকেই বগেছেন যৌথ-প্রবৃ্তি। 
শিশু তার পরিবারের লীমান] ছাড়িয়ে বৃহত্বর সমাজে তার একটি নির্দিই স্থান 
খুঁজে নিতে প্রয়ামী হয়। এই বয়সের ছেলেমেয়ের! প্রায় বয়স্ক বাক্তির মতই 
সামাজিক আচরণে অভ্তান্ত হয়” শিশু তার নিজের সম্বন্ধে এমন চেতন হুয় 
ঘে, পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ নিদ্ধান্ত নিতে ব! দিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ- 
গ্রহণ করতেও সে পশ্চারপদ্ হয়না । 

বান্যকালের শিক্ষা (6908000 10) 001115009)3 বাঙ্য- 
কালেই প্রাথমিক শিক্ষার শুরু। কাজেই সে দিকদিয়ে এইস্তবের শিক্ষ। 
বথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরের মানপিক বৈশিষ্ট্য অগ্রযায়ী শিশুর শিক্ষা 
পরিবেশটি গড়ে তুঙগতে হবে এবং নেম পাঠাুচী প্রণয়ন করতে ছবে। এই 
স্তরের বৈশিষ্টাই হ+ল--সমাজচেতনা। কাজেই এর জন্ঠ সমবেত কর্ম ছুষ্ঠানের 
গ্রয়োঙজন। শিশু যাতে অপংগত বা অবাঞ্ছিত কোন আচরণ অগ্গকরণ ন! 
করে সে যাতে নমাজবিরোধী বা নীতিবিরোধী আদর্শে উদ্ধন্ধ ন! হয়, সেদিকে 


জীবন বিকাশের বিভিন্ব স্তর ৩৬৫ 


শিক্ষক ও পিতামাতাকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুকে স্থজনধর্মী ও 
গঠনধমী কাজে উৎসহে দিতে হুবে। |শশু চায় নিজেকে প্রকাশ করতে। 
ভাব জন্ত এমন সমস্ত কাজের ব্যবস্থ] রাখতে হবে যাতে তার আত্মগ্রতিষ্ঠার 
চাহিদাচি পরিতৃপ্ত হয়। 1ধস্াপয়ে খেলাধূপা, নাচ-গান, আবৃত্তি, অভিনয়, 
এসব তে। থাকবেই, তার গর সমাজসেব। (খ. 5. 5. জাতীয় সমর শিক্ষণ 
(টব. 0.0), বয়স্কাউট বা গার্লগাইড ইত্যা।দর বাবস্থা থাকনে। শিশুর 
সঞ্চয় প্রবৃত্তিটিকে পরিতৃগ করার জন্য তাকে ডাকটিকিট, দেশপ্রেমিক বা 
নেতাদের ছবি ও বাণী উত্যান্দি স"গ্রহ করতে উৎসাহ দিতে ছবে। নির্ধারিত 
পাঠসুচীর সঙ্গে সঙ্গে সহপাঠক্রমিক পাঠাসথচীরও হ্ৃবন্ধোধস্ত রাখা উচিত। 
মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ খা তাদের সঙবন্ধে শালোচন] শিশুর নৈতিক আদর্শ 
গঠনে যথেষ্ট সহায়ক । 


এই স্তরে শিশুদের মধ্যে দলপ্লীতি অত্যন্ত বেশী দেখা দেয় এবং দ্গকে 
শিশু এত বড় করে দেখে যে, দলের সন্মান রক্ষার জন্্র সে এমশকি নিজেবস্গ্রাপ 
পর্বন্ত দিতে গ্রন্তত থাকে । খাজেই শিশুকে দ্-বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, 
সহানুভূতি ইত্যাদি গুণাবশীর সঙ্গে দ্বপরিচিত করে দিতে হবে। এই সরে 
শিশুরা যাকে বেশী ভালোবাসে বা পছন্দ করে, তাকেই জীবনের আদর্শ ছিলাবে 
গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে তার কাছে সবচেয়ে 'বড আদর্শ হ'ণ-_শিক্ষক। 
কাজেই শিক্ষককে তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্যগুলি এমনভাবে [শক্ষার্থীর সামনে 
উপস্থাপিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাকেই আদর্শ বলে মেনে নিতে 
পারে। শিক্ষকের আচরণধারাই শিক্ষার্থীদের আচরণধারাকে প্রভাবিত 
করবে। তাছাড! শিশুর মধ্যে আত্ম-গ্রতায় বা আত্মবিশ্বাস) ত্ব-নির্ভরতা, 
শৃঙ্ধপার গ্রাতি আন্তগত্য, বিনয় ইত্যাদি সদ্‌গুধ বিকশিত করতে হবে। আর 
ধিকশিঙ করতে হবে তাদের মধে/ বন্ধুত্ব ও প্রীতি দহ্বদ্ধে মনোভাবের । এক 
সব শিশুর মধ্যেই শিশুর পিতা! ঘুমিরে আ]ছেন। এবাই পারবে একদিন সমগ্র 
বিশ্বকে এক ৰাতি, এক মন, এক প্রাণ করে গড়ে তুলতে। 

কৈশোর বা যৌবনাগন্ধের কাল (2৫০155০৪০০৫) জীবনায়নের 
পথে বাগ্য এবং যৌবনের মধ্যবতী ভ্রুত পরিবর্ডনের কালকে কৈশোর বা 
স্বৌবনাগমের কাল ৰলে অভিছিত করা হয়। কৈশোরের ইংরেজী গ্রতিশদ্দ 
+৪৫01556870৪পটব সু ল্যাটিন ভাষায় অর্থ হ'ল -“পরিগত বয়লের দিকে 


৩৬৬ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


পজ্ক্ষেপ'। এই ভ্তরটি হ'লমাস্থুবের জীবনে নবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, স্তর। 
দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের বহুধুখী বিকাশের 
বিচিত্র পরিবর্তনের কাল এটি । এই স্তরেই শিশু বাল্যকাল থেকে যৌবনে, 
অপরিণত বয়সের স্তর থেকে পরিণত বয়সের স্তরে উন্নীত হ'তে চলে। 
বয়ঃসন্ধির কাপও বলা হয় এটিকে । শিশুর দেহে-মনে এক অতৃত্তপূর্ব পরিবর্তন 
আসে। তার মামণে এক নতুন জগতের প্রবেশছার খুলে যায় যেন। সে 
বিভিন্ন জাতীয় মানমিক দ্বন্দের মন্মুখীন হয়, নাধারণতঃ তার মানসিক 
ভারলাম্যটিও হার্রিয়ে ফেপে। তাদের নিজেদের পরিবর্তন দেখে নিজেরাই 
কখনও তয়ে শিউরে উঠে, কখনও বা অকারণ পুপকে রোমাঞ্চিত হয়। এই 
কালটি সম্বদ্ধে অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করেছেন। তার ক্ছু ক্ছি এখন 
আলোচন। করা হ'ল। 

€ কেউ কেউ এই কাপটিকে বলেছেন ঝড-্ৰঝঞ্চা ও উৎকঞ্ঠ। দ্বন্দের কাল 
(১0100 800 90665 50881 81710 90116) । ভ্কাডো কমিটির (5789০ 
0০017171666) কথা আগেই বলা হয়েছে । এই কমিটি কৈশোর কালের 
বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন এগারো বারো! বৎসর বয়লে 
ছেলেমেয়েদের জীবনে একটা নতুন জোয়ার আসে যাকে বলা হয় কৈশোর। 
যদি এই জোয়ারের অঙ্থকুলে তাদের জীবন-তরী ঠিক ভাবে পরিচালিত কয! 
হয়। তবে তার জীবনে এখবধের অধিকারী হয়ে উঠতে পাবে। কেউ কেউ 
এই স্তরটিকে বৈচ্লীবিক পরিবর্তনের স্তর (১46 ০0: :০ড০106101815 
৪98৫) বলেছেন । সাধারণতঃ ১১-১২ বৎসর থেকে প্রায় ২১ বৎসর পর্যন্ত এই 
কালের বিস্তৃতি । বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী এই স্তরটি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত 
প্রকাশ করেছেন। অনেকে বিভিন্ন নামে এই জ্তরটিকে চিহ্নিত করেছেন। 
মনোবিজ্ঞানী স্ট্যান্লী হল্‌ (5:9)12য 13911) এই বয়সের মেয়েদের বৈশিষ্ট্য 
সহজে বোঝাবার জন্ একটি হুঙ্গর উপমা বাবহাষ করেছেন--+্1৪০১৫: যায 
অর্থ হ'ল যে সমস্ত পাখীর পাখার পরিপূর্ণ বিকাশ এখনও হয়নি অথচ তারা 
বালার মধ্যে ওভার বার্থ চেষ্টা করছে। টৈশোঝকে পরিণত বয়সের দ্দিকে 
পাক্ষেপ বলে যদি ধরা হয়, তাকে বল] যেতে পারে এটি এমন এক জাতীয় 
প্রক্রিয়! যার মাধ্যমে সমাজের পক্ষে উপযুক্ত জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় 
কৌশলগুলি আমর! আয়ত্ত করতে পারি। আবার অনেক মনোবিজ্ঞানী এই 
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স্তরটিকে নিছক দৈহিক বিকাশের একটি সাধারণ স্তর বা জাবণায়নের পথে 
একটি সোপান বলে উল্লেখ কবেছেন। খর্ণডাইক ও কিন্যে (60855 এই 
স্তরটিকে জীবনবিকাশের ক্রমবিকাশমুলক স্তর বলে উল্লেখ কবেছেন। কিন্সে 
বলেছেন--বালাকাল যে শেষ হ'ল তার প্রমাণ শ্বরূপই কৈশোন্রে আগমন এবং 
কৈশোর যে আসছে তার ইঙ্গিত বাল্যকালেই পাওয়া যায় । 1তনি একটি উপম৷ 
বাবহার করেছেন যেটিকে ঈষৎ পরিবর্তিত কবে আমর] বলতে পারি শীতকাল 
যেমন ৰসস্তের অগ্রদূত, বাল্য কালে তেমনি কৈশোরের অগ্রদূত । শীতকাল 
বসম্তকালকে তার জায়গা ছেডে ধিয়ে চে সায় এবং শীতকালেই বসস্তাগমের 
কিছু কিছু আভাষও আমর] পাই । তেমনি বালাকাণে পাই যৌবনাগমের 
আভাষ। অনেকে আবার কৈশোকে যৌন পরিণতির স্তর বলেও উল্লেখ 
কবেছেন। কেউ কেউ আবার এটিকে একটা বিশেষ বয়সের স্তর বলে উল্লেখ 
করেছেন । হারলপ্চ 11701100, £) ১২ থেকে ১১ বখ্লরের কালকে 
কৈশোর কাল বলেছেন এবং তাকে আবার ছুষ্টি ভাগে ভাগ করেছেন। ১৩ 
থেকে ১৬ পর্যন্ত প্রাথমিক কৈশোর এব” ১৭ ধোক ২১ পর্যন্ত প্রাস্তীয় 
কৈশোর । আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ঠকশোবের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন 
সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে । এটি এমন একটি স্তর যে স্তরে ব্যক্তির আচরণকে 
ঠিক শিশুন্গলভ আচরণের ফেলা যায় না আবাব বয়দ্বদের আচরণের 
সঙ্গে সমপর্ধায়েও ফেলা যায় ন। মনোবিদ ভঝোঘথী রজার ঠিক এই মত 
পোষণ করেন। 


টৈশোর সম্বন্ধে যে সমস্ত বিভিন্নধর্মী মতামত পাওয়া গেল তাতে ঠকশোর 
বলতে ঠিক কি বোঝায় তা বলা শক্ত। যাই হোক এ বিষয়ে হারলকের 
মতামতটিই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কৈশোরকে একটি বিশেষ 
বয়সের স্তর হিসাবে বিবেচন! করাই যুক্তিযুক্ত । তবে এই কালটির বিস্তৃতি 
সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা একমত হতে পারেননি এবং কোন নির্দিষ্ট বয়সের 
গণ্ীর মধ্যে কৈশোরকে বেঁধে ফেলাও সম্ভব নয়। আমাদের এই থ্রী গ্রধান 
দেশে সাধারণতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে ১১-১২ বত্নরে এবং ছেলেদের ক্ষেতে ১৩ 
১৪ বৎসরে যৌন পরিণতি (21786:0) লক্ষ করা যায়। আবার এই সতরটি 
কখন শেষ হচ্ছে তাও সঠিক ভাবে বলা যায় না। কেউ বলেন এই বয়সটি হ'ল 
--১৮ কেউ বলেন ২১। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি ১৮ বৎমর বয়ে 
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প্রায় পরিসমান্তি লাভ করে থাকে । অন্াগ্ত কালগুলির মত এই কাপটিকেও 
আবার ছু'ভাগে ভাগ কর! চলতে পাঝে। সাধারথতঃ এগারো! বা বারে বৎসর 
ৰয়ম থেকে চৌদ্ধ বৎসর পর্বস্ত কালটিকে বল! হয় প্রাথমিক কৈশোর স্তর 
(68115 80165091209) এবং পনর থেকে আঠারো বৎসর বয়ন পর্স্ত 
কালটিকে বল! হয় প্রাস্তীয় কৈশোর স্তর (1,865 ৪0016:0০0506) | এখস 
' কৈশোরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথ! আলোচন1 করা যাক__ 

কৈশোরে দৈহিক পরিবর্তন (0125580106108] ০159180021186109) $ 
কৈশোরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক মাধিক পরিবর্তন দেখ! দেয় । ছেলেমেয়েদের 
দেছে এই সময় আকম্মিক ভাবে এমন কতকগু'ল পরিবর্তন আসে যেগুলি 
সকলের দি সঙ্গদ্ধে আকর্ষণ করে। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে ছেলেমেয়ের! 
মোটেই সচেতন থাকে না। আবার অনেক স্ময় বয়স্করা এই পরিবর্তনকে 
সহজ ও স্বাভাবিক পরিৰ্্ভন বলে মেনে না নিয়ে অবাঞ্ছিত বলে মনে করেন 
এবং ভাদ্ের উপহাস বা বিদ্রপ করে থাকেন । ফলে কিশোররা নিজেদের 
পরিবর্তনকে অবান্ছিত ও অস্বাভাবিক বলে ভাৰতে শুক করে এবং একট' 
অন্বাচ্ছন্ধ্যময় ও অস্বস্তিকর মনোভাব সব লময় ভাদের পীড়ন কণতে থাকে । 
ভাঙ্গের আচরণও সংকোচময় ও আডই& হয়ে পড়ে এবং কোন গুরুতর মানশিক 
আত্বাত পেয়ে ভার! তীব্র অন্তমূথিতার জগ্ [নিজেদের বাস্তব জগৎ থেকে 
লরিয়ে নিতে চেষ্ট। কবে আত্মগোপনতার মাধ্যমে | 

এই স্তরে ছেলেমেয়েদের যে সমস্ত দৈহিক পরিবর্তন হয়, তার মধো সবচেয়ে 
গুরুত্বপুর্ণ হ'ল যৌন অক্নপ্রত্যঙ্গের বিকাশ । আমাদের এই গ্রীক্ম প্রধান দেশে 
সাধারণতঃ ১২-১৩ বৎসর বয়সেই মেয়েরা রজংম্বল। হয়। ছেলেদের মধোও 
১৩-১৪ বৎসর খয়সের মধ্যেই বীধোৎপাদনের ক্ষমত। লক্ষ্য করা যায়। ছেলে- 
সেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই যৌন-ইন্জরিয় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় । দেছের মধ্যে কতকগুলি 
ঘৌন-চিহও (96০04109 983:08] 01১91:70061) পরিস্ফৃট হয়। সাধারণতঃ 
১৩-১৪ ৰতনর বয়সে ছেলেমেয়ে উভয়েই যৌন-লোম (9৮10 11811) দেখা 
দে়। মেয়েদের জ্কনোদগম হয় এবং ছেলেদের দঘবাড়ি-গৌফ গজাতে শুরু কছে। 
ছেলেদের শরীরের অল্তান্ত অনেক স্থানেও বোযোদনধ শুরু হয় । 

কৈশোরে ঘেছের লর্বাজে নানা পরিবর্ভন দেথা যায়। শরীরের মাংলপেশী, 
হাড়, রলক্ষর! গ্রন্থি, মস্তি, হৃদ্যস্ত্র প্রভৃতিরও পরি বর্তন ছয়। শরীরের ওজন ও 
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উচ্চতা বু্ধিগ্রাণ্ত হয় । তবে এই দৈর্ঘ্য ও ওজন কিন্ত সমান অস্থপাতে বাড়ে 
না। ফলে কিশোরকে অনেক সঙ্য় অস্বাভাবিক লম্বা বা ঢ্যাঙা--ফলে 
কিছুটা বোগা বলে মনে হয়, হাত্পা বেশ লঙ্বা হয়ে যায়। তবে মেয়েদের 
বৃদ্ধি ছেপেদের তুলনায় কিছুটা! বেশী থাকে । অনেকে মনে করেন, দৈহিক 
বিকাশের দিকে এই বয়সে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে এক বৎসর এগিয়ে থাকে । 
এই বয়সে দৈছিক বৃদ্ধির হার অত্যন্ত ভ্রুত হয় বলে এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ 
প্রতাজ একই হারে বুদ্ধিপ্রা্ত হয় না বলে কিশোর কিশোরাদেপ্স মধ দৈহিক 
সধ্ালনের দিকে কিছুট। অনঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। তবে ১৫ বৎসর 
বয়সের পর দৈহিক বুদ্ধির হার কিছু কমে যায়। হঠাৎ পরিবর্তনের 
জন্ধ কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যে চঞ্চলতা দেখা দিয়েছিল তা এবার 
স্তিমত হয়ে আমে । টৈশোর স্তরের শেষ দিকে টহিক বৃদ্ধি অর্থাৎ 
উচ্চত] থেমে যায়। ১৫.১৮ ৰৎসরের মধো উচ্চতার দিকে ছেলের। কিন্ত 
মেয়েদের চেয়ে এগিয়ে যায় । টৈর্ধ্য ও ওজনে তারা মেয়েছোর ছাপিয়ে যায় 
এবং এই" পার্থকা সাধারণতঃ সারাজীৰন ধরে বর্তমান থাকে । দৈহিক অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গের বুদ্ধির মধ্যে এবার একটা সামঞ্জভ্ত আলে। ছেলেদের কাধ ও বুক 
বেশ চওড়া হয় এবং বুকেও লোম গজায়। কৈশোরে দৈহিক পরিবর্তনের জন্ত 
ছেলেমেয়ে উভয়েই বিশেষতঃ মেয়েরা অত্যন্ত সংকোচ বোধ করে। কিন্ত 
১৭. ৮ বৎসর বয়সে তার। এই পরিবর্ডনকে অনেকটা স্বাভাবিক ৰলে মেনে নেয় 
এবং সংকোচ কাটিয়ে ওঠে । ছেলেদের শরীর বেশ শক্ত সবল হতে শুরু করে 
এবং মেয়েদের মধ্যে একটা নমনীয় বা কমনীয় ভাব বা একট] পেলবতা লক্ষ্য 
করা যায়। ছেলেমেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই মুখে বেশ ব্রণ উঠতে থাকে । মেয়েরা 
চেষ্টা করে নিজেদের আরো ন্থন্দর, আরো! কমনীয় করে তুলতে । ছেলেদের 
মুখের উপর একটা কাঠিস্তের ভাব আসে, চোষালের হাড়ও বেশ দৃঢ হয়ঃ 
মুখের মাংসও দৃঢ় ও চকচকে হয়। তাছাডা রক্ত সধালন, শ্বাস-প্রশ্বাস ও 
পাকস্থলীর কর্মক্ষমত। ও গতিও বেশ বৃদ্ধিগ্রাণ্ত হয়। ৫ছলেমেয়েদের কর্শ্বরের 
মধোও বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য কর! যায়। ছেলেদের স্বরনালীর দৈর্ধ্য বৃদ্ধি পায় 
বলে তাদের কণ্ঠস্বর বেশ কর্কশ ও ভারী হয়। কিন্ত মেয়েদের ক$স্বর হয় 
মিহি ও তীষ্গ্। যৌন অঙ্গের বিকাশ এই সবয় পূর্ণতা প্রাণ্ড হয়। কৈশোরে 
ছেলেমেয়েষের রসংক্ষরা গ্রন্থির পরিবর্তনের জন্ত যৌনগ্রদ্থি নিয়মিত ভাবে কাজ 
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করে। এর ফলে দেহে যৌন: হর্মোন নিঃস্থত হয় এবং যৌন অংশ ও দেছের 
পরিবর্তন হ্ন। ফলে তাদের জীবনে যৌন-পরিণতি (00৮6:05) দেখা দেয়। 
এই স্তরেই ছেলেরা পুরুষে এবং মেয়ের! নারীতে পরিণত হয়। সন্তান উৎপাদনের 
ক্ষমত1 পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। এই স্তরে এসে লিবিভো (].15130) তার 
শেষ ম্বাভাবিক আশ্রয়স্থলটি খুঁজে পায় এবং তার পথ পরিক্রমাটিও শেষ হয়। 
ছেলেমেয়ে উভয়েই পরনির্ভরতার বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীন ও শ্ব-নির্ভর ভাবে 
জীবন বান করার ক্ষমতা অর্জন করে এবং ন্ুস্থ ও ম্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে 
প্রবেশ করার অধিকার অর্জন করে। 


আনসিক পরিবর্তন .(716008] 07081:806212860109 ) ই স্তরে 
ধৈহিক্ষ বিকাশ যতটা দ্রুত হয়, মানসিক বিকাশ কিন্তু তত ভ্রু হয় না। 
এতদিন পর্বস্ত বুদ্ধির বিকাশ যে হারে হয়ে আসছিল তাতে ষেন কিছুটা 
ভাট] পড়ে যায়। অনেকে আবার এই কালটিকেই বুদ্ধির চরম বিকাশের 
কাল বলে অিহিত করেছেন।' তবে সকল মনোবিজ্ঞানীই এ বিষয়ে একমত 
নন। দৈ।ংক বিকাশের সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশের খুব স্পষ্ট কোন কার্য-কারণ 
সম্পর্ক নেই । ছুবল দেহুধারী ব্যক্তির মধ্যে যে রকম বৃদ্ধির বিকাশ লক্ষা কর 
যায়, হস্থ ও পুশ বিকশিত দেছধারী বা নুস্বাস্থযের অধিকারী ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির 
বিকাশের অসম্পূর্ণতাও তেমনি লক্ষ্য করা বায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানী 
আবার বুদ্ধির বিকাশের একটি চরম নীম আছে বলে মনে করেন এবং ১৮ 
বৎসর বয়ন পর্বত বুদ্ধির বিকাশ ঘটে বলে মনে করেন। কিন্ত কৈশোর তো 
আর ১৮ বছরেই শেষ হয়ে যায় না) ২*-২১ বয়স পর্ধস্ত চলে। যাই ছোক্‌ 
কৈশোরকে বুদ্ধির বিকাশের চরম কাল বলতে না পারলেও এই সমরটি থে 
ৃ বুদ্ধি বিকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র সে বিষয়ে কোন লক্ষেহ নেই। এই লময় ছেলে- 
* মেয়েদের মনে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ফলে তাদের 
মধ্যে শ্ররণ-শক্তি। মনোযোগ দান, নতুন জান অর্জন, ভাষা-শিখন ইত্যাদি 
ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রা্ত হয়। তাদের ধারণার (০0176671) বিকাশ যথেষ্ট পন্ধিমাণে 
হয়। কোন স্তর তাৎপর্য সে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার কষ্ততে শেখে এবং 
বিভিন্ন জাতীয় বত, সন্বঙ্গে সে বঙ্গে সে একটা সাধারণ ও সামগ্রিক ধারণা গড়ে তুলতে 
সক্ষম হয়। ভবে এই বয়সে প্রধান মাননিক পরিবর্তনটি ঘটে কিশোর- 
কিশোরীদের অন্থভৃতির রাজো। তাদের দৈছক পরিষর্তন, ইজজিগুণির 


জীবন বিকাশের দিভিন্ন স্তর ৩৭১ 


পরিপূর্ণতা এবং সর্বোপরি যৌন পরিণতি তাদের মানলিক জীবনে একট। 
আলোডন ও বিপর্যয় স্তি করে। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানী 
হলিংওয়ার্থ (70111765019) বলেছেন যে, এই বয়মে ব্যক্তি নানাগ্রকার 
কৌতুহল, অনুভূতি, ইচ্ছা বা আকাজ্ষার তাড়না অগ্ভব করে, সব রকঙ্ 
কাঞ্জে সাহস ও বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা করে এবং বডদেব বিরক্তিকর শাসনের 
প্রতি কিছুট। অবহেলা বা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে। এদের অভরাগের 
ক্ষেত্র কিছুট] নংকুচিত হয়ে যায়। বশা যেতে পাবে অন্ুরাগটি বিশেষ বিশেষ 
বস্তকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে আবস্ত করে। যাকিছু দেখে, সব কিছুতেই 
আর মাগ্রহ প্রকাশ করে না। ছেলের। বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্ত, ভ্রমণকাহিনী 
ব1 এহন্ত উপন্তান জাতীয় গ্রন্থের দিকে আগ্রহ পখায়। চিন্তাশক্তিও যথেষ্ট 
বিকশিত হয় বলে তাদেএ পক্ষে সমস্যার সমাধান কণা সহজ হুয়। তারা৷ যুক্তি 
প্রয়োগ করতে শেখে এবং তাদের বিতিন্ন আচরণকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখা 
করার চেষ্টা করে। অবশ্ত তাদের দেওয়া ধুক্তি সব সময় গ্রহণযোগ্য বলে 
ববেচিত হয় না, তা হলেও এই প্রবণতাই তাদের পরবর্তী স্তরের আচরণ- 
গুপিকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিমূর্ত চিন্তনের (89020 01111106 ) ক্ষমতাটিও 
এই বয়সে তাদের মধ্যে পরিস্ফুট হয়। 

কৈশোরে যৌন পরিণতি কিশোর কিশোরীদের আবেগমূলক জীবনে 
একটা বিরাট আলোডন হি করে। (তাদের যৌন চেতনা, গ্রক্ষোভ ও 
আচরণের ক্ষেত্রে একট। বিরাট পরিবর্তন আনে । যৌন-চেতনা ঘে কেবলযান্ত 
এই কালটিতেই জেগে ওঠে, তা নয়। লিবিডোর অগ্রগতি লমপর্বে 
পধালোচনা করলে দেখা যাবে, শিশুর শৈশ্বেই এই যৌন চেতনাটি দেখা দেয় 
তবে ভা থাকে আত্ম-্রতিমুলক। কিন্তু প্রধানতঃ নিঙ্ের দেছকে 
আশ্রয় করেই যৌনতৃপ্তি লাভ করে। বাল্যকালে আবার এটি দপ্ত 
অবস্থায় থাকে এবং শিশু সমলিঙক্ষবিশিষ্ট শিশুদের প্রতত আকর্ষণ 
অন্থভব করে। ছেলের! ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়েরা মেয়েদের পঙ্গে মেলামেশ! 
করে। কিন্তু কৈশোরে এই অবস্থার পদ্দিবর্তন ঘটে। এই স্তরে ছেলে- 
মেয়ের] বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকধণ অন্থভব করে। ছেলেরা মেয়েদের 
গ্রতি এবং মেয়ের! ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। এই আকর্ষণ মূলতঃ 
'যৌন-আকর্ষণ। অঅবন্ঠ যৌন*আকর্ষণ বলতে যৌন-চাহিদা বা প্রজননমূলক 
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যৌন-তৃথ্থি নয়। যৌন-কৌতুহলই বড় কথা। যৌন-টিত পরিবর্তনগুলি 
ও যৌন-চেতন! তাদের দেহ-মনে এক অনান্বাদিত পুলক সঞ্চারিত করে। 
ছেলেমেয়েদের মধো একট! প্রেম বা প্রণয়মূ্গক অনুভূতি লক্ষ্য করা যায় যদিও 
গভীর ভাবসযবদ্ধ গ্রেমের ঘটনাও বিরল নয়। তবে এই প্রেম বা গ্রণয়ের 
ক্ষেত্রেও তাদের যৌন-কৌতুহলই প্রধান__ষৌন পরিতৃপ্রিটি নয়। 

কৈশোবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল-_অবাস্তব কল্পন। ও দিবান্বপ্ন। এই 
ভরে ছেলেমেদেদের মধ্যে বিভিয্ জাতীয় চাহিদার কৃতি ছয়। নিজেকে) 
সবপ্রতিষ্ঠিত করার) কোন কিছু'হৃষ্টি করার, সব কাজে দক্ষতা ও বীরত্ব দেখাবার ' 
ব1 সকলের প্রশংসা অর্জন করার একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে দেখা যায়।) 
তার উপর বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণও রয়েছে। এর সবগুলি তো 
অ।ব বাস্তবে সন্তব হয় না, ফলে তাদের পরিতৃপ্ত ঘটে না। তখন তারা কল্পনা 
ও দিবান্বপ্রের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করে। এদের দিবাত্বপ্রগুলি 
বিশ্লেষণ করলে ছু'রকমের স্বপ্ন পাওয়া যায় । এক জাতীয় হ'ল আত্মগ্রতিষ্ঠ। বা 
আত্মগৌরবমুলক, আর অন্যটি হ'ণ প্রগয়মূলনক | প্রথম জাতীয় দিবা- 
স্বপ্নের ক্ষেত্রে তার! স্বর দেখে পড়াশুনায় ব1 খেলাধূলায় তার৷ প্রথম হচ্ছে, 
অনম সাহসিকতার কাজ করছে, দারুণ বীরত্ব প্রদর্শন করছে ইত্যাদদি। আর 
ছিতীয় ক্ষেত্রে তার! দিবান্বপ্ের মাধ্যমে ঈদ্দীত প্রণয় বা প্রণয়িনীকে লাভ 
করে। এই স্তরে মিবান্বপ্রের যথেষ্ট প্স়্াঞ্জনীয়তাও আছে । এই দিবাশ্প্- 
গুলি সাধারণতঃ তীব্র প্রক্ষোভে নিষিক্ত থাকে এবং এগুলির সাহায্যে তারা 
তাদের অতৃপ্ত প্রক্ষোভগুপির তৃথ্তি সাধন করে। ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য 
ও গ্রাক্ষোতিক সাম্য বজায় থাকে ৷ কিন্তু এগুলি মাত্রাতিরিক্ত হলেই ছেলে- 
মেয়েদের সুটু ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে একটা ধাধার হৃটি হয়। অবশ্ট যনো- 
বিজ্ঞানী রঙ (7০০৪) একথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেছেন--এই 
বয়লে দিবান্বপ্র বা কল্পনাবিলান চলে যায় এবং তার। বাস্তবকে মহজভাৰে 
জেনে নিতে শেখে । আঠারো! বৎসর বয়সের একজন কিশোরকে একজন: 
পরিপূর্ণ মাছয হিসাবে গ্রহণ করা ঘেতে পারে। তবে রসের মন্তব্য আরে! 
বহু মনোবিজ্ঞানী সমর্থন করেন না। এই স্তগে দয়া, মায়া, সতত! ইত্যার্দি 
লদগুণের বিকাশ ঘটে। 

প্রাক্ষেভিক পরিবর্তন ([75000081  0108:506202502 ) 2 


জীবন বিক।শের বিভিন্ন স্তর ৩৭৩ 


প্রক্ষোভমুলক বৈশিষ্ট্যের দিকে কিশোর-কিশেরীদের সঙ্গে অন্তান্য বয়দের 
ছেলেমেয়েদের একট! বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাদের প্রাক্ষেভিক 
জগতে যেন একট! বিপ্রবের ঝড় বয়ে যায়। আকন্মিক দৈহিক পরিবর্তন, 
ব্ানণিক শক্তির পরিপূর্ণতা, যৌন-পরিণতি, বাইরের জগতের বিভিন্ন জাতীয় 
প্রতিক্রিয়া-_-এ সমস্ত একসঙ্গে মিলিত হয়ে কিশোর-কশোরীদের মনে একটা 
বারণ বিপ্লবের ও আলোড়নের স্যরি করে এবং তার এতদিনের গড়া গ্রাক্ষেভিক 
ওগৎ্টি ভেঙ্গে চুবমার হয়ে যায়। (তার নিজের বহুমুখী ' পরিপূর্ণতা একদিকে 
যেমন তাকে আনন্দে উদ্বেলিত করে, তেমনই তার সামর্থ ও প্রয়োজনের 
প্রতি বড়দের তাচ্ছল্য ও উদ্দাসীন্ত তাকে বাধিত ও ক্ষুন্ধ করে তোপে । এর 
জন্য বেশীর ভাগ কিশোর-কিশোরাই অস্তমুখী ([1765০561) ও আত্ম- 
কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে । এই আত্মকেন্দ্রিকত! থেকেই খাবার তাদের মনে 
হীনমন্যতার বোধ জাগ্রত হয়। 

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আল্মুলচেতনা বেশ প্রবল আকার ধারণ 
করে। তারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্ব সন্বদ্ধে সব সময় সচেতন থাকে । 
এর জন্তই তার! সব ব্যাপারে নিজেদের প্রাধান্য ও শ্বকীয়তা গ্রতিষ্ঠা করার 
চেষ্টা করে। মেয়ের! যেমন সাজগোজ, প্রসাধন, কথাবার্ত। ইত্যাদির 
ব্যাপারে মহা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, ছেলেরাও তেমন চুলের কায়দা, পডীন ছাপ- 
ওয়ালা জামা, কথাবার্তা, মেলামেলা ইত্যার্দির মাধ্যমে নিজেদের বৈশিষ্ট্যটি 
দেখাতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। 

কিশোর কিশোরীর! অনুভূতির দক থেকে অত্যন্ত ভাবালু ও আবেগ 
প্রবণ হয়ে ওঠে । তাদের গ্রাক্ষেভিক জীবনে একট দ্রাক্ণ আস্থরতাও দেখ 
দেয়। কখনও কখনও প্রক্ষোভমূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশ অত্যস্য বেশী হয়, 
আবার কখনও কখনও একেবারে হয় না। কখনও গার অত্যন্ত তীব্রভাবে 
আনন্দ প্রকাশ করে, আবার কখনও বা অত্যস্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ে । অবহেলা 
জনক বা তাচ্ছিল্যকর সামান্ততম মন্তবোই তারা অত্তান্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। 
আবার এদের মধ্যে লজ্জা, অপরাধবোধ বা ভয়ের গ্রক্ষোভ যৌন-কৌতৃহলের 
সঙ্গে মিশে গিয়ে এক নতুন সমস্যার স্থট্টি করে। 

কিশোর-কিশোরীদের মধে) তীব্র অন্তঘন্থও এই বয়সের গ্রধান বৈশিষ্ট্য | 
িশোর-কিশোরীরা বয়স্কদের দ্বারা! কখনও “ছেলেমানুয' হিসেবে আবার 


৩৭৪ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


কখনও বা বয়সঃ হিসেবে বিবেচিত হয়। আবার কখনও তারা বয়দ্বদের 
কাছাকাছি গেলে বর] 'পাবা ব। জ্যাঠা” ছেলে বলে তাদের সরিয়ে 
দেন, আবার এর। ছোটদের নিকটে গেশে এ বয়স্করাই বলবেন--'শিং ভেঙ্গে 
বাছুবের দলে ঢুকেছে! তাহ'লে এরা যায় কোথা? এর জন্যই সহি হয়েছে 
অস্তদ্বন্দের | যাই ধোক কিশোর-কিশোবীরা কতকগুলি আদশে বিশ্বাসী হয়ে 
ওঠে এবং হনে মনে কোন বাবে আদর্শ অন্থসরণ কবে। একেই বলে ৰীর 
পূজা । এদের মধ্যে কতকগুলি বিমূর্ত ধারণাকে কেন্ত্র কবে সে্টিমেপ্ গড়ে 
ওঠে। নৈতিক সের্টিমেন্টটিও এই স্তরে বিকশিত হয়। শৈশবের মত 
কৈশোরে প্রাক্ষোভিক জীবনের চঞ্চলতা লক্ষ্য করেই আনে্ট জোন্দ 
টৈশোরকে শৈশবের পুপরারৃত্তি বগে উল্লেখ করেছেন। 

মনোবিজ্ঞানী স্ট্যান্লী হল্‌ (518.7165 17911 ) তাঁর £১0016১021)06 
গ্রন্থে কৈশোরকে ঝটিকা ও ঝঞ্চার, পীডন ও কষ্টের কাল বলে উল্লেখ করেছেন 
(505০5 ৪04 90817) 90166 ৪00 50810) তান এদের দেছ মনে 
যে পরিবর্তন ও আলোড়নের উদ্ভব হয়, তা লক্ষা করেই এ কথা বল্পেছেন। 
কিশোর-কিশোরীদের প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আর একটি বৈশিষ্ট্যের 
কথা উল্লেখ ন1 করলেই নয়। তা হ'ল-_নিগীড়নমুলক মনোভাব 
(06:5600000. 006269110 )। কিশোর-কিশোরীরা সাধারণতঃ আত্ম- 
কেক্িক ও আবেগপ্রবণ থাকে । কিন্ত সে মাঝে মাঝে এটাও অন্গভব করে 
যে লমাজ বা পরিবার তাকে তার যথাযোগ্য মরা থেকে বঞ্চিত. করছে। 
এর থেকেই এ মনোভাবের উদ্ভব । আর এটি প্রকাশিত হয় ক্ষোভের আকারে 
প্রচলিত খীতি, নীতি। প্রথা, অনুশাসন) পিয়ম-কাছন ইতাদির বিকদ্ধে ক্ষোত, 
বিপ্লব বা জেহাদের আকারে । নে তখন সব কিছু ভাঙ্গতে চাক, ধ্বংস করতে 
চায়। তার এই যে ক্ষোভ-_-এটা আর কিছু নয়, নতৃন ভাব, নতুন প্রক্ষোভ 
ব। নতুন আবেগের নবতম হুচনার একট যন্ত্রণা ; ধ্বংসের মধ্যে সে চায় নতুন 
করে স্থটি করতে ! পুরাতন ধারণার সঙ্গে নবীন ভাবনার এ সংহাত ! এ দিক 
দিয়ে সত্যই এটি ঝটিকাবি্ষন্ধ পীড়ন ও কষ্টের কাল। তবে কেবলমাত্র গীড়ন ও 
কষ্টের কাল বললে একটু অতিশয়োক্তি করা হয়। কৈশোরে এদের দেছ-যনে 
একট প্রচণ্ড বন্যা আসে ঠিকই, তবে সেট! কেবলমা্রে বিধ্বংনী বন্তাই নয়। 
এই বন্তাই এদের লর্বতোমুখী জীবনবিকাশকে সম্ভব করে তোলে, তাদের 


জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৩৭৫ 


আীবনকে রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শে সমৃদ্ধ করে তোলে। এই “কষ্ট ও নিপীডন, 
ভাদ্নের বৃহত্তর জীবনকে লাভ করার বলিষ্ঠ সংগ্রামের একট! পদক্ষেপ মাত্র। 

লামাজিক পরিবর্তন (5০০91 0779:800118008 ): সামাজিক দিক 
থেকে বিচার করলে কিশোর-কিশোরাদের বেশ অনামাজিক বলেই মনে হবে। 
আকদ্মিক দৈছিক পরিবর্তন এদের বিহ্বল করে তোলে এবং তাদের একটা 
অন্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে। তার] চায় তাদের দৈহিক বিকাশকে 
সকলের চোখ থেকে লুকিয়ে রাখতে ! তারা ভাবে, এ পরিবর্তন কেবলমাত্র 
তারই হয়েছে, তাদের সমবয়পসীদের হয়নি! এর জন্যই আত্মগোপন । আবার 
শৈশবের কিছু কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য এই স্তরে লক্ষ্য করা যায়। এরা 
আবার মা-বাবার প্রতি অনুরক্ত ও তাদের উপর নির্ভরশীল [ীল হুয়ে পডে। 
কৈশোর স্তরের শেষ দিকে দূলগ্রীতি আবার বেশ তীব্র আকারে দেখা দেয়। 
দলের মধ্যে তারা নিজেদের অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে চায় এবং তার 
জন্য দলের নিকট নিজেদের ইচ্ছা-আকাক্ষাগুলি বিসর্জন দেয়। এই স্তরে 
তাদের আচরণের নিয়ন্ত্রণে মা-বাবার চেয়েও দলের গ্রভাব বেশী। ছেলেমেয়ের! 
বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মেলামেশা করতে আগ্রন্থী হয় । তবে ছেলেরা মেয়েদের 
চেয়ে একটু বেশী লাঙুক হয়। অবশ্থ কেবল বিপরীত লিঙ্গের প্রতিই নয়-এ 
বয়দে ছেলেমেয়ের! বাইরের জগতের প্রতি, সমাজের প্রতি একট তীব্র 
আকর্ষণ অনুভব করে। নে সমাজের শৃঙ্খলা, অন্ুশাসন ও মূল্যবোধের 
(৪1169) সপ্ুখীন হয় এবং সেগুলির সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করতে শেখে। তবে 
লে একেবারে যাস্ত্রিক ভাবে ব! একান্ত অন্গগত ছাত্রের মত এগুলি মেনে নেয় 
না। তার নিজন্ব আদর্শ ও নীতিৰোধ অঙ্থসারে লমাজের নতুন একটা রূপ 
দেবার চেষ্টা! করে| এ প্রসঙ্গে বাউলির (9০155) অভিমত হ'ল-:কৈশোরে 
তরুণদের সঙ্গে বাস করা একটা শক্ত ব্যাপার, তার! চিস্তাশল তবে অত্যন্ত 
ভাবগ্রবণ, অন্তের দোষক্রটি ধরতে ব্যগ্র এবং বাচাল। 

কিশোর-কিশোরী একটু ছুঃসাহসী হয়ে থাকে। বীরপৃজা, দলগ্রী ত, 
বন্ধুগ্রীতি এ সবের উপর একটা গভীর বিশ্বাম এবং গৃছের বন্ধন ছিন্ন করায় 
একট! মনোডাব-'এই ছুটি মিলিত হয়ে তাকে ছুঃসাহমের প্রেরণা জোগায়। 
মে সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, গ্রচপিত প্রথা ও পরিবেশকে অতিক্রম 
করতে চায়। এই বীরপূজা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার । কিশোর- 
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কিশোরীর] সাধারণতঃ তাদের সামনে কোন একজন বাক্তিকে (বীব্রকে ) 
আদর্শ হিসাবে খাড়1 করে তারই পৃজা করে--ভারই আদর্শে অন্ধ প্রাণিত হবার 
চেষ্টা করে। এই বীর কোন পৌরাণিক বা এঁতিহালিক চরিত, কোন সমাজসেবী, 
রাজনৈতিক নেতা যেমন হতে পারেন, তেমনি কোন বক্প-অফিন হিট করা 
শিনেমাভিনেতা' বা অভিনেত্তরীও হতে পারেন। সাধারণতঃ ছেলেরা এই 
বীরপুজার ক্ষেত্রে স্যম ও শিষ্টাচাবের পরিচয় দিয়ে থাকে । কিন্তু মেয়েদের 
ক্ষেত্রে এই লংযম ও শিষ্টাচারের কিছুট। অভাব লক্ষ্য করা যায়--বিশেষতঃ 
যখন তারা কোন ফিল্মী নায়িকাকে তাদের 7360 (1706) হিসেবে পূজা! করে। 

সামাজিক বৈশিষ্ট্যের আর একটি দিক হ'ল-_মান্বতা-বোধ ও জনকল্যাণ 
মুপক কাছে আত্মনিয়োগ । কিশোর-কিশোরীর। সাধারণতঃ একটু বেশী- 
মাত্রায় পরোপকারী হয়ে থাকে এবং কোন জনকল্যাণমূলক কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করতে অত্যন্ত ভালোবাসে । মানুষকে ভালবাসা, দরিদ্রকে সাহায্য 
কর! রুণ্ন ও গীড়িতের সাহাষ্য কর] ইত্যাদি ব্যাপারে কিশোর-কিশোরীরাই 
বেশী করে এগিয়ে আমেন--যার থেকে বোঝা যায় এই স্তরে সামাজিক 
বিকাশটি যথেষ্ট উন্নত স্তরে গিয়েই উপনীত হয়েছে। সম. আদূর্শবিশিষ্ট ও 
সমমনোভাবাপক্ন কিশোগ-কিশোবীর] দল বাধতে চায়। যৃত্বদ্ধুতার প্ররবৃত্তিটি 
এই স্তরে বেশ তীব্র থাকে । এই স্তরে যেদলটি গঠিত হয়, তা কিন্ত 
মোটামুটি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। তবে বাল্যকালের দলগুলি তখন ভেঙ্গে 
যায় এবং কিশোর-কিশোরীর। বাল্যের অনেক বন্ধুকে পরিত্যাগ করেও থাকে । 

কৈশোরের চাহিদা! ( 25505 ০£ ১6 20019950969 ) £ বিভিন্ন 
মনোবিজ্ঞানী, বিশেষতঃ ট্র্যান্লী হুল, হলিংওয়ার্থ প্রভৃতি কৈশোরের বিচিন্ 
চাহিদা ও সমস্যা পিয়ে আলোচনা করেছেন । তারা যে সমঘ্ত চাহিদা ও 
সমন্যার সন্ধান পেয়েছেন, তার ওপর ভিত্বি করে কতকগুলি প্রধান প্রধান 
চাহিদদ] ও ল্নন্তার কথা আলোচন! করা হ'ল। 

1 এক ] স্বাধীনতার ও জক্রিম্তভার চাহিদা £ কৈশোরে ছেলেমেয়েদের 
মনে একটা! প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সহি হয় । নিঞের দায়িত্ব বহন করার, নিজের 
বাধীন মতামত ব্যক্ত করার একট। প্রবল আকাজ্জ। তাদের মধ্যে দেখ দেয়। 
তার! আর অন্যের উপর নির্ভবশীল থাকতে চায় না। বয়হ্ৃষের হাত থেকে 
মুক্ত ছয়ে তার! লম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কাঙ্জ করতেই চান্স । কিন্তু মা, বাবা, 
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শিক্ষক-শিক্ষিকা নকলেই এই মনোভাবকে ভালো চোখে দেখেন না, ফলে 
দমন করতে চান । তদের স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করাটিকে অকাল- 
পকত! বলে মনে কর। হয়। তাদের সক্রিয়তাকেও যথাযোগা মর্যাদা দেওয়। 
হয় না। এদের স্বাধীন ও সক্রিয় আচরণকে সমর্থন জানাতে হবে। 
তাদের জীবনে শৃঙ্খল! থাকবে ঠিকই, তবে তা৷ হবে অন্তর্জা শ্রঙ্থল।, বহির্জাত 
বাআরোপিত নয়। দ্বাধীণতার অর্থ তো উচ্ছৃঙ্খলতাবোধের অভাব নয় ! 


দুই] জামাজিক চাহিদা; কিশো এদের সমাজ চেতনা বেশ গভীর 
হয়। তাদের আত্মপন্মান ও মর্ধাধাবোধ তাকে শৈশবের মত স্বার্থকেন্ত্রিক করে 
তোলে না। বরং তাকে সামাজিক জীবন যাপনের প্রতি অনুরাগী ও আগ্রঙ্হী 
করে তোপে। দে তখন তার দৌলর যে জন--তাকেই খুঁজে। তার 
নিজস্ব স্বাধীন চিস্তাধাব্া তাকে সঙ্গীসান্থী নির্বাচন করে তাদের সঙ্গে 
মেলামেশাতে উদ্দ্ধ কণে। এক সীমাহায্মা বাধাবন্ধহান বৃহত্তর পৃথিবীর 
আবস্ত্রণ লিপি তাকে বাইরের দিকে টানে । মুদুরের আহ্বানে সে সাড়া দেয়। 
অপরিচিত, অচেন! মুখের ভীড়ে মে নিজের জায়গা! করে নেয়, পরকে আপন 
করে নেয়। এই সামাজিক চাহিদার জন্য আমর] তাদের মধ্যে ছু" ধরনের 
আচরণ-ধার। লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ এরা] সমবয্ধসী বা সমভাখাপন্নদের সঙ্গে “এক 
সাথে দল গড়তে চায়। এরই ফলে দেখা যায় কত ক্লাব, সংগঠন, যাত্র। বা 
বিয়েটাবের দল, সংঘ ইত্যাদি গভে উঠতে । এই চাহিষাই তো সমাজ-জীবনে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার চাহিদা । দ্বিতীয় তঃ-_.এরা “ঘ দল বা সংঘ গঠন 
করে, বরক্কদের নিকট থেকে তার শ্বীক্কৃতি চায়। এটি হ'ল কিশোর- 
কিশোরীদের মাযাজিক ম্বীক্কাঁতর চাহিদা। তাখাও যে সমাঙ্গের একটা 
প্রয়োজনীয় অঙ্গ-_এ দ্বীকৃতিটুকু তারা চায় বড়দের কাছে-_বৃহত্তর সমাজের 
কাছে। 


ভিন] আত্মনির্ভরভার চাহিদা £ কিশোর-কিশোরীর। সব সময় 
নিজেদের প্রকাশ করতে চায়। পড়াশুনা, খেলাধুল। বা! অন্তান্ত নানাশ্রকার 


কাজের মাধমে ভাবা আত্মপ্রকাশ করতে চায়। এই আত্মগ্রকাশের চাহিদ। 
থেকেই ভাঁদের মধ্যে আত্মনির্ভর চাহিদাটি দেখ] দেয়। তাৰ! ম্ব-নির্ভর হ'তে 
ডাক়্--নিজের পায়ে দাড়াতে চায়। অনেকে এটিকে বৃত্তির (০০৪1০9) চাহিদা 
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বলে মনে করেন। স্বাধীনভাবে উপার্জন করে সমাজে নিজের জন্য একটি স্থান 
নির্দিষ্ট করার চিস্ত/ কিশোর-কিশোরীদের মনে উদ্দিত হরে থাকে । 

[চার] আত্ব-অভিব্যক্তির চাহিক্ধ। 2 টৈশোরের প্রাক্ষোভিক তৃপ্তি 
প্রধানতঃ নিজেকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত করার মধ্য দিয়েই সাধিত হয়। 
কিশো র-কিশোরীরা সমাঞ্জের নিকট হতে নিজেদের মূলা আদায় করে নিতে 
চায়, বাচাই করে নিতে চায়। এর জন্য ভার! বিভিন্ন পন্থা! অবলম্বন করে। 
কেউ পড়াস্ুনাতে, কেউ বা খেলাধুপাতে, কেউ বা নাটক-অভিনয়ে ইত্যা্দি- 
নানাভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। আবার কেউ কেউ সাঙজপোশাক, 
কথাবার্তা, চাল-চলন ইত্যাির মাধ্যমেও নিজেদের প্রতিষ্ঠ! করার চেষ্ট। করে। 
প্রত্যেকেরই চেষ্টা সকলে তাকে দেখুক, বুঝুক, তার গুরুত্ব উপলব্ধি 
করুক । 


1পাঁচি] নিরাপত্তার চাঙ্কিদা £ কৈশোরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
দ্বাধীনভার চাহিদাটি যেমন দেখা, তেমনি এর বিপরীত একটি চাহিদা-_ 
নিরাপত্তার চাহিদাও দেখা দেয়। টৈশোবে এদের মনে নানাপ্রকার আশা, 
আকাঙ্ষা দেখা! দেয়, যেমন--তেমনি আরো হাজার প্রশ্ন ও সমস্যা এদের মনে 
ভীড় করে। বয়চ্কদের আচরণই এদের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা । বয়স্করা 
কখনও এদের সঙ্গে ছেলেমান্নধষের ষত ব্যবহার করেন--আবার কখনও 
ভাবেন--ওরা বুৰ বয়স্ক। কিশোর-কিশোরীরা বুঝতে পারে না--তার! 
ছেলেমাস্থষ, ন। বয়স্ক! তারা লবসময় তাদের আচরণের জন্ত তিরস্কৃত হইতে 
পারে, এই রকম একটা ভয় করে। নিজেদের নিরাপত্তা বিস্িত বলেই তার! 
মনে করে। ফলে তারা বয়স্ক ব্যক্তিদের বিশেষতঃ মা, বাবাকে এড়িয়ে চলে। 
টাকা-পয়সার দিকে লে মোটেই স্ব-নির্ভর নয়। কাজেই একটা ভয় থাকে 
পাছে কোন আচরণের জন্ত বাবার হোটেলের সীটটা খোয়াতে হয়! 
অর্থনৈতিক ও মানপিক কাবণের জন্ুই নিরাপত্তার চাহিদাটি জাগ্রত হয়। 


[ছয়] নতুন জানের চাহিদা! £ কিশোর-কিশোরীদের মনের বিভিজ্গ 
প্রঞ্রিয়াগুলি কৈশোরে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের মানসিক শক্তিগুলিও 
পরিপূর্ণতা লাভ করে। এদের কৌতুহল এই লঙয় তীব্রতম রূপ ধারণ করে 
এবং ভাব নতুন জান অর্জন ধরার একটা চাছিদা অস্থভব করে। তাছাড়া 
এদের পরিচয়েয গণ্তীটি আন্তে আসে বাড়ে। লাহিতা, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিছাল, 
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সমাজবিদ্তা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের দিকে তারা আকৃষ্ট হয়। এই জাতীয় 
বিভিন্ন সমশ্যার লমাধান তারা! নিজে নিজেই করতে চায়। এবজন্ত তারা 
নিজেদের “অন্তর থেকেই একট] সাড়া” পায় । এটিই হ'ল নতুন জ্ঞানের চাহিদা । 

[লাভ] ছুঃসাহলিকার চাছছিদ্। £ কিশোর-কিশোরীরা সাধারণত 
এযাড ভেধার-প্রিয় হয়ে থাকে। ছুঃসাহছসিক অভিযানে দুর্গম পথের যাত্রী 
হয়ে তার। বোবুয়ে পড়তে চায় । উত্তরমের তাদের ডাকে, দক্ষিণ মেক তাদের 
টানে, ঝটিকার মেঘ তাদের কটাক্ষ হানে। ন্বাভাবিক কারণেই শান্ত 
গৃহকোণ তার্দের নিকট আকর্ষণহীন বলে মনে হয়। এই সময় এর। এমন 
ঝুঁকি নেয় যা বয়স্ক বা ন্ুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বিবেচনা ঝা চিন্তা করলে এড়িয়ে 
চলত। এর ফলে এদের অনেক সময় বেশ বিপদের সম্মুখীণও হতে হ"ম্ব-_ 
আবার অনেক সময় কিছুট। অপরাধও এর। করে ফেলে। 

[ আট] নীতিবোধের চাহিদা £ কিশোর কশোরীরা স্তঃয়-অন্যায়, 
ভালোমন্দ, উচিত-অন্থচিত ইত্যাদ সম্বদ্ধে চিন্তা করতে শেখে। তাদের 
মধ্যে একট! নীতিবোধও জাগ্রত হয়। তাদের মামনে কতকগুলি প্রতিষিত 
আদর্শও থাকে । তারা নিজেদের কাজ এবং সমাজের অন্যান্তদ্বের কাজ এই 
নীতিবোধ ও আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে। তারা সবকিছু নুক্মভাবে 
বিশ্লেষণ করে দেখে । এই বিষ্লেষণে যদি তার। দেখে তাদের কৃত কোন 
কাজ নীতিবোধের বিরোধী হয়ে গেছে, তাহলে তাখা মনোকষ্ট পায় এবং 
একটা অপরাধব্যেধের অনুভূতি তাদের মধ্যে দেখা দেয়। 


[নয়] যৌন তৃপ্তির চাহিদ্1£ কৈশোরে প্রত্যেকের মধ্যেই একটা 
যৌনবোধ জাগে । শৈশবে এই যৌনতা নিজের দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকে। কিন্তু কৈশোরে যৌনবোধ পারপূর্ণ আকারে প্রকাশিত হয় এবং 
দেহ-মন যৌন আচরণের জন্ত প্রস্তুত হয়ে ওঠে। তখন ছেলেমেয়ের! গ্রণয়ী 
বা প্রণয়িনীর চিন্তা করতে ভালোবাসে । সে চায় তার সঙ্গী বালঙ্গিনীর 
উপস্থিতি ও পান্নিধ্য। অনেক মনোবিজ্ঞানী বলেন--যৌন চাহিদাই যৌন 
আচরণমূলক নয়। কিশোর-কিশোরীদের মনে যৌন কৌতুহল থাকে বটে, 
কিন্তু তা যৌন আচরণমুলক নয়। যৌন-বিষয় ও যৌনরহন্ত জানার একটা 
অতুযুগ্র কৌতুহল এদের মনে জাগে। কিন্ত 'নিিদ্ধ ফলের' মত যৌন-শিক্ষা 
এখনও পর্ধস্ত আমাদের দ্বেশে “নিষিদ্ধ কখা”। এব্যাপারে লর্বঙ একটা চুপ 
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চুপ ভাব। ছোট থেকেই আমর! শিখিয়ে দিই-_যৌন কৌতুহল প্রকাশ করা 
পাঁপ। যৌন-বিষয়ক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জন করে সমাজের দুযোগ্য 
নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার চাহিদাটিই যৌনশ্তৃপ্থির চাহিদার আকারে 
জগ হয়। 

[রশ] জীবন-দর্শলের চাহিদা ঃ কিশোর-কিশোরীদের মনে নৈতিক 
চাছিদাটি বিকশিত হ্বার ফলে জীবন-দর্শনের একটি/চাহিদাও তাদের মধ্যে 
দেখ! দেয়। তাদের মনে জীবন সম্বদ্ধে নানারকম প্রশ্ন জাগে। জীবন ও 
জগতের রহম্যটি সে জানতে চায়। দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে তার 
মনে যে সংঘাত ব1 ছন্দ দেখ] দেয়, তার জন্যই তারা জীবন ও জগতের রহস্াটি 
উপলব্ধি করতে চায়। তাছাড়া এদের অহং-সত্তাটি (8:8০ ০: 911) বিকশিত 
হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সেটিমেন্টও গভে উঠেছে । এই অহং-সত্তা ও 
সেট্টিমেন্টকে কেন্ত্র করে তাদের মধ্যে যে সমস্ত প্রবণতা বিকশিত হয়, 
সেইগুপির পরিতৃপ্তির জন্য তা! নতুন জীবন-দর্শন গড়ে তোলে। প্রত্যেকে 
নিজদ্থ দৃরিভঙ্গীর সাহায্যে জীবন সম্বন্ধে একট! ধারণা গড়ে তোলে । 

কৈশোরের সমস্য! (61015161709 0£ 4১001659600) £ এতক্ষণ ধরে 
যে সমস্ত চাহিদার কথ! বল। হল, সেগুলি ছাডাও কিশোর-কি শোরীদের মধ্যে 
আরে কতকগুলি চাহিদা] দেখ! দে। এই সমস্ত চাহিদা শ্বাভাবিক ও সুষ্ঠ 
ভাবে তৃপ্ত হ'লে তাদের মানসিক শ্বাস্থাটিও অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই চাহিদাগুপি ঠিকমত তৃপ্ত হয় না। তখনই তাদের মধ্যে নানাগ্রকার 
সমস্য] দেখা দেয়। এই সমশ্যাগুলি তাদের মানসিক ভারসাম্টি ন্ট করে 
এবং ভাদের আচরণ-ধারাটিও ঠিকমত প্রবাহিত হয় না। এই সমস্ত সমশ্টার 
লমাধান খুঁজে না পাওয়ার জন্য তাদের জীবন বিকাশের ধারাটিত্স অগ্রগতি যথেষ্ট 
পরিমাণে বাধাপ্রাগ্ড হয়। এখন বিভিন্ন চাহিদার অপূর্ণতার জন্য তাদের মধ্যে 
যে ন্মস্ত লমন্ত] দেখা দেয়, সেগুলির কথ) আলোচ5ন। কব! ষাক--- 


[এক] স্থার্ধীনতা ও অক্রিয়ভার চাহিদার জনতা £ কিশোর- 
কিশোরীদের মুক্ত স্বাধীনতা! ও সক্রিয়তার সঙ্গে সামাজিক রাঁতি-নীতি, অনু 
শামন, বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের একট! সংঘর্ষ দেখা দেয়। তাদের স্বাধীন 
চিন্তাধাব্বা ১ও সঞ্রিয়তাকে বয়ন্কর! তেমন একটা আমল দিতে চান না। 
এদের স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করার যোগ দেওয়। হয় না। ফলে নিজেদের 
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ক্ষমত] সম্বন্ধে এর! সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এবং এদের মনে হীনমন্ততভার একট! ভাব 
(52786 ০0: 10161101065) জাগ্রত হয়। কিশোর-কিশোরীরা এই সংঘাত 


এড়িয়ে চগতে চায়। ফলে কখনও তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চায়, 
আবার কখনও বা কোন কৌশল অবলম্বন করে। 


] তুই 1 সামাজিক চাহিদার সমস্ত! £ কিশোর-কিশোরীদের মধো 
নানাগ্রকার সামাজিক চাহিদা দেখ দেয়। এই চাছিদাগুলি জাগ্রত হবার জন্ট 
এবং তাদের মধ্যে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হবার জন্য তার! বিভিন্ন গ্রকার 
সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ কবতে চায়, সামাজিক কাজকর্মে লিখ 
হতে চায়, কিন্তু সমাজ তাদের এ প্রচেষ্টা ভালো! চোখে দেখে না। ফলে 
কিশোর-কিশোরীরাও সমাজের উপর আস্থা ক্লাখতে পারে না, স্জাজকে ভালো 
চোখে দেখে না-ববং তাদের প্রতিহ্ন্বী বলে ঈঈনে করে। সামাজিক শ্বীক্কতিটি 
সমাজ থেকে না পাওয়ার জন্ত তারা অন্য কোথাও লেই স্বীক্ৃতিটি আদায় 
করছে চায়। এর থেকে তাদের একটি সমশ্্া দেখা দেয়। এই সমস্যার জন্য 
তারা কোন না কোন দলে থেকে কিছু কিছু অসামাজিক আচরণও করে 
থাকে। 

[ ভিন ] আত্মনির্ভরার "চাহিদার সমস্যা £ কিশোর-কিশোরীরা 
বিভিন্ন দিকে আত্মনির্ভর হতে চায় । তারা নিজেদের কাজ নিজেরা করতে চায়, 
নিজেদের সমস্তার সমাধান নিজেরাই করতে চায়, নিজের পায়ে দীাডাতে চায় । 
এমন কি তার] নিজেদের জন্য বৃদ্ধি নির্বাচন এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষাত্রমটিও 
নির্বাচন করতে চায়। কিন্তু তাদের এই চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার কোন মিল 
থাকে না। তাদের বৃত্তি এবং শিক্ষাক্রম নির্বাচনে মাতাপিতা, অভিভাবক বা 
শিক্ষকের প্রাধান্তই বেশী। ফলে তার মনে অনন্ত ব হতাশার একট! ভাব 


জ!গে। আত্মনির্ভরতার চাহিদাটি তৃপ্ধ হয় অন্য কোন বিকল্প আচরণের 
মাধামে। 


[টার ] আত্ম-অভিব্যক্তির চাহিদার লমন্! £ কিশোর-কিশোরীদের 
আত্মগ্রকাশের চাহিদাটিও সব নময় ষখাযথ ভাবে তৃপ্ত হয় না। এর জন্য গৃহ 
পরিবেশ, বিদ্ভালয় ও লমাজই মূলতঃ দায়ী। লাধ ও সাধ্যের মিল ঘটানো 
যেন এক দুফর ব্যাপার। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যে হৃজনাত্মক কষ্ত। 
আছে, তার যথাযথ বিকাশ ও শ্ফুরণের জন্ত আমরা চেষ্টাকছি না। প্রতি 
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পদে সামাজিক বাধা-নিষেধের বেড দিয়ে তাদের গতিপথ অবরুদ্ধ করে দেওয়া 
হুয়। ছেলেমেয়েরা পাছে বদলঙ্গীদের সঙ্গে মেশে, তাই তাদের ঘরের মধ্যে যে 
সমস্ত শ্প্ধ সস্ভাবন। ছিল সেগুলি অন্তভাবে প্রকাশিত হয়। এরা হয়তো 
এরই জন্য এমন কাজ করে ফেলতে পারে, যা আমর! চিন্তা করতেই পারি না। 

[পাচ] নিরাপত্তার চাহিদ্ধার জমন্যা ছেলেমেয়েরা বড হুশেও 
বয়স্কর! ভাবেন তারা এখন৪ সেই ছোট থোক] বা খুকীটিই আছে । তাদের 
সামান্য ভুল ক্রুটর জন্য তিরক্কার বা প্রহার করতেও বডরা কৃষ্ঠিত হন না কিন্ত 
এর ফলে তাদের মনোজগতে যে কি বিরাট আলোডনের হ্ঠি হয়) তা বড়রা 
ভেবে দেখেন না। এই অবস্থায় কিশোর-কিশোরীর। দৈহিক ও মাননিক 
নিরাপত্তার অভাব বোধ কবে এবং বাডী থেকে পালিয়ে বাবার একটা অঙ্মা 
ক্টচ্ছা তাদের মনে জাগে। অতিরিক্ত 'নেট্টিমেণ্টাল' কিশোর-কিশোরীর। 
'আবার আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করে । এদের সামনে বিরাট সমস্ত! হ'ল--- 
পরিবেশের সঙ্গে বিশেষতঃ গৃহ পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতিসাধন কর! । 

[ ছয়] নতুন জ্ঞানের চাহিদার সমস্ত : কৌতুহল ও নতুন জান অর্জন 
-করার চাহিদাটি কৈশোরের একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্টা। এই বয়সে ছেলেমেয়ের! 
পভ়াণ্তনা করতে ভালবাসে, নতুন জ্ঞান আহরণ করতে ভালবাসে, এর জন্য 
তার] হাতের কাছে যে রকম বই পায়, তাই গোগ্রাসে পড়ে ফেলে । বেদী 
করে তাদের আকর্ষণ করে রহশ্য, উপন্তাস ও এাড তেঞ্চার (সিরিজের বই। 
কিন্তু ভালো-মন্দ বিচার করে তারা পড়ে না বলে অনেক সময় কু-পাঠ্য বইও 
তারা! পড়ে ফেলে এবং আজে বাজে কু্অভ্যাল অর্জন কৰে ফেলে। নতুন 
জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে তার! অবাঞ্ছিত জ্ঞান অর্জন করে ফেলে । কাজেই 
কোন্‌ বই পড়লে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব_-তা স্থির করা ভাদের সামনে 
এক সমস্যা । 

[সাত] হুঃসাহলিকতার চাছিার লঙ্গন্ত। £ কিশোর কিশোরীর! 
সমাঙ্গে নিঙ্গেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এর জন্য তার! অনেক সময় 
অনেক দুঃসাহছমিক কাজ করে ফেলে। অবশ্থ এই কাজ করার সময় তারা 
কোনগ্রকার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে না। তারা প্রায়ই বৌকে মাথায় 
এমন অনেক কাজ করে ফেলে যা পরবর্তী কালে ভাদ্র জীবন বিকাশের 
খারণাটিকে ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত করে । নমাজে নিছক প্রতিষ্ঠ! অর্জনের 
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জন্ত কোনপ্রকার হুঃসাহসিক কাজ না করাই তালে। তর্ক করেবাখাজা 
রেখে গাছ থেকে লাফ দেওয়া বা কয়েক কিলো ধসগোল্না খাওয়ার ঘলা 
কিশোর কিশোরীদের জীবণেই ঘটে থাকে । অনেক সময় বাধা হয়েই তাদের 
এই জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। এর ফল্গ তাদের মধ্যে মানসিক 
ছন্য দেখা দেয়। এর থেকেই ভাদের মনে সমশ্তার সৃষ্টি হয়। 

[ আট ] নীভিবোধের চাহিদার মন্া। £ কিশোর-কিশোরীদের মনে 
একট নৈতিক বোধ জাগ্রত হবার পর তাদের মামনে একটা সমন্তা দেখা! 
দেয়। তারা একটা নীতি-বোধ কর্তৃক পরিচাল্তি হয় এবং তাদের সামনে 
একট। আদর্শও তার] খাডা করে নেয়। সেই অন্্যাক্ী একটা স্নিরদিষ্ট ও 
হুনির্বাচিত আচরপ-ধারার কথা চিন্তা করে নেয়। কিন্তুমুস্কিল হ'ল-_তার৷ 
বয়স্কদের কাছে ষে একম আচরণম্ধারার কথা শোনে, তাদের আচরণ-ধারাই 
সেই রকম হয় না। শিক্ষকদের নিকটও একজাতীয় আচরণ তারা দেখতে 
পায় (0১ ড1080 ০ 98৮, 90170 ৫0 1080 ০ 00 1) 1 ফলে এদের 
মনে যনে একটা সংশয় দেখা দেয়। ধীদের তার] আদর্শস্থানীয় মনে 
করত, তারাই আধর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাঞ্ছেন। তাদের সম্পর্কে এই ধারণার 
অপমৃত্যু তাদের ব্যথিত করে, তাদের সামনে একট! সমস্তার সৃষ্টি করে। 


[নয়] যৌনতৃপ্চির চাহিদার সমস্যা! £ কৈশোরে যৌন চাহিদাকে 
কেন্দ্র করে নানাপ্রকার সমস্যা দেখা! দেয়। প্ররূতপক্ষে এদের নানাপ্রকার 
সমন্তার মূলে-_যৌন-চাহিদা ও যৌন কৌতৃহলটিই প্রধান । একটা স্বাভাবিক 
কারণেই কিশোবীর1 বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকধণ অন্থভব করে । একে 
অস্ভেয় রহম্য জানতে ঢায়। কিন্তু তাদের এ ভয়ও ঝয়েছে-এর জন্ক বড়রা 
হয়তো 'ভাদের তিরস্কার করবেন! অথচ তাদের এই কৌতৃছল মেটাতে কেউ 
এগিয়ে আমে না। এদের নিজেদের দৈছিক পরিধর্তনের জন্তই তো কত 
গ্রশ্থ মনে ভীড় করে। কেন এমনচি হচ্ছে? লহুদ্ধরন' পাওয়ার জন্ত 
ইচ্ছাটিকে শেষ পর্যন্ত এর! অব্দমিত করতে বাধ্য হয়। পরিবেশের সঙ্গে 
সার্থক ভাবে লঙ্গতিসাধন এরা! করতে পারে না। সমগ্র যৌনজীবনাট তখন 
তাদের সামনে মৃর্তিমান একটি অভিশাপের মত মনে হয়) এই জীবনের বিল্বাট 
সঙ্গস্তাগুলি তাকে উদৃত্রান্ত করে ভোলে। 


[ঘশ] জীবল-ঘর্শনের চাহিদার জঙ্গন্তা। £ কিশোর-কিশোরীদের অহং 
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সন্তাটি যথেষ্ট বিকশিত হয়েছে, লেটিকে কেন্র করে কিছু কিছু সের্টিমেণ্ট গড়ে 
উঠেছে এবং সর্বোপরি তার নিজন্ব একটি জীবন দর্শন গডে উঠেছে। (সদ 
কতকগুলি আদর্শকে জীবনের আদর্শ ৰা লক্ষা বলে মেনেও নিয়েছে । কিন্তু 
তারপরই সংঘধ বাধে। সে যেগুলিকে আদর্শ বলে বেছে নিয়েছিল-বাগুবে 
সেগুলি হয়তে! ঠিক মত কার্ধকরী করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার এদের চাহিদা 
তো আব মাত্র একটি নয়। অনেক সময় তার জীবনঘর্শনের পরিপন্থী কিছু 
চাহিদা! পাশাপাশি দেখা দিতে পারে। তখন সে কোন্টিকে বর্জন করবে-_ 
ভাস্থির করতে পাবে ন। যথাযোগ্য নির্দেশনার অভাবে এটি তার কাছে 
একটি বিরাট সমন্তার আকারেই দেখ! দেয় । 

এতক্ষণ আমবা কৈশোরের নানাগ্রকার বেশিষ্ট্য, চাহিদা ও সমন্তার কথা 
আঙ্পোচনা করলাম। টৈশোরকে কেন ঝড-ঝঞ্ধার কাপ বলে তাও 
জানলাম। কিন্ত গ্রাকীতক ঝড-ঝঞ্চা যেমন ধ্বংসাত্মক, কৈশোধ তেমন নয় । 
বরং ঠকশো|রে স্জনমুপক কিছু করার একট! ছুষ্পষ্ট সস্ভাবন! ও ইঙ্গিত থাকে। 
কিশোরদের ঠিকমত পরিচালিত করতে পারলে এর! সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। কাজে এখন এই স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা সঙ্থন্ধে 
কিছু আলোচন। কর] হ'ল__ 

কিশোরে শিক্ষা ব্যবস্থা ( 2:00080100. 107175 /১0০0163061706 ) £ 
আমাদের বিচ্যালয়গুলির ছাত্রসমাজের একটা বড অংশ হু'ল--কিশোর 
কিশোরীদের নিয়ে গঠিত। সেইজন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবন্থা এই 
সমস্ত ছেলেমেয়েদের কেন্দ্র করে এবং তাদের চাহিদা ও সমগ্তাগুলির দিকে 
লক্ষা রেখে গডে তুলতে হবে । কিশোর কিশোরীদের নানা প্রকার পরিবর্তন 
সম্বন্ধে কোনরূপ বিরূপ ধারণ গডে তুললে চলবে না। মনে বাখতে হবে-এটি 
প্রত্যেকের জীবনে একবার আসবেই । আমর! কেউ কৈশোর অভিক্রম না 
করে একেবারে বয়স্ক স্তরে উন্নীত হতে পারি না। কৈশোরে স্বাভাবিক 
বিকাশের ধারাটি যাতে অব্যাহত থাকে তার বাবস্থা করতে হবে। শিক্ষা 
বাবস্থাফে এমন পরিচালিত করতে হবে যাতে কিশোবু-কিশোবীয়] নিজেদের 
সমশ্যাগুলির সমাধান নিজেরাই করতে পারে। শিক্ষা যদি এদের বিতিশ্র 
চাহিদা ও সমস্যার ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে সাহায্য করতে না পায়ে 
তবে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা এর! গ্রছছণ করতে চাইবে না। 96৮15 7২০০: 
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[1500৬ 00187016666 160010, 70110531151 00001915917 [২6010 
7০815 (01010139101) 1২০0০01৮প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শিক্ষ(কে কিশোর- 
কিশোরীর্দের প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কার করার কথা বল! হয়েছে। এ বিষয়ে 
শিক্ষক, পারচালকবুন্দ, সরকার এবং সকল শুরের শিশ্পাকর্মীকে সবিশেষ 
ষত্বুবান হতে হুবে। 

কিশোর-কিশোরীদের নিয়েই সকলের সনস্ক।। মা বাবা দেখছেন তাদের 
এতদ্দিনের ছোট্ট খোকাটি আজ যেন কেমনতর হয়ে যাচ্ছে! শিক্ষক দেখছেন 
তার বাধ্য ছাত্রটি কেমন যেন বাধ্য হয়ে উঠেছে। অন্য সবাই দেখছে-শাস্ত 
প্রকাতির লাজুক ছেলেটি কমন যেন ছুরস্ত-দামাশ হয়ে উঠছে! দোষ কার? 
সে কথা আগেই আলোচন। কণা হয়েছে । অনেক ম1 বাবাকে বণতে শুনেছি- 
আমার ছেলেটি (অবশ্যই কিশোর) এমন অবিবে্ঠকের মত আচরণ করছে যে 
ক বলব। এঝয়সে তো গামা এ কম করি নি।” বলতে ইচ্ছে কগ্েঠিক 
এ রকমটি করেননি, কিন্তু অন্ত কোন ভাবে “কান না কোন আচরণ নিশ্চয় 
করেছেন।” নদীর ওপার থেকে এপারে এপে ষে লোকটি দাড়িয়েছে তাকে 
নিশ্চই কোন না কোন ভাবে, হয়তো! কোন সেডু ধরে, নয়তো! নৌকায় চডে, 
না হলে সাতার দিয়েও এ পারে আসতে হয়েছে । কিছু নাকরেসেএপারে 
আনতে পারে নি। আপার সময় কেউ হয়তো বেশ নিরাপদে এসেছে আবার 
কেউ হয়তে! দারুণ কষ্টের মধ্যে এসেছে । নদী পার হবার কিছুদিন পর 
আমরা সে সমস্ত কখ' মনে রাখ না। ঠিক তেমনি কৈশোর আতক্রান্ত হয়ে 
গেনে কি ভাবে আমরা ত৷ অতিক্রম করেছি, তা আর মনে থাকে না। 
কখনও কখনও চোখের সামনে কোশ কিশোরের কীন্তিকলাপ অতীত দিনের 
কথা মনে করিয়ে দেয়। 

শিক্ষকর] পরীক্ষাতে পাশ করার জন্ত মনোবিজ্ঞান পড়ে কিশোরদের পন্বদ্ধে 
কিছু জ্ঞান অর্জন করেন । অনেকে আবার তাও অর্জন করার আগে শিক্ষকত। 
শুরু করেন। অনেক শিক্ষক সবে হয়তো কৈশোরের গণ্ডী আতক্রম 
করেছেন । এরা কিশোদের সমন্তার সম্মুখীন হতে বাধ্য! কিন্তু নিজন্ৰ 
অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি--কেবলমাজ্র বই-এর জ্ঞানের সাহায্যে কিশোরদের 
দিয়ে কাজকর্ম করা যায় না। নিজন্ব অনুভূতি দিয়ে এদের বুঝতে হবে, 
সহান্তভৃতির লঙ্গে এদের সমস্তাগুলি বিশ্লেষণ ও বিচার করতে হবে। যাই 
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ছোক্‌ এদের জীবন বিকাশে সহায়তা করার জন্ত ও এদের লমন্তা সমাধানের 
জন্ত কতকগুলি সম্ভাব্য উপায়ের কথা বলা হ'ল। এগুলি অঙ্গুসরণ করলে 
সফল পাওয়1 যাবে বলে আশা! করা যেতে পারে। 

[ এক] কৈশোরে শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশ অত্যন্ত ভ্রুত ও আকম্সিক 
ভাবে ঘটে থাকে । এর ফলে তাবঝ৷ একট অকারণ লজ্জাতে নিজেদের লুকিয়ে 
রাখতে চায়। তারা বুঝতে পারে না-_এ বৃদ্ধি স্বাভাৰিক ও অনিবার্। এ- 
ক্ষেত্রে শিক্ষক ও মাতাপিতা সকলকে সহাম্থভূতির সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। 
ওর! একটুখানি মিটি কথার, একটু জেছের কাঙাল । এদের সঙ্গে এমন ভাবে 
আচরণ করতে হুবে-_যেন দৈহিক পরিবর্তনগুণে! কিছু নয়। ওর! এ সম্বন্ধে 
যত কম সচেতন হবে, ততই মঙ্গল। দৈহিক পৰিবর্তন প্রসঙ্গে আর 'একটা 
কথ! মনে রাখ! দরকার । এই সময দৈহিক পরিবতনের জন্য উপযুক্ত অঙ্গ- 
সঞ্চালন, খেলাধুলা, ব্যায়াম ও সেইমত পু্টিকব খাগ্ের বাবস্থা করা একান্ত 
প্রয়োজনীয় । তাছাড] খেলাধুলার মাধ্যমে এর] যেমন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্কত 
হুচ্ছে, তেমনি এগুপির মাধ্যম্যে তাদের আত্ম-অভিব্যক্তির চাহিদাটিও পরিতৃপ্ধ 
হচ্ছে। ছেলেদের জন্য ফুটবল, ভলিবল, কবাডি, হা-ডু-ডু, বং? কুস্তি 
ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মেয়েদের জগ্তও নানাগ্রকার খেলাধূলার 
ব্যবস্থা কর! যেতে পারে। তবে অনেক মনোবিজ্ঞানী নানাগ্রকার খেলাধূলার 
পরিবর্তে নাচের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। 909065 [7911”এর মতে 41091011)6 
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[দুই] কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে স্বাধীন ভাবে কাজ করার একটা 
গ্রণবতা লক্ষ্য করা যায়। তারা চাপিয়ে দেওয়। শাসনের চেয়ে নিজেদের 
তৈরী আইন-কাগুনকে বেশী শ্রদ্ধা করে] এই চাহিদাটির পরিতৃপ্তির জন্ত 
সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। তাদের উপর কিছু কিছু দারিত্বপূর্ণ কাজের ভার 
দিতে হবে_ যেমন স্কুলের কোন উৎসবের সংগঠন, ম্যাগাজিন, খেলাধূলা, ভ্রমণ 
ইত্যাদি পরিচালনা! । এতে এদের স্বাধীনতার চাহিদাটি তৃপ্ত হবে, আত" 
প্রকাশের আকাঙ্ষাটি তৃপ্ত হবে এবং আত্মবিশ্বানের পরিমাণটিও বাডবে। 

[ভিন] কিশোর-কিশোরীদের মনোজগতে-বিশেষতঃ গ্রক্ষোভের ক্ষেত্রে 
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একট] বিরাট ঝড বয়ে ষায়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী যে জিনিলটির 
প্রয়োজন--তা হ'ল সহানুভূতি । শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হুবে-_যাতে 
শিক্ষার্থীরা অযথা মানসিক কষ্ট বা আঘাত না পায়। সহাহৃভৃত্বি এবং ধৈর্ষের 
সঙ্গে তাদের গ্রক্ষোডগুলিকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সেইমত ব্যবহার 
করতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে-_-এই শিক্ষকের পামান্ত তিরঞ্কারই 
একট] বিপুল গ্রাক্ষোভিক আলোডন হৃষ্টি করতে স্‌ক্ষম। 

[চার] কিশোর-বয়মে কৌতুহল যেমন বাডে বিবেচনার ক্ষমতাও 
তেমনি বাডে। প্রথমটির জন্য তাবা বেশী করে জানতে চায় এবং দ্বিতীয়টি 
জন্য তারা লব কিছু বিশ্লেষণ করে দেখে, সমালোচনা করে । এদের ক্রমবর্ধমান 
কৌতুহল তপু করার জন্য শিক্ষককে প্রস্তত থাকতে হবে। তাদের জ্ঞান- 
মূলক প্রশ্্রাবলীর সুষ্পষ্ট ও নির্দিষ্ট উত্তর দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের 
সমালোচনার মনোভাবটিকেও যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। 


| পচ] কিশোর-কিশোরাদের শিক্ষা দেবর সময় ব্যক্তিগত পার্থক্যের 
নীতির কথা মনে রাখতে হবে। গ্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যদি নিজ নিজ 
প্রয়োজন, লামর্থয ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে, তবে তাদের 
ব্যক্তিগত স্থার্থকতাবোধটি পরিতৃঞ্ধ হবে, তা ন৷ হলে ব্যর্থতার জন্য তাদের 
আত্মবিশ্বাসটি ক্রমশঃ কমে আসবে । কিশোর-কিশোনীদের বিকাশমান বহুমুখী 
সম্ভাবনাগুলি বিকশিত করার জন্য বহুমুখী পাঠক্রমের ব্যবস্থা রাখ! উচিত। 
শিক্ষার্থীদের পুস্তক নিবাচনে শিক্ষকদের যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। তার! 
যাতে ভাগে পুস্তক পাঠে আগ্রহী হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে। 
প্রতোকটি কিশোরু-কিশে।রীকে একখানি করে স্বামীজীর «পত্রগুচ্ছ” পড়তে 
দেওয়া উচিত। 

[ছয়] কিশোরদের নৈতিক মৃল্যবোধটি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতে 
হবে। নৈতিক বোধ থেকেই তারা স্ুুচিজ্রের অধিকারী হতে পারে। 
নৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই যাতে তারা স্থুচরিত্রের অধিকারী হতে পারে, সে 
বিষয়ে শিক্ষককে দুটি দিতে হবে। শিক্ষক নিজে যদি নৈতিক আদর্শের 
অধিকারী হন, তবে তিনি শিক্ষার্থীদের মধোও নীতিবোধ জাগ্রত করতে 
পাবুবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে সাগাঙ্গিক নিন্দা- প্রশংসার অপেক্ষা না কতে 
কেবল নৈতিক আদর্শের অন্ুপ্রেরণাতেই আচরণ করতে উদ্দ্ধ হয়, সে দিকে 
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[জাত ] শিক্ষার্থীদেব জীবনের আদর্শ যাতে ঠিকমত গড়ে ওঠে, সে বিষয়ে 
শিক্ষককে লক্ষা রাখতে হুবে। সুচরিত্র তখনই গঠিত হয় যখন প্রক্কত 
জীবনাদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়। জীবন সম্বন্ধে একটি স্থুনিশ্চিন্ত, পরিচিত, 
উদ্ধার ও গঠনমৃণক ধারণ1 গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদ্দের প্রয়োজনীয় তথ 47 
সরবরাহ করতে হবে। জীবনাদর্শটি এমন হবে যাতে বাম্তবের সঙ্গে সংঘাতে 
সেটি নষ্ট নাহয়। শিক্ষার্থীর অহং-সত্তাটি যাতে বিকশিত হয়, সেদিকেও 
লক্ষ্য রাখতে হবে। 

[ আট ] কিশোরদের সর্বাত্মক বৃদ্ধি ও বিকাশকে পরিপূর্ণ করার নত 
লানাপ্রকার দলগত কাজকশ্নের ব্যবস্থ৷ রাখতে হবে। এতে তাদের যৃখবদ্ধতার 
্রবৃদ্ধিটিও পরিতৃপ্ত হবে। খেলাধূলা, সাংস্কতিক অন্ষষ্ঠান, সাহিত্যা-সভা, 
ভ্রমণ, অভিনয়, বনভোজন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন মানসিক দিকগুলি 
যাতে অবাধে প্রকাশিত হতে পারে, তার ব্যবস্থা কগতে হবে। দল বীধার 
সময় যাতে তার] কোন খারাপ দল না গডে বা খারাপ দলে না মিশে, সের্দিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। 

[ নয় ] দলগত স্বার্থটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে 
নজর দিতে হবে । সে যেন বিদ্যালয় এবং গৃছে তার আগ্রহ ও রুচি অঙ্গষায়ী 
কাজ করার সুযোগ পায়, লে বাবস্থা করতে হবে। বাড়ীতেও এদের জন্য 
গান-বাজনা, খাগান তৈরী কবা, ভালে! বই পড়া, ছবি আক] হত্যাদির ব্যবস্থা 
রাখতে হবে । এতে তারা যেমন মনের খোরাক পাবে, তেমনি অলস চিন্তা! 
ও দিবান্বপ্রের হাত থেকেও মুক্তি পাবে । তাদের ভবিস্তৎ-বৃত্তির জন্যও তৈরী 
করে দিতে হুবে। 


[দ্বশ ] সবশেষে আঙে-যৌনশিক্ষার কথা । কিশোরর! যৌন-বিষয়ে অতাপ্ত 
আগ্রহী ও কৌতুহলী । এই নবজাগ্রত কৌতুহল মেটাবার জন্মই যৌন- 
শিক্ষার প্রয়োজন । যৌন-চাছিদার মূলে আছে হ্্জনী-ম্পৃহা। এই চৃজনী; 


জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৩৮৯ 


স্পৃহাকে কোন হ্জনাত্মক কাজের মাধ্যমেই গ্রকাশিত করতে হবে । যৌন- 
চাহিদ্বাটির উন্নতিকরণ (30110191707) করা প্রয়োজন । যৌন-কৌতুহল 
সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত প্রশ্নোত্তরে কোন ব্যবস্থ। বিষ্ভালয়ে নেই। বরং এট চেপে 
যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই অবদমিত যৌন-কৌতুহলই প্রকাশিত হয় 
অল্লীল ছবি ও নোংরা! ভাষার মাধ্যমে দেওয়ালে দেওয়ালে--বিশেষতঃ 
্রশ্রাবখানা ও পায়খানাগুলিতে। উপযুক্ত যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা করলে এ 
জাতীয় খটন] ঘটবে ন! বলেই মনে হয়। 


কৈশোরস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হ'ল। কোন 
সুনির্দিষ্ট বা] বাধাধর। নিয়মে কিশোরদের সাঙায্য করার কথা উঠে না। 
ঘখনই প্রয়োঙ্গন হবে, তখনই তাদের লাহাযা করতে এগির়ে যেতে হবে। 
এদের লঙ্গে বদ্ধত্বপৃণ মনোভাব নিয়ে সহাহভূতিৰ সঙ্গে আচরণ করলেই স্থফল 
পাওয়া যায়। আর একটা কথা। কিশোরর] যাতে অলস চিন্তাু-চিস্তা বা 
দিবান্বপ্রে সময় নষ্ট না করে সেইজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বহুমুখী কাজকর্মের 
ব্যবন্থ। রাখতে হবে-_বিষ্যালয় এবং বাডীতেও | মাতাপিতাকেও উদার ভাবে 
খোলা মনে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাদের সঙ্গে তাদের বিভিন্ন সযস্যা৷ সম্বন্ধে 
আলোচণ! করতে হবে। এদের মতামত বা ধুক্তিগুলিকেও যথাযথ মর্যাদা 
দিতে হবে। কিশোরর! যাতে সব রকমের মানসিক সংঘাত এড়িয়ে চলতে 
পারে, সে দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। সবশেষে [২০95-এর একটি মন্তব্য তুলে 
অধ্যায়টি শেষ করছি-_ 
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॥ উনিশ ॥ 
স্মাননিক্ক জীবনেন্স দৈহিন্ক ভিত্তি 


(101)591059] 138515 0£ 17$12168] [1£6) 
আমাদের মনের কাজ কত বিচিত্র! চিন্তা করা, ম্মরণ করা, কল্পনা! করা৷» 


বিচার-বিবেচনা করা, কোন সমস্যার সমাধান করা, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হুওয়া--"এ সব মনের কাজ। আবার ভালো-লাগ।, মন্দ লাগ।, সুখ, দুঃখ, 
আনন্দ, বেদনা! ইত্যাদি গ্রক্ষোভ অনুভব করা--এ সবও বনের কাজ। 
তেমনি কোন কাজ করতে খুব উৎসাহ আসে, আবার কোন কাজ করতে 
দারুণ অলম্য আসে, কোনটিতে প্রবল ইচ্ছা বা আসক্তি, আবার অন্যটিতে 
গরবল অনিচ্ছা ও অনালক্তি। এগুলিও মনের কাজ। আবার দেখা, শোনা, 
স্রাণ নেওয্তা, দ্বা্দ গ্রহণ করা, ম্পর্শস্থথ অনুভব করা, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি বোধ 
করা, যন্ত্রণা ও আরাম অনুভব করা, কোন্টি ঠাণ্ড। বা কোন্টি গরম ত। 
উপলব্ধি কর! এ সমস্ত মনের কাজ। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি মনের কাজেরই 
একটা দৈহিক অভিব্যক্তি আছে। বিজ্ঞানীরা বিশেষতঃ শারীর বিজ্ঞানী ও 
মনোবিজ্ঞানীর! দেখিয়েছেন যে, উপরের কাজগুলি মুখাতঃ মনের কাজ হলেও 
তাদের প্রত্যেকটি আমাদের দেছের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে জড়িত। তারা 
বলেছেন, নব রকম মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড় ভাবে সংযুক্ত আছে সায়ুমগ্ডলী 
(6:03 596217)-যেটির কেন্দ্র হ'ল আবার অনস্তিক্ক (91517 )। বিভিন্ন 
জাতীয় উন্নততর মাননিক কাজগুপি আমাদের মস্তিষ্কের বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
থাকে। যে জীবের মন্তিক যত উন্নত হবে, তার মানসিক কাজগুলিও তত 
উন্নত হবে। নিয় স্তরের ইতর প্রাণীর চেয়ে মাস্থুষেব মস্তি উন্নত বলে মানুষও 
উন্নততর মানসিক ক্ষমতার অধিকারী । আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা, জিহ্বা, 
ত্বক ইত্যাদি পঞ্চেন্ছিয়ের কথা বলে থাকি । এগুলিও নিয়ন্ত্রিত হয় মন্তিষের 
দ্বারা। কোন ইন্দ্রিয় বা পেশীর সঙ্গে যে স।যুতন্ত্রটি খিশ্ষেড; সামুস্থত্রটি সংযুক্ত 
থাকে, সেটি কোনপ্রকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সেই ইন্দ্রিয় বা পেশী তার 
বোধশক্তি ও সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। এই জাতীয় কোন নার্ড বা ম্নায়ুকেন্্ 
যদি পীড়িত হয়, তবে তার সঙ্গে সংযুক্ত ইত্জ্রিয় বা পেশীর বোধশক্তিটি নষ্ট হয়ে 
যায়। আমাদের দেখাটি হ'ল মনের কাজ। কিন্তু দেখতে হলে চোখের 


মানসিক জীবনের দৈহিক ভিত্তি ৩৯১ 


দবকার। যার চোখ নাই, সে দেখতেও পায় না। আবার চোখের সঙ্গে 
মস্তিষ্ক জাযুর বাধনে বাধা আছে। এই বাধন যদি ছি'ড়ে যায়, তবে চোখ 
সঙ্গে সঙ্ষে ভার দৃর্টিশক্তিটি হারিয়ে ফেলবে। এইরকম ভাবে প্রত্যেকটি 
ইঞ্জিয়ের সঙ্গেই মস্তিফের একটা যোগাযোগ আছে। এই যোগসুত্রটি নষ্ট 
হ'লে ইন্ত্রিয় তার কর্মক্ষমভাটি হারিয়ে ফেলে। মস্তিষ্ের লঙ্গে ইন্জরিয়গুলির 
যোগাযোগ উন্টে! দিক থেকেও প্রমাণ করা যায়। যদি মস্তিফে অবস্থিত কোন 
স্ায়কেন্দ্রকে কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজিত করা যায় বা হঠাৎ সেটি উত্তেজিত হয়ে 
পড়ে বাহ্থিক কোন কারণ ছাড়াই, তবে সেই কেন্ত্রের সঙ্গে ষে ইন্জিয়টি যুক্ত 
থাকে, সেটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে একট] বোধশক্তি জাগ্রত হয় 
যদিও কোন বাহক উত্তেজক সেখানে থাকেইনা। এই জন্য হঠাৎ হঠাৎ 
আমরা চোখের সামনে সর্ষে ফুল দেখি, কানে হঠাৎ হঠাৎ কোন শব শুনি, গা 


দিয়ে কখনও কখনও ঠাণ্ড। একট। বরফের শত বয়ে যায়। 
শরীরের ভেতরে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে, যেমন পাকস্থঙগী, ফুস্ফুস্‌ ইত্যাদি 


এগুলিও হয় প্রত্যক্ষ কিংব। পরোক্ষভাবে মস্তিঞকের সঙ্গে সংযুক্ত । আবার রাগ, 
আনন্দ, ভর ইত্যার্দি কতকগুলি প্রক্ষোভ কষে বা! বাডে শরীরের ভেতর 
কতকগুলি গ্রন্থির রস নিঃসরণের জন্য । তাহ'লে বলা যেতে পারে, মনের সব 
কাজই দ্েহ-নির্ভর । কাজেই মনের বিভিন্ন কাজ ভালোভাবে জানতে হ'লে 
দেহের গঠনটি ভালো করে জানতে হবে। আবার দেহের গঠনটি ঠিকমত 
জানতে হলে জানতে হবে গ্বাযুতস্ত্রের কথা, কারণ এটির দ্বারাই আমাদের সম্পূর্ণ 


দেহ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচাপিত হয়। 
দেহবন্ত্রের ভাগ £$ আমরা আমাদের দেহযন্ত্টিকে তিনটি প্রধান 


ংশে ভাগ করতে পারি। এগুপি হ'ল--(১) বিতভিষ্ন সংগ্রাহক 
ইন্দ্িয় (7২০০০০৫০15), (২) পেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি (11050165, 
61905 ৫৫০.) এবং (৩) মস্তিষ্ক ও স্ায়ুষণ্ডুলী (90517 270 006 
06505 8550610)। মন্তিক ও ন্গাযুষগ্ুলী দেহের বিভিন্ন ইন্ডিয় ও পেশীর 
মধ্যে সংযোগ-স্থাপন ও সমন্বয় লাধন করে বলে এই অংশটিকে বল। হয় 
অংযোজক (001)7,600091) | এই অংশটিকে আবার তিনটি অংশে ভাগ করা! 
যায়। যথা--(১) কেন্দ্রীয় সামুজণ্ডল (0606051 265005 5590210) 
বার অংশ হ'ল আবার তিন তলে বিভক্ত--মস্তিক্ক ও ন্ুযুন্জাকাণ্ড (52191 
9:), (২) প্রা ভ্যন্তিক স্াস্কুমণ্ডল (65110106151 55806101)-স্যার অংশ হ'ল 


৩৯২ শিক্ষামুখী মনো বিজ্ঞান 


মন্তি্ষ থেকে বহিগিত এবং স্ুযুয্বাকাণ্ড থেকে বিগত দ্মায়ুস্থত্গুলি এবং 
(৩) স্বয়ংক্রিয় মগুল (.0০,01010 5550610) | জাঁবদেহের মূল উপাদান 
হ'ল জীবকোষ (0611 ৮০০5১)।. এই জীবকোষের মধ্য যে কোষটি কেন্ত্র 
বিন্দুর মত কাজ করে, যেটির সংষোগে ইন্জিয়; পেশী মস্তিষ্ক ও ন্বায়ুমণ্ডল পঠিত 
হয়েছে, সেটির শাম হল নিউরন (68:07 )। এখন ছ্বায়ুতত্ত্র সম্পকে 
আলোচন] করা যাক্‌-_ 

জায়ুতন্জ (35:5০ 555069) £ প্রাণীর আচরণের অর্থ হ'ল-- পারি- 
বেশিক উত্তেজনার উত্তরে দেয়! তার সাড়া ব' প্রতিক্রিয়া । পরিবেশের যে 
সমস্ত শক্তি আমাদের নিকট থেকে এই সাড়া ব৷ প্রতিক্রিয়াটি আদায় করে 
নিতে পারে সেগুলিকে বল] হয় উত্তেজনা! বা উদ্দীপক (90901009)। 
আমর] যে সমস্ত ইন্দট্রিয়েণ মাধামে এই উদ্দীপকগুলি থেকে উদ্দীপন! গ্রহণ করে 
থাকি, সেগুলিকে বল! হয়- গ্রহ্থণেক্দ্রিয় (ত০০০/:০:)- ওরা গ্রহণ করে। 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহবা, ত্বক ইত্যাদি হ'ল গ্রহণেন্দ্রিয়ের উদাহরণ । গ্রহণেন্টিয় 
গুলি উদ্ধীপনাটি পাঠিয়ে দেয় প্রাণীর অভ্যন্তরে এবং সেইটির উত্তরে প্রাণী পেশ, 
গ্রন্থি, অস্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে নানাপ্রকার আচরণ সম্পন্ন করে। এই 
গুলিকে বলা হয় কর্ষেক্দিয় (ছ265০1015)--ওর! কাজ করে। কিন্তু উদ্দীপক- 
জাত উত্তেজনা ও প্রাণীর ভারু উত্তরে দেঁওয়। সাডা বা প্রতিক্রিয়া! এই দুটির 
মাঝে গুরুত্বপূর্ণ একটা স্তর আছে। এটিকে বল' হয় আভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের 
স্তর। এই সমন্বয়ণটিহই আচরণের প্রকৃতি ও তীব্রতা শিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করে 
থাকে । এই আভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটি যেষযস্ত্রপমন্তির সাহায্যে সম্পার্দিত 
হয় তাকে বল! হয় স্বাসুতন্ত্র। কোন উদ্দীপকের উত্তরে কি রকম সাড়া দিতে 
হবে, একাধিক সাড়াঝ মধ্যে কি ভাবে উদ্দেশ বা লক্ষ্যটি স্থির রাখা যাবে, 
কি ভাবে পারস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলিকে সংগঠিত কর! যাবে এই 
সমস্ত আভাত্তরীণ সমন্বয়নের কাজটি করে সায়ুতন্ত্র। বমুতন্ত্র যত উগ্নত হবে 
_ আতভ্যন্তব্বীণ সমস্থয়নের কাজটিও তত ভাল হুবে। প্রাণীর ক্রমবিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে ত্রাযুতন্্রটিও উন্নততর হতে থাকে । 

জান্ুপথ (০1501019 ১807) 5 কোন একটি উদ্দীপক প্রাণীর একটি 
গ্রহণেন্ত্রিয়কে উদ্মীপিত করলে যে পথের মাধ্যমে তার গ্রহণেন্জিয় ও কর্মেন্িয়ের 
মধ্যে মংযোগ স্থাপিত হয় তাকে সানু 3০:৮5) বলে। এই ম্বায়ুপথটি ধরে 


মানসিক জীবলের দৈহিক ভিতি রহ 


অত্যন্ত ভ্রতগতিতে উদ্দীপনাটি গ্রহণেন্ত্ি় থেকে কর্মেন্ত্রিয়ে পৌছায় এবং প্রানী 
আচরণটি সংঘটিত কবে। (গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ১৪* মাইল)। কিন্তু 
গ্রহণেক্িয় ও কর্মেন্ত্রিয় সরাসরি ভাবে সংযুক্ত হয় না। এটিকে পুরাভন 
টেলিফোন ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পায়ে। গ্রহণেন্ত্িয় ও কর্মেন্জিয়ের 
সংষোগ স্থাপনে “এক্সচেঞ্জ অফিসের” কাজ করে মস্তি ও ফেকদণ্ড। ম্ামুজাত 
উদ্দীপন! গ্রহণেক্জিয় থেকে যায় মস্তি, মস্তিফ সেটিকে উপযুক্ত দ্বায়ুপথ ধরে 
পাঠ|য় কর্ণেন্জ্িয়ে। কর্মেন্ত্িয়ে ওটি এলে তখন ঘটে আচরণ যেসমন্ত ত্থায 
গ্রহণেন্ত্রির থেকে উত্তেজনাটি মস্তিষ্কে নিয়ে যায় তাদের বলে সংবেদক ব! 
অর্ত দুখী জায়ু (56105015 0: 4১61670৩৮৪5) । আব যার! মন্তিষ্ক 
থেকে কর্মেন্দ্িয়ে খবর নিয়ে আসে তাদের বলে সঞ্চালক বা প্রচেষ্টক বা 
বহিমু'খী জন্কু (১1০1০: ০: 7:6657606 5563) 

স্ায়ুতন্ত্রের গঠন (5৮9০0016) £ স্সাযৃতন্ত্রের কাজ করার পদ্ধতিটি 
জানার আগে এটির গঠনটি ভালো ভাবে জান! দরকার | ন্ায়ুতন্ত্রবলতে ছোট 
বড অসংখা স্্াযুতস্তর সমটিকে বোৰায়। স্সাযুতত্তগুলি আবার মস্তিষ্ক ও 
মেরুদণ্ড এই ছুই সমন্বয়ণকেন্ত্র থেকে বের হয়ে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। 
আগেই বলা হয়েছে দ্সাযৃতস্ত্রের এককটির নাম হ'ল নিউরন (68:01)। 
মানবদেহে আমুমাণিক ১৭ লক্ষ কোটি নিউরন আছে ডোনাম্ডসনের মতে 
আরো বেশী প্রায় ১২ পক্ষ কোটি। এই নিউরনগুলির পারম্পরিক সময় 
সাধনের জন্যই দেহ্যস্ত্রের সমস্ত কাজ চলে। নিউরনগুলি অত্যন্ত হুমম আরৃছির 
এবং এগুপির মধো নিয়পিখিত অ*'শগুলি থাকে £-- 


এ কাযুকোষ আহ ॥ 

৪ নিত 7 সি -(8 
* সরা ৮ ভিডি 
মুগ 

৪ আ্বদকে পলাসু ৪ ।স্হ্ভালক ল্লায়ু ॥ 


[ এক] স্বাসুকোষ ঝ। কোবদেছ (০811 ১০৫১) £ নিউরনের বর্বাপেক্ষা 
প্রধান অংশটি হ'ল ন্াযুকোষ বা কোষদেছ। প্রত্যেক নিউরনে একটি গ্গায়ুকোষ 
থাকবেই এবং এটর সাছায্যেই নিউরন বিভিন্ন কাজ লম্পর করতে পারে। 
ন্াযুকোষ থেকেই সামুর ও নাধুগ্তম বের হয়। ন্বায়ুকোষের ভিতরে থাকে 


৪৪ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


প্রোটোপ্লাজম যেটি হ'ল প্রাণীর জীবন-শক্তির ধারক ও বাহক (917551081 
08518 ০0: 1865-৮12 05195) । 

[ছুই] জ্সাযুকেজ্জ (ব5০1595) £ প্রত্যেকটি কোষদেছের কেন্দ্রে আবার 
একটি করে জয়ুকেন্ত্র থাকে যেট ন্বায়ুকোষের প্ররুতি বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ 
করে। 

[ভিন] স্ধানুসুর্ধ বা সায়ুশাখ| (4১০) £ নিউরনগুলির আবার একটি 
করে শাখা আছে। এগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা এবং কখনো কখনো বেশ 
কয়েক ফুট পর্বস্ত দীর্ঘ হয়। এই শাখাগুলির মধ্য দিয়েই কোষদেহ থেকে 
উদ্দীপনাটি অন্ত কোন নিউরনে প্রবাহিত হয়ে যায়। 

| চার | আমুগুল্ বা সান্ুকেশ (10617011055) : আ্লাযুশাখার এক প্রান্তে 
কতকগুলি অত্যন্ত হুক স্তার মত শাখা-গ্রশাখ। বের হয়। এইগুপি অন্ত 
কোন নিউরনের শাখা-প্রশাখার সঙ্গে যুক্ত হয়। ন্বাযুগুলগুলি সামুশাখার 
চেয়ে ছোট এবং অপেক্ষাকত মহ্ণ। এগুলি অন্ত নিউরন থেকে উদ্দীপন 
গ্রহণ করে কোষদেহে পাঠায় । উপরের ছবিটি লক্ষ্য করলে দেখা ষাবে 
সংবেদক দ্দায়ু ও সঞ্চালক দায়ুর স্ায়ুকোষ ও ন্বায়ুগুন্মগুলি এক রকমের নয়। 

ংবেদক দায়ুর ক্ষেত্রে স্নায়ুকোষটি আছে ক্গায়ুর মাঝামাঝি স্থানে, নাযুগুন গুলি 
খুব পরিপুষ্টও নয়। কিন্তু সঞ্চালক দ্দাযুব ক্ষেত্রে নায়ুকোহটি স্নায়ুর এক প্রান্তে 
অবস্থিত ও দ্াযুগুল্মগুলিও বেশ পরিপুষ্ট। 

প্রাস্তগুচ্ছ (7700 9:05) )£ স্নায়ুস্থত্রের একপ্রাস্তে কতকগুলি 
ঝাকড়ির মত জিনিস দেখা যায়। এগুপিকে বলা হয় প্রাস্তগুচ্ছ। 
স্নাধুশাখাটির একটি মাথা ভেঙ্ষে কতকগুলি সুক্ম শাখা প্রশাখায় পরিণত 
হয়। এগুলিই হ'ল গ্রান্তগুচ্ছ ষেগুলির ভিতর দিয়ে উদ্দীপনা গৃহীত ও 
প্রেরিত হয়। 

নিউরনগুলি পরম্পরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে বললে ভুল বলা তবে। তৰে 
এব! খুৰ কাছ'কাছি থাকে। উপযুক্ত কোন উত্তেজকের সংস্পর্শে এলে ফে 
শক্তি তরঙ্গের উত্তব হয়, সেই স্নায়বিক শক্তিতরজ নায়ুগুল্মের ছার! প্রবাহিত 
হয়ে যায় সামু কোষের দিকে । এইবার ন্দায়ুস্থত্র সেই উত্তেজনার প্রবাহটিকে 
স্লাস্ুকোষ থেকে বহন করে নিয়ে যায় এবং অপর একটি আমুর জামুগল্র 
প্রান্তগুচ্ছের মাধ্যমে সেটিকে সঞ্চারিত করে দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে-- 


মানসিক জীবনের দৈহিক ভিতি ৩৯৫ 


ল্াযুগন্মের কাজ হ"ল--দ্নায়বিক শক্তি তরঙ্গটিকে দ্গাযু কোবের দিকে নিয়ে 
যাওয়া, আর দ্সাযুন্ত্রের কাছ হচ্ছে সেই শক্তি তরঙ্গটিকে ন্লায়ুকোষ থেকে 
দুরে নিষ্কে যাওয়া । প্রত্যেক প্রকারের ন্নায়ুই অর্থাৎ সংষোজক, সংবে?ক বা 
সঞ্চালক-্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্। একই ভাষে উত্তেজনাটি এক 
নিউরন থেকে অন্য নিউরনে প্রবাহিত হতে থাকে। 

জন্গিকর্ষ বা সায়ুসদ্ধি (55719056 )$ আগেই বল! হয়েছে, একটি 
ন্নাুর কখনোই অন্য একটি স্বাযুর সঙ্গে সরাসরি ভাবে জড়িত থাকে না। 
অর্থাৎ একটি প্নায়ু আর একটি ল্লায়ুকে স্পর্শ করে থাকে না-_ফদিও তার খুব 
কাছাকাছিই থাকে | যে স্থানে একটি স্নায়ুর শেষ হয় এবং অন্য একটি গ্বাযুর, 


এর 
0. 8 
7৭ 


৫ 
১ 
সী 
সধ্বাবণ স্ামুসাক্ছি' 


চির ক 


২ 
৪ ্‌ ০ 
1 
রি সাধারণ প্রায়ুসন্কিদ 
চিত্র_খ 

গুরু হয়, সেখানে কিছুটা ফাক থাকে । ছুটি ন্মাযুর মধ্যবর্তী এই ফাক বা 
ব্যবধানটিকে বল! হয় স্মায়ুসন্ধি। অবন্ত একটি বায়ু শেষ হবার পর অন্ত 
থে ন্থাসুটি শুরু হচ্ছে, তা একজাতীয় হ'তে পারে, আবার অন্য জাতীয়ও হতে 
পারে। অর্থাৎ ন্লায়ুসন্ধির উভয় দিকে একজাতীয় অথবা ভিন্ন জাতীয় গ্্াযু 
উর প্রকার গ্ামুই থাকতে পারে। 


৩৯৬ [শক্ষামুখা মনোবিজ্ঞান 


অনেক সময় অনেকগুলি ন্নাযুপ্ মধ্যে মাত্র একটি সাধারণ দ্লাযুসন্ধি দেখা 
বায়। পুর্ব পৃষ্ঠার 'ক' চিত্রে একটি যু ্াযুস্থত্র শেষ হবার পর মাত্র একাধিক 
স্নাফুর ্নামুগুম্ম গুরু হয়েছে । আবাণ 'খ* চিত্রে অনেকগুলি দ্গাসুর ায়ুস্থত্র 
শেষ হবার পর মাত্র একটি স্সাযুর স্নাযুণ্ন্ম শুরু হয়েছে । উভয় ক্ষেত্রেই কিন্ত 
একট! সাধারণ স্নাযুসন্ধি উদ্ভূত হয়েছে। 


উৎপত্ধিস্থল থেকে শুরু করে গ্ভব্যস্থলে পৌছানো পর্যন্ত স্লায়াবিক শক্তি 
তরঙ্গটিকে একাধিক স্সায়ুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে হয়। কাজেই এঁ শক্তি 
তরঙ্গটিকে একাধিক স্নাযু সন্ধও অতিক্রম কঝতে হয়। আমর] যে স্নায়বিক 
শক্তি অনুভব করি, তার প্রকৃতি খানিকটা! রাসায়নিক ও খানিকটা বৈদ্যুতিক 
শক্তির মত। এই স্নায়বিক শক্তিগ্রবাহ স্নামুসদ্ধিতে এসে বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
এই প্রকার বাধার গাম সম্মিকধমূলক ব' স্নাধুসান্ধক প্রতিরোধ (9308000 
1 63150817)02 )। কিন্তু কোন শক্তিতএঙ্গ যখন একই স্নায়ু সন্ধির মধ্য দিয়ে 
বার বার প্রবাহিত হতে থাকে, তখন এ স্নায়ু সন্ধিটির বাধাদানের ক্ষমতাটিও 
কমেষায়। তখন শক্তি তরঙ্গটি সহজেই এ স্নায়ু সদ্ধিটিকে অতিক্রম করতে 
পারে। আবার “খ' চিত্রের মত যখন একই সময়ে একাধিক দ্বাযুহত্রের মধ্য 
দিয়ে স্নায়বিক শক্তিতরঙ্গ প্রবাহিভ হয়ে এসে একটিমাত্র সাধারণ দ্মাযুসন্ধির 
সামনে দীড়ায়। তখন এঁ সম্মিলিত শক্তি তরঙ্গের শক্তি একক শক্তি ভরছ্গের 
তুপনায় বেশী হয় এবং স্গায়ু সন্ধির বাধাটি অতিক্রম করাও সহজ হয়। 
প্রথম প্রথম সাইকেল করতে বা সাতার কাটতে গেলে অস্থবিধা হয়, 
হাত-পা ব্যথা করে, ভুল হয় বেশ। কিন্তু বার বার অভ্যাসের ফলে 
অন্থবিধাগুলি ছুবীভূত হয়। প্রথম দিকে সংশ্লিষ্ট ন্ায়ুসন্ধিগুলি বেশী বাধ 
দিত বলে কাজটি সহজে করা যেত না। কিন্তু বার বার কাজটি করার ফলে 
স্নায়ু সন্ধির বাধা হ্রাস পায় এবং আচরণটি সম্পন্ন কর! অপেক্ষাকৃত সঙ্জ 
হয়ে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে অভ্যাস গঠনে নাযুসদ্ধির গ্রভাব অসীম । 

এই ন্নাযুসদ্ধিগুলি উদ্দীপনাকে এক পথ থেকে লরিয়ে সম্পূর্ণ অন্য পথেও 
পরিচালিত করতে পাবে। তাছাড়া সায়ূসদ্ধির আর একটি বৈশিষ্ট্য হুচ্ছে-_- 
উদ্দীপনাটি এক নিউরন থেকে অন্ত নিউরনে হয় সম্পূর্ণরূপে প্রবাহিত হবে, 
নয়তো! মোটেই হবে না। এর মাঝামাঝি কোন সম্ভাবন! কিন্ত নেই। তার 
“অর্থ হ'ল এই যে, আংশিক ভাবে অথবা হ্বাসপ্রাঞধ কোন উদ্দীপন! কখনও এক 


মানসিক জীবনের দৈহিক ভিত্তি ৩৯৭, 


নিউরন থেকে অন্ত নিউরনে প্রবাহিত হয় না। এটিকে বল হয়--“জম্পুর্ণ বা 
একেবারে না তত্ব (411 0: 1076 110)6015 )1 আবার 'ক' এবং ৭, 
চিত্র থেকে দেখা যায়--একটি নিউরন থেকে উদ্দীপনাটি একাধিক নিউয়নে 
ষেমন সঞ্চালিত হতে পারে, তেমনি অনেকগুলি নিউরনের উদ্দীপনা একসঙ্গে 
একত্রিত হয়ে মাত্র একটি নিউরনেও সঞ্চালিত হতে পাবে। 


তাত্ক্ষণিক সাড়া (1২526: 2০117 ) ৰা! প্রতিবর্ত ক্রিয়। £ 
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এমন কতকগুলি উত্তেজক আছে যেগুলির প্রতি ম্বাভাবিক ভাবে বলতে 
গেলে যন্ত্রচাশিত্বের মত সাড। দেবার ক্ষমত] নিয়েই আমরা জন্মেছি । চোখের 
উপর জোরালে। আলে! পডলে, বা! কোন কিছু ঢুকে গেলে বা কেউ চোখেব 
সামনে আঙুল বাড়ালে আমর! সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলি। 
নাকে কিছু ঢুকলে হাচি পায়। পায়ের নীচে কিছু ফুটে গেলে সঙ্গে সঙ্গেপ৷ 
সরিয়ে নিই। খুব জোরালো শব শুনলে চম্কে উঠি। গরম জিনিসে 
াচমক। হাত দিয়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিই। খাগ্ছৰস্তবর 
সংস্পর্শে এলে রসন] রসমিক্ত হয়, আবার খাগ্কণা শ্বাসনালীতে ঢুকপে বিষম 
লাগে। এইযে সাড়া দেবার ক্ষমতা--এগুলি কিন্ত অভিজ্ঞতার সাহাযো 
জর্জন করতে হয়না । এগুলি আমাদের সহজাত ক্ষমত।। এইগুলি সম্পন্ন, 
করতে আমাদের ইচ্ছাপ্রস্থত চেষ্টার কোন রকম প্রয়োজন হয় না। যেখানে 


৩৯৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


প্রতিক্রিয়াটি উদ্দীপক ব] উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে বা সামান্ত পরেই দেখা দেয়, 
এবং যেখানে চিন্তা, বুদ্ধি বা বিবেচনার কোন প্রয়োজন নেই, ভাকেই 
তাৎক্ষণিক সাড়া বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া! বা £5£163 ৪০610) বলে। একটা 
সহজ উদাহরণ দেওয়! যাক । ধরা যাক আমি একটি বেশ চিত্তাকর্ষক গল্পের 
বইয়ে ডুবে আছি। এমন সময় একটি মশা এলে আমার পিঠে কামড়াল। 
যন্ত্রচালিতের মত আমার হাতটি পিঠে গিয়ে মশাটিকে তাভাবে--বই থেকে 
মনোযোগ মরবে না, হয়তো মশার কথ] জানতেই পারব না। এই তাত্ক্ষণিক 
সাড়া! হ'ল আমাদের আচরণের সরপতম রূপ । যে গ্রাণী বত নিয়স্তরের, তা4 
অধ্যে তাৎক্ষণিক সাডার সংখ্যা তত বেশী। প্রাণী যত উন্নততর হতে থাকে, 
ততই তার আচরণ জটিলতর হতে থাকে । 

আমাদের বেশীর ভাগ তাত্ক্ষণিক সাডাকে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের 
সুযুয্া কাওটি। কিন্তু মুখমগ্লের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, লিহ্বা প্রভৃতি যে 
সমস্ত ইন্ত্রিয় আছে, লেগুলির তাত্ক্ষণিক সাডাকে নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের 
পুরামন্তিকষ 010 11817 )। তবে একথাটি মনে রাখলে ভাল হুয় যে, 
আমাদের পুরামন্তিকের সঙ্গে চেতনার কোন সম্পর্ক নেই চেতন! প্রধানত 
নির্ভর করে নব-মস্তিষ্কের উপর। যেহেতু নবমস্তিষ্কের সঙ্গে তাৎক্ষণিক সাড়া- 
গুলির কোন সম্পর্ক নেই, সেইজন্য এগুলি আমাদের অজ্ঞাতসারেই ঘটে 
থাকে। তাৎক্ষণিক সাড়া সম্পাদিত হতে হ'লে অন্ততঃ একটি সংবোক লয় 
ও একটি লধালক সাধুর প্রয়োজন । মশার কাষড়ের উদাহরণটই ধর! যাক না 
কেন। মশার কামড়ের ফলে সেই জায়গার সংবেদক গ্গায়ৃতে যে শক্তি 
তরঙ্গের উত্তব হ'ল, সেই তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে স্ববুয়াকাণ্ডের একটি বিশেষ 
স্থানে এসে পৌছাল। এইবার এ তরঙ্গ ন্নায়ুসদ্ধি অতিক্রম করে সঞ্চালক 
স্সামুর মধ্য দিয়ে হাতেব মধাবর্তী সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীতে এসে পৌছাল। এখন 
হাতের মাংসপেশীর মংকোচনের ফলে হাতটি উঠে মশাটিকে হয় মেরে ফেলল, 
নয়তো তাড়িয়ে দিল। গোড। থেকে শ্রু করে শেষ পর্যন্ত স্বায়বিক শক্তি 
তরঙ্গটি যে পথ অতিক্রম করে, সেটা অনেকট! বুত্তচাপের মত দেখতে বলে 
সংশ্লিষ্ট ইন্জিয় ও পেশী সমেত এই সামগ্রিক পরথটিকে বলা হয় তাগ্ক্ষণিক 
সাঁড়ার চাপ (26165 4১:০)। এই সংযোগের প্রকৃতিটি পূর্ব নির্ধারিত থাকে 
বলে এই জাতীয় আচরণে কোন চিত্রা থাকে না) এটি হয় যাস্ত্রিক ও 


মানসিক জীবনের দৈহিক ভিত্তি ৩৯৯ 


নুনির্দিষ্ট । হাটুর ঠিক নীচে কোন শক্ত জিনিপ দিয়ে আঘাত করলে সঙ্গে 
সঙ্গে সমস্ত পা-টি বেগে ঝণাকানি দিয়ে উঠবে। একে বলে 'াটু-বকানি' 
(10765 1601) রিক্লেধ । আমাদের শরীরাত্যন্তরে যে সমস্ত গ্রস্থিরস নিঃসৃত 
হয়, সেগুলিও একজাতীয় রিফ্লেল্স। 


বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্নায়বিক শক্তিতরক্ষ স্ুযুয়াকাণ্ড বা পুরামস্তিষ্কে 
পৌছাবার আগে অনেকগুলি সংবেদক স্বাযুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। 
আবার ্ুযুস্নাকাও্ বা পুরা মস্তিষ্ক থেকে সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীতে আসতে হলে 
মনেকগুলি সঞ্চালক গ্নায়ুর মধা দিয়ে প্রবাহিত হয়। তা ছাড়া ন্ুযুয়াকাও 
ৰা পুরামন্তিক্কে নংব্েক ও সঞ্চালক ন্নাযুগুপি প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত হয় না। 
দংবেদক স্গায়ুর কাজ শেষ হলেই স্ায়নিক শক্তি তরঙ্গটি স্ধায়ুদদ্ধি অতিক্রম 
করে সরাদরি ভাবে সঞ্চালক স্নায়ুর মধ্যে লঞ্চালিত হয় না । এদের মাঝখানে 
মাছে সংযোজক ন্নাযু। সংবেদক স্নাযু শক্তিতরঙ্গটি পাঠাবে সংযোজক 
শ্নাধুতে। সংযোজক স্নাযু সেটি আবার পাঠাবে মঞ্চালক ন্নাযুতে। 

তাৎক্ষণিক সাড়া সম্বদ্ধে আরো একটা কথা। আগেই বলা হয়েছে 
তাত্ক্ষণিক সাডার সঙ্গে পুরামস্তিফ্কের সংযোগ আছে বলে সেগুলি*প্রায়ই 
আমাদের অজ্ঞাতসারে ঘটে থাকে । কিন্তু আবার এও দেখা যায় অনেক 
ক্ষেত্রেই আমরা এগুলি সম্বন্ধে সচেতন । চোখে কিছু পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চোখ 
বন্ধ করি কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা কি সচেতন হুই না? মশায় কামড়ালে 
মশাটি তাড়াই ঠিকই, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমর! কি সচেতন নই? কেন এমন 
হয়? এর উত্তরে বলতে হচ্ছে-_একই সময়ে যখন সংবেদক স্নায়ু 
থেকে মংযোজক দ্বামুর মাধ্যমে শক্তি তরঙ্গটি সঞ্চালক দ্নাযুতে গ্রবাছিত 
হচ্ছে, ঠিক তখনই সেই শক্তিতরঙ্গের কিছুটা সংযোজক ন্বায়ু দ্বারা 
বাহিত হয়ে স্ুযুয়াকাণ্ড বা পুরামস্তিষ্ক থেকে নবমন্তিফের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে 
যায়। শক্তি তরঙ্গটি নব মন্তিফে এলেই সেটির সম্বদ্ধে আমরা একটা চেতনা 
অঙ্গভব করি। ভবে ঠিক সেই মুহূর্তে যদি আমর! অন্ত কোন বিষয়ে গভীর- 
ভাবে মনোনিবেশ করে থাকে, তবে চেতনাটি হবে অত্যন্ত অম্পষ্ট। কাজেই 
দেখা যাচ্ছে, আমাদের তাত্ক্ষণিক লাড়াগুলি চেতনার উপর নির্ভরশীল না 
হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে আমর সেগুলির সম্পাদনার ক্ষেত্রে সচেতন 
হতে পারি। আবার বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সাড়ার উপর 
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আমাদের চেতন অন্তভাবেও প্রভাৰ বিস্তার করতে পারে। এই জায়গাটি, 
যখন লিখছি, তখন আমার পিঠের উপর একটি মশা এসে বসল। ভাবলাম 
এটুকু শেষ না করে মশাটিকে তাড়াব না। তেমনি চোখে জোবালে। আলো 
পড়লে কিছুক্ষণ চোথ বন্ধ না করতেও পারি। এখানে মে জিনিসটি তাত্ক্ষণিক 
সাড়াটিকে নিয়ন্ত্রিত করছে সেটি হ'ল আমাদের ইচ্ছাশক্তি । এই ইচ্ছাশক্তি 
আবার নির্ভর করে নবমস্তিষ্কের উপর। যা কিছু সচেতন প্রচেষ্টা, সবই পির্ভর 
করছে নবমস্তিষ্কের উপর। 

আম্ধুতজ্জ্রের বিভাগ (01935160800) 0 5০05 95520] ) ১৯ 
আমাদের ন্নাযৃতন্ত্রটি নুমংবদ্ধ একটি এক হিমাবে কাজ করণেও এর কাজের 
প্রকৃতি অনুযায়ী এটিকে 'প্রধান প্রধান কয়েকটি ভাগে ভাগ করাযায়। যেমন 
কেন্দ্রীয় গায়ুতন্ত্র, প্রাস্তীয় স্গাযৃতন্ত্র ও অটোনমিক বা স্বয়ংক্রিয় ন্গায়ুত্ত্র। 
এগ্রলির কথ। আগেই বল! হয়েছে । মস্তিষ্ক ৪ মেরু কেক্দ্ীয় জ্লামুতজ্ের 
অর্ধীন। প্ররীস্তীয় স্্াযুতন্ত্রের মধ্যে পড়ে সেই সকল স্নায়ু যেগুলি মেরুদণ্ড 
থেকে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে পডেছে। আর অটচৌনমিক 
ল্লায়ুতগ্রটি মস্তি থেকে বের হয়ে হৎপিও, ফুদফুম ইত্যাদি দেছের ভেতরের 
যন্ত্রপাতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। এই হ্বাযুতন্ত্রটি বিশেষভাবে লঞ্রিয় হয়ে ওঠে 
প্রক্ষোভ জাগরণ, প্রাক্ষোভিক সত্ত্রিয়ত। ইত্যার্গির সময়। যেকোন প্রক্ষোভ- 
মূলক আচরণের পশ্চাতে এই ন্নাযুতন্তরটির সক্রিয়তা থাকবেই । এখপ মন্ডি 
স্চন্ধে কিছু আলোচন! করা যাক-__ 

সাম্ুতজ্মের বিবর্তন £ আযামিবা, জেলিফিস্‌ ইত্যাদি কতকগুলি আদিম 
প্রাণীর ষধ্যে কেন্দ্রীয় স্বায়ুতন্থ নেই । এদের দেছে কেবলমাত্র ছু'রকমের ম্বাযু 
অ।ছে--সংব্দেক ও সঞ্চাণক। কিন্তু সংযোজক ম্বায়ু না থাকার জন সংবেদক 
ও সঞ্চালক স্নায়ু প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত থাকে । স্গাযুগুণি এদের সর্বদেছেহ সমান 
ভাবে ছড়িয়ে থাকে। এইজন্ত এই সমস্ত প্রাণীর দেহকে লক্বাপঘি ব আড়া- 
আড়ি ভাবে কতকগুলি খণ্ডে বিভক্ত করলেও বিভিন্ন খগুগুলির ক্রিয়া অব্যাহতই 
থাকে । এর থেকে বোকা! যায় এদের দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক 
কোন সম্পর্ক নেই। একটি অংশ থেকে আর একটি অংশ পৃথক করে নিলেও' 
উভয় অংশই ্বাধীন ভাবে উত্তেজনার প্রতি সাড়া দিতে পারে। এই সব 
প্রানীর মধ্যে মাত্র দু'রকমের সামু থাকার ফলে স্নাযুসংখ্য। অপেক্ষাকৃত কম, 


জীবন বিকাশের বিতির স্তর ৪৯১ 


হওয়ার জন্ত এই লব প্রাণীর লাডার যধো কোনরকম টৈচিন্তা ৰা বিবিধ খাকে 
না। এঘ্ের সাডার সংখ্যা মু্তিমের় ও হু ন্দিট প্রকৃতির | কেন্দ্রীয় দাযূতন্ত্ের 
প্রথম সূত্রপাত লক্ষ্য কর যায় কেচে। জাতীয় অপেক্ষাকৃত উন্নততর অমেরু্তী 
প্রাণীর মধ্যে । উপরোক্ত প্রাণীর মত এদের স্বায়ুগুলি একক অবস্থায় থাকে না। 
কতকগুলি দ্বায়ূকাষ একসঙ্গে মিলিত হয়ে মাঝে মাঝে এক একটি দ্লাযুপুজের 
(৮5 &2181100) হৃঙি হয়। এই জায়ুপুঞ্চ সমেত স্বাধূৃতন্ত্রটিকে দেখায় 
একটি মালার মত। নিম়্ন্তরে যে সমস্ত মেকুদণ্ডী প্রাণী থাকে, ভাদের ক্ষেত্তে 





বাগান 


এই ন্বায়ূপন্জগুলিই হযুয়াকাণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে যায় । একেবারে সামনের দিকে 
ষে স্বায়ুপুঞ্চটি থাকে, সেটি কাল কমে বপান্া্টত হয়ে প্রথমে পুত ক্ষ ও পরে 
নব মস্তিষ্কে পরিণত হয়েছে এইভাবে হ স্তক্ষেব উদ্ভব ভ'ল। এখন মস্ভিফের 
বিভিন্ন অ'শ সম্থদ্ধে আলোচন৷ করা যাক। 

«| থ্যালামাস (11:81970,) £ খ্যালামাসটি হল মস্তিষ্কের প্রাচীনতম 
অংশ। এটিকে আদি মন্তিষ্কও বলা হঝ। এর অবগ্যান মধ্যমন্তিফের ঠিক 
উপঞে। লংব্দনমূলক উদ্দীপনাগুলিকে মন্তিফের যথাযথ স্থানে পরিচালিত 
করতে পারে এই থ্যালামাধটিই । 

৬। হাইপোথ্যালামাস্‌ (500918005) £ এটি অবস্থিত থ্যাল।- 
মাপটির নীচে ও সেতু-মন্তিফকের উপরে । আগে মনে কর। হত খ্যালামাসটিই 
গ্রক্ষোভমুলক গ্রতিক্রিয়া জাগবণের কেন্দ্র কিন্ত আধুনিক কালে ব্যাপক 
পর়াঞ্ষণ থেকে প্রমাণিত হক্জেছে হাইপোথ্যালামাসটিই এ জাতীয় প্রতিক্রিয়া 
জাগরণের কেন্ত্র। 

৭। গুরু বা নবমস্তি্ষ (02:65:910) £ আমরা আগেই দেখেছি 
মন্তিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা বায়--গুরুমন্তিক, লঘুমন্তিক্ক ও 
মেরুদণ্ড। বিবর্তনের পথে প্রাণী যত উল্নভ হতে থাকে, তার নব মন্িকের 

ত্ঠ 
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আয়তন ও গঠনের জটিলতাও তত বেশী ছতে থাকে । মান্থযের ক্ষেত্রে নব- 
মস্তিষ্কের আয়তনটি এত বড় হয়ে গেছে যে সেটি পুরামস্তিফকে প্রায় চেকে 
ফেলেছে । আমাদের খুলির ঠিক নীচেই নবমস্তিষকটি অবস্থিত। এর উপরের 
দিকটা দ্বেখতে ধুলর বঙের। সেই জন্ত এই অংশকে বলে ধূলরবন্ত (0:6১ 
20806) 1 এগুপি লক্ষ লক্ষ সায়ুকোষের লম্টি মাত্র । ধুনরবন্তর নীচে রয়েছে 
শ্বেতবস্ত (স1)166 1120691)। যে মত্ত আাযুকোষ দিয়ে ধূসর বসত গঠিত, 
সেই সমস্ত ্নায়ুকোষগুণলর নিষ্নগামা স্থম্ররাজির সময়ে খেতবস্ব গঠিত। ধুসর 
বন্তর মধ্যে অজন্্র খাজ এবং ভাজ (71590765 ৪70 চ 0145) দেখা যায়। 
মস্তিষ্কের সম্মুখ থেকে পিছন পর্বস্ত একটি রেখা মন্তিফকে একটি বড় বকমের 
খাজ ঘ্বারাছুটি সমান খণ্ডে ভাগ করেছে । কিন্ত এই খণ্ড ছুটি বিচ্ছিন্ন নয়। 
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00108 0811089]) নামে একটি যোজক এই খণ্ড ছুটিকে পরম্পরের সঙ্গে 
সংযুক্ত করেছে। মজার ব্যাপার এই যে নব মস্তিকের দক্ষিণ দিকের খওটি 
সামাদের দেহের বাম অংশের ক্রিগাকগাপকে এবং বামদিকের খণ্ডউ দক্ষিণ 
অংশের ক্রিয়াকলাপকে নিয়গ্ত্রিত করে। প্রত্যেকটি খণ্ডেই আবার দুটি গভীর 
পগগারণ রেখা দেখা যায়। তাদের বগা হয় রোলাপ্ডোর ফাটল (দ?93075 0£ 
201875৫0) এবং সিলভিয়ামের ফাটল (01959:5 ০৫ 9515193) | নব মস্তিষ্কের 


জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৪০৩ 


বাম ও দক্ষিণ খণ্ড প্রত্যেকটি আবার চারটি পিগড (],06) বা অংশে বিভক্ত । 
সম্মুখ দিক থেকে শ্তক্ করে পশ্চাৎ দিকের এই পিগুগুলির নাম হ'ল ললাটাংশ 
(০051 10৮6), করোটাংশ (280691] 1০৮৪), পশ্চাদংশ (0৫০101681 
1০৮০) এবং পার্থাংশ (706700151 106)। 


মস্তিষ্কের উপরের তল মস্থণ নয়। ফুঙ্গকপির ওপরের অংশের মত অমন্ণ 
ও উচু নীচু। তাছাড1 উপরের তলটি বিভিন্ন মাপের বগ খালে (54121) 
বিধীণ ও বেশ আকুঞ্চিত (000%010060।| এই অকুঞ্চনগুলি ও বিদীর্ণ 
খাঁলগুপি যত বেণী এবং যত গভীর হয়, ততই ধূসর স্বাযুপদার্থ বেণী কণে 
থাকবার সম্ভাগনা। এর ফলে মস্তিষ্ক উন্নত হয় বুদ্ধিও তত বেশী হয়। মস্তিফের 
বিভিন্ন কেন্দ্রের মধো যে সমস্ত সুক্ষ কাযুকোষ ও মস্নাযুসংযোগ আছে সেগুলির 
উপরই বুদ্ধির স্বল্লত৷ ও প্রচুর্ধ নির্ভর করে। এছ সংযোগন্ুত্রগুলি যত বেশী 
সংখায় থাকবে এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের সংযোগন্ুত্রগুলি যত জটিল প্রক্কৃতির হবে, 
বুদ্ধিও তত বেশী প্রথর হবে এবং তার পরিমাণও বেশী ছবে। 

পিটার ম্তাঙ্ডিফোড (926: 991)116010) স্নাযুতস্ত্রেরে যে বিভাগটি 


দিয়েছেন তা নিম়রূপ -_- 
1. 006 0210012] 6৮008 ১5৮56617 2 


[১ 76100190159191 ম'7'0068] 10০ 1411 225506৫ 
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সুযুন্জীকাণ্ড (51051 ০019) £ যে স্বারুগুচ্ছটি মন্তিষ্ক থেকে বের হয়ে 
মেরুদণ্ডের মাঝখান দিয়ে নুযুয়াপথে নেমে আসে, তাকে বলা হয় হ্বযুয়্াকাও। 
সন্তিষ্ধ থেকে স্ায়ুগুলি নেমে এসে মেরুদণ্ডের হাডের টুকরো গুলির মধ্য দিয়ে 


৪০5 শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


দেহের সমস্ত পেশী, গ্রন্থি ও অন্তান্ত আভান্তরিণ যন্তাদির মধ্যে ছড়িয়ে যায়। 
নুধুয়াকাণ্কে বলা যায় একটি অলিন৷ পথ যার মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কের কেন্্রীয় 
ল্াযৃমগ্পীর সঙ্গে দেহের বাকী লমন্ত অংশের সংযোগ সাধিত হয়। স্বযুয্নাশীর্ 
থেকে কোমরের ছাড় পর্যস্ত এটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ ইঞ্চি । এটির প্রস্থ গ্রার 
আধ ইঞ্চি। আমাদের মেকদগুটি ষেছেতু ৩১টি ছাড়ের টুকরার সমন্বয়ে গঠিত 
সেইজন্য ছুটি হাড়ের টুকরার সন্ধিস্থলের ফাক থেকে মেরুদণ্ডের হু'দিকে 
সুযুয়াকাণ্ড থেকেও ৩১ জোডা নার্ড বা স্বামুসথত্র পাখীর পালকের মত ছড়িয়ে 
আছে। এই ৩১ জোড়ার হিমাবটি এই রকম-_ 
উধ্্বাংশ থেকে € জোড়া (০2:51091) 
মধা স্ুযুয়াকাণ্ড থেকে ৭ জোড়] (1010081) 
এবং এ অংশেই ১২ জোডা (01581) 
নীচের দিকে ৪ জোডা (980181) 
একেবারে নীচে ৩ জোডা (০০০০2) 
প্রাত্যস্তিক বা উপাস্ত বা প্রাস্তবর্তী জাযুতন্ত্ (১6111011014] 06003 
$3$0817) £ প্রাতান্তিক স্নাযু ত'ল মেট সমস্ত ম্নাযুতন্ত যেগুলি আমাদের 
শরীরের বহিরাংশগুলির সঙ্গে কেন্ত্রীয় ম্নাযুতন্ত্রের যে কোন” অংশের সংযোগ 
লাধন করে। এই সমস্ত প্রাত্যন্তিক ্বাধুণ্ড লকে একত্রে বলা হয় প্রীত্যস্তিক 
লানুতন্্র। এগুলি যে যে স্থান থেকে উৎপন্ন হয়, সেই উৎপত্তি স্থান অনুসারে 
এদের ছু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-(১) অন্তিষ্ক ব করোটি স্ায়ু 
(০181019] 1)6758) ও (২) বুষুদ্ধা জায়ু (8১191 1)61565) | 
যে সমস্ত গাযু মন্তিষ্ থেকে বের হয়ে সোজান্থজি মাথার খুলির ভিতর দিয়ে 
আমাদের বিভিন্ন উন্্রি়--যেমন চোখ, নাক, কান ইত্যাদিতে যায়, তাদের 
বলা হয় মস্তিষ্ক সাস্কু। এগুলি ছারা প্রধান বা কেন্ত্রীয় লাযুতস্ত্রের সঙ্গে দেহের 
প্রান্তস্থ বিভিন্ন ইন্ত্রিয় বা 'গ্রাহক' (:5০69:0:5) এবং পেশী বা সাধন যন্ত্রের 
(6665০:০7$) লংঘোগ থাকে । মস্তিষ্ক স্সাযুগ্ু'লর কোন কোনটি কেবল 
বহির্খী (86061506), কোন কোনটি কেবল অস্তরূ্থী (8£661601) এবং বাকি- 
গুলি মিত্র (00150) সর্বসমেত মোট ১১ জোডা মাসিক ন্বায়ু আছে 
(১) শ্রাণঞজ নায় (০1:900075 061569)-_অন্তমূ্থী, প্রাণেন্ত্রিয়ের সঙ্গে 


মুক্ত । 


জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৪০৫ 


(২) চাক্ষ্ষ আয়ু (০91০ 067565)--অন্তরমূ্ঘী, অক্ষিপটের সঙ্গে যুক্ত। 

(৩) চচ্ষঃ লঞ্চালক ন্বায়ু (9০010-00001 1)6%69)--বহির্যুখী, অক্ষি- 
গোলকের সঙ্গে যৃক্ত। 

(৪) চঙ্ষুঃ পেশী লাাযু (0:0০121687 1)61568 )- বহিমু্থী, চক্ষুর পেশীর 
নঙ্গে যুক্ত। 

(৫) স্বায়ুত্রয় (00191 1)61565)- মিশ্র, মুখমণ্ডলঃ জিহবা ও চর্বন 
কার্ষের পেশীর সঙ্গে যুক্ত । 

(৬) স্বযুয্াশীর্ষক লাু (2১০০০)--বহির্যখী, অক্ষির পেশীর সঙ্গে 
বুক্ত। 

(৭ মুখমগ্ুলের স্নায়ু (8০191 1)61%65)-_মিশ্র, জিহবা ও মুখমণ্ডলের 
সঙ্গে যুক্ত । 

(৮) শ্রৌতরস্নায়ু (80080015 10:89)--অস্তমূ্থী, শ্রবণেন্ত্িয়ের সঙ্গে 
যুক্ত। 

(৯) বাসন স্নায়ু (6105509087581)5691 0121568)-_ মিশ্র, জিহবা ও 
গলবিল (9081: 05) এর সঙ্গে যুক্ত । 

(১*) ভ্রাম্যমান স্নায়ু (৪8013 7067568)-_ মিশ্র, দেহের বিভিন্ন অংশে 
পরিব্যাপ্ত। 

(১১) ন্ুযুস্া সহায়ক মায়ু (5217)81 200855015 061565)--বহিমূর্থী, 
গ্রীবার লঙ্গে যুক্ত । 

(১২) ক্ষুদ্র রাসন স্বাযু (11509819988! 10675) বহ্ছিযু্খী, জিহ্বার 


সহিত যুক্ত। 

আবার যে সমস্ত স্নাযুতন্ত স্বযুস্নাকাণ্ড থেকে নির্গত হয়ে আমাদের হাত, 
পা, শরীরের চামড়া গুকুতি অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাদের বলা হয় সুযুন্ধা 
জায়ু। হযুয্নাকাণ্ড থেকে একত্রিশ জোডা স্সামুতস্ত বের হওয়ার কথা 
আগেহ বলা চয়েছে। এগুলি স্বুয়াদ্সায়ুর অন্তর্গত। এগুলির অন্য নাম 
হল দৈহ্িক জায়ু (50107110761 65) 

স্বয়ংক্রিয় বা স্বতঃক্রিয় জাযুতজ্জ (40:0002015 11615009 89556610 বা 
£&+ বৈ. 502 এই বিশেষ দবাযু-যগলীটি মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ড থেকে বার ছয়ে 
শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থি, হৃংপিও, পাকস্থলীর মাংসপেশী, দেহচর্ প্রভৃতির সঙ্গে 


৪৩৬ শিক্ষামূখী মনোবিজ্ঞান 


ংযুক্ত। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বায়বিক উদ্দীপনা বা! উত্তেজনা এই 
্াযুমণ্ডলীটি বেয়ে গ্রন্থি, হান প্রভৃতিতে পৌছায় ও সেগুলিকে সক্রিয় কৰে 
তোলে। এই ন্সায়ুতঙ্্র বহিমূর্থী। এই পথে যে শক্তি পরিবাহিত হয়, সেটি 
গ্রস্থি, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি আভ্যন্তরিণ যন্ত্রের অনৈচ্ছিক পেশীগুলিকে চালিত করে। 
এই স্বাযুতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি কেন্ত্রীয় গ্াযূতন্ত্র থেকে স্বাধীন । 
আবার যে সমস্ত স্বামুকোষের ভিতর দিয়ে স্বত:ক্রিয় স্বায়ুতন্্ থেকে উৎপন্ন 
শক্তি পরিচালিত হয়, সেগুলি মেক্দণ্ডের বাইরে থাকে। 
শ্বতঃক্রিয় ন্নাযুতন্ত্ররে আবার ছুটি প্রধান বিভাগ আছে-55008086016 ব 
সমবেদী এবং 08185080560 বা পরাসমবেদী। সমবেদী বিভাগটি 
বক্ষোদ্দেশ এবং কচিদেশের শ্বতঃক্রিয় গ্জায়ু নিয়ে এবং পরালমবেদী বিভাগটি 
গ্রীবাদেশ, ত্রিকাস্থি ও অন্ুত্রিকান্থি নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে । দেহের বিভিন্ন 
অংশের সঙ্গে এগুলির সংযোগ আছে। একটি তালিকার সাহাষো হবতঃক্রিয় 
্নামুতন্ত্রের সঙ্গে দেহের বিভিন্ন অংশের সংযোগ বুঝানোর চেষ্টা করা হ'ল-_ 





এই তালিক। থেকে দেখ ষাচ্ছে, লমবেদী ও পরালমবেদী বিভাগের সঙ্গে 
বহুক্ষেত্রেই দেহের একই অংশের সংযোগ আছে। তবে উহাদের কার্ধের 
বৈশিষ্ট্য কিন্তু এক নয়_ সম্পুর্ণ পৃথক। যেমন. 

(১) মমবেদী বিভাগে যে সমস্ত ্বাযুগ্রস্থি থাকে, সেগুলি মেরুদণ্ডের 
কাছাকাছি থাকে । কিন্তু পরাসমবেদী বিভাগের স্থায়ুগ্রস্থিগুলি এ বিভাগ 
দ্বারা যে সমস্ত পেশী উদ্ধীপিত হয়) তাদের কাছাকাছি থাকে। 

(২) সমবেদী ন্বাসুতন্ত্র নাধারণতঃ দেহাংশগুপিকে উত্তেজিত করে, অর্থাৎ 
এই দ্নায়ৃতত্ত ঘারা যে শক্তি পরিবাহছিত হয় তা উত্তেজক প্রকৃতির 
( ৪০168605 )। পরাসমবেদী বিভাগ কিন্ধু সেগুলিকে গ্রশমিত করে, 
অর্থাৎ এই আামুতন্ত্র হার! পরিবাহিত শক্তি নিরোধক (171,1816005 )। 

(৩) উত্তে্গনা যখন তীব্র হয়, বিশেষতঃ রাগ ও ভন্ব--এই ছু'রকষ 


জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৪০৭ 


প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে সমবেদী বিভাগ কার্ধকথী তয়। এই বিভাগটির সঞ্রিয়তার 
কলে হৃৎপিণ্ডের ম্প্থন বাড়েও শ্বান-গ্রশ্বাম দ্রুততর হয়, রক্ত সঞ্চালনের গতি 
বেড়ে যায় এবং কিড.নীতে সঞ্চিত শর্করা মুক্ত হয়ে বৃক্তে প্রবেশ করে। এর 
ফলে পরিপাক যন্ত্রেরে কাযও ব্যাহত হয়। এটি কিন্তু পরীক্ষিত সত্য। 
ভোঙ্নকালে বিড়াল, ফুকুর ইত্যাদি প্রাণীকে কৃত্রিম উপায়ে ক্রুদ্ধ বা ভীত 
করে ৮+৪5-র সাহায্যে দেখ গেছে ষে তাদের পারিপাক ক্রিয়। ব্যাহত হচ্ছে। 
আবার আহারের পরই আত্মহত্যা করেছে এমন ব্যক্তিব পোষ্ট-মর্টেম রিপোর্টে 
দবেখা গেছে যে তাদের পরিপাক যন্ত্রের কান্ধ আত্মহত্যার পূর্বেই বন্ধ হয়েছিল। 
অনেক ম! শিশুদের খাওয়াবার জন্য জুজুবুভীর ভয় দেখান ৰা মারধর করে 
কাছছান। কিন্ত এট! খুব খারাপ, কারণ তাতে পরিপাক ক্রিয়াটি বন্ধ ন' 
হলেও ব্যাহত হতে পারে। লমবেদী ম্ামুতন্র সেই সকল গ্রন্থি৫স শির্গত করে- 
যেগুলি শরীরে উত্তেনা জাগাতে সক্ষম । আ্যাড্রেনাপ গ্রন্থি থেকে যে 
আ্যাড্রেনালিন রস পিরগত হয় তা ব্যক্তিতে উত্তেঞ্ণামুণক কাজে উদ্ভম ও শক্তি 
জোগায়। সমবেদা স্বাযূতন্ত্র আযড্রেনাপ গ্রন্থিকে উতেজিত করে যায় ফলে 
ষকৎ থেকে শর্করা নিগত হয় । এই শর পেঁহযস্ত্রের জাপানী রূপে ব্যবহৃত 
হয় এৰ' দেহে ঘাম দেখা দতে শুরু করে। 

পরানষবেদী স্গাযুতত্ত 1কন্ত উত্তেজনা প্রশমিত করার ক্ষমতা বাখে। 
মননে যখন আনন্গ বা তৃপ্তির একটা অনুভূত জাগে ব1 শ্রীতির পঞ্চার হয়, 
ভখন এই বিভাগটি সঞ্রিয় হয়। কোন মধুর সংগীত শ্রধপে, মনোরম সৌন্দর্য 
দর্শনে, নুশ্বাদু আহার দর্শনে, এাণে বা! ভোজনে- এই বিভাগটি অক্রিয় হুয়। 
এই বিভাগটি সক্রিয় হলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কমে আপে, শরীরের উত্তাপ অল্প 
হয়, রক্তগ্রবাহ মন্থর হয়, পারপাক যয্ত্রের ক্রিয়া স্বচ্ছন। ও দ্রুত হয়ঃ পরিপাচণ 
ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় রদখরণ, পাপাক্ষরণ, যৌনগ্রন্থির সক্রিয়তা ইত্যাদি 
লক্ষ্য করা যায়। | 

(8) মাখবেদী স্বায়ু্ত্ত্র উদ্দীপিত হলে আমএ1 যে মস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করি 
( বষেষন, রাগ বা ভর). সেগুলি সমগ্র দেহ ষগ্ঠের কোন না কোন উদ্দেশ্ত সাধন 
করে এবং দেছকে বিপন্ুত্ত করে। কিন্তু পরামমবেদী স্মামতস্্র বিশেষ বিশেষ 


কোন অঙ্গের উদ্দেশ্ত সাধণ করে। 
(৫) বীগ্সামূলক (9022001%6) বা বৃদ্ধিমূলক (৬6£6০0156) গ্রাঙ্ষোভিক 


৪০৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ( যেমন, ক্ষুধা, তৃষা, যৌন উত্তেঞজন। ইত্যাদি) পরাসমবেদী 
বিভাগটি সক্রিয় হয়ে ব্যক্তির মধ্যে একটা তৃপ্তি বা প্রশান্তির ভাব আনে|। 
কিন্ত আকম্মিক (600618650০5) বা! ্রস্ততিমূলক (07505818015) প্রাক্ষোভিক 
প্রতিক্রিয়ার (যেমন রাগ, ভয় ইত্যাফি) ক্ষেত্রে সঙবেদী ম্বামুতন্ত্রটি 
উদ্দীপিত হয় এবং বাক্তির মধ্যে উত্তেজনা বা সক্ক্রিয়তার মাত্রা যথেষ্ট 
বুদ্ধি পায়। 


পরিশেষে একটি কথা-_লমবেদদী স।যুততত্রের কমিটি উত্তেজনাধর্মী ও 
পরাসষবেদী স্গায়ৃতস্ত্রের কাজ গ্রশমনধর্মী হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সমবেদী 
ল্নাযতন্ত্রকেও প্রশমন বা অব্দমনের কাজ করতে দেখা যায়। 

দেহ ও মনের সম্বন্ধ ( 2618101) 02061) 000 2190 100110 ) 
দেহ ও মনের মধ্যে ষে একটা নিবিড সম্পর্ক আছে সে কথা আমরা সকলেই 
জানি। দেহ অন্ুস্থ থাকলে মনও ভাল থাকে না, আবার খন খারাপ হ'লে 
দেহের উপর তার গ্রতিফলন পড়ে । আমর! বাইবের জগৎ সম্বন্ধে জঞানলাভ 
করি বিভিন্ন ইন্জ্রিয়ের মাধামে এবং সেই জগৎ সন্বদ্ধে সাডা বা প্রতিক্রিয়৷ দিই 
পেশীসমহের সাহায্যে। কিন্ধ ইন্দ্রিয় ও পেশীই এর কা্ধন্বয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। 
বিভিন্ন দ্াযুতত্ত-গ্রধানতঃ গ্রধান বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতস্তর ছাড়া মন নিজেকে গ্রকাশ 
করতে পারে না। স্বায়ুতস্ত্রের যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে দেখ! গেছে 
দেহের সকল অংশের মধো মস্তিষ্কের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী এবং ষনের সঙ্গে 
ব্তিষ্ষের সন্বন্ধই অতি নিবিড় । 

ইন্জিয়গুলি ন্ায়ুতত্তর মধোমে মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত এবং মস্তিষ্কে উদ্দীপনা 
না পৌছাঙ্গে কোন সংব্দেন জন্মে না। আবার মস্তিষ্ক থেকে শক্তি উড্ভ়ৃত না 
হলে পেশীগুলি সন্ত্রি় হতে পাবে না। মান্ুষের চিস্তনশক্তি ও স্বৃতিশক্তি 
মস্তিষ্কের হুস্থ অবস্থার উপর নির্ভরশীল । মস্তিষ্কে কোন প্রকার আধাত লাগলে 
বা মস্তিষ্কে বক্তবৃদ্ধি বা বক্তাল্পতা ঘটলে চেতন! লু হয়, দেছও কর্মক্ষমতা 
হারিয়ে ফেলে। 

দেহ ও মনের এই সম্পর্ককে দার্শনিক ও যনোবৈজ্ঞানিক, উভয় দৃরিভঙ্গী 
থেকেই বিচার কর] হয়েছে । এখানে কেবলমাত্র মনোবিষ্ভার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
যে আলোচন৷ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হল। এবিষয়ে 
সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রধানতঃ ছুটি মতবা? গড়ে উঠছে--(১) মানস 


জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৪8০১ 


স্লায়বিক-লনাততরালবা ( 285 ০1১০-01355168] 81811611915 ) এবং ৫২) 
অন্তোন্তক্রিয়াবাদ বা! মিথজ্রিাবাদ (11,5:8000001509 ), 

প্রথম মতবাদটি বলে-ম্ায়বিক ক্রিয়। প্রবাহ ও মানসিক ক্রিয়া! প্রবাহ 
সমান্তরাল ভাবেই চলে এবং দ্বিতীয় মতবাদটি বলে দেহ ও মন পধস্পরের 
উপর ক্রিয়া এবং গ্রতিক্রিয়া! করে। কিন্তু দেহ ও মনকে একেবারে পরম্পয় 
বিচ্ছিন্ব বলে মনে করা উচিত নয়। উহাদের সম্পর্কটি বাহা অভিজ্ঞতা থেকে 
পরিপূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্যাটির প্রকৃতি 
দার্শনিক । যনোবিস্তা মূলতঃ অভিজ্ঞতাভিত্তিক | এই জাতীয় মনোবিদ্যার 
দৃষ্টিভীতে আমরা ঘে কোন মতবাদই গ্রহণ করি ন] কেন, ভা কিছু নাকিছু 
অসম্পূর্ণ থাকবেই । সেইজন্য মনোবিদকে আর একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য 
রাখা উচিত-_সেটি ছ'ল-__-মনের উদ্দেশ্যুখিতা বা বিশেষ কোন উদ্দেস্ট 
সাধনের প্রতি মনের লক্ষ্য । 

মিথন্বিয়াবা? বলে-প্মন দেছের উপর এবং দেহ মনের উপর প্রতিক্রিয়। 
করে। তখন এ কথ! মনে রাখা উচিত-_-ঞন কোন একটি উদ্দেশ্ত মাধনের জন্ত 
দেহের মাধামে ক্রিয়া! করে এবং ছেছ-মনের উপব ক্রিয়ার ফলে ষে পরিবর্তনের 
স্ত্টি করে মন সেইটির তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করে। 

তেমনি সমাস্তরবাদ বলে দেহ, ও মন সমান্তরাল ভাবে কাজ করে। তার 
অর্থ কিন্তু এই নয় যে দেহের কর্মপন্ধতি মন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বা স্বাধীন এবং 
দেহও মনকে বাদ দিয়ে সব সময় কাজ করতে পারে। দেহ মনের সঙ্গে 
সমান্তরাল ভাবে কাজ করে যায় কারথ এ রকম কাজের মাধামেই দেছের 
হার] মনের উদ্গেশ্ত সাধিত হয় 

[ তুলনীয় £ 05501010955 8150 10109810105 216 100 1010861 আগ 
78159116] 5০1610068, 106 ০ 8০001117506 10610851001, 006 219 
501801606) 006 56০00 ৪90:৪০৮--161168-0125 ] 

মস্তি ও অনের জঅম্পর্ক ( 7618100. 16260 0121) 900 
20110 )£ উপরের আলোচনাতে গ্রেহ ও মনের অম্পর্ক প্রলঙ্গে মন্তিছ্বের সঙ্গে 
মনের সম্পর্কের কিছুটা অবতাবণ! কর! হয়েছে, মন বা মানসিক প্রক্রিয়ার 
দঙ্গে মস্তিষ্কের যে একট! ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সে সম্পর্কে আরো! কিছু গ্রমাণ 
ও তথ্য সন্নিবেশিত কর] হ'ল-_ 
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[এক] মন্তিই হ'ল শরীরের সমস্ত বায়ুর লমন্বয় কেন্দ্র। এই সমন্বছ্থের 
কোন অংশ নষ্ট হয়ে গেলে সেই অংশের অধীনন্থ শরীরের অন্ত অংশগুলি 
কর্ষক্ষমত। হারিয়ে ফেলে। একে বলা হয় পক্ষান্থাত। তখন আর সেই 
পক্ষাঘাত দুষ্ট অংশে কোনো সাড়। বা উত্তেজন। জাগে না। এর থেকে বোবা 
বাচ্ছে বাইরের কোন উত্তেজন1! থেকে জান পেতে হলে সেটিকে মস্তিষ্ক দিয়ে 
আসতেই হবে। 

[দুই] উত্তেজনার উত্তরে যে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া দেওয়! হয় তার জন্গ 
কিছুটা সময় লাগে ( 7:6৪০6০/) 0206 )। উত্তেজনাটি মন্তিক্ধে পৌছাতে এই 
'অময় লাগে। 

[ভিন) খুব বেশী মানসিক চিস্তা করলে বা আবেগের বশবভী হ'লে 
মস্তিষ্কে র্তচাপ বৃদ্ধি পায়। তাহ'লে দেখ! যাচ্ছে মানসিক কাজের সঙ্গে 
মস্তিষ্কের একট! সম্পর্ক আছে। 

[চার] মস্তিষ্কের নার্ভ শুকিয়ে গেলে বা রক্ত-চলাচল ঠিকমত ন] হ'লে 
চিন্তা করার ক্ষমতা কমে যায়। মন্তিদ্ধে রুক্ত চলাচল হুঠাৎ-বন্ধ হয়ে গেলে 
'আমরা চেতন] হারিয়ে ফেলি। 

[পাঁচ] মভিষ্কে আঘাত লাগলে আমাদের যেমন বিশ্ৃতি ঘটে তেমনি 
আমর]! চেতনাও হারিয়ে ফেলি। তখন মানসিক ক্রিয়ার আর কিছু অবশিষ্ট 
থাকে না। আবার অনেক সমর মস্তিষ্কে আঘাতের ফলে লুপ্ত চেতন! বা 
“হারানে! ছুটি ফিরেও পাই। 

[ছয়] মাথ। ধরার অন্যতম কারণ হ'ল অতিরিক্ত মানলিক চিন্তা] । 

[লাভ] শনীর যখন খুব ক্লান্ত বা অবসন্ন হয়ে পড়ে ভখন মত্িও খুব কান্ত 
(8]1)হয়ে পড়ে। সহজ জিনিলও যেন মাথার ঢুকতে চায় না। ভেমমি 
মস্তিষ্ক খুব ক্লান্ত হ'লে মনে হয় শরীরও ষেন আর চলছে ন|। 

[আট] মস্তিষ্কে আহাত লাগলে কতকগুলি মানলিক রোগের স্ি হয়। 
4£018518 বা বাকৃবিস্থতি এই জাতীয় মানসিক রোগ । 

[নমল] সবশেষে বল! যায় মস্তিষ্কের ওজনের লঙ্গে (ঘেছের সঙ্গে 

আন্পাতিক ওজন ) বুদ্ধি তথ| মানসিক উৎকর্ষের একট! ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 
কাজেই এ কথ! জোর দিয়েই বল! যেতে পারে-মনেবু সঙ্গে মন্তিদ্ধের একটা 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 
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সামুতজের বিভিজ্জ অংশের কাজ ( 50150075 ০01 06 08£121671 

7809 01 0196 ত-5) 5 আমরা ন্নামুতত্ত্রের যে আলোচনা করেছি--তাতে 
্নাযুতস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ এই ভাবে দেখান হয়েছে ₹_ 
আফুত্তন্্র (6০3 55060 ) 


| 
প্রধান নি টি 
| | | | 
সযুয়াকাও্ রা সমবেদি পরালমবেদী তি স্নায়ু সুযুয় গায় 


হুাস্ষক যতি মধ এ 

এখন ন্নায়ূতস্ত্ের গ্রধান প্রধান কয়েকটি অংশের কাজ বর্ণনা করা হ'ল-_ 

[ এক] সুযুজ্জাকাণ্ডের কাজ ( [70250010115 06 006 9011791 
৫০: )$ স্বযুয়াকাণ্ড ছু'ভাবে কাজ করে থাকে-_যেমন, এট প্রতিবর্তক 
ক্রিপ্ার কেন্দ্র (1506€য ০6110 ), আবার অন্তম্থী ও বহিমূথী দ্গায়ুর পরিবহণ 
পথ। ্বযুন্নাকাণ্ডের প্রধান কাজ হ'ল প্রাত্যস্তিক স্বামুর মাধ্যযে দেহের অন্যান্ত 
অংশ্র থেকে যে সমস্ত: উত্তেজনা! হৃষ্ট হয়, সেগুপিকে মস্তিষ্কে পৌছে দেওয়া। 
হুযুগ্নাকাণ্ড নিজেও কিছু কিছু কাজ পর্রিচালনা করতে পারে । আগেই বলা 
হয়েছে গ্র্ভিবর্ত-ত্রিয়া-জনিত কর্মগুলি সবই ব্ুযুয়াকাণ্ডের অধীন। আবার 
হাটা, চলা, ঘোঁড়ান ইত্যাদি কতকগুলি অভ্যাসমূলক কাজও স্বযুম্নাকাণ্ড কর্তৃক 
পরিচালিত হয়। যে সমস্ত কাজ ম্বতঃস্ফুর্ত (৪9:0209010) এবং যে সমস্ত 
কাজ করার জন্য কোন প্রকার মানসিক প্রস্ততি ব৷ চিস্তার প্রয়োজন হয় ন1, 
সেই সমস্ত কাঙ্জ ব্বযুয়্াকাণ্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়। 

[দুই ] জুযুন্ধানীর্ষের কাজ (50170000006 141600118 
০১1০০8৪০ ) £ ন্ুযুয়া-শীর্বকে রয়েছে শংবে্দেক ও সঞ্চালক শ্থায়ুগুলির 
কেন্ত্র। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, ন্ুযুয়া-শীর্ধ উচ্চন্তরের কাজের মধ্যে 
অন্বন্ধ ও সমন্বয় সাধন করে। এ ছাডা মুযুস্ধাশীর্ষ শ্বাসগ্রহণ ও রক্ত সঞ্চালন- 
এব কাজেও সহায়তা করে থাকে । পরীক্ষা! করে দেখ! গেছে যে, ঘর্দি কোন 
জীবের লুযুযা শীর্ষের নিয্নভাগ কেটে দেওয়া! হয়-_তা৷ হ'লে ভার শ্বাসগ্রহণ বন্ধ 
ইয়ে যায, রক্ত চাপ অস্বাভাবিক ভাবে কমে বায় এবং জীব মৃত্যামুখে পতিত 
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হয়। ডাঃ হেস্‌ (10£. [3635 )-এর মতে এটি নিজ্রাকেন্্র রপেও কাজ কবে। 
তিনি একটি বিড়ালের হ্ুযুয়াশীর্ষককে বিছ্যুৎ দ্বার! উদ্দীপিত করে দেখেছেন 
যে, বিড়ালটি আন্তে আন্তে ঘুমিয়ে পড়ছে। 

[ভিন] মধ্যমস্তিক্ষের কাজ (82000070006 011 
0৪10): মধ্যমস্তিষ্কের ভিতর দিয়েই গুরু মাস্ক স্নায়বিক উত্তেজনা 
শরীরের অন্থান্ত অংশে পাঠায়। এই মধ্য মস্তিষ্কে ভিতর দিয়েই অস্তমু্থী 
স্বাযুর পথটি রচিত হয্েছে। “শ্যুঘ্না-কাগ্ড-ধ্যালামাস দ্গায়ু পথ (991/০- 
চ0818201 08০0) এই জাতীয় একটি পথ । আবার “পিরামিড, মায় কেন্ত্রু 
থেকে যে সমস্ত ক্রিয়্াবাহী স্নায়ু বের হয়ঃ তারাও মধ্যমস্তিষ্বের ভিতর দিয়ে 
যায়। অনেক ক্ষেত্রে মধ্যমস্তিক্ক দেহভঙ্গী রক্ষণের কাজেও অংশগ্রহণ 
করে। 

[চার] খ্যালামানের কাজ ( £01,০০০০, ০৫ 00600108192099 )- 
বিভিন্ন জ্ঞানেন্ত্রিয় হতে অস্তবাহী ন্নামুগুলি থ্যালামাসের স্বায়ু কেন্ত্রগুলিতে 
উপনীত হুয় এবং মেখান থেকে আবার নৃতন স্বায়ুরাশি গুরু মস্তিষ্কে যায়। 
সেই হিসেবে অংশগুলিকে সংবেদন কেও বলা যেতে পারে। খ্যালামানের 
অন্ঠান্ত বিভাগগুলি «য়া শক্তির কেন্দ্র বা চেষ্টাধিষ্ঠান (710001 ০006 )। 
এইগুলি থেকে উৎপন্ন শক্তি চগে যায় স্বতঃক্রিয় ন্নায়ুতন্ত্রে। গ্রক্ষোভ বা 
আবেগের সময় ্ায়ুতন্তরটি উত্তেজিত হয় এবং হাইপোথ্যালামালটি সক্রিয় হয়ে 
ওঠে। এইজন্য হাইপোথ্যালামাসকে প্রক্ষোভের কেন্ত্রা? বা প্রাক্ষোত্তিক 
সমন্বয়নের কেন্দ্র বল! হয়। 

[পাঁচ] লঘুমস্তিক্ষের কাজ (50৮01 06 06 
06765611000 ): লঘুমন্তিক্ষে প্রধানতঃ আমাদের শরীরের পেশীগুলিকে 
সঠিকভাবে পরিচালনা করে । শরীরের ভারসামা বজায় রাখা কাঁটা, চলা, 
সাতার কাটা, দৌডান, নীচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নেওয়া-_-এ সবই লঘুমন্তিক্ষের 
কাজ। লঘুমন্তিফের/গ্রকূত কাজ কি তা জানার জন্ত শারীরতত্ব বিশারদগণ 
নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন । এই সহঃঘ্ড পরীক্ষণে সচরাচর তিনটি 
পদ্ধতি অবলম্বন কর] হয়--_ 

(ক) অপসারণ পদ্ধতি ( 1450.09 ০£ ৪৮1৪0০ ): এই পদ্ধতিতে 
একটি অংশকে অপসারিত করে তার ফলাফল লক্ষ্য কর! হয়। 
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(খ) উদ্দীপন পদ্ধতি (290০ ০: 900)018000 )$ এই 
পদ্ধতিতে একটি অংশকে উদ্দীপিত কৰে তার প্রতিক্রিয়া! লক্ষ্য করা হুয়। 

(গ) রোগী পরীক্ষ। পদ্ধতি (01177105] 7060000 ) এই পদ্ধতিতে 
চিকিৎসাকালে অন্তস্থ ব্যক্তির বৈপক্ষণোর কারণ অন্নসন্ধান করা হয়। 

বর্তমান কালে ফ্লোরেন্স ( ঢ 101161)5 ) ও লুসিয়ানি (1,001801) নানা” 
প্রকার পরীক্ষা চালান। ফ্লোরে পায়রার এবং লুদিয়ানি কুকৃর, বানর 
ইত্যার্দি কতকগুলি স্তন্তপায়ী জীবের লঘুমস্তিফ কেটে বাদ দেন। ফলে 
পায়রাগুলির উড, চল1 বা লাফানোর মধো একটা “অসামঞ্জন্ত” বা এলো” 
মেলো” ভাব দেখ! দেয়। লুসিয়ানি যে সমস্ত জীবের লঘুমস্তিষ্ক অপসারণ 
করেন) তাদের মধ্যে তিন রকমের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল) কর্মশক্তির হ্রাস, 
পেশীসমূছের নতেজতা হ্রাস এবং দেহ-ভঙ্গী বঙ্ষণে অক্ষমতা । মাচুষের 
ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, লঘৃমন্ডিষ্ধে আঘাত লাগলে না কোনপ্রকাবে সেটি 
অনুস্থ হ'লে লুলিয়ানি বণিত এঁ লক্ষণ তিনটি প্রকাশ পায়। এই সমস্ত 
পরীক্ষণ ও তথ্যের ফলে মনে করা হ+ত যে, দেহের ভঙ্গী ও দেছের অবস্থান 
রক্ষা করার কেন্দ্র হ'ল লঘুমস্তিষক। 

বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিকগণ যে সমন্ত পবীক্ষা চালিয়েছেশ তাব ফল্গে 
লঘুমস্তিফের গুরুত্ব যেন বেশ খানিকটা হাম পেয়েছে । বিভিন্ন পরীক্ষণের 
ফপে মনে হয় লঘুমস্তিষ্ক দেহভঙ্গী এবং সাম্যাবস্থা রক্ষণের একমার কেন্ত্ু। 
দেহভঙী ও সাম্যাবস্থা বঙ্গায় রাখার জন্য প্রাথমিক শক্তিটি আসে মস্তিষ্কের 
অন্ত অংশ থেকে কিন্তু এ কার্ধ সুষ্ঠভাবে করতে এবং সেটি অবাহত রাখতে 
সাহাযা করে লঘুমস্তিষ্ক। লঘুমন্তিষ্ক আবার এচ্ছিক ক্রিয়ার টপরও কিছু 
গরভাব বিস্তার করে'থাকে । যে সমস্ত এচ্ছিক ক্রিয়া! বার বার করার ফলে 
অভ্যাসে পরিণত হয়, সেগুলির পরিচালনার ভার ক্রমশঃ লঘুমস্তিষ্কের উপর 
বর্তায়। লঘুমস্তিষ্কের কাজের সঙ্ষে মানসিক বোধশক্তির কোন সম্পর্কে আছে 
কিনা, ভা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে লুমিয়ানি, রাসেল ইত্যাদি 
মনে কৰঝেন এক অনির্বচণীয় (17006809816) উপায়ে সেটি মনের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে। 

সবশেষে বল! বায়--আধুনিক কিছু কিছু শারীরবিজ্ঞানী মনে করেন যে, 
বদিও পেশীসঞ্চালনমুলক কাছের সক্ষে লঘুমস্তিষ্কের সম্পর্ক আছে তা হ'লেও 
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ৰিশেষ করে এঁ কাজটির জন্যই তার উদ্ভব হয় নি। তবে এ কথা অনন্বীকার্ধ 
যে. যেখানে সমগ্র দেহের কোন প্রয়োজন থাকে, সেখানে স্বসংবন্ধ ভাবে কাজ 
করার জন্য দেহকে সাহায্য করার ব্যাপারে লঘৃমন্তি্ক বিশেষ অংশ 
গ্রহণ করে। 

[ছয়] গুরুমস্তিক্ষের কাজ ও গুরুমস্তিক্ষের আঞ্চলিকত। 
(00106101201 006 ০6161000870. 10081158610 06 31980) 2 
মস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল অংশ হল গুরুমন্তিষ্ক। বলতে গেলে 
এটি হল লব রকম উন্নত স্তরেব মানসিক ক্রিয়ার উৎদ। আমর] যে বিভিন্ন 
উদ্দীপক বা উত্তেজনার উত্তরে সচেতন ভাবে সাভা দিতে পারি তা এইট 
গুরুমন্তিষ্কের জন্যই সম্ভব হুয়। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কথা আগে 
বলা হয়েছে। এক একটি 'ংশ- এক এক প্রকার হন্ত্ুয় ও অঙ্গের কা 
পরিচালিত করে। অর্থাৎ পৃথক পৃথক কাজের জন্য যেন গুরু মস্তিষ্কের পথঞ্ 
পুথক অংশ ্রনির্দিষ্ট করা আছে । বিশেষ কোন কাজের জন্য গুরুমন্তিষ্ছটি 
সামগ্রিক ভাবে উত্তেজিত হয় না। গুরুমন্তিক্ষের যে অংশ দেখার কাজ কবে, 
সে অংশ শোনার কাজ করে না; আধার যে অংশ শোনার কাজ করে, মে 
অংশ ভ্রাণ নেওয়ার কাজ করে না। এইরূপ বিভিন্ন কাজের জন্য গুরুমন্তিক্ষে 
বিশেষ বিশেষ অংশ চিহ্মিত করাকে 1.0051158001; বল! হয়। এগুপ 
সম্বন্ধে পরে বিবেচনা! কর। হয়েছে। 

আমবা আগেই দেখেছি, গুরু মন্তিষ্কের চারটি বিভাগ অ/ছে। যথা-_ 
ললাটাংশ বা! সম্মুখ ভাগ, করোটাংশ বা মধ্যভাগ, পশ্চাদ্ংশ বা পশ্চাত্ভাগ 
এবং পার্খাংশ বা নিম্নভাগ। মানুষের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় স্মুখ- 
ভাগটি অধিকতপ্ন উন্নত। মনোবিজ্ঞানীর। মনে করেন, বিভিন্ন জাতীয় উন্নত 
প্রকৃতির মানসিক প্রক্রিয় ষেমন চিন্তন, বিচারকরণ, পরিকল্পন ইত্যাদি এই 
ভাগ থেকে হুষ্ট হয়। আবার কতকগুলি বিশেষ জাতীয় বংবেদন ব৷ গ্রক্ষোভ- 
মূলক অন্ভূতিও এই সম্মুখভাগের কোন অংশ থেকে কৃষ্ট হয় ৰলেই বিশ্বাস 
কর] হয়। মস্তিষ্কের সম্মুখতাগের সঙ্গে অন্যান্ত অংশের সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে 
দিলে ব্যক্তির বিচারকরণ ব1 পরিকল্পনের ক্ষমতাটি নষ্ট হয়ে যায়। সম্মুখ 
ভাগের শেষ দিকটি প্রাণীর ইচ্ছাপ্রস্থত দেহসঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত 
করে। 
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গুরু মস্তিষ্কের মধ্যভাগটি কতকগুলি অনির্দিষ্ট ও সাধারণ প্ররূতির 
ংবেদন এবং স্পর্শ, উত্তাপ, ব্যথা গ্রভৃতি সংবেদন সৃষ্ট ছবার জন্ত দায়ী। 
পশ্চাৎভাগটি চক্ষু ইন্ত্রিয়ের উদ্দীপক গ্রহণ করে ও তার সংব্যাখ্যান করে। 
অর্থাৎ এটি হ'ল চাক্ষুষ সংবেদনের উতৎম। 


নিশ্নশাগটি হ'ল শ্রাবণ সংবেদনের উত্স । মস্তিষ্কের উপরের আস্তরণটিকে 
বলা হয় কর্টেম্স (০9:63 )) মাভিষের কর্টেক্স অত্যন্ত জটিল। এর মবগুপি 
ভাজ খুশে ফেললে আয়তন হবে প্রায় ২০** বর্গ সোর্টমিটার। এই কার্টেক্সই 
হ'গ মস্তিষ্কের সক্রিয়ভার আসল কেন্দ্র বা উৎস। মস্তিষ্কের মধ্যভাগ, 
পশ্চাংভাগ ও নিম্নভাঁগের উপরের আস্তরণের একটা বড অংশকে বলা হয় 
তন্ভুষঙ্ ক্ষেন্রর (48590019010 2165 ) 1 এই ক্ষেত্রগুলিতে অসংখ্য অনুষ্ধ 
ৰ। সঙ্গতিসাধক নিউরণ থাকে । সস্ভিষ্কের আন্তরণের সেই অংশটি বিভিন্ন 
জাতীয় সংবেদন গ্রহণ করে, মেগুলিব ব্যাখা! করে এবং অতীত ও বর্তমানের 
গ্ন্যান্ত সমবেদনগুলিব মধো সমন্বয় সাধন করে থাকে । বিভিন্ন জাতীয় শ্বতিও 
এই অংশে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। 
কর্মক্ষমতার প্রকৃতি অনুযায়ী মগ্ডিষ্কের স্থানবিভাগগ্ুপি এই জাতীয় হয়ে 
থাকে-_-(১) সংবেদন স্থান (5675075 ৪:6৪.), (২) কর্মস্থান ব! চেষ্টার্ধিঠান 
(70060: 77165) এবং (৩) অংযোগস্থানন (4550০190101) 216৪) বা 
নীরব অঞ্চজ (51161768155 )। 
অংবেদন স্থান £ রোলাণ্ডে! খাজের পশ্চাতে এবং মধ্যভাগের সম্মুখে 
বিভিন্ন ত্বকজ সংবেদন ও পেশী সংবেদনের কেন্দ্র অবস্থিত। পশ্চাদভাগের 
পশ্চাদভাগ ও উহার ভিতরের দিকে যে অঞ্চল, সেটি হ'ল দর্শন নংবেদনের 
অঞ্চল। সিল্ভিয়্ান্‌ খাজের পাশে আছে “শ্রবণ কেন্ত্র। এটির নীচের দিকে 
হিপোক্য।ম্পাল অঞ্চলে রয়েছে স্াণ ও স্বাদ কেন্ত্র। 
কর্মস্থান £ রোলাণ্ডো খাজের সামনে এবং ললাটাংশের পশ্চাতের অংশটি 
হ'ল কর্মস্থান বা ক্রিয়াপক্তির কেন্জ। এখানে কতকগুলি বৃহদাকার দ্বাযুকেন্তর 
আছে যেগুলি থেকে বহিমূর্ধী গ্রাযুগুলি বের হয়েছে। গুরু-মন্তি্কে বিছিরর 
রকমের পেশী উদ্দীপকের কেন্ত্র এমন ভাবে সাজানো থাকে যে মুখ, জিহ্বা 
ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত কেন্জগুলি কর্মস্থানের নীচের দিকে থাকে এবং পা হাটু, 
'্জত্য! ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত কেন্ত্রগুলি এ অঞ্চলের উপরে থাকে । অর্থাৎ 
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দ্বেছে যে পির়মে অজগ্র্যাগুলি সাজ।নে! থাকে, গরুনস্তিক্ষে 
উহ্ছাদের চালনাকেন্দ্রগুলি'ঠিক বিপরীত নিয়মে সাজানে! থাকে । 

অংযোগস্থান £ কর্মস্থান ও সংবেদন স্থান ছাড়া অপর অংশগুলি 
প্রত্যক্ষ ভাবে কেন কাজেই জডিত থাকে ন1। এইজন্ত এগুলিকে বলা হয় 
নীরব অঞ্চল। তবে এই নীরব অঞ্চলগুলি অন্যান্য অংশের সহিত নানাভাবে 
নিউরন ছার! সংযুক্ত থাকে । এইজন্য মনে করা হয় যে, এই নীরব অঞ্চল 
সংহতি সাধন ও সঙ্ঘবন্ধ করণ কার্ধে লিপ্ত থাকে এবং বিভিন্ন সংবেদন ও ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়াকে এঁক্যবদ্ধ বা সংযুক্ত করে। কর্মস্থবান ও সংবেদন স্থানের মৃধে। 
সংযোগ স্বাপন করে এহ সমস্ত অঞ্চল উত্তে্গনার অর্থ খুঁজে বের করতে 
আমাদের সাহায্য কবে বলে এগুলিকে সংযোগস্কানও বলে। 

গুরু মস্তিষ্কের বিভিন্ন কার্য সন্বদ্ধে ধার! পরাক্ষা কার চালনা কবেন, তাদের 
মধ্ো গাল (0911), জ্পুর্ওস্হাইম (9১9121)6119) ব্রিকনার (0110706:), 
পেন্ফিন্ড (6575614), ক্লোরেব্স (61050), ক্রিটুশ, (00050), 
কব্রোক। (3:১০৪), ল্যাশলে (48165) এবং জ্রানগুস্‌ (8৭1১9) প্রভাত 
নাম উল্লেখযোগা | মন্তিকের স্থান নির্ণয়ের বেশী ভাগ কাজই করেছেন 
বিখ্যা্ঠ ডেনিশ বিজ্ঞানী ল্যাশলে। এই গুসঙ্গে মনে রাখতে হবে 

গুরু মস্তিষ্কের যে পৃথক পৃথক অংশ বা বিভাগ গাছে এবং এক একটি 
অংশ যে এক একটি কাজে ব্যাপৃত থাকে, ত৷ অস্বীকার কথা যায় ন1। 

উ এই বিভিন্ন অংশগুলির কার্ধবিভাগ আপোক্ষক এবং এদের 
পার্থকোর পশ্চাতে একট! এক্য আছে । 

গ বিভিন্ন অংশের মধ্যে একা ও মহযোগিত! থাকার জন্য একটি অংশের 
কোন ক্ষতি ছলে অপর কোন অংশ ব1 সমগ্র গুরু মস্তিষ্কটি উহ! বিকল্প ছিসাবে 
কাজ করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ গুরু মস্তিষ্কের কার্ধপদ্ধতি গণতান্ত্রিক শাসন 
ব্যবস্থার মন্ত্রিসভার কার্ষের মতই। মস্তিষ্কের এই বৈশিষ্ট্যটিকে বল হয় 
সমকর্মক্ষমতা ( 59015060051 ) | 

অস্তিক্ের আঞ্চজিকতা (1০০91155507) 0£ 135587 )5 সচরাচর 
গুরু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চল আমাদের বিভিন্ন ইন্ত্িয়ের অনুভূতি ও পেশীর 
সঞ্চালণকে নিয়ন্ত্রিত করে। চক্ছুর উত্তেজনার জন্য যে ন্গায়বিক শক্তি ক্য্টি 
হয়, সেই শক্তি তরক্গ স্বাযুপথ বেয়ে গুরু মন্তিষ্কের দর্শনাঞ্চলে উপনীত হয়। 


মানপলিক জীবনের দৈহিক ভিত্তি ৪১৭ 


তখনই আমর! দেখতে পাই । তেমনি শ্রবণাঞ্চল শুনতে, চরণাঞ্চল চলতে এবং 
বচনাঞ্চল বপতে সাহাযা করে। এই রকম প্রতোকটি অঞ্চলকে ধিরে আবার 
আছে এক একটি সংযোগাঞ্চল (48৪০০1401০7. 469 )।1 দর্শনাঞ্চলতে 
ঘিরে যে সংযোগাঞ্চল রয়েছে, তাঁর কাজ হ'ল দর্শন সম্বন্ধীয় অন্ুভূতিগুপিকে 
সমস্বত করে সেটিকে আমাদের নিকট অর্থময় কবে তোপা। একটা উদাহরণ 
গ্গেওয়। যাক । ধব। যাক্‌, কেউ আমার সামনে একটা ছবি ধরল। এই ছবিটি 
থেক আলোক প্রবাহ আমার চোখে বিচ্ছুবিত হয়ে পডবে। ফলে চোখেও 
মধ্যে যে ম্ায়বিক শক্তি উজ্জীবিত হবে ন্নাম়ুপথ ধরে সেই শক্তি-তরঙ্গ গিয়ে 
পৌছাবে নবম মাস্তক্কের দর্শনাঞ্লে। তখন আমার দেখার অন্থ্ভূতি হুবে। 
কিন্ত পিক দেখার অনুভূতি আর ছবি দেখা এক জিনিস নয়। অন্য থে কোন 
অনুভূতির সঙ্গে তুলন! করলেই বোঝ যাবে দেখার অনুভূতি একটি বিশেষ 
ধরনের অন্থভূত্তি যা শোনাব, স্পর্শ করার, প্রাণ নেওয়ার, সবাদেরঃ আনন্দের 
বা যন্ত্রণার অনুভ্ভাত থেকে পৃথক। কিন্ত যখন আমি ছবিটি দেখছি তখন শুধু 
অন্ুভূতিই যে হচ্ছে, তা নয়; একটি ছ'ব দেখার অনুভূতি হচ্ছে। যা দেখছি, 
লেটি ষে একটি ছবই--হুয়তো এমন ছণ, ঘা! আগে দেখেছি, বা য'এ 
ছবি তাকে আগে দেখেছি-উত্যা্দি ষে সমস্ত অন্ধভূষ্ঠি হয় তা কিন্তু নিয়তি 
হয় দর্শনাঞ্পকে ঘিরে ঘষে সংযোগাঞ্চল আছে- ভার দ্বারা। এইরকম ঘটনা 
অন্তান্ত অনুভূতিএ ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে। 

অবশ্য গুরু মস্তক্ষে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের সন্িহিভ সংযোগাঞ্চল গুলি 
ছাড়াও আবে! অনেক এমন সংযোগাঞ্চল আছে যেগুলি নির্দিই কোন অন্তত 
বা অঙগনঞ্চ গনের সঙ্গে গ্রতাক্ষ ভাবে জডিত গয়। এই জাতীয় সংযোগাঞ্চলকে 
বল। হয় সাধারণ সংযোগাঞ্চল (001)০০০০15115620 £১55001911010 8168) 
এগুগির কার্ধগারিতা, আমাদের জীবনে অণরিশীম। এগুলিই আমাদের 
চিন্তা, যুক্তি, বিচার করণ, কল্পন, দূরঘৃর্টি, অন্ভদূর্টি, লংকল্প। সংঘম এ্রভৃতি 
উচ্চতর মানসিক 1*য়াগুপ্ে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । মানব মন্তিষ্কে এইরকম 
অসংখ্য সাধারণ স*যোগাঞ্চশ আছে বলেই আমরা উচ্চতর ও উন্নততর 
ষানসিক শণ্ডির অধিকারী হবার সৌভাগা অর্জন করতে পেরেছি। 


দ্য, ঢরররজাহ ররর 


৭ 


॥কুড়ি॥ 
গ্রন্সিতজ্স ও অভ্ভঃক্ষ্। গ্রন্ধি 
( (01800515757 6061 270 701500প্র2)6 8197005 ) 
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বাইরের বিভিন্ন উদ্দীপক আহযাদের হীন্দ্রয়গ্ুলির মাধ্যমে আমানের 
মধ্যে নানাপ্রকার উদ্দীপন। প্রেরণ করে । আমাদের শরীর সেই উদ্বীপনাতে 
সাড়া দেয় নান! বিচিত্র যন্ত্রপাতির সাহায্যে । আমাদের পেশীগুলি হ'ল 
শরীরের কর্মসম্পাদন করার ভূত্যন্বপ। আমর] ঘে সমস্ত হন্ত্রপাতির মাধ্যমে 
এই লাড়া ব! প্রতিক্রিয়াটি দিয়ে থাকি, সেগুলিকে বল! হয় কর্মের 
(81650:015 )। এই রকম এক জাতীর কর্ষেজিয় হ+ল গ্রেন্ছি ( 8181705 )। 

আমাদের শরীরের ভিতরে জনেকগুলি গ্রন্থি আছে। এদের কান্গুলি 
আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই লা। ভবে এই সমস্ত গ্রন্থি ভু'ঘকষের 
হতে পারে--জচ্ছিজ্জ (09০31) ও নিশ্ছিত্তর ( 05601695)। লচ্ছিত বা 


গ্রন্থিতন্ত্র ও অভ্তঃক্ষর! গ্রন্থ 8১৪ 


গনালী গ্রন্িগুলির মধ্যে নলের মত গঠনথাকে এবং এঁ সমস্ত নল বেয়ে 
রস্থিরল শরীরে নান। জায়গাতে পড়ে। লালাগ্রস্থি, পাচক গ্রন্থি, যকত, মুগ, 
ধর্মগ্রন্থ, অশ্রগ্রি ইত্যাদি এই জাতীয় গ্রন্থির উদাহরণ । এগুপিক় সঙ্ক নল 
বেয়ে গ্রস্থিরল নির্গত হয়ে শরীরের প্রয়োজনীয় অনেক কাজ সম্পঙ্গ কর 
ধকে। আবার কতকগ্তপি গ্রন্থির সঙ্গে কোন নল বা নালিক1 সংযুক্ত থাকে 
না। এগুলি থেকে যে রস নির্গত হুয়, সেটি একেবারে রক্তের মধ্যে মিশে গিয়ে 
মত্ান্ত ভ্রুতবেগে সমস্ত দেহে সঞ্চালিত হয়ে যায়। নিশ্ছিদ্র বা নালিকাবিহন 
এই সমস্ত গ্রন্থি থেকে যে রস নিঃস্থত হয় তাকে বল! হয় হুর্ষোণ (8০:- 
00065) | এই সমস্ত নালিকাবিহীন গ্রন্থিগুলির ক্ষরণ আভ্যন্তরিণ বল 
(দর অন্তঃক্ষর! গ্রন্থি ও ( 77900011106 £181709) বল হয়। গ্রন্থিগুলি 
হতে নিঃসুত হর্মোণ বিভিন্ন আভান্তরিগ যন্ত্রকে প্রভাবিত করে বলে এগুক্িক 
রাসায়নিক সংবাদবাহক বা 01760391091] 2569561) 82:5ও বল! হয়। হর্মোগ 
কথাটির ইংরাজী অর্থ হল ৪০561 । হর্মোণগুগি দেছের মধো বাসায়নিক 
পণ্বির্ভন হটিয়ে ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ গ্রস্ভাব বিস্তার করে থাকে । 
এইজগ্য এই হর্মোণগুলিকে ব্যকিত্বের উপাদান হিসেবও ধরা হয়ে 
থাকে। 
এই সমস্ত অস্তঃক্ষর৷ গ্রান্থগুলির মধ্য প্রধান প্রধান গ্রন্থি হল-- 
থাইরয়েড (71)5191 ), প্যারা থাইররেভ (750561)5:5105 ), 
থাইমাস (75039), গ্যাড্রিনাল (2455291), পিটুইটারী 
[70816215 ), পিনিয়াল (2:0768] ) এবং যৌন গ্রন্থি (30798 )। 
এগুপি ছাড়াও ছুটি সনালী গ্রন্থি আবার অস্তঃক্ষর! গ্রান্থ ছিমেবে কাজ করে 
থাকে । এ ছুটি হ'ল যকৃত (11৮61) ও প্যানক্রিয়া (708001675) | এব 
কয়েকটি কোষ--যেগুলিকে বল] হয় “15166 06119 0$ [:81)8611)9005 21 
এই মূকল গ্রন্থির অতিরিক্ত নিঃসরণ (19576169600) ) বা স্বল্প নিঃসরণের 
(050০ £81)00015 ) ফলাফল, শুস্থ ব্যক্তির দেহে হর্মোণ ইন্জেকশানের ফল, 
কোন ব্যক্তির দেহে অন্য জনের বা অন্ত জীবের দেহ হইতে কোন গ্রন্থি লইয়া 
ভাহ। গ্রথিত করার (8:8£076 ) ফল এবং সুস্থ ব্যক্তির দেহ হইতে কোন 
কাটিয়া বা দিয়! তাছার ফল লক্ষ্য করিয়! এ সমন্ত গ্রন্থির কাধ সম্বন্ধে 
একটা ধারণ! গড়ে তুলতে পারা ন্ভব। 


৪২৪ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


এখন কতকগুলি প্রধান প্রধান অস্তঃক্ষর! গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু আলোচন" 
হ'ল" 

[ এক ] পিটুইটারী গ্রন্থি (7016016210 81510): সঙ্গত অন্তঃক্ষয়া 
গ্রন্থির মধ্যে পিটুইটাবি গ্রন্থি হ'ল লর্বগ্রধান কারণ এটি অন্তান্ত গ্রনথিগুলিফে 
নিয়ন্ত্রিত করে। এইজন্য একে মুখ্য গ্রন্থি' বা 0085061 81870 বলা হয়। 
এটি মাথার পাশের দিকের খুলির ভিতরে ঠিক মধ্য মস্তিষ্কের উপরে অবস্থিত। 
অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে চক্ষু স্বায়ুর পারস্পরিক কর্তন স্থগের (09৮6০ 000$85108) 
পশ্চাতে এটি অবশ্থিত। এই গ্রন্থি থেক্তে একাধিক শত্তিশালী বসক্ষব্ণ 
হয়--যেগুলি অগ্যান্ত গ্রন্থির কাদগুপিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। 

এই গ্রস্থির ছুটি ভাগ- সম্মুখ ভাগ (9:005:1০£) ও পশ্চাৎত) 
(০861191)। এই দুটি ভাগের কাজও কিন্তু ভিন্ন গ্রকৃতিৰ । এখন এঁক 
একটি ভাগের কাজ সন্বদ্ধে আলোচন] কবা যাক-- 


সম্মুখভাগ £: এই ভাগটি মানবদেহের অস্থিসমুহের বর্ধনে পাহাষা কণে 
এবং দৈছিক কোন বিপাকের উপর প্রভাব বিষ্তার করে। এট অংশ থেকে 
ষে হর্মোণ নিঃহত হয়, কিম উপায়ে তা জীবদেছে ইন্জেকশান দিয়ে দেখা 
গেছে এতে জীবদেহ খুব তাড়াতাডি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এর থেকে অনুমান 
কর! হয় যে এই গ্রন্থি থেকে অধিক মান্ত্রায় হর্মোণ নিঃম্যত হ'লে শরীর 
অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হয় যাকে বলা হয় ভান্তুর তুল্যতা (61890050))। 
আধুনিক কালে একজন এই রকম অস্থর বা দৈত্যের কথা শোনা গিয়েছিল 
ধার নাম ছিল--প্যাটিক কট্টার ও, ব্রিয়েন ( 2807100 00:661 ০0, 821 
ইনি ছিলেন আয়ার্লাগ্ডের লোক এবং এর দৈর্ঘ্য ছিল ৮ ফিট ১ ইঞ্চি 
১৮৬ সালে ইনি মার! গেলে এর জন্য যে কফিন দরকার হয়েছিল তার ধৈর্ঘা 
৯ ফিট ২ ইঞ্চি। আবার এই গ্রন্থির সম্মুখ ভাগের হর্মোণের 'অতি নিঃসরণের 
জন্ত বাকি দীর্ঘ হস্ত, দীর্ঘ পদ, দীর্ঘ নাস! ইত্যাদি অসঙ্গত ও অসমঞ্জম দৈহিক 
৪বশিষ্ট্ের অধিকারী হয়। একে বলা হয় দীর্ধঘাজতা। ( 20:57065915 )। 
এদের হাত-পা ইত্যাদি আকারে অস্বাভাবিক বড় হলেও এর প্রায়ই 
দবর্বজ হয়। 

আবার ঠিক এর উদ্টে। দিকটিও বয়েছে। লিটুইটারী গ্রন্থির সশ্মুখ ঙ্? 
€থকে হর্মোশ যদি অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হতে থাকে, তবে ব্যক্তির দেহের 


এন্িতন্ত্র ও অন্ভঃক্ষন! গ্রন্থ ৪২১ 


'গঠন বাড়ে না। এদের দেহ খর্ব, গোলাকার ও বামনাক্কতি-বিশিষ্ট হুয়। 
এদের বল! হয় মিজেট (7111866)। মিজেটদের দেছের গঠন না 
বাডগেও বুদ্ধির বিকাশ তেমন ব্যাহত হয় না। 


এ ছাড়া পিটুইটারীর সন্দুখ ভাগের অংশ হতে নির্গত হর্মোণ থাইবয়েও, 
আযাড্রিনালের বছিরাংশ (816798] ০0:65) ও যৌন গ্রন্থিকে উদ্দীপিত্ত 
করে। এ ছাড়া এই অংশ থেকে নিঃহ্যত হর্মোণ 20713 আয্রিনালের 
বছিরাংশকে উত্তেজিত করার ফলে ০9:507€ নামে আর একপ্রকার 
'কিশালী হার্োণ নি:স্থত হয় ঘেটির অভাব ঘটলে যৌনাকাঙ্ষা হান পায় এবং 
'দীরের সতেজত। ব্য'হুত হয়। কেউ কেউ এজপ্ এটিকে 670০০:270108- 
€৪1 ৪আ1000৮0814 বলেও আখথা। দিয়ে থাকেন। এত ছোট একটি গ্রন্থির 
ফেবলমাত্র একটি অংশ থেকে এত কাজ হতে পারে এ কথ। ভাবলেও জবা 
হতে হুয়। অনেক দেহ-বিজ্ঞানী এর জন্ত মন্মে করেন, এই গ্রন্থটি অন্তান্ত 
গ্রন্থিকে সক্রিয় ভাবে প্রভাবিত করে না, করে পরোক্ষ বা অগ্রত্যঙ্গ ভাখে। 

পশম্চা ভাগ : এই গ্রন্থির পশ্চাৎভাগ থেকে দু'ধরনের হর্ষোণ নিঃসৃত হয় 
একটি হর্মোণ ক্রিয়া করে পাকস্থলী, বিশেষতঃ জরাযুর মহ্ণ পেশীগুলির উপর। 
এই হর্ষোণ পেশী সংকোচনে সহায়তা করে এবং প্রসব বেদন। বাড়িয়ে সন্তান 
প্রসবে মহায়তা করার জন্ত এই হর্মোণ থেকে প্রস্তুত ইন্জে কশান প্রন্থত্িকে 
দেওয়া হয়ে থাকে । অন্ত হুর্মোণটি গলার বুদ্ধির সহায়ক (৫10:600 ) এবং 

দুঙ্চক্ষর৷ গ্র স্থিত (00812010815 81905) উপরও এটি যথেষ্ট প্রভাব 
বিজ্ঞার করে। মোটামুটি ভাবে এই অংশের কাজগুলি হ'ল-_ 

১। অন্ান্ত গ্রস্থিকে উদ্দীপিত করা। 

২) অনৈচ্ছিক পেশীর (1107-5010015 ) কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা। 

৩। যৌনশক্কিকে প্রভাবিত কর!। 

৪। দেছের গতিভঙ্গী ও চলন (8910 8100 10056006196) নিয়ন্ত্রণ 
কর! । 


[হই] পিনিয়াল গ্রন্থি (17681 81870): পিনিয়াল হ'ল 
টি ছোট গ্রন্থি বেটি মস্তিষ্কের পিছনদ্বিকে লঘুম ত্তক্ষের খুব নিকটে অবস্থিত। 
পি+বয়াল গ্রন্থি নিঃসৃত হর্মোণ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন তথ্য এখনও জান! হায় 
নি। তবে মনে করা হয় পুরুষের পুকুতবত্ব ও নানীর নারীত্ব--এই গ্রন্থি নিঃস্থত 


৪২২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


হর্ষোপের উপর নির্ভর করে। এই গ্রন্থির জন্যই পুরুষ ও নারীর কহঙ্ববের 
মধ্যে পার্থক্য দেখ! দেয়। তাছাড়া দৃিশক্তির উপরও এই গ্রান্থর যথেষ্ট গ্রভাং 
আছে। 

[ তিন] থাইরয়েড গ্রন্থি (71,51010 819170 ) £ এই গ্রন্থিটি গলদেশে 
শ্বটসনালীর সম্মুখে ঘাড়ের নীচে কষ্ঠার ( 4১907%8 80016 ) কাছে অবস্থিত। 
এটি হু'ভাগে বিভক্ত | স্বরযন্ত্র (1,815 )-এর ছৃ"দিকে এক একটি ভাগে 
এটি বিভক্ত । এটি দেখতে অনেকট! ডানামেলা গ্রজাপতির মত। এর থেকে 
যে হর্মোগ নি£স্থত হয় তাকে বলা হয় থাইরকিন্‌ (150517)। এ 
রাসায়নিক উপাদান ছ'ল-_কার্বণঃ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইসছ্রোজেন 4 
আয়োডিন। গ্রস্থিটি বু বক্তবছ! নাড়া ও স্বতঃক্রিয় গ্াযুতস্ত্রেরে সমবা। 
বিভাগটির লঙ্গে সংযুক্ত থাকে | মানব-আচরণের উপর এই গ্রন্থিটির ক্ষরিষ্ত 
হর্মাণের প্রভাব অপরিনীম। লমন্ত দেহকে এটি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। 
এটির নুন্থ ও ্বাভাবিক ক্রিয়ার উপরই সমস্ত দেহ ও মনের স্বাভাবিক ও ন্ুষঃ 
বিকাশ নির্ভর করে। 


পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে যদি এই গ্রন্থি অপর্যাপ্ত ভাবে কাজ করে 
(1750010100003 ) তা” হ'লে এক প্রকার রোগ দেখা দেয় যার নাম হ'জ 
মিক্িভিম! (5 ০০06109 )। এই রোগের লক্ষণ হ'ল-. 

সমগ্র দবেছে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে অত্যধিক মাত্রায় চবি জল্মান, শিশুস্থল 
জাচরণ করা, আত্মপং্যম হারিয়ে ফেলা, চর্ম শুষ্ক ও খস্থসে হয়ে যাওয়া, . 
উঠে যাওয়া, হাত পা কিছু কিছু ফুলে যাওয়া, কর্মে বিমুখতা, আলম্ত-ভাব ও 
তঙ্জাচ্ছনন হয়ে যাওয়]। 

শিশুদের ক্ষেত্রে এটির অপর্যাপ্ত ক্রিয়ার ফলে তাদের মধ্যে যে রোগটি দেখা 
গেয়। ভার নাম হ'ল ক্রেটিনিজম ( ০1601191900 )॥ এর লক্ষণ হ'ল-- 

শিশুর দেছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে তাকে খর্বাককতি করা, গায়ের চামড়া 
স্তকনো, খস্থম্্‌ ও কর্কশ হয়ে যাওয়া, মুখমণ্ডল পায় বা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া। 
শরীযের অন্যান্ গ্রত্যঙ্গ ক্ষীণকায় হলেও উদরদেশ অত্যন্ত স্কীত হয়ে যাওয়ু! 
গুরু মস্তিষ্কের কোযগুলির পরিপুষ্টির অভাবের জন্য বুদ্ধির বিকাশ বড 
হুওয়া। 

এই সব ক্ষেঞ্্রে ষেষের থাইরয়েড খাঁওয়াগে অনেক সময় হুফল পাওয়া যায়, 


গ্রন্থিভন্্র ও অন্তংক্ষবা গ্রন্থি ৪২৩ 


এখম শুকনে। খাইরয়েন চূর্ণ বানির্ধাস পাওয়া যায়। যে সব অঞ্চলে জল বা 
মাটিতে আয়োছিনের অভাব থাকে, সেখানে থাইবয়েন্ চূর্ণ বা নির্ধাস লবণের 
সঞ্ষে মিশিয়ে খাওয়ালে এব গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হর্মোশের অভাব থেকে কিছুট। 
থ্েহাই পাওয়া ষায়। 

আবার বদি এই গ্রন্থি থেকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী হর্মোণ নিংস্থত হয়, 
ডা হ'লে নিয়লিখিত লক্ষণগুলি দেখ। যায়-_ 

ব্যক্তির শরীরে রাপায়নিক ক্রিয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি ্রাপ্ত হয়, ব্যক্তি অতিমাত্রায় 
উদ্বেগাকুপ, চঞ্চল ও থিটুখিটে মেজাজের হয়ে ঘায়, বয়সের অনুপাতে দেহ 
দীর্ঘ হ'য়ে যায় যদিও বুদ্ধির অতিরিত্ত বিকাশ ঘটে না॥ ব্যক্তি বিশেষের ন্গেত্রে 
ক্ষুধা অতাস্ত বেড়ে ষায়। 

থাইরয়েডের অস্বাভাবিক বুদ্ধির জন্ত গলগণ্ড হ'তে পারে। এই অন্বা- 
ভাবিঝ বৃদ্ধিকে বলে 68000081010 8০106 এবং সেই রোগটির নাম হ'শ 
018৮6:5 0156856. 

এই গ্রন্িটি স্বাভাবিক ভাবে কাছ করলে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, কর্ষঠ ও 
আবেগপ্রবণ হয়। তাছাড়। সে আশাবাদী হয় গ কাজ করার একটা প্রেরণ। 
অন্থভব করে। ফানসিক শক্তি, বিশেষতঃ বুদ্ধি ঘখাযখ ভাবে বিকশিত হয়। 
কাজেই বলা যায় ব্কির মধো অতিরিক্ত কর্মক্ষমতা বা অল্প কর্মাক্ষতার জন্য 
থাইরয়েড গ্রন্থি বছুপাংশে ছায়ী। 

[চার] প্ঠারাখথাইরয়ে গ্রন্থি (72819051010 81930) £ এই 
গ্রন্থি সংখ্যায় চাটি এবং দেখতে ঠিক মটরঙ্লানার মত। এগুলি থাই্রয়েডের 
মধ্যে গ্রথিত থাকে । কিন্তু এদের কাজ খাইরয়েভের কাজের ঠিক বিপরীত । 
খাইরয়েড হতে নিঃস্থত হর্মোণ যেমন ব্যকির মধ্যে উত্তেজন! ও কর্মকমতা বৃদ্ধি 
করে, প্যারাথাইরয়েড হতে নিঃহ্যাত হর্মোথ (0875 00010001076 ) বর্তমান 
বাক্তির কর্মক্ষমতা ও উত্তেজনা হ্রাস বা ব্যাহত করে। হ্বতরাং বলা যায় 
প্যারাথাইরয়েড নিঃস্থত হুর্মোণ উত্তেজক তো! নয়ই বরং নিরোধক। 
খাইরয়েতের অভিরিজ্ঞ ক্রিয়াকে সংবত করাই যেন প্যারাখাইরয়েতের কাজ। 
এই গ্রন্থির রল নিঃলবণের অভাব হ'লে শরীরে ক্যালনিয়ামের পরিমাণ খুব 
কমে যায় এবং জন্থি, দন্ত ইত্যাদির শ্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। 


[পাঁচ] খাইমার গ্রন্থি (7১01505 81870)2£ এই গ্রন্থিটি 


৪২৪ শিক্ষানুখখী হনোবিজ্ঞান 


থাইরায়েতের নীচে বক্ষোঙন্নেশে অবস্থিত । কিন্ত এই গ্রন্থ শৈশবে ক্রিযাজীল 
থাকে, শিশুর জন্মের পন্ন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং ভ্বিতীষ্ধ বংমর থেকে ধীরে 
ধীরে কমতে কমতে পন্িণত বয়সে আর কোন চিহ্নই থাকে না। এই গ্রন্থির 
ক্রিয়৷ সম্বন্ধে খুব বেশী একটা কিছু জানা যায়নি। তবে দেখ! গেছে, 
শৈশবে থাউমামটি কেটে বাদ দিলে অস্থিগুলির স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে 
যায় এবং শিশু রকেট রোগাক্রান্ত ছয়ে পডে। অনেকে মনে করেন, এই 
গ্রন্থিজাত হুর্মোণ যৌন আকাঙ্ক্ষাকে বিশেষভাবে নিবৃত্ত করে। সবশেষে একথা 
বল। যেতে পারে- কৈশোরে ব! বগ্নঃসদ্ধির পূর্বে এই গ্রন্থি দৈছিক বর্থনে 
সহায়ত! করে এবং বয়ঃলদ্ধির পরেও যদি এটি ক্রিয়াশীল থাকে, তাহলে 
দৈহিক বর্ধন বাধাপ্রাপ্ত হয়। 


[ ছয়) আযড়িনাল গ্রন্থি (:20:6181 81510 )5 এই গ্রন্থিটির অন্ত 
নাম হ'ল স্গ্রারেনাল গ্রন্থি (90101816181 6181) )। এই গ্রন্থ ছুটি এবং 
এরা মুত্রাশয়ের (1201765 ) উপরে অবস্থিত। এই গ্রন্থরও আবার দুটি 
ভাগ--বাইবের অংশ ও ভিতরের অংশ। ছুটি দিকের গঠনে যেমন তফাৎ 
আছে কাজেই তেমনি । বাইরের অংশকে বলে আ্যাড্িনাল করে 
(815081০০1০৪ )) আব ভিতরের অংশকে বলে জ্যাড্রিনাল মেড়ুল! 
(0161581 7116091]9 )। ছুটি অংশ থেকে দ্বা'রকম হর্মোণ নিঃন্যত হয়। 
আযড্িনাল কর্টেক্স থেকে নির্গত হর্ষোণকে বলে কটিন (001611% ) 
আর আযাড্রিনাল মেডুলার হয়োণকে বলে আ্যাড্রিনিন বা আড্রেলালিন ) 
(40761717 বা 8৫25091%) )। এখন এই দুটি হর্মোপের কাজ সম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা কর! ধাক্‌। 

কার্টিনের কাজ £ কার্টিনের কাজটিও সঠিকভাবে স্বান। ধায়নি। 
তবে বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে জান। গেছে কার্টিনের সঙ্গে পুরুযোচিত অপ্রধান 
বৈশিষ্ট্যগুলির বিশেষ সম্পর্ক আছে। এর ক্রিপ্ার ফলেই বক্ষোদেশে, 
অধরে, গণ্দেশে রোমোদগম হয় এবং পুরুষালী ভাবটি দেখা দেয়। পুরুষের 
ক্ষেত্রে কর্টিনের নিঃনরণ কম হ'লে গৌফ দ্রাডি হয় না এবং একটা নারীনুলভ 
ভাব পরিলক্ষিত হুয়। বাহ্‌-আকৃতির সঙ্গে সঙ্ধে আচরণ ও কঃন্বরেরও 
পরিবর্তন হয় । পক্ষান্তরে শ্রীলোকের মধ্যে এই নিঃলরণ অধিক হ'লে তাদের 
মধ্যে একট! পুরুষালী ভাব দেখ। দেয়, স্্ী্বলত কমনীয়তার অভাব ঘটে এবং 





গ্রন্থিতন্র ও অস্তক্ষয গ্রন্থি ৪২৫ 


শশ্রু ও গুল্করেখাও (দখা দেয়। তাছাডা কঠ$ন্বরও হয়ে হায় বেশ কর্কশ 
ও গম্ভীর । 

কর্টিনের জন্ত আমএ। কঠোর পরিবেশের লঙ্গে সঙ্গ তসাধন কৰ্‌তে পারি। 
কার্টিলের জন্তই অবসন্ন স্বতহিক্রয় আযুতন্ত্র পুনরার মতেজ হয়ে উঠতে পানে 
€ 08980165 10 1691016 150180060 80001502010 61165 )। 

আ্যাড্িনিনের কাজ £ আ্যাড্রিনিনের ধ্রিয়৷ কিন্তু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । 
এটি হ'ল উত্তেজক গ্ররকৃতির। এই হঞ্মোণের নিঃসরণ যেলী হ'লে রক্তচাপ 
বুদ্ধি পায়, শ্বাসক্রিয়ার গতি ক্রুততর হয়, পেশীর ক্লান্তি কম হয় এবং যকৃত 
থেকে শর্করা (১০৫৭) নির্গ৯ হয়ে রক্কে মিশে। আ্যাড্রিনিন শ্বতঃক্রিয় 
স্নমূতস্ত্রের লমবেদী শাখাটিকে উত্তেজিত ও উদ্ধীপিত করে এবং তার ফলে 
তীত্র আবেগের সময় যে সমস্ত লক্ষণ দেখ! দেয়, সেই জাতীয় লক্ষণ প্রকাশিত 
ইয়। শর্কর] (50481) হ'ল দেহ-যন্ত্রের জালানী বা ইন্ধন (6961) ম্বরূপ। 
আয ডুনিন সেই শর্করাকে যকৃত থেকে মুক্ত করে পের দুর্বলতা রোধ করে 
এবং দেহকে গ্রক্ষোভজনিত কষ্ট স্হ করার মত শক্তি জোগায়। প্রইজন্ 
অধ্যাপক ক্যানন (0901107 ) বলেছেন- আড়িনাল গ্রন্থি হ'ল--17১6 
81৭28001116 11817011065 10791) 8100 06:02 72100005810, কারগ 
অত্যন্ত ত্রন্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে বা খুব ভয় “পয়ে পালিয়ে যেতে বে 
শক্তির প্রয়োজন তা৷ সৃষ্টি করতে আ্যাড়িনাল গ্রন্থি সাহায্য করে। 

এহ গ্রন্থির অবনতি ঘটপে শারীরিক দুর্বলতা ঘটে বিশেষ করে পেশী- 
গুলির কাধক্ষমতা৷ বছপাংশে নষ্ট হয়ে যায়। হৃদযন্ত্র ও পিপাক-যস্ত্ের ক্রিয়ান্ে 
ব্যাঘাত ঘটে এবং গায়ের চাষড়1 তামাটে ব] ব্রোঞ্জের রঙ-এর মত হয়ে যায়। 
এক কথায় বলা যায় আড্রিনাল গ্রান্থ দে£ঘন্ত্রকে কর্মক্ষম ও সক্ক্িয় রাখে এষং 
ব্যক্তি.বিশেষের আবেগ-প্রবণতা ও অপ্রধান পুরুষন্থলভ বৈশিষ্টাগুলিকে 
(98091802575 20616 96399] 019180651150108 ) বিশেষভাবে গ্রভাবিত্ত 
করে। 

[সাত ] যৌনগ্রান্থ ( 0977805 বা 52578181905) এই গ্রন্থি 
জননেন্ত্রিয়েরই একটা অঙ্গ । পুরুষের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থি থেকে শুক্র আর 
স্ীলোকে এ ক্ষেত্রে ভিহ্বাগু নিঃহৃত হয়। এই গ্রান্থর হর্ষোণ থেকে যেহের 
মাধারণ গঠন ও বান্থিক আচরণ নির্ধারিত হয়। 


৪২৬ শিক্ষাখী ধনোবিষ্ঞান 


যৌন-গ্রস্থিতে স্ু'ধরনের কোষ থাকে-__অস্তক্ষর] (106758109] ০611) 
এবং বাহক্ষর] ( 86012161085 ০611 )। পুং অন্তঃক্ষরা কোষ থেকে ছুটি 
হর্মোণ নিঃসৃত হয়--আনড্রোটিন বা আ্যানভ্রোজেন (820৫:00) বা 
৪0:08) ) এবং টেস্টোস্টেবোন ( 66500516100 )। শেহোজটি দেহ 
সংগঠক । দেখা গেছে এটি গ্রয়োগ করে কয়েক জাতীয় অনুস্থতার ঘেমন 
ধমনীসংক্রাস্ত পীড়া নিমাময় কর! লস্তব। শ্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে হর্মোণ ছুটির 
নাম হ+ল--ইস্টন ( 59010 ) ও প্রোজেটিন (701086807) )। 

উপযুক্ত যৌন হর্মোণই পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষত্ব (10980011015 ) এবং 
প্রীলোকেয ক্ষেত্রে নাবীত্ব (6617101)1 ) গ্রকাশে সহায়তা করে। যৌন 
হর্মোণের পরিমাণ কমে গেছে বা যৌনশ্গরান্থিটি কোন প্রকারে অপমারিভ 
হ'লে দেহের সাধারণ বুদ্ধি ও গঠন ব্যাহত হয়। বয়ঃসদ্ধিকালে পুরুষের 
পুক্কযোচিত দেহ-বৈশিষ্ট্য ও স্বীলোকের শ্্রী-জনোচিত দেহ-বৈশিষ্ট্য ঠিকমন্ত 
ফুটে ওঠে না। তাছাড়া এর জন্ত অন্ত আরো! কয়েকটি গ্রস্থি--যেমন 
থাইয়য়েড, পিটুইটাবী বা থাইমাসের কাজও বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়। আবার 
এই জাতীয় হর্োণের নিঃসরণ অধিক হলে যৌনবৈশিষ্টাগুলি অতি মাত্রায় 
প্রকট হয়ে ওঠে। নিয়ন্তরের গ্রাণীদের ক্ষেত্রে যৌনক্রিয়া ও যৌনাকাক্কা 
ঘোৌনগ্রন্থি হতে নির্গত হর্ষোণের প্রতাবেই ঘটে থাকে। মানুষও তার 
ব্যতিক্রম নয়। তবে মানুষ বুদ্ধি, সামাজিক বোধ ও রীতিনীতি ইত্যাদির 
হুদৃষ্ত মোড়কে সেগুলিকে আচ্ছাদিত ও শোভন করেছে মাজজ। যৌন হর্মোধ 
ষ্বে কেবলযাত্মর যৌবন আবির্ভাবের উপযুক্ত যৌনবৈশিষ্ট্যগুলিকেই প্রকাশে 
সহায়ত! করে ত| নয়, দৈহিক গঠনেও সহায়তা করে। অনেকে মনে করেন 
স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে মাতৃত্বের প্রবল বাসনা এই হর্মোণ থেকেই জাগ্রত ও 
উদ্থীপিত হয়। যাই হোক এই যৌন হর্মোণগুলিই পুরুষত্ব বা সত্ত্ব গ্রকাশের 
সঙ্থায়ক এ কথা হ্বীকার ন1 করে উপায় নেই। 

সর্বশেষ জিদ্ধাত্তঃ এই আলোচন! থেকে দেখ! গেল, বিতিন্ন অস্তঃক্ষরা 
গ্রন্থির হর্মোণ দেহের রাসায়নিক ক্রিয়া গ গঠনের উপর যথেষ্ট গ্রভাব বিস্তার 
করে এবং সেগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রতিক্রিয়ার পার্থকা নির্ধারণ করে। 
কতকগুলি গ্ান্থ যেমন-_খাইরয়েত, পিটুইটাবী ও যৌনগ্রন্থির কর্ষক্ষমতা 
ব্যাছত হলে বাহ্িক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন বা! গ্রতি যোজনের ক্ষমতা 
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অভ্যস্ত কমে যায়। দেহের সাধারণ দৈনন্দিন কাজে যে শক্তির প্রয়োজন ভ। 
জোগায় থাইরয়েড গ্রন্থি, আর বিপদ্দাবস্থাতে ( 60001861905 51698000 ) 
খিশেষ শক্তি জোগায় আড়িনাল গ্রন্থি। অস্তঃক্ষর! গ্রস্থিগুলি যে সমস্ত 
বিষয়ের উপর সবিশেষ গ্রভাব বিস্তার করে সেগুলি ত'ল--পেঙন্ীমূলক 
বঙ্চালন দেহের সাধারণ শক্তির সাম্যতাঃ জাধারণধর্মী প্রেবণ।, আবেগ 
প্রবগতা, বুদ্ধিশক্তি, যৌনবাসনা, আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি, কাজে উৎসাহ 
উত্জীপনা, বিপজ্জনক অবস্থার জন্দুর্থীন হওয়ার মত মনোবল এবং 

£খ ও কষ্ট সন্থ করার মত শক্তি ও ক্ষমত। ৷ অন্তক্ষর! গ্রন্থির হর্মোণকে 
ব্যক্তিত্বের অন্যতম দৈহিক উপাদান বল] যায়। এই সমস্ত হর্দোগ ব্যক্তির 
বুদ্ধি, অন্ভুভূতি, যৌনতা ও যৌনজীবন এবং মামগ্রিক ব্যক্তিসত্বাকে প্রভাবিন্ত 
করে বলে বিভিন্ন জাতীয় মানমিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ভালোভাবে উপলদ্ধি করার 
জন্য এগুলি সম্পর্কে একট। কার্ধকরী ধারণ! গড়ে তোল একাস্ত প্রয়োজন । 
বলতে গেলে এগুলিই হ'ল আমাদের মানবজীবনের দৈহিক ভিত্তি। 


॥ ॥ 
স্মানব্ব-চাহিদা ০৪ 
( হ011879-706568 ) 
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আমাদের আচরণধার|! কত বিচিত্র, কত জটিল! বিভিন্ন পরিস্থিতিতে 
আমরা বিভিন্ন ভাবে আচবণ করে থাকি। শুধু মাধ কেন, প্রত্যেক 
প্রাণীই কোন না কোন প্রকারের আচরণ করে থাকে এবং স্বলতঃ ত করতে 
হুয় পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনের উদ্দেশ্যে । নবজাত শিশু জন্মের পরই 
আচরণ শুক করে। কিন্তু তার বিভিন্ন দিকের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
জাচরর-ধারাটিও পরিবতিত হুকে থাকে । সে নিত্য নূতন আচরণ-ধারা শিখে ॥ 
পুরাতন পদ্ধতি বাদ দেয়, নতুন আচরণ পদ্ধতি আয়ত্ত ব! অর্জন করে। কিন্ত 
প্রশ্ন জাগতে পারে--কেন বা কিসের চাপে সে এই সমস্ত নতুন আচরণ শিখে 
থাকে ? এক কথায় উত্তর হ'ল-_শিশুর বহুমুখী চাহিদাগুলিই তার আচরণের 
প্রকৃত উৎন। চাহিদা! কথাটির আসল অর্থ হ'ল অভাব বোধ। প্রাণী 
সধো যখনই কোন বিশেষ বন্তর অভাববোধটি জাগ্রত হয়--তখনই নেই 
বস্তার প্রতি তার একটা চাহিদা বোধের সৃষ্টি হয়। আমহ। অনেক জিনিসই 
পেতে চাই। জীবনধারণের জন্তও বনু জিনিস আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় । 
এসৰ দ্িনিসের অভাববোধও চাহিদা1। ক্ষিদের লময় আমার খানের চাহিদা! 
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ম্বেখ। যনে, তেষ্টা পেলে জলের, বিপদে পডলে নিরাপত্তার । যে বন্তটির 
অভাবের জন্ত চাহিদাটি দেখা গিয়েছিল সেই বস্ধটি পেয়ে গেলে কিন্ত 
চাহিদাটি আর থাকে না। কারণ তখন অভাববোধটি আর থাকছে না। এই 
চাহিদার জাগরণ ও অভাববোধের তৃপ্থি অর্থাৎ চাহিদার তৃৰ্ি--এই ছুটির মধ্যে 
আবার কয়েকটি স্তর বা পোপান থাকে । সেগুলি নন্বদ্ধে সংক্ষেপে আলোচনা 
কর! হ'ল. 

প্রাণীর মধ্যে কোন একটি বিশেষ চাহিদ। দেখা দিলে তার মধ্যে একটা 
অন্বস্তিকর অঙ্গভূতির (11570] €6081017 ) টি হয়। এই অস্বস্তিকর 
অন্থনভূৃতিটিই প্রাণীকে অধিকতর সক্রিয় করে তোলে। অর্থাৎ এই অঙ্ুভূতির 
হাত থেকে রেহাই পাবার জঞ্ত প্রাণী বহুমুখী উদ্গেশ্ত প্রণোর্দিত আচরণ 
গুরু করে। চাহিদাটি যত অতৃপ্ত থাকে, অন্বস্তিকর অনুভূতির মাত্রা ততই 
বাড়তে থাকে, আর প্রাণীও বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণের মাধ্যমে অন্ুভূতিটি 
এডাতে চায় অর্থাৎ অভাববোধ স্থৃতি হয়েছে যে বস্তটির জন, সেটি পেয়ে 
চাহিদাটি পরিতৃপ্ত করতে চায়। স্বাভাবিক অবস্থাতে মানবদেহের বিভিন্ন 
অংশে একট। সাম্যাবস্থা বিরাজ করে। শরীরতত্বের ভাষায় তাকে বলে 
দেহসামা (17071095905 )। কিন্তু প্রাণীর মধ্যে কোন চাহিধধা জাগলে 
এই সাম্যাবস্থাটি ন্ট হয়ে যায আর প্রাণীও সেই সাম্যাবস্থাটি পুনবায় ফিরে 
ন] পাওয়] পর্ধস্ত প্রচেষ্টা চালিক্পেই যায়। অভাবের বস্ধটি পাবার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাণীর চাহিদার তৃপ্তি ঘটে, প্রচেষ্টার অবমান ঘটে এবং লাম্যাবস্থাটিও ফিএে 
আসে। মনোবিজ্ঞানী] প্রাণীর আঙ্রণ-ধারাকে এইভাবে ব্যাথা করেছেন-_ 
(১) প্রানীর চাহিদা, (২) লক্ষ্য বা উদ্গেম্ এবং (৩) উদ্দেশ্য নাধন বা 
লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে বাধা । বাধাটি থাকে চাহিদ। ও লক্ষ্যের মাঝে। 
প্রাণীর মধ্যে চাহিদা জাগলে সে বাধাটিকে অতিক্রম করে লক্ষো গৌছাতে 
ঢায়। এই বাধার জন্তেই অন্বত্তিকর অনুভূতির কটি হয়। বাধা যত 
শক্তিশালী হবে- অস্বস্তি তত বেশী হবে, গ্রচেষ্টাও তত জোরালো হবে । 
আবার সব চাহিদা একজাতীয় হয় না। প্রাণীর আচরণ-ধারা নির্ভর করে 
চাহিদার শক্তি ও গতির উপর। একটা খুব সহজ উদাহরণ দিই। ক্ষ্ধ। 
সব প্রাণীরই একটা মৌপিক চাহিদা। এটি হচ্ছে খাছ্তের অস্ভাববোধ। 
একদিন আমার পোষা কুকুরটি যখন বেশ ক্ুধার্ড, তখন তাকে দেখিয়েই তার 


৪৩০ শিক্ষামুখী হনোবিজ্ঞান 


খাবারটি একট! উ“চু পাচিলের উপর রেখে দিলাম । লে খাবারটি পাবার জন্ত 
দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি, লাফালাফি ইত্যাদি নানাগ্রকার আচরণ শুরু করল । 
তার অস্বস্তিকর অন্ভূতিটি বোঝ! গেল তার এলোমেলো! আচরণ, চীৎকার, 
পা ছোড়া ইত্যাদির মাধামে। এটা বেশ কিছুক্ষণ চলার পর খারাবটি 
নামিয়ে রাখা হ'ল। সে হুমড়ি থেয়ে পড়ল তার উপর। খাওয়! হয়ে গেল 
তার আগেকার বদ্মেজাজের বালে শান্ত মেজাজটি আবার ফিরে এল। 
এখানে বাধা হ'ল এ উচু পাচিলটি। লক্ষ্য হ'ল খান বা আরে] লঠিক ভাবে 
বপলে-__-খাবারটি খাওয়া ৷ প্রাণীর সমস্ত আচরণই এইভাবে ঘটে ব'ণে 
আমর। বলতে পারি--চাহিদাগুলিই গ্রাণীর কাজ বা আচরণের পশ্চাতে 
প্রেবণাশক্ি জোগায় এবং এগুলিই হ'ল প্রাণীর আচরণের উৎন। 

আগেই বল! হয়েছে-_-চাহিদধাগুলি সব একরকম হয় না। আবার 
চাহিদাগুলি যে পরিস্থিতি বা পরিবেশে অবস্থিত, সেগুলিও একজাতীয় হয় না। 
সচরাচর এই পরিস্থিতিগুলিতে ধনাত্মক যোগ্যতা! (12051006 ড৪161706 ) 
ও গাপাত্বক যোজ্যভ! ( 36৪50৮০ ৬৪1০০ )-বিশিষ্--এই ছুভাবে ভাগ 
করা হয়। এই অনুসারে প্রাণীর আচরণ িনভাবে নিয়ন্ত্রিত ছতে পারে। 
যেষন-_- 

(১) প্রাণী খন পরিস্থিতিটিকে চাহিদা পূরণের অনুকূল বলে মনে করে 
অর্থাৎ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতিটি খণাত্মক যেজ্যতা-বিশিষ্ট হয়, তখন 
প্রাণী সেজাস্থজি পরিস্থিতির দিকে বস্তমুখী আচরণ করে। হঠাৎ পরিস্থিতিটির, 
দিকে এগিয়ে যায়। 

(২) প্রাণী যখন পরিস্থিতিটিকে চাহিদা! পূরণের প্রতিকূল বলে মনে কৰে 
অর্থাৎ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতিটি খণাত্মক যোজ্যতা বিশিষ্ট হয়, 
তখন প্রাণী পরিস্থিতির বিপরীত দ্রিকে আচরণ করে । অর্থাৎ পরিস্থিতি থেকে 
দুরে সরে যেতে চায়। 

(৩) যখন একই পরিবেশে ধনাম্মক ও খণাত্মক উতর প্রকার উপাদ্দানই 
বর্তমান থাকে, তখন প্রাণী সে ছুটির মধ্যে পার্থক্য করে খণাত্মক উপাদানটি 
বাদ দেয় ও ধনাত্মকটিকে নির্বাচন করে সেই পরিস্থিতির অন্থকূলে আচরণ 
করে। 

একই নিয়ম ব! সুত্র ধরে যে কোন জটিল পরিস্থিতিতে মানব আচন্খের 


যানব-চাহিছ। সী 


গভি প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর! সম্ভব। ঢাহিদাটি তৃ করার জন্ত আচরণের গ্ি 
₹ৰে লব সময় খপাত্মক যোজাতার অঙ্থস্থুলে। মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন আচরখের 
পটভূমিতে মানব চাহিদার চারটি বৈশিষ্ট্য উদ্বেখ করেছেন। সেগুলি 
হল £-:(১) মানব আচরণের প্রয়োজন বা ভাগিদ শির্ণীত ও নিয়ঙ্জ্রিত হয় 
চাহিদার শক্ষির ছারা। চাহিদা যত শক্তিশালী বা তীত্র হবে, আচরণ 
প্রৰণতাও তত জোরালো! হবে। (২) চাহিাটি দীর্ঘস্থায়ী হ'গে, অর্থাৎ 
অভাবটি অনেকক্ষণ অতৃপ্ত খাকলে একট। অন্বত্ভিকর অনুভূতি কৃষ্ট হয় এবং তা! 
ক্রমশ:ঃই তীব্রতর হতে থাকে। (৩) চাহিষ্বাটি পরিতৃত্ত করার জন্ত বাক্তির 
আচরণ উদ্দেশ্ঠমুখী হয়। (8) ব্যক্তি লক্ষ্যে পৌছালেই অর্থাৎ তার চাহিদ্বাটি 
তপ্ত হলেই অন্বপ্তিকর অবস্থার অবসান ঘটে এবং ব্যক্তি তার দেছ-মনের সাম্য 
ফিরে পায়। 

মানব-চাহ্দার প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ (1800316৪170. ০15851- 
7০801010804 [00981) 2৩6৭৩) £ চাহিদা] বলতে কি বুঝায় এবং ভার 
প্রভৃতি কি, তাজানার পর মানোবিজ্ঞানীরা ত্বাভাবিক ও লঙ্গত কারণে 
এদের সংখ্যার প্রতি আকুষ্ট ও মনোযোগী হয়েছেন। মানুষের যৌলিক 
চাহদ। কতগুণি? এ বিষয়ে বিভিগ্ন গননোবিদ বিভিন্ন তালিক! গ্রস্ত 
করেছেন। মারে (1018) ) মাছুষের ৌলিক চাহিদাগুলির একট! মস্ত 
বড় তালিক! দিয়েছেন, আর সে তালিকাটি ম্যাকৃডুগালের নহজাত গ্রবুদ্ভিব 
ভাপিকার চেয়েও বড়। ভা. [. 700008$ একটি রিপোর্টে মানুষের চারটি 
মৌলিক চাহিদার কথ! বলেছেন ( £010080061708] 106605 )-- 


১। নুতন অভিজ্ঞ ত1 ও বিপজ্জনক কাদের ঢাহিঘা 
২। নিরাপত্তার চাছিদ। 
৩। সগ্রিয় সহযোগিতার চাছিদ। এবং 
৪। আত্মন্বীকৃতির চাহিদ]। 
যাই হোক আমরা আলোচনার ন্ুবিধার জন্ত মানব চাহিদাকে প্রধানভঃ 
দুটি ভাগ্গে ভাগ করব। প্রথমস্তঃ মুখ) ব! সৈবিক চাহিদা (7১080 ০ 
40880910625 ) এবং দ্বিভীরভঃ গৌণ ব। মনস্ভাত্বিক চাহিদা" (598১5148915 
0: 0১০0০1০1০৪1 1)66805) | 


৪৩২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


জৈবিক চাহিদা; মুখ্য বা! জৈবিক চাহিদা হ'ল মেই সমস্ত চাহিদ। 
যেগুলির পরিতৃপ্তি ন! হলে প্রানী বেচে ক টিকে থাকতে পারে না। জীবনটাই 
হুল রণক্ষেঅর। এখানে প্রত্যেকেই পৃথিবীর বুকে নিজের অস্ভিতথ বজায় রাখার 
জন্ত্র প্রতিনিয়ত সংগ্রাগ করে চলেছে । জৈহিক চাহিদাগুপি প্রাণীর দেছগত 
অন্তত্ধ বজায় রাখার জন্ত সেটাতে হুয়। এটিকে অনেকে দৈহিক নিবাপতাগ 
চাঞ্ছিদাও বলেন। কিন্ত দৈবিক চাহি! বললে অর্থটি আরে! ব্যাপক হয়। 
এট চাহিদাগুলি মূলতঃ দবেছের নানা য্ত্রের অভাব ব। প্রয়োজনীয়তা মেটানোর 
জন্য দেখা দিয়ে থাকে । সাধারণতঃ ভন্স, বন, বাসস্থান ও বংশবিস্তার--এই 
জাতীয় চাহিদা। বাচবার জন্য চাই অন্ন; প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে 
প্রতিযোজন করার জন্ত চাই বস্তা ও বানস্থান। বংশবিস্তার করার জন্ত গ্রয়োজন 
যৌন চাহিদার । নিমন্তবের প্রাণীর কথা বাদ দিলে বণ! যার-মাহযের ক্ষেত্রে 
যৌন চাহিদা! কেবলমাত্র তার যৌন আকাঙ্ষাটি পরিতৃপ্ত করার উদ্দেশ্ট্ে জাগ্রত 
হর না। মানুষ চায় নিজেকে বাচিয়ে রাখতে তার বংশধরদের মধ্য দিয়ে। 
কাজেই ভার ক্ষেঞ্জে ষৌনচাহিদার উদ্দেশ্তা হল বংশবিস্তার | জৈবিক চাদ, 
গুপি মোটামুটি সর্বজনীন এবং এইজন্যই এর থেকে সঞ্জাত আচরণগুলিতে 
সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রায় একরকম । দৈহিক চাহিদার মধ্যে জল, বাতাস, 
আগো, তাপমাত্রাঃ বিশ্রাম, নিদ্রা প্রভৃতিকেও অন্তভূর্্ত কর। যায়। 173177114 
ও 01518) 161061)5 0£ 65501101945 81 16108] [79 416176 গ্রন্থে 
নিম্মলিখিত জৈবিক চাহিদা (94010861081 176205 1-র কথ! উল্লেখ করেছেন 
_(১) ক্ষুধা বা অল্নের চাহিদা, (২) তৃষ! বা পানীয়ের চাহিদা, (৩) যৌন চাহি। 
(৪) অক্সিজেন বা বায়ুর জগ্ত ক্কধার (৪17 10158] ) চাহিদা, (৫) নিদ্রা ও 
বিআামের চাহিদা, (৬) যন্ত্রণার হাত থেকে অবাহতি পাওয়ার চাহিছ। 
(৭) অঙ্গ-সঞ্চালন ও গমনাগমনের চাহিদা (৮) পরিহার বা নিষ্কাসন করার 
চাহিদা (21100178000 )। ঠজবিক বা দৌছিক চাহিদান্ব মধ্যে কেউ কেউ 
আবার উত্তম ত্বাদ, সুমিষ্ট নংগীত, সুন্দর জিনিমপত্র বা আমাদের ইন্জিয়ের 
সুখানুতভূতি জাগায় এমন বন্তকেও বুঝিয়ে থাকেন। সংক্ষেপে বলা যায়, ষে 
সমস্ত জিনিসের জন্ত আমাদের গ্রহণেক্তিয়গুলি উন্মুখ ধাকে এবং খাদের 
উপর আমাদের জীবনের নিরাপত্তা নির্ভর করে-লেইগুলিই জৈবিক 


টাহিম]। 


যানৰ চাহিদা ৪৩৩ 
গৌণ রা অনত্তত্বদুলক চাছিদ1£ এট লমত্ত চাহিদা! জীবনধারণের জন্য 


একান্ত প্রপোজনীয় নয়। নিয়ন্তরের প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য ছ'ল এই যে 
নিয়শ্রেণীর প্রাণীদের বেঁচে থাকাট। নিছক দেছগত। অর্থাৎ ঠছিক অভাব 
মেটানোই তাদের প্রধান কাজ। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বাচাটা ছু' রকমের 
এক-_দেছগত, অন্যটি সমাজগত। গৌণ চাহিদাগুলি ছ*ল সম্গাজজীবনে 
স্মতাববোধ। শিশু জন্মের পর যে সমস্ত আচরণ করে, সেগুলি প্রধানত: 
ঠ্থিক চাহিদা কর্তৃক পরিচালিত হম। কিত্ত যতসে বড়হয়, ততইসে 
সমাজের সঙ্গে অধিকতর পরিচিত হয় এবং তার মধ্যে সামাজিক অন্তাববোধ 
জানতে হয়। ক্রমে ক্রমে জৈবিক চাহিদার চেয়ে সামাজিক চাহিদাগুলি তাত 
নিকট 'অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হুয়। পরে এই সামাজিক চাহিদাগুলিই 
তার আচরণ পরিচালন করে থাকে । সমাজের সঙ্গে অন্তদ্বন্ঘ বা অভিযোজনের 
প্রচেষ্টার ফলে এই জাতীয় চাহিদার টি হয়। আত্মন্থীরুতি, যৃখবন্ধতা, গ্রতৃত্ব 
সিশ্তার ইত্যার্দি এই জাতীয় চাহিদ]। 

মাজুষের মনম্তত্বমূপক চাহিদাগুপির জ্ঞন্ত নাম হু'ল সামাজিক চাহিদা। 
এগুলি সংখ্যাতে অজজ, ক্রমবর্ধমান ও নিত্য পরিবর্তনশীল, এগুলির গ্রক্কৃতি 
পরিবেশ্রে সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। অবশ্ঠ সাধারণ সভ্য মানুষের সমাজে শিক্ষা, 
রুষ্টি, সভ্যত৷ ইত্যাদির সমতার জন্য পরিবেশ একেবারে এক না হলেও প্রায় 
একই । সেইজন্য দেখা গেছে, বিভিন্ন নভ্য দেশে মানুষের চাহিদাগুলি 
মোটামুটি এক ধরনেবই হয়ে থাকে । সাধারণতঃ মানুষের মধো বিভিন্ন জাতীয় 
চাহিদা দেখা যায়। এইই চাহিদাগুলি সঘ্বদ্ধে নীচে স'ক্ষিপ্ত আলোচনা 
করা হচ্ছে-_ 

[এক] দৈহিক নিরাপত্তার চাছিদ! (152৭ 101: 013551081 
9808:765) 8 মানুষের প্রাথমিক চাছিদাই হ'ল তার দৈহিক নিরাপত্তাকে কেন 
কষে। দেছকে সুম্থ, সবল ও বিপন্মুক্র করার জন্য আমরা যে লমস্ত জিনিসের 
প্রয়োজন অগ্ুভব করি, পেগুপির অভাববোধটিই হ'ল দৈছিক নিরাপত্তার 
চাছিদা। এর জন্য মানুষ নান। প্রকার আচরণ সম্পাদিত করে। অন্ন, বস্ত্র 
বাসস্থানের কথ! তো৷ আগেই বলা হয়েছে । এ ছাড়। জল, বায়ু, আলো, তাপ, 
পোশাক-পরিচ্ছদ) নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা» 
হানপাতাপ, ওষুধ-পঙ্জ ইত্যাদি এই চাহিদাটির অন্তর্গত । 


ই 


৪৩৪ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


[ছুই] আরাম বা স্থাচ্ছল্য্যের চাহি! 0০০৫ 2০: ০০0:8০20) ২ 
এই চাহিদা থেকে যে সমস্ত আচরণ হট হয়, সেগুলি হ'ল আধিক সঙ্গতি 
ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, দ্বাবিত্র্য থেকে দূরে থাক, ব্যথা-বেদনার হাত 
এড়ানো, শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অস্বস্তিকর ও কষ্টকর এমন সব 
বস্তকে এডিয়ে যাওয়া, জীবিকার সন্ধান করা, অর্থ ইত্যাদি ভবিষ্যতের জন্ত 
সঞ্চয় করে রাখা ইত্যা্দি। 

1 ভিন ] সামাজিক নিরাপতার চাহিদা (3০2৭ 10: ০০151 96০00:26512 
ব্যকিমান্জই সমাজে বাস করে। কিন্তু প্রত্যেকেই সেই সমাজে তার নিজস্ব 
একটি স্থান নির্িষ্ট করে নিতে চায় ও একটা হ্বীক্কতি আদায় করে নিতে চা'য়। 
এ ছাণ্ডা সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ অন্তদের সঙ্গ থেকেও নির্জনতা পরিহার 
করতে চায়। সমাজে প্রতোকেই নিজের নিজের অধিকারবোধ সম্বন্ধে ও 
সচেতন। লমাজ যাতে ব্যক্তিকে ত্বীকৃতি দেয় তার জন্তু ব্যক্তি সমাজ করুক 
অন্ুমে।দিত মআাচরণগুলি সম্পন্ন করে ও অন্মুমোদিত আচরণগুলি পবিহ্ায় 
করে। সাষাজিক নিরাপত্তা চাহিদার মধ যুখবন্ধতা, অন্কের উপর 
প্রভূত করা, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব ভালোবাস! ইত্যাদি অস্তভূক্ত। 

নী! চার] আত্সপ্রতিষ্ঠার চাহিদ্ব! (২০০৭ £01 90905 01 7২9০0£128- 
807) প্রতোক মানুষ চায় অন্ঠের নিকট থেকে তার নিজের সম্বন্ধে একটা 
মূল্য আদায় করে নিতে । নিজের মুল্োর অন্তের নিকট স্বীকৃতি পাওয়াটা একটা! 
মৌপিক চাহিদা । এব জন্ত আমরা আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও উতর 
করার চেষ্টা করি। শিশু ভালে! করে পড়াশ্তন করে, খেলোয়াড় ভালে করে 
খেলার চেষ্টা করে, অভিনেত! ভালে! করে অভিনয় করার চেষ্টা করে, 
শিক্ষক শিক্ষাদ্দানে আরও যত্ববান হন। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্ত আমরা 
পারদশিত। দেখানোর চেষ্টা করি। রাজনৈতিক নেতা, জননেতা, সমরনায়ক, 
সম়াজসেবী প্রত্যেকের আচরণ-্ধার1 এই বিশেষ চাহিদা! কর্তৃক পরিচালিত ও 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । অবস্থা এই চাহিদাকে আরও বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি 
বিশেষধ্মী চাতিদার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, ক্ষমতার চাহিদা, লম্মানের 
চাহিদা, মর্যাদার চাছছিদাঃ অনুমোদন ও জমর্থনের চাহি ইত্যাদি 
এই চাহিদাটি অভিব্যক্ত হয় আত্মলল্মানবোধের মাধ্যমে এবং চাহছ্দাটি 
পরিতগ হ'লে ব্যক্তি একট] আত্মসন্তরি বা আত্মাস্।ঘা লাভ করে। 


মানব চাতিছ। ৪8৩৪ 


[পাচ] প্রতূত্ব করার বা জয়ন্ত করার চাহিদা (1564 £0া 
[ওএতোত )£ মানুষ চায় প্রভুত্ব করতে, লব কিছুকে নিজের আয়ত্তে আনছে, 
সব কিছু অধিকার করতে । কুটির আদিম কাল থেকে চলে আসছে এই প্রতূত্থ 
বিস্তার করার প্রচেষ্টা ৷ অবশ্য অতীতের মানুষ মানুষ বা ইতর প্রাণীকে আয়ত্তে 
আনার চেষ্টা করত; কিন্তু বর্তমানের মাচ্চুষ বিশ্বগ্রকৃতিব সব কিছুকে নিছের 
করায়ত্ত করতে চায়। এই চাহিদ। থেকেই সই হয়েছে-_স্ব-নির্ভরভার চাহিদা, 
সাফল্োর চাহিদা? অজানাকে জানার চাহিদা, অবস্ত এই সবের মূলে 
কিন্তু একটি চাহিদা ই রয়েছে--আত্মগ্রতি্ার চাহিদা । এই চাহিদাই 
ব্যক্তিকে জীবনে উন্নত তর পথের সন্ধান দেয়, তাকে জীবনে প্রতিঠিত হতে 
সাহাধা করে। 
তা ছয় ] নুতনত্বের চাছ্ছিদ। (1660. 2০ 7০০] ) £ মানুষ বৈচিত্রের, 
অভিলাধী। প্রতোক মানুষই চায় পরিতৃপ্তি। কিন্ত মানব মনের বৈশিষ্ট্য 
এই যে, কোন একটি চাহিদ। পরিতৃপ্ঠ হলেই সে যেমন পুরাতন বস্তুটির প্রতি 
আর তেমন 'আাগ্রহ দেখায় পা, ঠিক তখনি আ্কাব অন্য একটি নুতন চাহি 
কুটি হয় এবং সে তখন নৃতন জিনিস পাবার জন্তা আগ্রহী হয়। এই নৃতনস্তের 
আকাঙ্ষ! বিভ্ভিন্ন ভাবে গকাশিত হয়। নতুন দেশ দেখা, নতুন বই পড়া, 
নতুন জামা-কাপড, গয়না-পত্র, নতৃন লোকের সঙ্গে আলাপ ইত্যাদি জাতীয় 
ষে কোন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন এই চাহিদাটির ওন্তভূর্ত। 

[লাস] অক্রিয়তভার চাহিদা (13০6 £0: 05115): প্রাণী 
প্রাণের লক্ষণই হ'ল সক্রিয়তা। প্রাণীর মধ্যে গ্রচুর পরিমাণে জীবনীশক্কি 
নিহিত থাকে । সবটাই তো আর বেঁচে থাকার জন্ত খরচ হয় না। 
যে শক্তি জবশিষ্ট থাকে, তা বায়িত হয় নান! কাজ কর্ণের মধ্য দিয়ে। মাঘের 
ক্ষেত্রে এই সক্রিঘ্নতার চাহিদা থেকেই হৃষ্ট হয়েছে শিল্পকলা, কারুকার্য, তাক্কর্য, 
সংগীত, সাহিতা, অভিনয়, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, উত্সব, ভ্রমণ গ্রভৃতি। 
শিশুদের মধ্যেও এই সক্রিয়তার প্রকাশ অত্যন্ত বেশী এবং সেইজন্ত বর্তমান 
শিশুকেন্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই চাহিদাকে হ্জনমূলক পথে নিয়ে গিয়ে তাদের 
স্জনীশক্তিটিকে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করার চেষ্টা কর! হয়। 

“ আট] স্বাধীনভার চাহিদা (73০50 ০0: মা6০000 । 8 মাস্ট 
টায় নিজের উচ্ছামত কাজ করতে, স্বাধীন ছাবে চলাফেরা করতে, 


৪৩৬ শিক্ষামূখী মনোরিজ্ঞান 


স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে। এটিই হঃল তার স্বাধীনতার মৌধিক চাহিদা: 
এর জন্য সে চায় বাধা-বন্ধন, নিয়ম-কানুন, শাসন-শৃঙ্ঘগ। ভেঙ্গে ফেলতে, চার 
থেকে দূরে সরে যেতে । “কারার লৌহ-কপাট ভেঙ্গে ফেলে লোপাট” কর'র 
ইচ্ছেটি এই চাছিদার অভিব্যক্ত নয় কি? শিশুও তার কাজে স্বাধীনতা টায়। 
কিন্ত আমাদের প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় তাকে স্বাধীনতা দেওয়! হয় না-_না 
বাড়ীতে, ন বিস্তালয়ে । যে গৃহে বা বিস্ভালয়ে শাসনব্যবস্থা কঠোর, স্বাধীনতা 
প্রায় নিশ্চিহ্ন এমন পরিবেশ থেকে শিশু পালিয়ে বাচতে চায়--তার বিরুদ্দে 
জেহাদ ঘোষণ] কৰে। তাকে কিছু শ্বাধীনত! অবশ্বই দিতে হবে। অনার 
সাহায্য না নিয়েও নতুন জিনিন তৈরী করা, নতুন চিন্তা করা, নতুন পরিকল্পন। 
গ্রহণ করা! এ সবই এই চাহির্দার অভিব্যক্তি। 

[নয়] প্রাক্ষোভিক নিরাপগ্ডার চাছিদ। (5০৫ 10: 50704017781 
92০01) £ একজন মানুষ আর একজনের নিকট এমন মানলিক গ্রতিক্রিয়।রঈ 
প্রত্যাশ৷ করে যেগুলির দন্ত মে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে। পার- 
স্পরিক ভাবের আদ নপ্রদান গ্রতোকেরই কামা। স্বেহ। ভাগোবানা, আত্মীয় হা- 
বোধ এগুপ্গিৰ কাঙাপ আমর] মকলেই । আমরা অন্টের নিকট হতে সেই মণো- 
ভাবের আশা করি যা! আমাদের ভয়ের হাত থেকে রক্ষ! করে অভয় দান করবে, 
অযথা ও অন্যায় আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা কৰবে, দুশ্চিন্তা এড়াতে সাহাযা 
করবে। এক কথায় আমাদের প্রাক্ষেভিক নিরাপত্ত' বহন করে একটা প্রক্ষোভ- 
মূলক পরিতৃপ্থি বহন করবে। বন্ধ-বান্ধব, প্রতিবেশী বা সমাজের অন্যান্য সদশদে . 
সহানুভূতি, সহযোগিতা, ছুমিষ্ট ও সদয় ব্যবহার প্রভৃতি এই চাহিদা'টিকে 
পরিতৃপ্ত করে। | * 

[দশ] যৌন তৃপ্ডির চাহি (1620 00: ০3021 98051900011 ) £ 
এটি প্রধানতঃ একটি জৈবিক চাহিদ্; এবং যৌন উত্তেনার পরিতৃপ্িই এর 
লক্ষ্য। যৌনযুশক সমস্ত আচরণই এই চাহিদা থেকে জন্মার়। তবে মানুষের 
পক্ষে জন্ম বিস্তার ও বংশরক্ষার চাহিদাটি:কও এই চাহিদার অন্তর্তু- করা 
ষায়। এই চাছদ। থেকে বয়হ্থদের মধো যে সমস্ত আচরণ দেখ যায় তা হঃল--. 
প্রে্জ (কাম), পূর্বরাগ॥ বিবাহ, দ্বাম্পত্য জীবনযাপন, মস্তান উত্পাদন ইত্যাদদি। 
শিশুদের ক্ষেত্রে এই চাহিদাটি যৌন কৌতৃছল ও যৌনমূলক প্রশ্নের আকারে" 
প্রকাশিত হুয়। 


মানব চাহদা ৪৩৭ 


শিক্ষ1 ও চাদ! (£90০9001) 2 139৫9 ) ঃ 

মানুষের চাহিদার সীমা নেই। মুলগত দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ ক'রে মাত্র 
কয়েক জাতীয় চাহিদার কথাই উপরে আলোচিত হয়েছে । তবে এ চাহিদা- 
গলিও সম্পূর্ণ পৃথক বা বায়ু নিরোধক কক্ষে অবস্থিত ন়। কোন বিশেষ 
চাঠিদা যে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বলে অন্তের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই একথ। 
জের করে বলা যায় না। যাগ্ষের ক্ষেত্রে চাহির্দাগুলি একে অন্তের উপব 
নিভরশীল | এগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক করাও সম্ভবনয়। আবার সব 
চাঙা সব সময় গ্রকাশিতও হয় না। কিছু কিছু চাহিদা জীবনের বিশেষ 
নময়ে দেখা দেয়; গ্রয়োজন শেষ করে আবার মিলিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে 
মনোবিজ্ঞানী মস্লে। (15910) বলেছেন__যতক্ষণ পর্বস্ত অপেক্ষাকৃত তীব্র 
চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্বস্ত অন্যগুঙ্পোকে দেখা যায়। আবার 
লিউইন (1,৫10) বল্ছেন--সামাজিক উপাদাঁনগুলিই চাহিদ] নির্ণয় কলে 
দেখ এবং লামাজ্জিক পরিবেশের চাপেই এপগুপি পরিবত্তিত ও অবরুদ্ধ পর্যন্ত 
হণে পারে। কাদেই দেখা যাচ্ছে চাহিদা পরিবর্তীনশীল | 

যাই হোক্‌ এই চাহিদাগুলিই কিন্তু আচরণের মুল উৎস এবং চাহিদা পরিতৃপ্ত 
হলে তবেই আচরণের বরৃতি ঘটে । শিশুর কোৰ চাহিদ৷ যদ্দ অতৃপ থেকে 
যায় তবে চাহিদাজনিত যে অস্বস্তিকর উত্তেজনাটি তার মধ্য স্থষ্ট হয়ে ন্ছিল, সেটি 
কমে না, বরং বেডে যায়। ফলে চাহিদার পরিতৃপ্তির জনা শিশু আরে! নানা- 
প্রকার আচরণ শুরু কণবে। শিশু যে সমন্ভ আচরণের সঙ্গে পরিচিত ও অভা্ত, 
সেগুলির মাধামে চাহিদার পরিতৃপ্ত না ছুণে সে নতুন, অনন্যান্ত, অপরিচিত ও 
বিচ আচরণ শুর করে! এগুগি প্রায়ই ভূত ও অবাঞ্ছনীয় হয়। কিছ 
শিশু না জেনেই এরকম আচরণ করে। সে চায় চাহিদার পরিতৃপ্তি অর্থাৎ 
'অন্বম্থিকর উত্তেজনার চাত থেকে বাঁচতে । পিতামাতা বা শিক্ষক-শিক্ষিকা 
কিন্ত এই আ$বণগুল্র ষধার্থ কারণ খু'জে বের করতে চেষ্টা না করে ধরে নেন 
শিশু নিছক হুষ্টমীর জগ্ভ খামখেয়ালবশভঃ এই সমস্ত আচরণ করছে 
এবং এদের চোখে এই সমস্ত শিশু সমত্যামুলক শিশু (0:0120) 01:110:07) 
ছিসেবে চিহ্নিত হয়ে বায়। এ কথা ক্িস্তু সতা, সমশ্যামুলক আচরণগুলি এ 
ভাবেই সৃষ্ট হয়ে থাকে। স্বাভাবিক পথে চাঠিদাটি তৃপ্ত না হলে শিশুকে 
'্মন্থাভাবিক পথটি ধরতেই হয়| ফলে তার মধ্যে অবাঞ্ছিত ও অন্বাভাবিক 


৪৩৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


আচরপ-ধারা দেখ! দেয়। এইজন্ত সমন্তামূলক আচরণওুণিকে পরিপুরক 
বা নমপুরক আচরণ (০010002188260:5) বলা হয়ে থাকে । শশু যখন প্রকৃত 
লক্ষ্যে আর পৌছুতে পারে না তখনই সে একটা বিকল্প লক্ষ্য (905460666 
&091) স্থির করে নেয় এবং এ বিকল্প লক্ষ্যে পৌছানোর মধে)ই তার চাহিদাটি 
পরিতৃপ্ত করতে চায় । পরিবেশের সঙ্গে শিশু তখন ঠিকভাবে থাপ খাওয়াতে 
পারে ন। এবং সঙ্গতিবিধানের এই অক্ষম তাকেই বল! হয় অসঙ্গতি (1/02180115. 
20610) আর এ শিশুকে বল হয় অপসঙ্গতিপুর্ণ শিশু (20515000500 
05110) । একট] উদাহরণ দিলেই ব্যাপারট। পরিফার হয়ে যাবে। 

ধরা যাক, একটি শিশু স্কুল পরিবেশে আত্মন্বীকৃতি লাভ করতে চা । 
পড়াশডনাতে ভাপো ফল দেখানে! এর সবচেয়ে সহজ পথ । এখন কোন কারণে 
শিশুটি পড়াশুনার মাধামে আত্মস্বীকৃতি লাভ করতে পারল না। তখন সে 
ধিকল্প পথ_-যেমন থেপাধূলা, নাটক, অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদির মাধামে 
মহুপাঠীদের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করবে। তাতেও ফল না হলে কালে 
গোলমাণ করে, ক্লাম থেকে পাপিয়ে সহপাঠিদের মারধর করে--মিখ্যা কথা 
বণে, চুরি করে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্ট। করবে। সোজা পথে সে স্বীকৃতি 
ফে আদায় করতে পারে নি, বাকা পথে তা আদায়ের জন্য সে চেষ্টা কণবে। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সহজ ও স্বাভাবিক পথে শিশুর চাহিদার পবিতৃপ্তি 
তার ব্যক্তিসত্া গঠনের মহায়ক। এই জন্য আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের নির্দেশ 
হ'ল-_শিশুর চাহিঙ্দাগুণিকে ম্বাভাবিক পথে পরিতৃপ্ত করে তার মানমিক 
্বাস্থাটি অক্ষু্ন রাখতে হবে। এই নির্দেশ থেকেই বর্তমান যুগের চাহিদা 
কেজ্সিক শিক্ষার (০০৭ ০26৭ 600৪6102) উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছে। 

এক্ষেত্রে শিক্ষক ও পিতামাতা উভয়রই কিছু করণীয় আছে। 
শিশুর চাহিদাগুলি যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
যে সমস্ত চাহিদার স্বাভাবিক তাবে পরিতৃপ্িদান পম্ভব নয় সেখানে বাঞ্ছিত 
সম্পূরক মাচরণের ব্াবগ্থা রাখতে হুবে। এব জন্ত বিস্তালষে বিভিগ্ন জাতীয় 
সহপাঠক্রমিক কার্যনূচীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। 

শিক্ষার জন্ত এমন একটি পরিবেশ গডে তুলতে হবে বাতে শিশুর 
চাহিদবাগুলি বথাসম্ভব পরিতৃপ্ত করা যায়। এষ্ট পরিবেশে যেন শিশুর সামাজিক 
চাহিদা, আত্মস্বীক্কতির চাহি, প্রাঙক্ষোভিক নিরাপত্তার চাহিদা ইত্যাদির 


মানব চাচ্দা ৪৩১৪ 


পরিতৃপ্ির পথে কোন বাধার স্ট্টি না ভয়। মনে রাখতে হবে, শিশুর 
আত্মস্বীকৃতির চাহিদার পরিতৃত্থির উপর তার ভবিষ্যৎ ব্যকিলত! নির্ভর করে। 
এই জন্ত পড়াশুন ছাড়াও শিশুর অন্তান্ত গুণ বা দক্ষতাকে স্বীকৃতি দিতে ছবে। 

শিশুর মধ্যে কোন অপসঙ্গতি বা সমস্তামূলক আচরণ দেখা দিলে তার 
লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা করলে চলবে না। কোন না কোন চাহিদার অতৃপ্থির 
জন্তই এ জাতীয় সমস্যামূলক আচরণ দেখা দেয়। অতএব এ জাতীয় 
আচরণের চিকিৎসা করতে হলে প্রথমে তার অতৃপ্ত চাহিদাটির খোজ 
খবর নিতে হবে। এর জন্ত প্রয়োজন হলে শিশু-পরিচালনাগারের (011 
£0:081002 0110/0) সাহায্য নিতে হবে। 

শিশুর মধো কি কি চাহিদা আছে তা জেনে শিয়ে সেই মত শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করলে চাহিদাগুলি শ্বাভাবিক ভাবে পরিতৃপ্ত হবার স্যোগ পেতে 
পারে। লে জন্য শিক্ষক একটি উপযুক্ত ও অন্গকূল পরিবেশ গড়ে তুলবেন। 

পরিবর্তনশীল ব্যক্তি-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাগুলিও 
পরিবর্তিত হয়। শিক্ষককে এই পরিবর্তন জন্গ্য করে যথোপযুক্ত যত্বু ও দায়িত্ব 
সহকারে পরিবিত চাহিদাগুলির পরিতৃপ্থির ব্যবস্থা করতে হবে । 

শিক্ষ ককে মনে রাখতে হবে--শিক্ষার উদ্লোশ্ত কে বশমাত্র চাছিদার পর্িতৃপ্তিই 
নয়। শিক্ষার ফলে যাতে শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত চাহিদার ল্য হয়, সেদিকে ও 
শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

শিক্ষক শিশুর গ্রাক্ষোভিক চাহিদাগুপি পরিতৃপ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ 
করবেন। এ ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকা যথেষ্ট গুরত্বপূর্ণ । তাকেই 
শিশুদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে । তারা যেন অনহায়বোধ 
ন| করে, সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষকর] ৰিগ্ভালয়ে শিশুদের 
10০0 02107 | কাদেই স্ষেহ-প্রীতি, ভালোবাসা ইত্যাদির মাধ্যমে 
শিক্ষক শিশুর গ্রক্ষোভমূলক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করবেন। তিনি প্রমাণ 
করবেন তিনি ছাত্রদের শিক্ষকই নন-_বন্ধুঃ ছার্শনিক ও পথপ্রদর্শকও 
(12204) 01011950122 200. 8102) 


॥ বাইশ ॥ 


ব্যক্তিন্স পরিমাপ 
ও 


আধুনিক বিবয়াত্বক অতীক্ষা 
(48968810676 01 [710151000915 2720 ৩৬ 65096 
(00726085৩ 2686৪ ) 
* [ল্মাতক পর্যায়ে শিক্ষা বধম়ের জন্য বিশেষভাবে পিখিত ] 

আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষার সবচেয়ে বড় স্থবিধা হ'ল যে অভীক্ষাগুলি 
নৈধ্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ । পরীক্ষক ব৷ পরীক্ষার্থীর ব্যক্তি-সাপেক্ষতা (501০০- 
010 ) থেকে তা মুক্ত । এইজন্য তা নির্ভরশীল। প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর 
হয়। এবং তা আগেব থেকে স্থির করাই থাকে । সেইজন্য নম্বরদান যথা যথ- 
ভাবে করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, এই জাতীয় গ্রশ্ন তৈরী ঞ্রতে সময় একটু বেন 
লাগে ঠিকই, 1কন্ত ছাত্রদের উত্তরপানে এবং পৰ্ীক্ষকের নম্বর দানে সময় এবং 
পৰিশ্রম অনেক কম লাগে। তৃতীয়তঃ, সমগ্র পাঠ্য বই-এর উপর ব্যাপকভাবে 
প্রশ্ন কর! যায় বলে শক্ষার্থী কয়েকটি ব'ছাই করা প্রশ্নের জবাব মুখস্থ করে 
পরাক্ষাতে উত্তীর্ণ হবার জন্ত সচেষ্ট হয় না। চতুর্থতঃ, অভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়াও 
যে কেছ উত্তর প্রগুলি পরীক্ষা ক'রে সঠিক নথ্বর দিতে পারেন। 

ব্যক্তির পরিমাণ; মানব সগ্যতার প্রভাত-কাল থেকেই বাক্তির 
বিভিন্ন গুধ পরিমাপ করার বা ব্যক্তিগত পার্থক্য নির্ধারণ করার জন্য কোন 
না কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হণ্ত। এই সমস্ত পদ্ধতি যে নব সমস 
যুক্তিযুক হ'ত তা নয়। উনবিংশ শতাবীর শেষ ভাগে পরিমাপ করার 
নানাপ্রকার পঞ্চতি ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। 

স্বভাবতঃই একট! প্রশ্ন থেকে ষাচ্ছে তা হণ 'পরমাপ” বলতে ক 
বুঝি? সাধারণতঃ পরিমাপ বলতে আমরা কোন বস্তর পরিমাণ নির্ধারণ 
কর] বা অন্ত বস্তুর তুলনায় এঁ বস্তটি ছোটনাবড়তানিণর্যকরি। এক 
কথায় পরিমাপ হ*ল তুলনামূলক বিচার। পরিমাপের এ ঘংজ্ঞাটি কোন 
বন্ত বা বিষয় পরিমাপ করার সময়ও গ্রয়োগ করা যেতে পাখে। এক মিটার 
কাপড় ব! বুদ্ধান্ধ নির্ণ্ন করতে হলে আমর| এইভাবে পরিমাণটিই নির্ধারণ 
করে থার্কি। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিমাপের এক কগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয়। 


ব্যক্তির পরিমাপ ও আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষা ৪৪১ 


র্ডাইকের মতে, “4১150010080 630565 ৪€ 211) 63055 17 
90106 002100, 200 82001160386 63150 1 021)00 38 
০8816 0 08178 0068501:90.৮ অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে, তার 
প্রমাণও আছে। এই পরিমাণযুক্ত অন্কত্বেরই পরিমাপ করা সম্ভব। 
অন্তান্ত বস্তর পরিমাপের সঙ্গে বাক্তি্ পরিমাপের একট। পার্থকয আছে। 
ব্যক্তির পন্জিমাপের ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষতা, নাবধানতা, শুল্ম কৌশল, 
্বস্ত্রপাতি ইত্যাদি এবং ব্যক্তির বিশেষ গুণটি পরিমাপ করতে হবে, সেইটি 
সন্বদ্ধে নিভূল জান থাক! প্রয়োঙ্গন। ব্যক্তির পরিমাপকে আমর! প্রধানতঃ 
চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি । ভাগগুলি হল-__ 

(১) কৃতিত্বের পরিষাপ (40016500906 0: 4 (68110170100) 

(২) প্রবণতা পরিম।প (50696) 

(৩) আগ্রহ পরিমাপ (112061590) 

(8) ব্যক্তিত্ব পরিমাপ (06501581105) 

(৫) বৃদ্ধি পরিমাপ ([7)6611160006) 

পাবুমাপ পরীক্ষা-পদ্ধতি সন্বপ্ধে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা কর! হয়েছে। 

বিভি্ন ধরনের পরীক্ষা (1012তিাহাত্ত 095 01 09955) £ পরীক্ষার 
বিভিন্ন শ্রেণীর একট। তালিকা! দেওয়া হল--- 

৪৪ 


পিথি মৌখিক 





বূচনাধ্মী বিষয়াহ্মক 
(নতুন ধরনের অভীক্ষ। 
ৰা 


আদশ্শ্শকৃত অভীক্ষ 
[ এর অনেক জাতীয় উদাহরণ আছে ] 
ন্যান্ত বিভাগগুলি হ'ল £- 


যোগ্যতাবুদ্ধির পরীক্ষা অন্তবুতি (27620781) পরীক্ষা 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা] বহি (85৮60091 ০ 800120) পরীক্ষা 
এ ছাড়া বিভিন্ন জাতীয় পরীক্ষার উদাহরণ বিভিন্ন অধ্যায়ে দেও হয়েছে 





৪৪২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


গরীক্ষ। গ্রহণের উদ্দেষ্ট (00:2০3০ ০£ 55510179000) 5 পরীক্ষার 
উদ্গেস্ট 'বহুমুখী। ভঃ মহীউদ্দীনের ভাষায়-_76 65580713215 838001786 
101 622101708110018 82100৮৮8100 26 09510150512) 00 5প্ছেত 211 


1১0881516 707009565. একটা উদাহরণ দেওয়। যাকৃ-_- 
5, ঢ. বা চু, 5. পরীক্ষার উদ্দেশ্ট : 
১। কলেজ বা বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রবেশ করা । 
২। সাধারণ শিক্ষার একটি বিশেষ স্তর অতিক্রম কর]। 
৩। বিভিন্ন জাতীয় কর্মপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার লাভ কর]। 
৪ | বৃত্তির (50110198171) জগ্ত ছাত্র নির্বাচন কর]। 
€। শিক্ষক, শিক্ষায়তন তথ! পদ্ধতির উতৎ্কর্ষ-অপকর্ধ বিচার কর! । 
ড018] এবং 91075507) পৰীক্ষার পয়ব্রিশ প্রকার উদ্দেশ্ত্রের কথা! বাড 
করেছেন। কতকগুলি উদ্দেশ্যের উল্লেখ কর] হ»ল._ 
(১) ছাত্রের দক্ষতা ও অঙ্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করা। 
(২) ছাত্রের শিক্ষকতা সম্বন্ধীয় দক্ষতার পরিমাপ করা। 
(৩) শিক্ষণ-পদ্ধতি এবং বিষ্যালয়ের দক্ষত। বা ক্ষমতা পরিমাপ করা। 
(৪) ছাত্রের বিশেষ কতকগুলি গুণ পরিমাপ করা। 
(৫) শিক্ষ। ক্ষেত্রে প্রেরণার উৎসরূপে কাজ করা (উদ্বোধক )। 
(৬) ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্তাবন। লঘন্ধে নির্দেশ দেওয়া! । 
(৭) ছাত্রের বিশেষ বিষয়ে দুর্বলতা নির্ণয় করা। 
(৮) বিদ্যালয়ের সংগঠন কাজে সাহায্য কর।। 
(৯) ছাত্রের সবাঙ্গীন বৃদ্ধির পরিমাপ কর]। 
(১৭) শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশন1 দেওয়। ইত্যাদি । 
রচলামুলক পরীক্ষার সুবিধা জঅস্থুবিধ! £ রচনামূলক পরীক্ষার স্ববিধা 
অহ্বিধা উভয়ই আছে। 51798 তার £756 75595 [72171286100 15 2 


[১:0120656[501010100০” গ্রন্থে রচনামূলক পরীক্ষা সম্বন্ধে বলেন-_ 


(£) [135 85800196615 061001060 €6200100 ০0: 12970186 11) 
815 0176 00৫ 00650100. 


(11) 0066 1500 51061619200 006 001630101) 13101) 
০7 06 15881069023 ০2105002120. ০00201606) 2522 0 ০2000৩, 


(1) 20928 06 006 00029500216 012279001860 ৮ 
৫16622 06/0925 ০0: 00211501002, 


ব্যক্তির পরিমাপ ও আধুনিক বিষয়াত্মক অভাক্ষা ৪৪৩ 


স্থবিধাঃ রচদামূলক পরীক্ষার স্থবিধাগুলির কথা সংক্ষেপে আলোচনা 
কর] হ'ল ২-- 

(১) শিক্ষার্থীর অধীত জানের সহজে পরিমাপ কর যারু। 

(২) শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে তার দৃষ্িভঙ্গী ও মত প্রকাশ করতে পারে। 

(৩) শিক্ষার্থীর ভাষা! সন্ধে জ্ঞান, রচনাশৈলী ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী 

ইত্যাদি বচনামৃশক পরীক্ষাও মাধ্যমে বিচাগ করা যায়। 
(8) শিক্ষার্থী যুক্ত ও বিচার-শক্তির প্রয়োগ করতে পারে। 
(৫) শিক্ষার কতকগুলি বাপক ও বিস্তুহ ফলাফল এই পরীক্ষার মাধাফে 
যাচাই কর সম্ভব 

অন্থুবিধা £ 

(১) পরীক্ষার শিভরযোগ)ত] (73615191116) নেই । 

(২) পরীক্ষার ষথার্থতাও (৬৪110) নেই। 

(2) ফলাফলের বিচারট।] ব্যক্তি সাপেক্ষ (901০০6%6) | 

৫) গ্রয়োগশীল তা র (4022110190821011105) অভাব আছে। 

(6) সময় বেশী লাগে বলে পরিমিষ্কতাএ (:০0750075) অভাব আছে) 

(৬) পরীক্ষার কোন সঠিক নাম (ড/0000) নেই । 

(৭) ছাত্রর। পরীক্ষাতে পাশ করাস্রীকেই বড় করে দেখে। 

(৮) যুক্তি অপেক্ষা স্বতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 

(৯) শিক্ষার্থীর প্রকক+ জ্ঞানের পরিসর পরিমাপ ণা করে এই পরীক্ষা 
কেবল খণ্ডিত অংশের (116-0105 01 101016086) পরিমাপ করে। 

(১) শিক্ষার্থীর সারা বছরের সামগ্রিক পারদপিতার উপর কোনপ্রকার 
গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। 

(১১) ছাত্রদের মধো একঢ। অস্বাস্াকর প্রতিযোগিতার মনোভাব 
গডে ওঠে। 

(১২) শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ করা যায় না। 

(১৩) শিক্ষা পদ্ধতির উপায় হিমাবে না ৰিচার করে উদ্দেস্ত হিসাবে 
বিচার কর হয়। 

(১৪) বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ফলাফলের তুলন1 কৰা সম্ভব হয় না। 


আধুনিক বিষদ্াক্সক অভীক্ষা (ইবত-55৩ 01৩০656168৮) £ 
আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষার সবচেয়ে বড় স্থবিধা হ'ল যে অতীক্ষা্ুলি 


৪৪৪ শিক্ষামুখখখী মনোবিজ্ঞান 


নৈর্বক্তিক ও বস্তনিষ্ঠ। পরীক্ষক বা পরীক্ষার্থীর ব্যকি-লাপেক্ষতা (98৮০০ 
২৮:69) থেকে তা মুক্ত । এইজন্ত তা নির্ভরশীল। প্রশ্নের একটিমা্র উত্তর 
ছয় এবং তা আগের থেকে স্থির করাই থাকে। সেইজন্ত নম্বরদান 
যথাযথ ভাবে করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, এই জাতীর প্রশ্ন তৈরী করতে সময় একটু 
বেশী লাগে ঠিকই, কিন্তু ছাত্রদের উত্তরদানে এবং পরীক্ষকের নগ্বরদানে 
লময় এবং পরিশ্রম অনেক কমন লাগে। তৃতীয়তঃ, সমগ্র পাঠ্য বই-এর উপর 
ব্যাপক ভাবে গ্রশ্ন করা যায় বলে শিক্ষার্থী মাত্র কয়েকটি বাছাই করা প্রশ্নের 
জবাব মৃথস্থ করে পরীক্ষাতে উতীর্ণ হবার জন্ত সচেষ্ট হয় না। চতুর্থতঃ, 
অভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়াও যে কেহ উত্তর পন্তরগুলি মঠিকভাবে পরীক্ষা ক'ৰে 
সঠিক নম্বর দিতে পারেন। 

আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষাগুলিকে সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত গ্রশ্নোতর 
(9120: £12$৫)-মূলক অভীক্ষা বলা হয়। এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্বোত্বরমূলক 


অভীক্ষাকে আবার কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যায়। পরপৃষ্ঠায় এর একটি 
তালিকা দেওয়! হ+ল- 


এবার সংক্ষেপে এগ্ুপি সম্বন্ধে আলোচনা কর! যাক্‌-- 

(ক) সহজ মনে কর! (9120016 ০০৪11) £ 

(১) প্রশ্ন ধরনের (3955500 2000) 8 চিঠি লেখার সময় গ্রথমেই যদি 
“প্রিয় মহাশয়” বলে ন্ধোধন কর] হয়, তবে ভার পন কি যতিচিহ্ন বসৰে ? 


(উত্তর ) 
(২) বিবৃতি ধরনের (9৮5507600) £ ছু'টি সংখ্যার যোগফল ১৪ এবং 








উহাদের বর্গের অস্তরফল ২৮ হ'লে বড় সংখ্যাটি কত? (উত্তর ) 
(৩) “উল্লীপক শব" ব 0956 জাভীয় ১ 
--$ বৈজ্ঞানিকদের নাম 2২ --$ বিখ্যাত অবদান £--- 
(ক) নিউটন-_. (ক) .**,০০০৯৯ 
(খ) আইনস্টাইন-- (খ) 
(গ) জগদীশ বন্ছ_ (1 টিক 


(খ) সম্পুর্ণকরণ অভীক্ষা। 207001007)) £ 
গীতাঞ্জলির বচয়িত। হলেন যার জন্ত তিনি----স্লাভ করেন। 
(১) (২) 
(১), 


(২)১-_-___ 
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4৮1৫৯ 5021৬ 
১1৩1551০ /৮-11$ 
18) 1৮1৪১ 1৮ 25১11252015 1 8.৪ ৮1৫১1 
9:৮]৩1/ 2১55) 1১৮৪1১5151 11১1)-126 (১৫১১১ ৮ ১৮৯%1১৮% ৫৮৩ রি ৯৫ 


০ 1 7 


| 
13১15 05115 20545, ৪1৪18 ঝি 1429 
] 


|____________77777077 
| 


1২০1211২৫১1 4৪ 
5১119215 2৯৮১১ 


8৪৬ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


(গ) বন্-নির্ধাচনী প্রক্সোত্তর (11015715 01508০6) : 
(') ভারতে নোবেল পুরস্কার পান গান্ধীদী/রবীন্জ্রনাথ/দাদাভাই নৌরজী/ 
জগদীশ বছু। 


(২) বড়ভুজ হ'ল ছয়টি ঝাছ'বশিষ্ট ক্ষে্র/বৃদ্ধা ভাইনী/ মডেল/সমাবেশ। 
(৩) সিপাহী বিদ্রোছ হয় ১৮২৫/১৮৬২/১৮৫৭/১৮৫৬ সালে। 
(ঘ) লভ্য-মিথ্য। জাতীয় (7:06 ঢ9186 ) £ 
(১) জলের চেয়ে বরফ হান্ধ!.... ""*সত্য/ মিথ্যা । 
(২) ভারতবর্ধ ১৯৪৫ সালে স্বাধীন হয়.***""'সত্য/মিথ্যা। 
(8) হছুযা'না! (০৪-০) জাতীয় : 
(১) গঙ্গা নদী ভারতের সবচেয়ে বড় নদী-_--হ্যা/ন! 
(২) জল সব লময় নীচ থেকে উ চুতে যায়__হা|/না। 


(চ) নিলন-করণ অভীক্ষ] (,18501778 5৩) £ 
(ঠিক মত সাজানো) 


১। ব্রবীন্দ্রনাথ ১। বিখ্যাত নর্তক 

২। পি. লি. সরকার ২। ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী 
৩। উর্দয়শংকর ৩) বিখ্যাত প্ঁপন্তাপ্িক 

৪| শরৎচন্্র , ৪। বিখ্যাত শিল্পী 

€। গোষ্ঠ পাল «| বিশ্বকবি 

৬। জওহরলাল ৬। বিখ্যাত ফুটবল থেলোয়াড 
৭| অবনীন্দ্রনাথ ৭। ন্বিখ্যাত যাদুকর 


(ছ) উল্লত মানসিক ঃপ্রক্রিম্াপরিমাপক অন্তীক্ষা। (1556 ০: 
1019501 100068] 1010069868) $ 

এই অনীক্ষাভে সাধারণতঃ কোন প্রদত্ত তথ্যের মংব্যাখ্যান করতে হয় এবং 
যেনতুন জান অজিত হ'ল তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হয়। এ 
জাতীয় অভীক্ষা! বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান, দক্ষতা, ধারণা, উপলৰি, প্রয্জোগ ক্ষমতা, 
রনবোধ, মনোভাব, আগ্রহ প্রভৃতি পরিমাপের ক্ষেত্রে গ্রয়োগ করা যায়। 


(জ) উপমান অভীক্ষ। ($,081055 [29) : 
(১) আলোর সঙ্গে অদ্ধকারের যে অম্পর্ক, নখের লঙগে-_-_লে সম্পর্ক। 


(২) পিতার সঙ্গে পুত্বের যে লম্বদ্ধ; শিক্ষকের সঙ্গে--- সে সম্পর্ক। 


(ব) 


ব্যক্তির পরিমাপ ও আধুনিক বিষয়াত্তক অভীক্ষা ৪৪৭ 


শ্রেণীকরণ অভীক্ষ! (0195915091007) 06 91001181765 155: ) 
( ঘেটি লমশ্রেণীভুক্ত নয়, সেটি বাদ দিতে হবে ) 
(১) কলিকাত,, দিল্লী, হিালয়, বোম্বাই । 
(২) বই, খাতা, মোটর গাড়ী, পেনদিল। 


॥ বিবয়াত্মক পরীক্ষার বিষয়বন্ত নির্বাচনের কতকগুলি নিয়ম ॥ 

বিয়য়াত্মক পরীক্ষা পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট দক্ষতার গ্রয়োজন। 
বিষয়বস্তগুলি কি ভাবে গঠিত হবে, সে বিষয়ে কোন মৌলিক নীতি এখনও 
বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরীক্ষা করে দেখ! হুয়ুণি। বল! যেতে পারে বিষয়াত্মক 
পরীক্ষার গ্রশ্নশত্র তৈরীর কোন বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম এখনও গড়ে ওঠেনি। 
কিন্ত ত1 হলেও অভিজ্ঞ ঠা থেকে যে সমস্ত নিয়ম আপনাআপনি গডে উঠেছে, 
সেগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। হ'ল-_ 


১ । 


১। 


৩ । 


প্রশ্ত্ের ভাষ। ষেন সরল ও সহজবোধ্য হয়। 

পাঠ্যপুস্তক থেকে বক্তবা গুলিকে যেন আক্ষরিক ভাবে (৮07১20100) 
উদ্ধত না করা হয়। 

বিতর্কমুলক বিষয় প্রশ্ন পত্রে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। 


পূর্ববর্তী প্রশ্ন যেন পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরদানে কোন সংকেত না 
জানায়। 


প্রশ্নগুলি যেন পরম্পর নির্ভরশীল না হয়। 
প্রশ্নপত্রে সঠিক জবাব ষেন এলোষেলো ধরনের না হয়। 
গ্রশ্নপত্রে কৌশল বা! চাতৃধের মাহাষ্য নিয়ে যেন ছাত্রদের ঠকান না 


ছয় ॥ 
৮। প্রশ্ের ভাষা যেন স্বার্থক না তয়। 
৯। অতি সাধারণ বিষয় থেকে যেন প্রশ্ন করা না হয়। 
॥ বিষয়াত্মক প্রঞ্জের সুবিধা -অস্থুবিধ! ॥ 


ঘুবিধ! £ বিষয়াত্ুক পরীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট হ'ল যে তা নর্যক্তিক বা 
বস্তনিষ্ঠ। অর্থাৎ পরীক্ষকের বা পরীক্ষার্থার ব্যক্তি সাপেক্ষতা এ পদ্ধতিতে 
সম্পূর্ণ অনুপস্থিত । প্রাশ্নর জবাব একটিই হতে পারে বলে নম্বরদান পদ্ধতিও 
সহজ ও নিতূর্ল। এ তীয় অভীক্ষাব গ্রয়োগে সময় ওপিশ্রম অনেক কম 


লগ। 


প্ঃগ্র পাঠাপুস্তক থেকে শ্ পর্বাচল কর। হয় বলে ছাত্র কো নাত 


৪৪৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


কয়েকটি বাছাই কর! প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষায় বসতে সাছুস করে না। 
নম্বরদান পদ্ধতি এত সহজ যে ছভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়াও ঘে কেউ নিভূলভাবে 
নম্বর দিতে পারে। 

অন্থুবিধ! £ এই জাতীয় পরীক্ষ/তে কেবলমাত্র তথ্যগত জ্ঞানের পৰীক্ষা 
করা হুয়। ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গী বা বচনাশৈলীপ্ন উপর কোন প্রকার 
গুরুত্ব দেওয়] হয় না। প্রশ্নপঅগুলি বেশ বড় হয় বলেব্যয় অত্যন্তবেশী 
হয়। গ্রশ্নগুলিও অন্চিজ্ঞ লোক বা বিশেষজ্ঞ ছাড়া তৈরী করা সম্ভব হয় 
না। এই পরীক্ষা গ্রয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন। এ ব্যাপারেও দক্ষ ও 
কুশসী পরীক্ষকের গ্রয়োজন। এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় শিক্ষার্থী 
স্বাধীন ভাবে তার মতামত ব৷ ভাবপ্রকাশ করতে পাবে না। এ জাতীয় 
অভীক্ষাতে শিক্ষার্থীর জান সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয় ন1!। তাছাড়া 
শিক্ষার্থী অনুমানের উপরও অনেক ক্ষেতে নির্ভর করে থাকে । এ প্রসঙ্গে 
98120150104 বলেন 110 ০:2101701 ০211106 825 11616 1070%71608০ 
80028 814 £0699106 7681755. এ জাতীয় অতীক্ষায় পতীক্ষার্থীর বুদ্ধি 
চর্চার বিশেষ হ্থযোগ দেওয়। হয় না। বিষয়াত্মক অন্রীক্ষায় ফলাফলের ব্যাখ্যা 
বা তুঙ্গনা করা সম্ভব হয় না। এর জন্ত আবর্শারিত অভীক্ষার 
(96900810155 55) প্রয়োজন । এই জাতীয় অভীক্ষার গ্রয়োগে সময় 
কম লাগে ঠিকই, কিন্তু গশ্নপত্র বচনাতে সম্গয় ভনেক বেশী লাগে। 

সিদ্ধান্ত ঃ অগ্রবিধা ধাকা সত্বেও এ জাতীয় অভীক্ষা গ্রচলিত রচনাধমী 
অভীক্ষার চেয়ে অনেক ভাল। এই জাতীয় অশীক্ষা1 গত'মুগন্িক অনীক্ষার 
চেয়ে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য, যথার্থ ও বস্তনিষ্ঠ। ব5নাধর্মী অভীক্ষা 
অত্যন্ত বেশীমাত্রায় বাক্তিলাপেক্ষ। কিন্ত্ব বিষয়াত্মক অতীক্ষা এ দোষ 
থেকে মুক্ত । এই জাতীয় অভাক্ষার প্রভাব রচণাধ্ী অভীক্ষাতেও লক্ষ্য 
করা যায় এবং তার ফলে রচনাধর্মী অভীক্ষার যথেষ্ট উন্নতিও সাধিত 
হয়েছে। কাজেই গতাছছগতিক পদ্ধতির পরিবর্তে এ জাতীয় অভীক্ষার 
সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণ করলে পরিমাপ বা মুল্যায়ন যে আরো ভাগ হবে 
মে বিষে কোন সঙ্গেছ নেই। আর এর ক্ষলে গঙানুগতিক পরীক্ষা পন্ধতিকর 
একটা সংস্কার সাধনও করা সম্ভব । 


॥ এক ॥ 


॥ পরিসংখ্যান ॥ 
ফিকোয়েলী ডিসি বিউগ্তান 


( £:506005 10150090002 ) 


আমাদের_দৈনন্দিন জীবনে পরিমাপ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে 
আছে। প্রায় গ্রতি মুহূর্তেই আমাদের পরিমাপের সাহায্য নিতে হয়। আমর 
বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চতা বা ওজন নির্ণয় করি, বিভিন্ন বস্ত, স্থান বা কালের মাগ 
গ্রহণ করি। কিন্তু সবক্ষেত্রেই পরিমাপের একক এক হয় না। কখনও 
প্রয়োজন গজ, ফুট, ইঞ্চি বা মিটার, সেন্টিমিটারেব ; কখনও ব্যবহার করি 
কিলোগ্রাম বা লিটার। আবার বুদ্ধি, ক্ষমতা গ্রভৃতিও আমাদের পরিমাপের 
বিষয়বস্ত হয়। 

সারি বিষ্যাস (5382 0:09) £ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কে বেশী লম্বা, 
কে কম লম্বা বা কতকগুলি বস্তর মধ্যে কোন্টি বেশী ভারী, কোন্টি কম ভারী, 
এ ধরনের পরিমাপ করাটাও আমাদের প্রায়ই দরকার হয়। এর সবচেয়ে সহজ 
উপায় হ'ল পরিমাপের বন্তগুলিকে বিশেষ কোন গুণ বা ধর্ম অনুযায়ী পর পর 
সারিতে (2508) সাজিয়ে ফেলা। কোন স্কুলের একটি শ্রেণীর ছাত্রদের 
উচ্চত! বা পরীক্ষার ফল অন্নযায়ী পব পব সাজিয়ে বলতে পারি কে প্রথম স্থান, 
কে দ্বিতীয় স্থান ব! কে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে । এতে কোন একটি 
বিশেষ দলের মধ্যে কোন একটি বিশেষ গুণের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্কির সারিতে 
স্থানটি (১810: 0:09£) কোথায় তাই বোঝ! ঘায়। এটি সম্পূর্ণ তুলনা সাপেক্ষ 
বা 2০1816। এই স্থান দিয়ে ব্যক্তির আসল উচ্চত! (81১৪০15$9 বা একক 
উচ্চতা! ) বা অন্ত কোন পরিমাপ (যেমন দৈর্ঘ্য বা পরীক্ষার ফল ) বোঝা 
যায় না। 

স্কোর (9০০2৪) £ ব্যক্তিরপরিমাপকে অঙ্কের সাহায্যে প্রকাশ করলে 
তাকে ব্যক্তির স্কৌর বল! হয়। স্কোর বিভিন্ন প্রকারের হ'তে পারে। ব্যজির 
উচ্চতা, মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফলাফল, বৃদ্ধ ইত্যা্ি স্কোরের সাহায্যে 
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করা হয়। ব্যক্তির যে সমস্ত ধর্ম, গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনশীল, সেগুলিকে ই 
আমরা স্কোর দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্কোর দিয়ে 
প্রকাশ কর! যায় না। 

স্কেল (9০৪19) £ স্কোর বা নম্বরগুলিকে যখন কোন ৪৮ (একক) বা 
ধাপ ঠিক করে পর পর ধাপে ধাপে সাজানো হয় তখন তাকে স্ষ্কেল বল৷ 
হয়। স্কেলের সংখ্যাগুলি পরস্পরের অঙ্গে সমান দুরত্ব বজায় রাখে । কোন 
একটি স্কেলের পরপর ছুটি সংখ্যার বিয়োগ ফলই হ'ল সেই স্কেলেব 
একক বা 10281 

সাধারণতঃ প্রত্যেক স্কেলের ছু'টি বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রথম স্কেলের, সংখ্যা- 
গুলির দুরত্ব জ্ঞাপন করে একটি নির্দিষ্ট একক। দ্বিতীয় স্কেলটি শুরু হয় 2910 
20087) থেকে। 

কিন্তু মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাতত্বে যে সমস্ত স্কেল ব্যবহার কর! হয়, তাতে 
21716 সমান হলেও স্কেলটি 26০ 790177$ থেকে শুরু হয় না। ৪0" স্কোরটিকে 
16" স্কোরের দ্বিগুণ বল1 যেতে পারে। কিন্তু 6০ বৃদ্যস্ককে 120 বৃদ্ধ্যস্কের 
অর্ধেক বলতে পারি না। স্কেলের সাহায্যে কোন বস্তর কোন একটি বিশেষ 
গুণ মাপ কর! সম্ভব। 

অবিচ্ছিম্ন ও বিচ্ছিম্ম সারি ( চ৪:180198-00061090558 8700 
01801569 96:16): যে সকল গুণ বা ক্ষমতাকে আমরা স্কোর দিয়ে প্রকাশ 
করি, সেগুলিকে বল হয় ₹8115019। এই ড৪1181)16-কে দু'ভাগে ভাগ 
করা যায়, অবিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন সারি। অবিচ্ছিন্ন সারির ক্ষেত্রে ছুটি স্কোরের 
মধ্যে ষে বিচ্ছেদ বা বিরতি, প্রয়োজন হ'লে সেটিকে আরে৷ ক্ষুদ্র অংশে ভাগ 
কর! ঘায়। যেমন & টাকা, & টাকা, 6 টাক! এই সারিতে আমর! 4 টাক! 
বা £ টাকা এবং ৪ টাকার মধ্যে ক্ষুদ্রতর অংশ কল্পন! করতে পারি। ফলে 
&+10) 450, &:76 বা 520. 825, ৮60 এরকম সংখ্যাও আমর! পেতে 
পারি, কিন্তু বিচ্ছিন্ন সারির ক্ষেত্রে দুটি স্কোরের মধ্যে ষে ব্যবধান, তাকে আর 
কুদ্রতর কোন অংশে প্রকাশ কর! যায় না। যেমন, &টি মানুষ, €টি মানুষ, 
€টি মানুষ । এই সারিতে & এবং & বা! & এবং ৪টি মানুষের মধ্যে কোন বিভাজন 
চলে না। বাস্তবক্ষেত্রে £'৮ ব! ৮"টি মানুষ হয় না। 

অবিচ্ছিন্ন সারিকে একটি সরল রেখ! হিসেবে কল্পনা করলে এই সারির 
স্কোরগুলির তাৎপর্য বোঝা! সহজ হয়। অবিচ্ছিন্ন সারির স্কেলে পর পর ছুটির 
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মধ্যে ঘে ব্যবধান বা পার্থক্য দেখা যায়, সেটি প্রকৃতপক্ষে কোন শূন্তস্থান নয়। 
একটি উদ্দাহরণ দেঁওয়। যাক-- 


ধর! যাক একটি স্কোর হ'ল--150, এ ক্ষেত্রে প্রকৃত স্কোর ধবতে হবে 
149 থেকে 1608 পর্ষস্ত। স্কোরকে ধরতে হবে 180.5 থেকে 1515 পযস্ত। 
এখানে 160-এর নিয়সীমা হচ্ছে 1£9'৮ এবং উচ্চমীমা হচ্ছে 160-5। 


90019 189 


০ সারার অপর ৬ রর 


] | 
1495 180 1505 


(নিম্নসীমা ) ( উচ্চসীম! ) 


এর আর একট! ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। 160 স্কোরের অর্থ হ'ল 150 থেকে 
151 পর্যস্ত যে কোন মান যেমন 160] 1502) 1608 ইত্যাদি কিন্তু 161 
নয়। এই হিসেবে 1805 হল 280 থেকে 251 পর্যস্ত দুরত্বের মধ্যবিদ্দু। 
] 16087 1 
160 ণ 1] 
90076 780 





ঢ76০960০5 10181279800) £ ফ্রিকোয়েন্সী বন্টনে ক্কোরগুলিকে তাদের 
ফ্রিকোয়েন্সমী বা কতবার এসেছে তার সংখ্যা অনুযায়ী সাজানো হয়। এই 
বন্টনে একটি বিশেষ স্কোর কতজনে পেয়েছে বা কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যধধানের 
মধ্যে একটি স্কোর কতবার এসেছে, তারই হিসেব থাকে | এর জন্ত প্রথমেই 
ক্কোরগুলি সাজিয়ে নেওয়। দরকার । কোন একটি নিয়ম অনুযায়ী সাজিয়ে না 
নিলে স্বোরগুলির কোন তাৎপর্যই থাকে না। সাধারণতঃ তিন ভাবে ঘ্কোর- 
গুলিকে সাজানো হয় । 


প্রথমতঃ 885৪৪ ব। বিস্তৃতি £ বিস্তৃতি ব্গতে বোঝায় স্কোরগুলি কতদুব 
পর্যস্ত ছড়িয়ে আছে। সারির সর্বোচ্চ ও সর্বনিষ্ন স্কোরেব মধ্যে যে পার্থক্য 
তাকেই বিস্তৃতি বলে। 

দ্বিতীয়তঃ, 01885 [016581 বা গ্রেণী-ব্যবধান £ সারির ফ্বোর গুলিকে 
যখন নির্দিষ্ট দূরত্ব অনুযায়ী ছোট ছোট দলে ভাগ করে সাজানো! হয় তথ্বন এই 
দুরত্বকে শ্রেণী ব্যবধান বলে। 
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তৃতীয়ত 075115508] চ06015550151100 বা লেখচিত্র £ গ্রাফ 
বা লেখচিজ্রের সাহায্যে শ্রেণীবদ্ধ স্কোরকে প্রকাশ করা হয়। সাধারণত: 
চার প্রকার গ্রাফের সাহায্যে ফ্রিকোয়েন্দী ডিস্রিবিউশ্তানকে প্রকাশ কর হয়। 
সেগুলি হ'ল,_ক্রিকোয়েন্সী পলিগন, হিস্টোগ্রাম, কিউম্যুলেটিভ, 
ক্রিকোয়েন্দী গ্রাফ এবং কিউম্ুলেটিভ, পাদেপ্টেজ কার্ড বা 
ওজাইভ, ৷ 
॥ নীচে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের একট! উদাহরণ দেওয়া হল। 
একটি পরীক্ষায় 60 জন ছাত্রের স্কোর 
অবিন্ন্ত ভাবে ( 570%:00080 ) 
185 166 176 145 766 19] 177 164 17] 74 
147 878 176 11142 770 168 171 167 180 178 
178 148 768 187 18] 772 766 269 ]ন5 284 
176 766 868 287 166 ॥?72 169 192 172 183 
1197 18] 151 16] 162 172 162 179 188 159 
£ সর্বোচ্চ স্কোব [] সর্বনিম্ন স্কোর। 
[9,069 হ'ল (197- 1429) বা 651 
01555 17066258] :₹ সাধারণতঃ এমন 108975৪] নেওয়া হয, ষাতে দল 
ব৷ শ্রেণীর সংখ্যা কুড়ির বেশী বা দশের কম না হয়। সচরাচর ৪, 6 ও 10 
একক ধরে ধাপের বিস্তার ঠিক কর! হয়। চ১97289কে ধাপদুরত্ব দিয়ে ভাগ 
কবলে ধাপ সংখ্যা পাওয়া যায়। এখানে 01898 1069758] যদি 6 ধরা যায়, 
তবে ধাপ (01888) হয় ৮৮-৮-॥টি। গ্রাফ. কাগজে প্লট করার স্থবিধার 
জন্য একটি শ্রেণী বেশী নিতে হয়। অতএব মোট শ্রেণীর সংখ্যা হল 1] +] 
»৮ ]টি। এইভাবে শ্রেণীর সংখ্যা নির্ণয় করার হ্যত্র হ'ল- 
8085 
01985 71766551 
শ্রেণী বা দল পাজাবার নিয়ম ॥ 
স্কোরগুলির সবচেয়ে ছোটটি হ'ল 149. প্রথম শ্রেণীটি 142--147 করে 
সাজানে। চলত। কিন্তু অঙ্ক করার হ্বিধার জঙ্ 40 থেকে শুরু কর হ'ল। 
শ্রেণীতে সাজাবার তিনটি নিয়ম আছে। 
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& 3 0 
140---148 199১---1445 140---144 
14৮-৮169 1445--71495 140-৮149 

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। 


& পদ্ধতিতে 7409--146 দলের অর্থ হ'ল--189'5 থেকে শুরু কবে 
144৮ পর্যন্ত সমস্ত স্কোর এ দলের মধ্যে পড়বে । 3 পদ্ধতিতে এঁ একই দলের 
উচ্চ্লীমা ও নিম্নসীম! দেখিয়ে লেখ! হয়েছে । 0 পদ্ধতিতে একই ঘটনা 
পুনরাবৃত্তি ঘটলেও এটি & পদ্ধতির থেকে সহজ, যদিও 3 পদ্ধতির মতো 
নিখুত নয়। 3০০7গগুলি সাজাবাব সময় সাধারণতঃ 0 পদ্ধতি মেনে চল! 
হয়। & পদ্ধতির অন্থ্বিধা হ'ল-_145 স্কোবটিকে 140-_145 এই শ্রেণীতে 
ভূল করে ফেলে দেওযা যেতে পারে। পদ্ধতিতে বার বাব 'ঠ লেখ! বিবক্তি- 
কব। সেই কাবণে 0 পদ্ধতিতে শ্রেণী ভাগ কবে সাজানো সহজ । তার 
একথ! সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে 140-_-744 এর অর্থ হচ্ছে 1995 থেকে 
1445 পর্ধস্ত। ফ্রিকোয়েন্সী বন্টন হিসেবে করার প্রথম ধাপ হ'ল ক্বোর- 
গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দলে সাজিয়ে নেওয়া। 


দ্বিতীয় ধাপে, শ্রেণীব্যবধানেব মধ্যবিশ্বু (1119200£06) নির্ণয় কৰা 
হয়। কোন একটি শ্রেণীব প্রতিনিধিমূলক মান হিসেবে এঁ শ্রেণীর মধ্যবিদুকেই 
গ্রহণ কর! হয। যে কোন শ্রেণীব অস্তর্গত স্বোরগুলির প্রত্যেকটির মান এ 
শ্রেণীর মধ্যবিদ্দুব সমান বলে ধরে নেওয়! হুয়। মধ্যবিন্দু নির্ণয় করার সহজ 

ত্র হচ্ছে 
মধযবিপুশ্রেীর নিয় পরাস্ত+ উদ পরাস্ত পা শিয়প্াস্ত 
এই সুত্র অনুযায়ী 1£0--144 এই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু হ'ল-_ 
139. +144 চির 


-189 6+$-1995+2+5-1£2 
ধাপে, কোন্‌ শ্রেণীতে প্রত্যেকটি স্কোব পড়েছে, সেটা একটি 
করে দাগ দিয়ে (115) স্থির করা হয়। এ দাগগুলির সংখ্যা গুণে সেই 
সংখ্যাকে 2585195 ($) রূপে গ্রকীশ কর! হয়। এই [29৫56007 দেখে 
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কোন্‌ সারিতে কতকগুলি করে স্কোর আছে, তা! জানা যায়। [£509705- 
গুলির যোগফল থেকে বন্টনের মোট সংখ্যা (810৮9: ব! তম) পাওয়। যায়। 
চতুর্থ ধাপে, গ্রাফ, কাগজে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনটি নির্দিষ্ট ভাবে প্রট 
কর! হয়। 
এখন পূর্বোক্ত 50টি স্বোরকে ম:908970য 01802105610) বা 1:19-এ 
সাজানো যাক্‌--. 
শ্রেণী 5) মধ্যবিদ্টু (1410 2০106) 7:211168 [90091709198 (3) 


196--109 197 1 1 
190 _-194 192 11 £ 
186--189 187 1 ৫ 
180--184 189 // চ 
17--179 177 1 || ৪ 
170 _-174 17? 1/ 1 19 
16)--769 16৭ |] / 6 
160--164 102 17 4 
105--169 157 | 4 
160--164 159 ॥ £ 
145-_149 147 ৰা) 3 
740-_144 149 / ফি রা 


প্রথম স্কোরটি হ'ল 18৮, এই স্কোরটি (186--189) শ্রেণীর অন্তর্গত বলে & 
শ্রেণীর পাশে একটি &%117 দেওয়! হ'ল । তেমনি দ্বিতীয় স্কোর 147, শ্রেণী 
(145-149)"র অন্তর্গত বলে এ শ্রেণীর পাশে একটি 691] দেওয়া! হ'ল। 
এইভাবে যখন সমস্ত স্বৌরের জন্য $81]5 দেওয়! শেষ হয়, তখন এক একটি 
শ্রেণী &৪117-গুলি যোগ করা হয়। 15115-এর যোৌগফলকে এ শ্রেনীর 
290867005 বল! হয়। 


ক্রিকোয়েন্দী বণ্টনের চিত্র (বছুভুজ ও হিষ্টোগ্রাম ব 
আয়তলেখ )£ অবিশ্তস্ত স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী অন্ুঘায়ী শ্রেণী ব্যবধানে 
সাজিয়ে যে ফ্রিকোয়েন্সী বন্টন গঠন করা! হয়ঃ তাকে নান! উপায়ে ছবির সাহায্যে 


ফ্রিকোয়েন্সী ডিস্রিবিউষ্থান 


প্রকাশ করা যায়। এই রকম একটি সুপ্রাচীন পদ্ধতি হ'ল ফ্রিকোয়েন্সী 
পলিগ্নন বা বছভুজ এবং ছিস্টো গ্রাম বা আয়তরেখ অঙ্কন কর! । 


ঢ150562005 ০1520 £ 


যেকোন গ্রাফ আঁকার সময় ছুটি অক্ষরেখা নিতে হয় স্ এবং স্ব। আন 
অক্ষরেখাটি হ'ল অধঃবেখ! এবং খু অক্ষরেখাটি হ'ল লম্বরেখা। [9097০ 
0০158০7, আকার সময় স্ অক্ষরেখার উপর শ্রেণীব্যবধানগুলি পর পর বসাতে 
হয়। তবে, অক্ষরেখ্খর দুটি প্রান্তে প্রকুত শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা থেকে আবে! 
দুটি বেণী শ্রেণীব্যবধান ধরে বসাতে হবে, য্ষিও এ শ্রেণীব্যবধানে কোন স্কোর 
থাকে না। ডু অক্ষরেখাতে ফ্রিকোয়েন্দীগুলি বসাতে হয়। ভ্রু অক্ষরেখার 
উচ্চতা ও শ্রেণীর একক স্থির করার সময় একটি নিয়ম মনে রাখতে হবে। 
স্‌ অক্ষরেখার প্রসারের 7৮% বা! & অংশ হবে ডু অক্ষরেখার উচ্চতা । এই 
70% নিয়ম মেনে চললে লেখচিত্রটি একটি হ্যম আকার ধারণ করে। সর 
অক্ষরেখার প্রসার স্ অক্ষরেখা থেকে বেষী হ'লে বহুভূজটি হবে অতিরিক্ত উচু 
আর কম হুলে তা হবে অত্যন্ত নীটু বা! চ্যাপ্টা । 


একক ঠিক করার পর সু ও সু অক্ষরেখাতে যথাক্রমে শ্রেণীব্যবধান ও 
ফ্রিকোয়েন্সী বসাতে হুবে। এ অক্ষরেখাতে শ্রেণীব্যবধানগুলি বসাবার সময় 
মনে রাখতে হবে যে সেখানে প্রকৃত প্রাস্তসীম! বসাতে হুবে। অর্থাৎ 140 
-$ শ্রেণীকে নিয়প্রান্ত ও উচ্চপ্রান্ত দেখিয়ে 1$09৮--144'£ হিসেবে বসাতে 
হবে। এরপর মু অক্ষপেখাতে ফ্রিকোয়েন্সীগুলি বসাতে হবে । মনে বাখতে 
হবে, প্রতিটি শ্রেণী ব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী বসাতে হবে সেই শ্রেণী বাবধানের 
মধ্যবিন্দুর উপর | যেমন, 140--144 বা 139+--1445 শ্রেণীর £-]; এ 
শ্রেণীর মধ্যবিদ্দু 142-এর উপর লম্ব(ভাবে ডু অক্ষরেখার এক একক দুরে একটি 
বিন্দু বসাতে হবে। অর্থ।ৎ এই চিত্রে প্রতিটি শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে এ 
শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থচক বিন্দু বলে ধবে নেওয়া হয় এবং 'ঁ মধ্যবিদ্দুর উপর 
অঙ্কিত লম্বরেখাতেই ফ্রিকোয়েন্সীর বিন্দুটি বসাতে হয়। সব বিদ্দুগুলি ধখন 
বসানো হয়ে যাষ, তখন যে শ্রেৌতে কোন £9089005 নেই) সেই শ্রেণীর 
মধ্যবিন্দু থেকে শুরু করে প্রত্যেক বিন্দুর সঙ্গে সরলরেখা টেনে যোগ করে শেষ 
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ঘে শ্রেণীতে কোন ফ্রিকোয়েক্দী নেই, তার মধ্যবিন্লুতে গিয়ে চিত্রটি শেষ করলেই 
সেটি একটি £90900) 701507, হবে। 


৪1680176105 





টিসি টানি 6155 06 0785 79 646 চিত উরত 5 2৩ক 
কিক্স৮ 5» ভিকোমেছবী। "পরি গন 


ভ:5056705 20180) (১) 


এই বছভুজ অনেক সময় বড উচুনীচু হয়। তাকে মস্থণ করার (8০৫০০- 
$1)108) একটি শুত্র আছে। প্রতি শ্রেণীতে যে £:9059707 আছে, তার সঙ্গে 
তাব ঠিক উপরের ও নীচের শ্রেণীর £9890 যৌগ করে যোগফলকে তিন 
দিয়ে ভাগ করতে হবে । যেমন, 170--1%4 এই শ্রেণী ব্যবধানের ৪70908)93 


£9009795 হবে 871 বা৪। এভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর 929০0081760 


£ বের করে বিন্দুগুলি বসিয়ে পূর্বের মত ফোগ করলেই মহ্ণ বহুতুজ পাওয়া 
যাবে। আর একটি নিয়মে শ্রেণী ব্যবধানের £-এর ছিগুণের সঙ্গে উপরের ও 
নীচের £গুলি যোগ করে যোগফলকে চার দিয়ে ভাগ করা হয়। এক্ষেত্রে, 


॥70--774 শ্রেণীর 920০০)৪৭, “£ হবে 31286 বা 8'৮। 


12551082500 $ 
হিস্টোগ্রাম বা আয়তলেখ ফ্রিকোয়েন্গী বণ্টনের আর একটি চিন্ররূপ। 
বহুভূুজে আমর! প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যবিন্বুর উপর ফ্রিকোয়েন্দী বসিয়ে থাকি। 


ফ্রিকোয়েব্পী ভিভ্রিবিউশ্বান ৯ 


অর্থাৎ সমস্ত শ্রেণীটি কেবলমাত্র মধ্যবিন্দুর সাহায্যে উপস্থাপিত কর! হয়। কিন্ত 
হিস্টোগ্রামে সমস্ত শ্রেণীব্যবধানটি একটি আয়তক্ষেত্রের সাহায্যে দেখান হুয়। 
হিস্টোগ্রামের নীচের রেখাটি শ্রেনীর দূরত্ব নির্দেশ করে এবং উচ্চত! এ শ্রেণীর 
ফ্রিকোয়েজ্সী নির্দেশ করে। শ্রেণীগুলির দুরত্ব সমান থাকে বলে আয়তক্ষেত্রগুলির 
প্রস্থ সমান হয়; কিছু ফ্রিকোয়েন্সী এক হয় না বলে তাদের উচ্চত! ভিন্ন হয়। 





হিস্টোগ্রাম আঁকার নিয়ম বহুভূজ আকার নিয়মের মতোই ; এখানেও ৪5% 
নিয়ম মেনে চলতে হবে। এখানেও এ অক্ষরেখাতে শ্রেণী ব্যবধানগুলি 
বসানো হয়। শ্রেণীর নিম্প্রাপ্ত ও উচ্চপ্রান্ত বসানোই যুক্তিযুক্ত । তারপর প্রতি 
শ্রেণীর ফ্রিকোয়েন্সী এ শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দুর উপর ন1 বসিয়ে শ্রেণীর নিয় 
ও উচ্চপ্রাস্তের উপর এ অক্ষরেখার একক অনুযায়ী ছুটি বিন্দু বসিয়ে একটি 
আয়্তক্ষেত্র আঁকতে হবে। এইভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের উপর নির্দিষ্ট 
ফ্রিকোয়েন্দী অন্ধুযায়ী একটি ক'রে আয়তক্ষেত্র আঁকলেই সম্পূর্ণ হিস্টোগ্রামটি 
পাওয়া যাবে। 

অনেক সময় প্রত্যেকটি আয়তক্ষেত্রের বাহু সু. অক্ষরেখ পর্যস্ত নামিয়ে ন 
আনলেও চলে। শুধু এক প্রানস্তসীম! থেকে অপর প্রানস্তসীম! পর্বস্ত সরলরেখা 
টেনে যোগ করে পরবর্তাঁ প্রান্ত সীমার £900979ঢ পর্স্ত আবার লম্ব টেনে 
ঘোগ করলেই পূর্ণ ছিস্টোগ্রামটি পাওয়া! যাবে । 
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একই অক্ষরেধার উপর একই বা! বিভিন্ন বণ্টনের ছুটি বহুতৃজ, ছুটি হিস্টো- 
গ্রাম বা একটি বহুতুজ অপর একটি হিস্টোগ্রাম আঁকা ঘায়। সাধারণতঃ তুলনা- 
মূলক বিচার করার ক্ষেত্রে একসঙ্গে হিস্টোগ্রাম আঁকা হয়। 

অবস্থ বহতুজ ও হিস্টো গ্রামের মধ্যে তুলনামূলক বিচার ঠিক করা যায় না। 
উভয়ের শ্বতত্ মূল্য আছে। ভবে হিস্টোগ্রামে প্রত্যেকটি শ্রেণী-ব্যবধানের ক্ষেত 
পূ্ণভাবে আয়তক্ষেত্রের সাহায্যে দেখান হয় বলে এটি বনুতুজ থেকে অপেক্ষাকৃত 
নিতুল। কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে একই অক্ষরেধার উপর দুটি বন্টনের প্রকৃতির 
তুলন! করতে হয়, সে ক্ষেত্রে বহৃভূজ অনেক বেশী স্থবিধাজনক। হিস্টোগ্রামে 
শ্রেণী ব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সীর অন্ুপাতের নিখুঁত ধারণ! পাওয়া যায়। 


ভিজ 


॥ দুই ॥ 
কেন্দ্রীয় প্রবণত। 


(06708781 2610062065 ) 


কতকগুলি অবিন্যস্ত স্কোরকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজানোর পর তাদের 
কেন্দ্রীয় প্রবণতা! বা মাঝারি ঝেৌকের মাপ নির্ণয় কর! হয় । এই কেন্দ্রীয় প্রবণতা 
হ'ল এমন একটি মাপ যেটি সমস্ত স্কোরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে । এট! ধরে 
নেওয়! হয় ষে, বিভিন্ন স্কোরের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ঘখন তার! একটি বন্টনের 
অন্তর্গত হয় তখন তাদের বণ্টনের মাঝামাবি জায়গাতে ( কেন্দ্র) যাবার একটা 
প্রবণতা থাকে। এটিই কেন্ত্রীয় প্রবণতা । এক কেন্ত্রীয় প্রবণতার সাহায্যে 
স্কোরগুলির বা যে পরীক্ষার স্কোর, তার একট! সামগ্রিক অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
পাওয়া ঘায়। আবার ছুই বা ততোধিক দলের একট! তুলনামূলক বিচার 
এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার সাহায্যে করা চলে । সাধারণতঃ এই কেন্ত্রীয় প্রবণতার 
মাপ তিন ভাবে নির্ধারিত হ'য়ে থাকে-(১) 41561006610 21987 ব1 গড় 
(২) 89019 বা মধ্যক এবং (৩) 8109 বা! সবৌচ্চ শীর্ষ । 

১। মিন বা গড় নির্ণয়ের নিয়ম £ কেন্ত্রীয় প্রবণতা পরিমাপের 
পদ্ধতিগুলির মধ্যে মিন-ই সবচেয়ে বেণী প্রচলিত। কতকগুলি সংখ্যা বা! স্কোরের 
মিন বার করার পদ্ধতি হ'ল, এঁ সংখ্যা বা স্কোরগুলি সব যোগ কবে যতগুলি 
সংখ্য। বা স্কোর আছে, তার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা । এর হ্যত্র হ'ল-_ 


23 
নি 


[এখানে &[- মিন্‌, সু-ক্কোর, মল স্কোরের মোট সংখ্যা, 2 3.7. 
স্কোরগুলির যোগফল] 


কিন্তু যখন ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টনে স্বেরগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে সাজানো 
থাকে, তখন মিন নির্ণয় করার স্তর হ'ল-- 


পপ পি 


১] 


| এখানে 5 মানে যোগফল, £ মানে ফ্রিকোয়েন্সী, 3 মানে প্রত্যেক শ্রেণী 
ব্যবধানের মধ্যবিন্ু এবং "ষ মানে স্কোবের মোট সংখ্য। ] 


১২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


উদ্দাহরণ ১। প্রথম অধ্যায়ে 50টি স্বোরের ফ্রিকোয়েক্দী বণ্টনের মিন 
নির্ণয় । 





শ্রেণী-ব্যবধান মধ্যবিদ্দু (৩) £ 1 
195-199-- -- -_197-- 71777 298 
190-194-- -- -192-- -_- 2 ---- 884 15০55 8542 
185-189-- -- --187-- -- 4 775 748 ৮০ 
180-184-- -- _-182-- -_ 5 -- 2 910 - 1080 
176-179-- _- 1777 78৬20 1416 
170-174-- __ _172 _ _ -10- 7 220 
166-869-_ -__ --16%-_- -- -6% 20-- 1002 
60-164-_ -- -162-- -__- 4 -_--_- 848 
155 169-- __ --16-- - 74 -7-516828 
160-164-- -- --182-- -_ --%---- 304 
145-7149-- __ ৮147-77-73 77 4৫] 
140-144-- __ -_-142-- -- 1777 14 
ম-5০ 8642 


মিডিয়ান নির্ণয়ের নিয়ম £ অবিন্তস্ত স্কোরগুলিকে ছোট থেকে বড় এই 
হিসেবে সাজিয়ে নিলে এই সারির ঠিক মাঝখানে যে স্কোরটি থাকে, তাই হ+ল 
মিডিয়ান বা! মধ্যক। যেমন ?, 10, ৪, 1) 9, 1] এবং «__এই সাতটি স্কোরের 
মিডিয়ান_-9$ তা নির্ণয় কর! হয় এইভাবে-_?, ', ৪, (9) 10, 11, 12. 

বিজোড় সংখ্যা-সম্পন্ন সারিতে মিডিয়ান সহজেই নির্ণয় করা যায়। কিন্ত 
জোড় সংখ্যা-সম্পন্ন সারিতে ঠিক মাঝখানের স্কোর অর্থাৎ মধ্যবিদ্দুটি গঠন করে 


নিতে হয়। যেমন) 7, 8, 9, রঃ 10, 11, 12-এর মিডিয়ান হবে 9 এবং 


10-এর ঠিক মাঝখানের স্কোরটি। অর্থাৎ --- ৬ 9 জজ 06 
অবিস্ত্ত স্কোরের মিডিয়ান নির্ণয় করার হুত্র হ'ল--- 


মিড্যান-3-47-তম স্কোরটি*ষেখানে তে হ'ল সারির মোট স্কোরের 


সংখ্য।। প্রথম ক্ষেত্রে মিডয়ান -475-তম বা এর স্কোরটি। ছিতীয় ক্ষেত্রে 


কেন্দ্রীয় প্রবণতা ১৩ 


তা হ'ল ৪77 -7-"তম ব। $৮-তম স্কোরটি। 8'৮-তম স্কোর হল ওয় ওর 


স্কোরের রঃ বা গড়। 
ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে বিশ্বস্ত স্কোর সমূহের মিডিয়'ন বার করার স্থা্র হ'ল-- 


মর 
মিভিয়ান বা 21010-1,41 ও ) 
রা 


[ এখানে [4 ষে শ্রেণী ব্যবধান্র মিডিয্লান আছে, তার নিম্নসীম]। 
ই ্মোট স্কোর বা ফিকোয়েন্দীর অর্ধেক । 
ঘ'-1,-এর নীচে যত শ্রেণী ব্যবধান আছে তাদের স্কোরের মোট 
সংখ্যা। 


£-বে শ্রেণী ব্যবধানে মিডিয়ান আছে, সেই শ্রেণীর স্কোর বা 
ফিকোয়েন্পীর সংখ্যা । 


1-শ্রেণী-ব্যবধানের দৈত্য । 
মিডিয়ান বাব করতে হ'লে প্রথমেই নী বার করতে হবে। তাবপর বণ্টনের 


নীচ থেকে ফ্রিকোয়েন্দীগুলি ক্রমান্বয়ে ধোগ কবে যেতে হবে যতক্ষণ না ্ পাওয় 


যায়। এই সময় দেখতে হবে কোন্‌ শ্রেণী ব্যবধানে সংখ্যক স্কোব শেষ হচ্ছে। 


কারণ, সেই শ্রেণীব্যবধানেই মিভিয়ানটি থাকবে । এই শ্রেণীব্যবধানের নিম্ন" 

প্রাস্তটি হ'ল [,। এই ব্যবধানের নীচের স্কোরগুলির ফ্রিকোয়েন্দীর যোগফলই 

হ'ল ঘ্' আব যে ব্যবধানে হ। ধরা! হ'ল সেই ব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী হ'ল 

£0.| সবগুলি স্থির করা হয়ে গেলে সুত্র প্রয়োগ করে মিডিয়ান নির্ণয় কর! হয়। 
উদাহরণ ২। উদাহরণ ১-এর "ছিল 80. 


বি _69 
পরা, 2 জল ৮ ৮. 
অতএব -ঠ-স্ঠ 2 


140-144 স্কোরের £ ছিল 1, এখান থেকে £ গুলি উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে 
যোগ করে যেতে হবে । দেখ! গেল 1+9+2+4+44+6 যোগ করলে 20 
হচ্ছে। কিন্তু তার পরেই 1%0-174 শ্রেণীতে £ হচ্ছে 10 ; এই 10-এর সঙ্গে 


20 যোগ করলেই মামাদের টু অর্থাৎ 9 সংখ্যক স্কোর শেষ হচ্ছে। অতএব 
মিডিয়ান আছে 170-174 এই শ্রেণী ব্যবধানে । 


১৪ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 
এই শ্রেণীর নিম় প্রীস্ত হ'ল 169:50।. ঘ' হ'ল 20 আর 4) ছল 10, 


£ হ'ল &) তাহ'লে এ] হ'ল 169'50+-6 6529) 


6১৯6 
|. 


সু 16909+-9'50-17200 


সম 109 604 





মোড নির্ণয়ের নিয়ম: অবিন্স্ত সারিতে "০29৫০ বা! 49100011081 
মোড হ'ল সেই স্কোরটি যেটি সবচেয়ে বেশী বার এসেছে । যেমন 10, 11, 11, 
19, 19, 78, 13, 14) 13, 1, 13 এই সারিতে 13 স্কোরটি সবচেয়ে বেশী 
বার এসেছে । ন্বতরাং এখানে ০7009 29099 হচ্ছে 18 কিন্ত স্কোরগুলি যখন 
শ্রেণীতে সাজানো থাকে, তখন যে শ্রেণীর ফ্রিকোয়েন্সী সবচেয়ে বেশী, সেই 
শ্রেণীর মধ্যবিন্দুকে 02809 70009 ধর! হয়। উদাহরণ ১ থেকে দেখ! যায় এ 
বণ্টনে সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্দী 10, অতএব এ বপ্টনের 07006 17036 হ'ল 
 70-174 শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু বা! 17. 

কোন ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টনের গুঘ্ণ৪9 20099 বলতে বোবায় সেই বিন্দুটি 
যেখানে স্কোরের বপ্টনে সব চেয়ে বেশী পরিমাণে স্কোর কেন্দ্রীভূত হয়েছে । গুম 
এবং 02599 77009-র পার্থক্য এই ষে, গা'৪ মোভ বলতে যে কোন ফ্রিকোয়েন্গী 
বণ্টনের সর্বোচ্চ শিখরটিকে বোঝায়। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে 02809 
29০00০ প্রায় গু 70049-এর কাছাকাছি আসে। তবে 0506 7006 হ'ল 
শীর্ষক বা শিখরটি সম্বন্ধে একটা! স্থল ধারণা আর 1:09 200৩ হ'ল হুলক্ম গণন]। 

প09 70099 নির্ণয়ের তুত্্র হ'ল, 11009 _ 970000--2 20680, 

উদ্দাহুরণ-১ থেকে 20987017080, 7090187-152'00 ] 

অতএব, 27999-3৪ ১ 179'00--9 ১ 77080 
-616'00০--841-60- 27440 


মিন নির্ণয়ের জংক্ষিগ পন্থা। (918০7 2761900 01 2068) 0810018- 
092) £ ফ্রিকোয়েন্দী বপ্টনে যখন স্কোরের সংখ্যা বেশী হয়, তখন একটি সংক্ষিপ্ত 
উপায়ে মিন নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে পরিশ্রমও কম, সময়ও বেশী লাগে 
না। এই পদ্ধতিতে মাঝামাঝি স্থানে একটি কল্পিত মিন ধরে নিয়ে পরে 
অঙ্ক কষে এই ধারণার তুল ক্রটির ( কম বেশী ) সংশোধন ক'রে নেওয়! হয়। 


ষে শ্রৌীতে ফ্রিকোয়েন্গী সবচেয়ে বেশী, সেই শ্রেণীর মধ্যন্দুবিকে 


কেন্দ্রীয় প্রবণতা ১৫ 


8807090 2098) (814) ধরে নেওয় হয়। ১নং উদ্দাহবণ অবলম্বনে সহজ 
উপায়ে মিন নির্ণয় করে দেখানো হ'ল-- 





শ্রেণীব্যবধান মধ্যবিন্দু 
স্‌ (7010 126) £ ্ঘ র্টে 
196--199 197. ] 18 46 
190---104 199 %ু “4 শ"8 
185-_189 187 £  +3 112 
180 -184 192 ৮. 42 +10 
176--179 177 8৪ 4] 42 
10 _174 172 10 0 0 
/6৮--369 167 6 -ু --6 
160--"64 1029 4 -- 2 8 
15৮-৮1659 167 4 সি 2 
160---854 1529 ৮ সপ 8 
145__-149 147 ৪ _5 _16 
140--- 44 1429 ] --€ -6€ 
-"&6 
[60 5 বর্ণিল» ]9 


এখানে & [4 হ'ল 172 কাবণ হ770--174 এই শ্রেণীব্যবধানের £ 
সবচেয়ে বেশী। সংক্ষিধ উপায়ে মিন নির্ণয়ের সুত্র হ'ল-- 
11680 5101 08. 
[411- কলিত গড়, _ 772 


035 001:9984010-5 নিজ 


$- শ্রেণীব্যবধানব মধ্যবর্তী দুরত্ব ] 
11687-172- 2 % 67172 - 1120-17080 
' নির্ণর করার পদ্ধাভি ২ যে শ্রেণী ব্যবধানে 410 থাকে, সেই শ্রেণীর 
মধ্যবিন্দু থেকে অপর শ্রেণীর মধ্যবিশ্দুগুলির দূরত্ব (৫9দ1801009) এককের 
মানদণ্ডে লিখে যেতে হয়। প্রতিক্ষেত্রে 219 76. থেকে &14 বাদ দিলেই 
পাওয়া যাবে । ওপবের দিকে এই দৃবস্ব ক্রমপর্ধায়ে বেড়ে চলে এবং নীচের 
দিকে ক্রমপর্যায়ে কমে আমে । উধর্বগতির দূরত্বকে £081815ও এবং নিয়গতিব 
দূরত্বকে 1988৮%৪ চিহু দিয়ে প্রকাশ কবা হয়। আট প্রথমে যত পাওয়া 


১৬ শিক্ষামু্খী মনোবিজ্ঞান 


ষায়, সাধারণ উৎপাদক য! সচরাচর এ' এর সমান দিয়ে ভাগ করে এককটি 
পাওয়া যায়। 

4 নির্ণয় £ প্রতিটি শ্রেণীব্যবধানের £-কে প্রতি দিয়ে গুণ করলে ৫ 
গাওয়৷ যায়। এর্ঘএর কিছুটা অংশ 7081615৩, কিছুটা 1928/56। এদের 
যোগফল অর্থাৎ 5 2কে দিয়ে ভাগ করে 0 বা 00:7908107, পাওয়া ষাবে। 


॥ কখন কোন্টি ব্যবহার করতে হুবে ॥ 

মিন ব্যবহার করতে হয়__ 

(১) যখন ফ্রিকোয়েন্সী বপ্টনটি প্রায় নর্মাল ব! স্বাভাবিক হয়। 

(২) ঘধন আমর! সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ 
চাই। মিন, মিভিম্নান ও 88096-এই তিনটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার মধ্যে মিনই সব- 
চেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং নির্ভল। 

(৩) যখন পরে অন্যান্য পরিমাপ ( যেমন ও 7) বা আদর্শ বিচ্যুতি, সহসন্বন্ধ) 
জানা প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে । আরে! বহু পরিমাপ মিন-এর উপর নির্ভরশীল । 

(৪) যখন আমরা প্রত্যেকটি স্কোরের ওজন একই বলে ধরে নিই। মিন 
নির্ণয় করার সময় প্রত্যেকটি স্কোরের সমান ওজন আছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে । 

মিডিয়ান ব্যবহার করতে হয়-- 

(১) যখন বন্টনটির ঠিক মধ্যবিন্দুটি (৫০০% স্থান) জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে । 

(২) যখন বন্টনটিতে চরম স্কোর থাকে অর্থাৎ বণ্টনটি "স্থুড, থাকে। 

(৩) যখন আমর! জানতে চাই যে, বণ্টনের মধ্যে ক্ষেত্রগুলি উপরের অধে 
আছে না নীচের অধে আছে। 

(৪) খন অসম্পূর্ণ বপ্টনের জন্য মিন নির্ণয় করা যায় না। 

(৫) যখন দীর্ঘ গণন! বা হিসেব করার সময়ের অভাব থাকে। 

মোড ব্যবস্থার করতে হয়-_ 

(১) যখন সম্চেষে ভাড়াতাড়ি নির্ণয় করা! যায় এমন একটি কেন্দ্রীয় 
প্রবণতার পরিমাপের দরকার হয়। 

(২) যখন কেন্দ্রীয় গ্রবণতাব একটা সাধারণ ব1 চলতি পরিমাপ হলেই কাজ 
চলে যায়। 

(৩) যখন আমর! জানতে চাই কোন্‌ স্কোরটি ( বা! দৃষ্টান্ত, ফ্যাশন, পোশাক- 
পরিচ্ছেদ ) বণ্টনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বার দেখা গেছে। 





॥ তিন ॥ 
বিষমতার পরিমাপ 


( 87158551565 91 55:81] ) 


আগেকার অধ্যায়ে আমর! গড় (4৮৩:৪৪০) নির্ণয় করতে শিখেছি । কিন্তু 
কোন দলের গড় নির্ণয় করাব পর দেখা যেতে পারে সেই দলের কোন একজন 
লোকের নম্বর হয় তো! গড় নম্বরের সঙ্গে এক হচ্ছে ন! কিছুটা পৃথক হচ্ছে। সে 
ক্ষেত্রে গড় ব৷ কেন্দ্রীয় গ্রবণতা জান! থাকলেই বিভিন্ন ব্যক্তির নম্ববের বৈশিষ্ট্য 
সঠিকভাবে জানা যায় না! 

একটা উদ্দাহরণ দিয়ে বোঝান যাকৃ। ধরা যাক 60টি ছেলেকে ও 60টি 
মেয়েকে অঙ্কের একটি অভীক্ষ। দেওয়া হ'ল । ছেলেদের নম্বরের মিন হ'ল-্" 
246 আর মেয়েদের 3% 51 এখান মিনের দিক থেকে ছেলে ও মেয়েদের 
স্কোরের পার্থক্য খুবই কম, নেই বল:লও চলে। কিন্ত যদি এমন হয় যে, 
ছেলেদের স্কোর 15 থেকে শুরু করে 51 পর্যস্ত আর মেয়েদের স্কোর 1৪ থেকে £ 
পর্যস্ত বিস্তৃত। এদিক দিয়ে স্কোরগুলির মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে বলতে হবে। 
ছেলেদের স্কোরগুলির দুরত্ব (51 -16) বা 38 আর মেয়েদের (46 _ 19) বা 
261 এর থেকে বোবা যাবে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের নম্বরের বিস্তৃতি অনেক 
বেশী । পরিসংখ্যানের হিসেবে বলতে গেলে ছেলেদের স্কোর মেয়েদের স্বোরের 
চেয়ে বেশী বৈষম্যপূর্ণ বা ড8:2819. বিষমতা বা ড৪:1801185 কথাটির অর্থ 
হ'ল স্কোরগুলির তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতার চারিপিকের বিস্তৃতি । দলটি ঘি 
সমগুণ সম্পন্ন ব! সমজাতীয় বস্ত বা ব্যক্তি দিয়ে গঠিত হয়, তবে তার্দের বিষমতার 
পরিমাণ কম হয়। কিন্তু দলের অন্তভূক্তি বিভিন্ন ব্যক্তি বা! বস্তর মধ্যে যত বেশী 
পার্থক্য থাকবে, তাদের বিষমতাব পরিমাণও তত বাড়বে। 

বিষমতা সচরাচর চার প্রকারে প্রকাশ কর! হয়। যথা--(১) রেঞ 
(99786), (২) মিল বিচ্যুতি (6990. 7)55126190, & 0 বা & ১), 
(৩) সমক বা আটর্শ বিচ্যুতি (868/0051:0. 709515610, বা ৪ 70) এবং 
(৪) চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (909:015 7095156100 বা & 20), 

[ এক ] রেঞ্জ (8১9:0৪০) £ রেঞ্জ হ'ল স্কোরগুলি কতদূর পর্যস্ত ছড়িয়ে আছে 
তার মাপ। কোন একটি বণ্টনের বৃহত্তম স্কোর থেকে ক্ষুদ্রতম ক্কোরটি বাদ দিলে 
রেঞ্জ পাওয়া যায়। এর সাহায্যে ছু'টি দল কি ভাবে ছড়িয়ে আছে তার একটা! 

২ 
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তুলনামূলক পরিচয় পাওয়া যায় । আমর! আগেই দেখেছি ষে, দুটি দলের 
এবং 81987. এক হ'লেও বিস্তৃতির দিক দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পারে । 
নীচের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে & গ্র.পের 78089 হল (80 _ 20)-60 আর ৪ 
গ্রণপেব (60 _ 40)-201 কিন্তু দুটি গ্র,পেরই মোট সংখ্য| (]) এবং 2168 
(80) সমান। অথচ 4 গ্রৎপ, 9 গ্র,প অপেক্ষা! বেশী বিস্তৃত তবে ঘ যখন 
অল্প হয় এবং বণ্টনের মাঝে মাঝে যদি লম্বা! ফাক থাকে, তখন বিষমতা! নির্ণয়ে 
রেঞজকে প্রকুষ্ট মাপ হিসেবে গ্রহণ করা চলে না! । 


28 ৩9 0 2০ 8০ 


[ ছুই] মিন বিচু)তি বা গড় বিচ্যুতি (& 7) 0: 4 0) কোন ঘণ্টনের 
কেন্ত্রীয়-প্রবণতা (সাধারণতঃ মিন, কখনও কখনও মিডিয়ান ও মোড ) থেকে 
তার প্রত্যেকটি ক্কোরের যে বিচ্যুতি; সেই বিচ্যুতি সমূহের গড় বা মিনকেই 
গড় বিচ্যুতি বলা হয়। গড় বিচতি নির্ণয় করার সময় বিচ্যুতিগুলির ধনাত্মক ও 
খণাত্মক চিহগুলি ধরা হয়। সব সময় বিচ্যুতিগুলির ধনমূলক মান (8১80109 
৪109) ধরে নিয়ে তাদের মিন নির্ণয় কর! হয়। 

উদ্দাহরণ দিয়ে বোৰান হচ্ছে 

যদি বন্টনটি অবিত্তত্ত (0287990) থাকে, তবে প্রথমে মিন থেকে প্রতিটি 
স্কোরের বিচ্যুতি বার করতে হবে । যু ষদি ক্কোরটি হয় আর 4 যদি মিন হয় 
তবে বিচ্যুতি বা সু. স্৮-14| অবশ্ত বিয়োগফলের “4৮ ও “-? চিহ্ন অগ্রাহথ 
হয়। এখন এর ঘোগফলকে £ঘ দিয়ে ভাগ করলেই 24 7) বা & 70 বার হবে। 

&টি স্কোর আছে, 6, 8, 10, 19, 74, এবং তাদের 24 7) নির্ণয় করতে 
হুবে। এধন স্বোরগুলির মিন হ'ল 10; মিন থেকে প্রতি ক্কোরের বিচ্যুতি ছ'ল £ 


* বিষমতার পরিমাপ ১৯ 


$-10---4, ৪-_10-» _, 10-10-0, 12--10-9, এবং 14 
-10-4 খণাত্মক চিহ্ন বাদ দ্রিয়ে বিচ্যুতিগুলির যোগফল হ'ল £+2+-0+ 
2 +4 বা 127 অতএব হধ 0 হ'ল 19-& বা 240 তাহ'লে অবিভ্তন্ত 
স্কোবের গু 0) নির্ণয় করার সুত্র হ'ল-- 


8). 2 2.» যোগফল, 21 সবিচ্যুতিগুলিব চিহু নিরপেক্ষ যোগফল 


এবং টব হ'ল স্কোরের মোট সংখ্যা । 


॥ বিশ্যান্ত বণ্টনের 8 2) নির্ণয় ॥ 


উদাহরণ £. 

৮ 7110 729. তু 0 
195--199 197 ] 26 20 26:20 
190--194 192 9 2120 4240 
৪৮--189 18 4 1620 6480 
180-_184 182 ৪ 11:20 8600 
75--19 177 ৪ 6:20 49 60 
170--174 172 10 120 1200 
16৮ -169 167 86 --:880 8280 
160-_-164 162 4 7880 --8৮'20 
15৮--169 157 4 ৮৮880 5520 
10-_-764 152 2. 18:১০ -_8569 
৫৮149 1%7 8. 2380 7140 
140--144 142 1 8০ --29'80 

ব-্ চটঠটট 
| 2 ক্স বা ডু ।ঞ্ি। 


_ 51131 602. 
4১ ২ _004 


নির্ণয় করার নিয়ম £ ফ্কোরগুলি শ্রেণীতে সাজানো! থাকে বলে মিন থেকে, 
প্রতিটি ক্কোরের বিচ্যুতি নির্ণয় করা ঘায় না। তাই মিন থেকে প্রতিটি শ্রেণীর 
'অধ্যবিদ্দুর বিচ্যুতি ব! দূরত্ব নির্ণয় কর! হয়। উপরের উদ্বাহরণের অঙ্কটির মিন 
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হ'ল 17080 এ সারি নির্দয় করা হয়েছে শ্রেণীর মধ্যবিদ্দু থেকে 17080 
বিয়োগ করে (2419 0০৫০৮--2০০৪০)। তারপর প্রতিটি বিচ্যুতিকে (আকে) 
সেই শ্রেণীর £ দিয়ে গুণ করে £5 সারি নির্ণয় কর! হয়েছে। 45 সারিতে লীচের 
দিকে যদিও খণাত্মক সংখ্যা পাওয়া! গেছে, তবুও £তর-এর যোগফল (5 হি) নিয় 
করার সময় “চিহ্ন মূলক" সমস্তা বা? গেওয়! হয়েছে। চিহ্ন-নিরপেক্ষ £িস্এর 
যোগফলকে দিয়ে ভাগ করতেই 17) বের হল। এর ত্র হ'ল-_. 


| 
বিল 


[তিন] জমক ব| অ'দর্শ বিচ্যুতি (509) £ পরিসংখ্যান তবে 87) অপেক্ষা 
31)-এর ব্যবহারই বহুল প্রচারিত। এটিও ছ[])-এর মত একটি দলের মিন থেকে 
স্কোরগুলির বিচ্যু্তর একরকম গড়। 41) ব! []) নির্ণয়ে গাণিতিক চিহ 
বাদ দেওয়া হয়। ফলে এই পরিমাপটি কিছু ক্রটিপূর্ণ হবেই। কিন্তু 97)-নিণর় 
করার সময় চিহগুলি ধরা হয়। এই গাণিতিক চিহ্ছের অস্থবিধা দুর করার জন্ঘ 
বিচ্যুতিগুলিকে (স্র-গুলিকে) বর্গ করে নেওয়া হয়। এর ফলে বিচ্যুতিগুলির 
সবগুলিই ধনাত্মক হয়। এইগুলি যোগ করে যোগফঙগকে মোট সংখ্যা (মি) 
দিয়ে ভাগ করা হয়। তারপর এই ভাগফলের বর্গমূল (809:6 ০০6) বার 
কর! হয় এবং তার ফলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাকেই আদর্শ বিচ্যুতি বা 
91) বলে। 0কে সাধারণতঃ ৫ ( পিগম। ) নামক একটি গ্রীক অক্ষরের 
সাহায্যে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। 

উ মিন থেকে নম্বরগুলির দূরত্বের বর্গ নির্ণয় করে গড় বার করলে ভব 8:151006 
পাওয়। যায় । 818006-এর বগমূল নির্ণয় করলেই 91) পাওয়া যায়। 


॥ অবিগ্ানস্ত স্কোরের ৪ 0 নির্ণয় ॥ 


ধরা! যাক্‌, ৪, 8, 70, 12 এবং 74 এই 5টি স্কোরের ৩7) নির্ণয় করতে 
হবে। প্রথমেই স্কোরগুলির মিন নির্ণয় করতে হুবে। তারপর প্রত্যেকটি 
স্কোর থেকে মিনের বিচ্যুতি নির্ণঘ্ন করতে হুবে ()। এরপর বিচ্যুতির বর্গ 
নির্ণয় করতে হবে (59)। বর্গফলগুলিকে যোগ করতে হবে (22)। এ 
যোগফলকে স্কোরের মোট সংখ্যা! বা! টঘ দিয়ে ভাগ করতে হবে। এ ভাগফলের 
বর্গমূল নির্ণয় করলেই 9 10 বা! ৫ বার হয়ে যাবে। 
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উদাহরণ। 
ট.€ 2-(--1). হও 37)-,/ত জঃ 
6 --4 16 মম 
8 শ্্2ি ধু তত ৬/৪স ৬৪ 
9 9 9 88 
12 4 
14 4 16 
11987). 100-00 2 ৪40 
॥ শ্রেণীবদ্ধ স্কোরের 9 নির্ণয় ॥ 
(ক) যখন অল্ন-সংখ্যক স্কে'র থাকে-- 
ইদ্দাহরণ । 
স্‌ মি ক 2175 ভি.) 
দূ 2 38 7.6 28 88 
15 1 18 18 324 
13 8 --"2 - -_ 2 
1) 4 _-22 78৪8 _-1936 
যে 00 চেরা 
কাকি / 8760 60 616-2 27 
1987)-.19-2 91) ৬/২- /-0০- ৪16 


(খ) খন স্কোরের সংখ্যা অনেক বেশী থাকে, তখন অন্ত এক পদ্ধতিতে ০ 
নির্ণয় কর! হয়। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিদ্দু থেকে মিনের 
বিচ্যুতি বার করে নিতে হয়। এই পদ্ধতিতে 87 নির্ণয় করার সুত্র হ'ল-_ 


90) » £ / ০, 








ভু 1৯ খা _ 
ক 15৩ £0000018 £0£ ০ ৮0 08৩ 500: 01665৩৭ 75 ০. ২ 
| 110) ৩১ 8215 075 5৪1) ০1 5188150 08%18010175 11 01165 ০1 61855 17067817 


68166187017 006 85581160 71218, 02 15 075 5098754 60177506191) 11 01705 ০1 
61255 11061815 81৫ 1 15 05 61855 11101581, 
[5817৩৮-5050150105 11 25701015857 8 64680101205 52 531 
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একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক্‌-- 8170: 81০$০৫ ] 











টব 141008, ্ট 3৫ 32 
19৮--199 197 1 & 9] 2৬ 
॥9০--794 192 9 4 ৪ 92 
18১5.৮189 187 রব 12 ৫ 
]8০.-..]84 182 ৮ 2 181] 20 
176-_179 17? ৪ 1 ৪(+48) ৪ 
170---5874 2729 10 9 9 9 রঃ 
866---169 167 €6 খু --6 6 
760---764 62 রর স্্”2 স্স্৮6 16 
165--769 167 ঁ --9 স্09 86 
1৮০--154 162 2 সপ ধু -8 ৮] 
346--749 147 3 6 পু 7৮ 
॥40---144 149 ]. --6 -6(-65) 56 

তব -6০. 5) %2- -02 5. 9 »০ 321 


[£5: সারি পর্যস্থ মিন নির্ণয় করার পদ্ধতির মত ] 

এখানে 4817 17209 $- 60. 760 

11691) 170 80 2 আ্855322 03590890680 (মিন নির্ণয় করার 
সময় যে ০ ছিল তাই) 


6৮ নিট $22_.0576. 


»৮ 46:44- 08ধশ 
০০6 ২/6:8824 
০০৮ ১৫9৮2৮-০12'68 


বিষমতায় পরিমাপ ২৩ 


কল্পিত গড় থেকে বিচ্যুতি না ধরে যি আসল গড় (52180009810 10950) 
থেকে বিচ্যুতি ধর! হয়, তবে ৪) নির্ণয়ে অনেক অন্বিধা হয়। এরকম 
ক্ষেত্রে প্রায়ই হিসেবগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং দশমিক স্থানবিশিষ্ট রাশি ধাকে। 
এটিকে 1078 8৩8০০০.,বল! হয। তবে এই পদ্ধতি অপেক্ষ। 91806 108110৫ 
সহজ। 

॥ 2,010 8196)০-র উদাহরণ ॥ 


টি 2010 76 £ ৫ সি 9 


196--199 197 | 2620 2620 68644 
190--194 192 ৮: 28 20 42 409 898 88 
185-_189 18? ধু 16 20 6480 10496 
180---184 782 € 11120 8609 62720 
175--179 177 8 620 49 60 3507'82 


170--174 172 109 £ 90 712 00 14 40 











16৮-169 167 6 _- 880 __2280 86:64 
160--164 162 4 __ 8480 __3620 30976 
16--7169 158 4 71880 6520 261 76 
150--764 12 2 _-1880 --8560 ৭06৪8 
746-149 14 ৪ __2880 _-%1:40 1899 38 
140-144 142 1 2880 -_2880 829.44 

৪০ 80200 79%8.00 

11850-51%0 80 
৪)-,/ রি - 77১-1263 


এ ছাড়া কীচা! নম্বর থেকে ৫ ব। 80 বার কবার আব একটি পদ্ধতি আছে। 
এই পদ্ধতিতে স্কোবগুপ্কে ক্রমান্নুসাবে সাজাবার কোন দরকার হয় না। 
85505090. 21987) 0 (59:০)-তে ধবা হয়। সেই ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ও স্কোর 
একই থাকে । 0-281--05্. এই পদ্ধতিতে 9 1) নির্ণয় কবার জুত্র হল-- 


রী 5১35. দাও 
& নব ঠা 
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টু 5 আঃ টিটি. র্‌ 
আবার 10-এর বলে 5৩ বসলে কুটি দাড়ায় 2 (জর) 


রঃ /ঘ১৮-(১৯)- 


* ৩ 
একটি উদাহরণ দেওয়া যাঁক-_ 
8০০৩৪ (50) আ (0250) 29 (০ ০9) 
58 18 824 
26 26 625 
21 21 44] 
19 19 361 
27 2? [29 
9; | 96] 
22 22 484 
25 25 625 
25 28 784 
20 20 &00 
চু 286. স্টার 
414-0. 
ঘ- 27-286 মস 10. 
০-236-0 
»3:6 


02 -৮8866'986 জজ ঠা 2 
২.৫ ২ চাডহ55696. গর্টে 56:96. 
না 
৮4:0০, 


[গার] চতুর্ধাংশ বিচ্যুতি (9) : কোন একটি বণ্টনের স্কোরগুলিকে চারতাগে 
ভাগ করলে আমরা এক-চতুর্থাংশ স্কোর পাই ( এই রকম গ্রথম চতুর্থাংশকে বল! 


বিষমতার পরিমাপ ২৫ 


হয় 288) শতাংশ (0:097:0019 ) বা! ৫; বা 828৮ 098:60191 এই বিন্দু 
নীচে স্কোর সমূহের 267 আছে। ছ্িতীয় চতুর্থাংশ হ'ল 2 বা 89018) ; 
তিন-চতুর্থাংশ হ'ল 661) 28:09976115 বা ২ (710. 998:119) যার 
নীচে শতকরা 75টি স্কোর আছে। চতুর্থাংশ বিচ্যুতি হ'ল প্রথম চতুর্থাংশ (9) 
ও তিন-চতুর্থাংশ (৫5) এর মধ্যবর্তী বিদ্দু। এব সুত্র হ'ল-_ 


০৮89, 
9; ও ৫8 বার কবাব সময় যে উপায়ে 8160197, বার কর! হয়, সেই 


উপায়ই অবলম্বন কব! হয় । তবে 11918 নির্ণধব কবার সময় ধরা হয় কারণ 





)160181) নম্বরের স্কেলে 60তম 69206706119 8 নির্ণয় করার সময় রঃ 
2 
গণনা কবতে হয় এবং &$ নিয় করাব সময়- গণনা! করতে হয়। 
১] 
থ; নির্ণয়ের হস্ত হ'ল ৭:-17++4-7 0000 
0 রি 
ৃ 4১] 
9৪ নির্ণয়ের হজ হ'ল 9৯-17+-4--9 
চি তি 
0 টি 


এখানে |. যে ধাপে নির্দিষ্ট 288:৮119 পড়ে, তার নিম্ন সীম! । 
সয়ে ধাপে উক্ত 0০8:৮16 পড়ে, তার পূর্বের ধাপগুলি নিএর 


সমষ্টি। 
£-5ধযে ধাপে %88:16 পড়ে সে ধাপের £ 
1-শ্রেণী-ব্যবধান। 
কেন্ত্রীয় প্রবণতার অধ্যায়ে ১নং উদাহরণে 
1১] গাব 
সপ ছি ৪ 0 হে 00), 
নু 125 এ 87:50 


, ৫১715950+5 (25) -) 
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৮ %2'80._. 


০196015৮260. 159'60+-1280 » 169 80+3'12 





7 16262. 
৭৪. 17460+53750-90) -874604+ 6 7? »» 17450 + 7০ 


17450 -+-4.89-759:19 
.. 05১775176-19-19262_16 67, 

9 ৮: ৮ 
বিস্তাতির সহ্গ (0০-921016176 0৫ ড8286102, ড্ব)£ স্কোব বন্টনের 
নম্বরগুলির যে একক ৫ বা! 0 কেও সেই এককে প্রকাশ করা হয়। ছু'টি বণ্টনের 
1169) যদি একই বা! প্রায় একই হয়, তবে এ বন্টন ছুটির ৫ দেখে দল ছুটির 
বিস্তৃতির তৃলন! কর! হয়| কিন্তু ঘি % বিভিন্ন হয়, কিংবা! একটি বণ্টনের 
ও 6 যে একক, অন্তটির ছ ও ৫ সেই একক থেকে ভিন্ন তখন দল দু'টির 
বিস্তৃতির তুলনা করা হয় 0০-92801916 01 ড9:186100 বাড ঘারা। ভ্ভ-এর 

কিন্ত কোন একক থাকে না। এ নির্ণয় করার সৃজ্জ হ'ল-_ 
০ 19৫ 


৪ 28 


প্রাক্কীতিক পরিমাপ ইত্যাদি তুলনা করার সময় ঘর ব্যবহার কর! ষেতে 
পারে। 79810 স্কেল ছুই রকম অবস্থার হতে পারে--(১) ঘখন দু'টি দলের 1 
এবং ৫"এর একক বিভিন্ন এরং (২) যখন ছুটি দলেব ছ এবং ৫-এর একক একই 
কিন্তু 809৪0 বিভিন্ন । 


॥ কখন কোনটি ব্যবহার করতে হবে । 

বেগ ব্যবহার করতে হয় 

[এক] যখন স্কোরগুলি এত কম বা বেশী ছড়ানো! থাকে যে অন্ত কোন 
বিষমতা৷ পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় না । 

[ছুই] যখন স্কোরগুলির কতদূর ছড়ানো আছে, কেবলমাহ্ তা জানারই 
প্রয়োজন হয় না। 

[তিন] যখন ভ্রততম বিষমতায় পরিমাপটি জানা প্রয়োজন হয়। 


বিষমতার পরিমাপ ২৭ 


ও ব্যবহার করতে হয় £ 

[এক] খন মিডিয়ানটি কেন্ত্রীয় প্রবণতার পরিমাপ দেয়। 

[ছুই] ঘখন বণ্টনটি বেশ ছড়ানে। থাকে বা প্রান্তে এমন সব নম্বর থাকে যা 
€কে অযথা গ্রভাবাধিত করে। 

[তিন] যখন বণ্টনটির মাঝের $0%-এর খবর জানা প্রয়োজন হয়। 

& 29 ব্যবহার করতে হয় £ 

[এক] যধন সকল নঘ্বরের সব বিস্তৃতির পবিমপ জান! প্রয়োজন হয়। 

[ছুই] যখন বিচ্যুতির মাত্রা! অত্যন্ত বেশী বা কম এই উভয় প্রকার স্কোরই 
থাকে এবং বিচ্যুতির গড়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অথবা! বল! যেতে পারে 
যখন প্রান্তীয় বিস্তৃতি ৫কে প্রভাবান্বিত করে। 


5 2) ব্যবহার করতে হয় £ 

[এক] যখন বিষমতার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিমাপটি জানা প্রয়োজন হয় । 

[ছুই] যখন গ্রান্তীয় বিস্তৃতিগুলি বিষন্নতাব উপব আঙ্কপাতিক ভাবে বেশী 
প্রভাব বিস্তার করে। 

[তিন] যধন সহু-পরিবর্তনের মান এবং পরিসংখ্যানের অন্তান্ত তথ্য নির্ণয় 
প্রয়োজন হয়। 


॥ বিষমতার পরিমাপগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ ॥ 


স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে (0:81 91862178810) বিভিন্ন বিষমতাব 
মধ্যে একট। পারস্পরিক সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়! ঘায়। সেগুলির সুত্র হ'ল-- 
0..8£5 4 0-"87406, 
810-5 1183 ০-'798৩, 
০০485 95123 &]), 


॥ সঙ্গত (0০00১158৫) মিন এবং 51) নির্গর করার জুক্র। 


বি 1+128094- রর 7817 , 


নি বি, +94.+2807 


২৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


[যখন ?1,, 85 ইত্যাদি বিভিন্ন দলের মিন এবং 
ঘি ও ইত্যাদি সেই সেই দলের £-এর যোগফল ] 


6 ৪০2০১, ক/টি55,54৮ ৩২47 


যখন ৫: » প্রথম দলের 97), 
০৪-্গ্ডিতীয় দলে 90), 
0২7 (885--74 ০020) 
09০(812--8 0০20) 
যি সম: +1ঘ9+... 


॥ চার ॥ 


ক্রমসমগ্টিযূলক বা৷ কিউমুযুলেটিভ বণ্টন 
ও 


অন্যান্য চিত্রমূলক পদ্ধতি 

(0800008555 1085290009৫ 02051 018001850 11689038) 

কোন একটি ফ্রিকোয়েন্সী বন্টনকে কিভাবে হিস্টোগ্রাম বা ফ্রিকোয়েক্সী 
পলিগনের সাহায্যে বেখাচিত্রে ফেলা যায়, আমরা আগেই সে বিষয়ে আলোচনা 
করেছি। ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনকে আরে! বিভিন্ন ভাবে চিত্রায়িত করা সম্ভব | 
এর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে একটি হ'ল ক্রমসমন্টিলক বণ্টনের 
রেখাচিত্র বা 00000190159 [90090050282 | এই গ্রাফের বিশেষত্ব 
হ'ল এতে বণ্টনের ফিকোয়েন্দীগুলিকে পর পর যোগ কবে যেতে হয়। যখন 
পরিমাপক স্কেলের কোন বিন্দুর ঠিক নীচে কতগুলি স্কোর আছে, তার সমষ্টিকে 
জানার প্রয়োজন হুয়, তখন এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয়। 

কোন একটি বণ্টনেব ফ্রিকোয়েন্সী গুলিকে কিভাবে ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকে 
য়েন্সীতে নিয়ে যাওয়। হয় তাব একটি উদ্বাহবধ দে ওয়া হ'ল-__ 

উদী, 1... শ্রেনী ব্যবধান ফ্রিকোয়েন্সী ক্রমসমন্টিমূলক 


ফ্রিকোয়েন্সী 

টি ্ 0010 £ 
196--199 ! 80 
]90০-- £94 2 49 
186--189 4 47 
?৪0--৮784 . 49 
175---179 ৪ 8 
270---174 ৮50 ০** 90 
166---169 6 20 
?60---164 রু 14 
7166--159 ্ 10 
160০--164 2 € 
745-৮549 ৪ 4 
840 -৮144 2 





৮ 
॥ 

শং 
১ 


০ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


ক্রমসমন্িসূললক ফ্রিকোয়েন্পী নির্ণয় করার সময় ফ্রিকোয়েন্সীগুলিকে নীচে 
থেকে উপর দিকে পর পর যোগ করে যেতে হয়। প্রথম শ্রেণীব্যঘধানেরর ০: 
হ'ল 1 দ্বিতীয়ের 173, তৃতীয়ের 1+3+2 ইত্যাদি। এইভাবে সর্বোচ্চ 
শ্রেণীৰ্যবধানের ০৫ দাড়াল 50 (ট্ব-এর সমান )। 


এখন বণ্টনটির শ্রেণীব্যবধানগুলি ঠু অক্ষে এবং ক্রমসমন্রিমূলক 
ফিকোয়েন্সীগুলিকে গু অক্ষে বসালে ইংরেজী 5-এর মতো৷ একটি রেখাচিত্র 
পাওয়] যাবে। একেই বলে কিউম্যুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সী গ্রাফ । এই রেখাচিত্র 
আকবার সময় বনুভুজ আকবার প্রায় সব নিয়মগুলিই মেনে চলতে হয়। 
কিন্তু ৰুভুজে ক্রিকোয়েন্দীটি বলানে৷ হ'ত সেই শ্রেণীব্যবধানের মধাবিদদুয় 
উপর; এই লেখাচিত্রে 010 £ বসাতে হয় এ শ্রেণীবাবধানের উধর্ব লীমার 
(00961110016) উপর | রেখাটি 2 অক্ষরেখা স্পর্শ করার জন্য প্রথম 
শ্রেণীব্যৰধানের নিয় গ্রান্তপীমার 0 স্কোর ধরে শুরু করতে হবে এবং রেখাটি 
শেষ হবে সর্বশেষ শ্রেণীব্যবধানের উচ্চ গ্রাস্তসীমায়। 


(৫৮ £866196180855 
হি টু 


1৯৬০ 2 উপ কাজা টি ০০ পাশ বজ পা স্পট 
দত ঠী কু ৪ 
প্ গস 
8888 88 কতক ক টিং 
০০ তি) টিটি 


. শী রে 
চটি দিতি দিত 


ক্রমসমণ্তিমূলক শতকরা! বেখাচিত্র বা! ওজাইভ (03409019055 
19610615655 00156 ০01: 0815 ) 

ক্রমসমষ্টিমূলক রেখাচিত্রের সঙ্গে ক্রমসমন্রিমূলক শতকরা রেখাচিত্রের 
পার্থক্য এই যে 'এখানে ফ্রিকোয়েন্সীগুলি পর় পর যোগ করার পরও প্রত্যেক 


ক্রমসমন্টিমুলক বা! কিউম্যালেটিভ বণ্টন ৩১ 


ফ্রিকোয়ে্সীকে (0012) টব-এর শত করা হিসেবে প্রকাশ কর! হয়। রেখাচিত্র 
জঅাকবার সময় ১-অক্ষর়েখাতে ?ব-এর শতকরা ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী 
গুপিই বসান হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া হ'ল £-_ 


উদ্দা, ২1 9০016 বায ্, ০0100 ০000 961:06106 2ি 


195--199------৮17750- 100 
160---194---7772াশিিকুউীশি সা 98 








185--+18০-- 47747 টা 94 
180-_184-_ _--০--*- 43 ---* 66 
175--179------8------38------7++7 76 
170--174---_ 10------30--------77 60 
165--169-_-_--6-----20-----77াটি 40 


160---164--- 44 শিপ 28 

155-৮159 
150---154---2 শী 6 02 
]145--7149-7-৮73- শি বুশ ী৪ 
140-৮144-শশী পাশপাশি হী 2 

এখানে শেষ স্তত্তে 0010. গুলিকে -এর শতকর! হিসেবে দেখান 

হুয়েছে। প্রত্যেক 04০০ £ কেত দিয়ে ভাগ কবে শতকরাতে পরিণত 

করলেই 000, 61061)0 £ পাওয়া! যায় । 140--144 এই শ্রেণীৰাবধানের 





সপ ্0- পা পীশ 20 





(0010 £ হ'ল 1, তব হ'ল 50, তাহ'লে 0010% £ হবে না ৮100 বা 2%। 


টিনা 
এর সহজ উপায় হ'ল প্রথমে [৪০৫ বা হার নির্ণয় করা। 8৪০ হুপশ্ব, 


প্রত্যেক 0007 £ কে এ ৪৮ দিয়ে গুণ করে তারপর 100 দিয়ে গুণ করে 
নিলেই (000 060০600 £ পাওয়া যাৰে। 


ওজ।ইত জন্কন £ পরপৃষ্ঠায় ভালিকার সাহায্যে একটি ওজাইন্ আকা হু'ল। 


৩২ শিক্ষামুখখী মনোবিজ্ঞান 


উদ্ধা, 3. 5০0: £ 0000 2 0000 061060% £ 
7425-7195 2: 125 5৪৪ 10098 
695--744 3 7 হু ঠা 992 
০64'5--69'5 ৪6 চা 12] ৪৪৪ 968 
59৮--৮684'5 12 ৪৪৪০ 115 চি? 92'0 
54577651520 :" 103 ৯১, 82'4 


495754536৮৮: ৪83 ০৮664 
445-495 20... 4 ৮৮376 
395--445 15 ৮727৮৮11215 
34+5--395 7 :.৮12 ৮9০0 
29:5--345 এ 6 48 
245--295 2 ৮12 52126 

বটনটিতে টা ছিল 127 89৫6 --- 755-008. 0০০ 4 গুলিলে 





3845 595 ৭৭ 865 645 695 7ধত সত 


প্রথমে ৪৫০ দিয়ে ও পরে 100 দিয়ে গুণ করে 0৮00 76106061 গুলি 
পাওয়া! গেল। ঠ অক্ষয়েখাতে শ্রেনীব্যবধানগুলি বসানো হাল। 5 অক্ষরেখাতে 


ক্রমলমষ্িমুলক ব1 কিউম্যুলেটিভ বণ্টন ৩৩ 


বসানো হল 000 26:০6 গুলি । তৰে 75% নিয়ম মেনে চলতে হবে 
এবং 0000 06560 £-গুলি বলাতে হবে সেই শ্রেণীব্যবধানের উচ্চ 
প্রাস্তদীমার উপর। এইভাবে ৰমিয়ে পূর্ব পৃষ্ঠাব বেখাচিত্রটি পাওয়া! গেল। 


॥ শতাংশ বিন্দু (65:০500165) ॥ 

কোন বণ্টনে সিডিয়ান হচ্ছে মেই বিন্দুটি যেটি সমগ্র স্কোরেন্ব ঠিক মাঝা- 
মাঝি 50% স্থানে পড়ে । আবার এ ভাবেও বল! চলে যে মিভিয়ান এমন একটি 
বিশ্ব যার নীচে শতকরা 55 জন পরীক্ষার্থী বিদ্যমান । তেমনি 0. এবং একটি 
0১ বণ্টনের এমন ছুটি বিন্দু যাদের নীচে যথাক্রমে 2591৩ এবং 75, পৰীক্ষার্থী 
বিস্মান। যে ভাবে মিডিয়ান এবং (3982%0169 নির্ণয় করা হয, ঠিক সেই 
ভাবেই স্কোরের 10০/০, 15০, 46০1০, 85০1০ অর্থাৎ যে কোন শতাংশ বিন্দু ব! 
76166700165 নির্ণয় করা চলে। এই শতাংশ বিদ্দুকে 29 চিন্ধ ছায়া! বোঝান 
হয়, এখানে 7১ হ'ল বণ্টনের যে শতক রা চাওয়া হচ্ছে সেটি । 96106130185 
912 7081)05 11 ৪. ০0100011005 31801000162, 66107 আ1)101) 116 ৪1৩ 
76721269665 ০£ টব.” 81০-এর অথ হ'ল স্কোরের নীচের 10০1০ স্কোর, 97৪ 
মানে এ স্কোরের নীচে 7৪০1০ স্কোর। তাহ'লে শতাংশ ছিসেৰে মিডিষ্নান হবে 
750, 0 হবে চ25 এবং 03 হবে চ5। ৮) হু'ল গ্রথম শ্রেণীধ্যবধান্নের 
নিয় প্রাস্তসীম1, এবং চ:0০ হ'ল শেষ শ্রেণীব্যবধানের সর্বোচ্চ সীমা। এই 
দুই সীঙ্গাকে বল! হয় [.101078 901005. মিডিয়ান বার করার পদ্ধতি 
অনুযামী শতাংশ বিন্দু বাধ কর! চলে। ুত্রটি হা'ল__ 

৮৮-1+(- ০৪) 
2 

এখানে 2 হ'ল বন্টনের যে শতাংশ জানতে চাওয়া হয় 

1 হ'ল যে শ্রেণীব্যবধানে £০ আছে, তার নিয় প্রানস্তসীমা__ 

চা হ'ল 22 হিসেব করতে হলে টব-এর বে অংশ পর্ষস্ত গুণতে হবে 
(নীচ থেকে )। 

দু হ'ল 1-এর নিম্ববর্তী সকল শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত স্কোর 

£2 হ'ল ষে শ্রেণীধ্যবধানে 29 পড়ে, সেই শ্রেণীর স্কোর 

£ হ'ল শ্রেণীব্যবধানের দূরত্ব। 

হাস 





50 
50 
50 
50 


50 


50 
50 
50 
50 


শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


শতাংশ বিচ্ু নিয় করার একটি উদ্দাহরণ দেওয়া! হল ; 








উদ্দা. £. 500765 70100 2, 761061801168 
155--189 4 ... 47, ৮৪০ 41815 
180--184 5 ৮ 43 ৮. ৮7৭ ৮177 
175-179 8 ৮:38 ০৮৮০০ ৮1745 
170-174 10 ... 30. ৮5০ 1720 
165--169 6... 20... ৮ 1695 
160-764 4 ৮ 14 ৮ 5০ 21653 
155--159 4 * 20... ৮৪ -1595 
145--149 3 4... ৮) 51395 
140--144 1... 

বওজ্ট 

এর 105. ০২০-1495+ 4554). ৪০152. 

এর 20%5 10. 790 55 159 +5৫0-10 ১9-1595. 

এর 30%-15,  [১৪০+164-5+ 15515 ১5-165"3, 

এর 40%-20. . চ:১-169.5+ 29) +5-1695. 

এর 50%-525, . ৮০০-1695+ 289) ১5-172-0. 

মিভিয়ান্‌ 

এর 60%-30.  ০০০-:174.5+ 3130) * ৮.৮174-5, 

এর 709%-535.. 7০১-174ত + 3৮90 ০1776. 

এর 8০40,  ৮১-179'5+ 47538) 52815. 

এয 90%-45, 9০ -1845+ 45742). ৮5৮1870- 


ক্রমসমমূলক বা কিউমুলেটিভ বপ্টন ৩৫ 


॥ শভাংশ লারি ( 66:0600116 [৪10 বা ০) ॥ 


আমরা আগেই দেখেছি যে, শতাংশ বিন্দু বা 76:০০718-এর অর্থ হ'ল 
বণ্টনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিন্দু যার নীচে মোট স্কোর বা ?ব-এর কোন 
বিশেষ শতাংশ পড়ে । যেমন 725-এর অর্থ হ'ল বণ্টনের মধ্যে সেই বিন্দু যার 
নীচে মোট স্কোরের 25% থাকে । এইবপ শতাংশ হিসেবে সারিতে ব্যক্তির 
একটি বিশেষ স্থান আছে। অর্থাৎ ব্যক্তির নিজদ্থ স্কোর অনুযায়ী বণ্টনের 
মধ্যে তার একটি বিশেষ স্থান আছে। এই বিশেষ স্বানটিকে এ বণ্টনের মধ্যে 
ব্যক্তির মারি ব] ?২81)1 বলা যায়। এই সারিটিকে শতকরা রূপে প্রকাশ করা 
হয় বলে একে পাসেন্টাইল রূযাঙ্ক বা শতাংশ সারি বল! হয়। শতাংশ বিন্দু ও 
শতাংশ সারি কিন্তু এক নয়। এই ছুটি নির্ণয় করার পদ্ধতিও এক নয়। শতাংশ 
বিন্দু হিসেব করতে গেলে টৈ-এর কোন শতাংশ (ধর! যাক 65%) নিয়ে ছিসেব 
ওক করাহ'ল। তার নীচ থেকে 0910 £ হিসেব করে যে বিন্দুতে এ শতাংশ 
পাওয়া যাবে, সেখানেই এ শতাংশ বিন্দু বা 2০৪ পাওয়া যাবে। 


কিন্তু শতাংশ সাবি নির্ণয় করার পদ্ধতি ঠিক ৰিপরীত। এখানে কোন 
ব্যক্তির একটি স্কোর নিয়ে শুরু করে তার নীচের যে শতাংশ আছে, তা নির্ণয় 
কর। হয়। ধরা যাক 4 নং উদ্দাহবণে যে ব্যক্তির স্কোর 163, ভার 27২ বা 
শতাংশ সারি নির্ণয় করতে হুবে। ক্কোরটি 160--164 শ্রেণী বাবধানে 
পড়েছে। এই শ্রেণীর নিম় গ্রান্তসীমা 1595 পর্যন্ত 10টি স্কোর আছে এবং 
এই শ্রেণীতে আছে 4টি। এই 4 কে শ্রেণী দূরত্ব () অর্থাৎ5 দিয়ে ভাগ 
করলে এ শ্রেণীর প্রত্যেক এককের স্কোর হয় 4--5 বা '8 ) যে শ্রেণীব্যবধানে 
স্কোর 163 অবস্থিত, তার দিয়প্রাত্তসীম! 1595 থেকে তার দূরত্ব হ'ল 16১ 
159.5 বা 35 কোর একক। তা"হলে 1595 থেকে 163-এর স্কোর দূর 
হ'ল 95১৪ বা! 2:81 1594 এর নীচে মোট স্কোর 10 এর সঙ্গে 26 যোগ 
করে হ'ল 128, আয এটিই হ'ল 163 স্কোবের নীচে ব-এর অংশ। কিন্ত এ 
উদাহরণে ? ছিল 50; অতএর শতকরা! হিসেবে -এয় এ বিশেষ অংশ 
শ্থয় 2561 ম্ৃতরাং 163 এই স্কোর়ের শতাংশ সারি বা 2 2 হ'ল 26॥ 
এইভাবে ধে কোন স্কোৰের 72 £২ নির্ণয় করা চলে। 


৩৬ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 
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এ ছাড়া ক্রমসমগ্টিমূলক বণ্টন ও শতাংশ বিন্দুর তালিকা থেকে আমর! 
একেবারেই শতাংশ সারি বা 0]. হিলেব করতে পারি। এই হিসেবগুলি 
সম্পূর্ণ নিখুঁত ন! হ'লেও প্রায় নিভূ'ল হবে। উদ্দাহরণ চার থেকে বলা বেতে 
পারে 152 স্বোরের 22২ হবে 10,172 স্কোবের 50 এবং 187 স্কোরের 90) 
ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন থেকে সরাসরি 21২ বলা সম্ভব হয় কারণ শভাংশ বিন্বুপ্ডুপি 
শ্রেণীব্যবধানগুলির প্রতিনিধিত্ব করে বলেই ধরে নেওয়া হয়। এইভাবে 160 
এর 22[২ হবে মোটামুটি ভাবে 20, 165 স্কোবের 30, 170 এর 40, 175-এর 
60, 178-এর ?0, 182-এর 80। এই ৮[২গুপি সম্পূর্ণ ঠিক না হ'লেও 
মোটামুটি ভাবে সত্য । 


॥ শ্রেণীবন্ধ ভালিক। বা তথ্য থেকে 28 নির্ণয় ॥ 

অনেক সময় বিভিন্ন ব্ক্তিকে কোন একটা গুণ, (যেমন, সামাজিকতা, 
উদ্ভাবনীশক্তি বা সকল কাজে আগ্রহ ) অনুযায়ী পর পর সাজানে যায় ( যেমন 
১ম, ২য়, ওয় ইত্যার্দি)। এই সারিতে স্থানগুলি (220. 0:06: ) শতাংশ- 
সারিতে পরিবত্তিত করে তাকে স্কোর হিসেৰে ব্যবহার কর] চলে । 

একট] উদ্দাহরণ দেওয়া! যাক্‌। পনর জন বিক্রেতাকে তাদের বিক্রয় 
করার ক্ষমতা অ্থ্যায়ী সাজান হ'ল। এখানে ধিনি প্রথম শ্থান অধিকার 
করেছেন, তার ৮ হবে 97, যিনি পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন তার ৮ 
হবে 70, আর যিনি সর্বনিয় স্থান অধিকার করেছেন, তার ঢ২ হবে। 79 
নিপয়ের সুত্র হ'ল-- 


এখানে ঘ হ'ল সারিতে ব্যক্তির' 


স্থান। সারির বর্বোচ্চ স্থান হ'ল । অতএব প্রথম স্থান ধিনি অধিকার করেছেন 
তার ৮ 7 হ'ল-- 


ক্রমসমাইমূলক বা! কিউম্যালেটিভ বণ্টন ৩৭ 


1009-- 





1০০১৮5--50 


এই প্রসঙ্গে মনে রাখ! উচিত যে, যেহেতু শতাংশ সারি কোন স্কেলের 
এককের অধ্যবিন্দুতে পড়ে সেইজন্য 21২ কখনও 0 ৰা 100 হয় ন। 

ওজাইনভ থেকেও লরালরি শতাংশ বিন্দু (28:08:)601163) এবং শতাংশ 
লারি (08:0620116 12005) হিসেব করা যায় । গ্রথমেই শতাংশ বিন্দু নির্ণর 
করার উপায় পর্যালোচনা করা যাকু। ধয়া! যাক 7) বার করতে হুবে। 
উদ্দাহরণ 3 থেকে দেখা যাচ্ছে 77) আছে 664% এবং 82% এর মধ্যে। 
664% যে শ্রেণীব্যবধানে আছে, তায় উচ্চ প্রান্তসীম! হ'ল 5415 এবং 824% 
ষে শ্রেণীব্যবধানে আছে, তার উচ্চ প্রান্তনীম] হল 5951 তাহলে 82:4% 
--664% বা 18%এর জন্য আছে 295-75415 বা 50 স্কোর । 71 আছে 
66:4% থেকে 46% দূরে) সুতরাং 16% এর জন্য যদি 5.0 বিন্দু থাকে, তবে 
46১5. 

16 











ং 71 হ'ল-_ 
54547114755 9. 

আবার অনেক লময় 010 76061) িএর স্তম্ত থেকে শতাংশ বিন্দু 
সরাপনিও নির্ণর করা যায়। যেমন পঞ্চম শতাংশ বিন্দুটি মোটামুটি হ'ল 345 
(০300 06:0616 £ 48, উচ্চ গ্রান্তসীমা 345), 729 হ'ল মোটামুটি ভাবে 
4415) 09৪ হ'ল 495, 7১92 হ'ল ঠিক 6451 

ওজাইভ থেকে যে ভাৰে শতাংশ বিন্দু নির্ণয় করা হ'ল তার পদ্ধতি 
হ'ল-_. 

ৰণ্টনের 664০/০,:545 পর্যস্ত 


719/৩---৯স্শাা ৯559 
(প্রদত্ত) বণ্টনের 824/০ ..:595 পর্যন্ত ৃ রর 
165 4:০0 21০1--6০'41০- 46০1০ 


০ ১5-৮114 (315 009 015671206 


0৫016 7151 

[১6:০6700116 1:00) 5415) 
শতাংশ লারিও 0000 96:০80৮ £এর স্তত্ত থেকে সোজান্বজি বান করা 
যায়। ধবা যাক স্কোর 43-এর শতাংশ সারি বাক্স করতে হবে। এই স্তপ্ে পাই 


এজ করাহিল 
ৰং 3৪ 5০: ২ 5769 


ও শিক্ষামূখী মনোবিজ্ঞান 


যে স্কোরের 9'6% আছে 395 এর নীচে 5 স্কোর 43 হ'ল 395 দুঝে। 
39'5 থেকে 445 পর্বস্ত ব্যবধানের দুরত্ব5 এককের। এই দুরত্ব বণ্টনের 
216%--96% ৰা 12% যোৰায়। সৃতয়াং 395 থেকে 4 স্কোরের 





দূতের শতাংশ হাল 3-১7412 বা 84%। অতএব স্কোর 43 এর নীচে 
শতকরা ব্যক্তি সংখ্যা হ'ল 9'6%+8:47/-18% | সুতরাং 43 স্কোবের 
৮২ হ'ল-৮18. 

বণ্টনের 96%,****, 395 পর্বস্ত 

18%4-- শা 9০016 43 

21'6% 445 
বণ্টনের 1208-- পর্যন্ত 
437" 395 35. 
অতএব 2৮ 129%-+-9 6%-50 7২ ০£ 80০91€ 43, 


ওজাইভ থেকেও শতাংশ বিন্দু ও শতাংশ সারি সরাসবি সহজেই বার কর! 





595 545 695 75 নত 


কি 


যায়। ওজাইভ থেকে 95০ ব! মিডিয়ান বার করতে হ'লে খু অক্ষবেখার 50 
ফ্রিকোয়েন্সী থেকে সুঅক্ষরেখার সমান্তরাল কনে একটি করে রেখ টানতে হবে । 


ক্রমনমগ্িমূলক বা কিউম্যুলেটিভ বণ্টন ৩৯ 


এই বেখা ওজাইভকে যেখানে ছেদ করে সেই বিন্দু থেকে সু অক্ষবেখার 
উপর একটি জঙ্ টানতে হবে। যে বিন্দুতে লঙবটি ঞু অক্ষরেখার সঙ্গে মিলিত 
হবে সেখানেই মিডিয়ান পাওয়] যাবে। 

এইভাবে মিডিয়ান হ'ল 515, 82৪ বা 03: হ'ল 45156 এবং চ75ব1 03 
হ'ল 5719, অপর পক্ষে যেকোন স্কোরের 21২ বার করতে হ'লে অনুরূপ ভাবে 
য অক্ষরেখা থেকে উল্টো! ভাবে শুরু করে গু অক্ষরেখা পর্বত পৌছাতে 
হবে। ওজাইভ থেকে যে শতাংশ বিন্দু পাওয়া যায়, তা সম্পূর্ণ নিতূ'ল ন 
হলেও মোটামুটি নির্ভরযোগ্য । 

॥ ওজাইভের ব্যবহার ॥ 

€ওজাইভের ব্যবহারকে আমর] বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি। গ্রথমতঃ 
এর সাহায্যে আমব] পার্পেন্টাইল ও পার্সেন্টাইল র্যাঙ্ক (21২) বার কন্বতে 
পারি। খুব মহজেই এই ছুটি নির্ণয় করা যায় বলে অনেক সম ও শ্রম বাচে। 





ভিতীয়তঃ, ছুটি বিভিন্ন দলের উপর একই পবীক্ষার ফলাফল তূলনামূলক- 
ভাবে বিচার করতে হলে একই অক্ষরেখার উপর ছুটি ওজাইভ একে 
তা দেখান যায়। নীচে একটি উদ্দাহরণে 200 বালক ও 200 বালিকার 
একই পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়ে ছুটি ওজাইভ অক! হয়েছে। 


৪৪ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


এখন এই ওঞাইভ ছুটি থেকে আমরা ছু'দলের সন্বদ্ধে নান৷ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
সংগ্রহ কঘুতে পারি। এর থেকে দেখা যাচ্ছে ছেলেদের স্কোর মেয়েছের 
স্কোষের চেয়ে লৰ দিক দিয়ে বেশী। এই ছু'দলের স্কোরের পার্থকোর পরিষাণ 
বোৰা৷ যাবে ওজাইভ ছুটি মধ্যে বিভিন্ন বিন্দুর দূরত্বের ছার1। ওজাইভ ছুটি 
থেকে দেখ! যাচ্ছে যে, বালিকাদের প্রায় শতকরা 88 জন বালকদের 
মিতিয়ানের নীচে আছে। কিন্তু বালকের মধ্যে শতকরা প্রায় 76 জন 
আছে বালিকাদের মিতিয়ামের উপরে। স্কেলের উপরের দিকে বা নীচের 
দিকে পার্থক্য অপেক্ষাকৃত কম। বন্টনটির ছু* চারটি বিন্দু নিয়ে পরীক্ষা 
কয়ুলেই ব্যাপারট। পরিষ্ষার হবে। মেয়েদের বণ্টনের মিভিয়ান হ'ল 32 
ছেলেদের 42) এই দৃরত্বটি জানানো হয়েছে 4 8 রেখার সাহায্যে । তেমনি 
বণ্টন দুটির (03 ও (08 ছটির মধ্যে দুরত্বকে জানানো হয়েছে যথাক্রমে 00 
ও ঢ চ রেখার সাহায্যে। 

তৃতীয্নত:, ওজাইভ থেকে পার্পেন্টাইল নর্ধ (061০6170116 10109 ) ব1 
শতাংশ মান নির্ণয় করা যায়। নর্ম হ'ল কোন একটি দলবিশেষের কাজের 
প্রতীক নমুন। বা কৃতিত্বের প্রতিনিধিমূলক পরিমাপ (750108] 9:01 
7081306 )। সাধারণতঃ মিন বা মিডিয়ানের সাহাষ্যে একটি দলের কাজকে 
আমব! বুঝি। সেক্ষেত্রে এমিন বা মিভিয়ান হ'ল দলের নর্মের প্রতীক । 
কিস্ত অনেক সময় অন্যান্ত শতাংশ বিন্দু নর্মঙও হিলেব কর! চলে এবং শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির ৰিভিন্্ পরীক্ষার ফলাফল তুলন1 করার সময় পার্সেন্টাইল 
নর্মর ব্যবহারই অধিক প্রচলিত। উদদাহয়ণ স্বরূপ বল! যাক, একটি ছেলে 
অঙ্কের অভীক্ষায় পেল 63 আর ইংরেজীর অভীক্ষায় 143। কেবল স্কোর 
গুলি দেখে কোন্‌ অভীক্ষায় সে বেশী ভালো। ফল করেছে, তা বল যাৰে ন]। 
কিন্ত যদি ০২ নির্ণয় করে দেখা! যায় যে, 63-র 9 7 52 আর 143-এয় 
৮ £. 68, তখন আমরা বলতে পারি যে, অঙ্কে তার কৃতিত্ব মোটামুটি; 
কিন্ত ইংরেজীতে তার কৃতিত্ব বেশ ভালো। অক্কে তার নীচে আছে 
52% লহপাঠী কিন্তু ইংয়েজীতে তার নীচে আছে 68%। 

॥ অন্যান রেখা চি ॥ 

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ফলে যে সমস্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া 
বায়, সেগুলিকে চিত্রের আকারে সাজাতে পারলে সেগুলি বোঝার পক্ষে 


ক্রমসমট্টিমূলক বা কিউম্যুলেটিভ বন্টন ৪১ 


থুবই সুবিধা হয়। মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্ত বিজ্ঞানে বিভিন্ন প্রকার চিত্রের 
ব্যবহার দেখা যায়। এগুলির মধ্যে রেখাচিত্র ( [06 01901), বার চিন্ত 
(991 01900), পাই চিত ( 01610185187) ) ক্রিকোয়েন্সী বহভুজ (£:6- 
0961)05 7০015 8০2), হিন্টোগ্রাম ব। স্তস্তচিত্র (চ7150085800 ৰা 0010018 
079017)-ই প্রধান। এগুলির মধ্যে শেষের ছুটি চিত্রের কথা আগেই 
আলোচনা হয়েছে । বাকীগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া! হ'ল ১ 


রেখাচিত্র (1,176 3121019 ) £ 

নীচের ছবিটিতে আট থেকে আঠারো বৎসর বয়স পর্যস্ত ছেলেমেয়েদের 
যুক্তিগত স্থৃতির (108108] 106200:5) পরিবর্তনের ( বিকাশমুলক ) ছুটি বেখা- 
চিত্র পাশাপাশি একই অক্ষরেখায় আকা হ'ল । সু অক্ষরেখাতে বয়স এবং 
ড অক্ষরেখাতে ম্থৃতির বিষয় দেখান হয়েছে। বিভিন্ন বয়লের বালক- 
ৰালিকার স্তিশক্তির বিকাশ হয়েছে প্রায় সমান্তরাল লাইন গ্রাফের 
গাহাষ্যে। গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় পনর বৎসর বয়সে উভয় 
ফলেরই স্তিশক্তি সবচেয়ে বেশী; তারপর কিছু কম। প্রাপ্তবয়স্ক সীমাতে 
আবার একটু উধ্বগতি দেখা যায়। ছুটি দলের মধ্যে কিন্ত বরাৰর একটু 
পার্থক্য থেকেই গেছে। তা] হ'ল মেয়েদের স্ত্বতির রেখাটি বরাবরই ছেলেদের 
চেয়ে ভালো । আরে অনেৰ ক্ষেত্রে (যেমন 1,8821:71776 বা 00০61০6 ০০ 
শ08] 8180 ঢ0:01 007৬ ইত্যাদি)-এ জাতীয় গ্রাফের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । 





বার চিত্র (98: 0:90) £ ছুই ৰা ততোধিক দলের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য 
ফিভাবে দেখা যায়, তার তুলনামূলক বিচার করতে হ'লে বার চিত্র বাবহার 
করাই শ্রেয়ঃ | পরের পৃষ্ঠায় একটি বার গ্রাফের ছবি দেওয়া হ'ল-_ 


৪২ শিক্ষামুখী মনোবৰিজান 


সেই শহরের আরধবাসী (শ্বাভাবিক ) বিদেশী অন্যান্ত 
শহর (শতকরা!) (শতকরা) (শতকরা) 

১ম 65 30 05 
তয় 609 20 20 
ওয় 50 10 409 

টি 

গ্্ 

এ 


20/%76221095 € ৮2৬) 





4 টি € 
07155 


পাইচিত্র (916-0:5015): কোন একটি পরিমাপের ফলে ষে ফলাফল ব। 





তথ্য পাওয়া যায়, তাকে বৃত্বের আকারে প্রকাশ করলে ষে ছবি পাওয়৷ যায়» 


ক্রমপমিমূলক বা কিউমুলেটিভ ব্টন ৪৩ 


তাকে পাষ্ট-চিআ্ বলে । 'পাই? শবটির অর্থ হ'ল গোলাকৃতি পিঠে। ছবিটি 
বৃত্বের আকারে হয়। বুগ্ধটির কেন্দ্রের চারধারে কোণের সমষ্টি হ'ল 360০ 
বৃত্তের অন্তর্গত ক্ষেত্রটিকে 360টি কোণে ভাগ করা যায়। এইৰার মোট 
লংখা।কে যদি এ বৃদ্ধের অন্তত ক্ষেত্রের সমান বলে ধরা যায়) তবে প্রত্যেকটি 
স্কোর ব সংখ্যাকে এই 360০-এর অংশরপে বিভক্ত করা যায়। মনে করা 
যাক্‌ একটি শহরে অধিবাসীদের 60০/০ হিন্দু, 25০/. মুলমান এবং 15৭/ 
অন্তান্ত | এগুলি পাই-চিত্রে গ্রকাশ করতে হ'লে আগে ঠিক করতে হবে 
60০/০ বৃত্তের কতট! অংশ আবৃত করবে, 25০/০ কতটা এবং 151০ কতটা । 
100০/১ যদি 360০-এর সমান হয়, তবে 60০1০ হবে 216০-এন, 251০ হুবে 
০০০.এর এবং 12০/০ হবে 54০-র লমান। চিত্রটি পূর্ব পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'প। 
পাই-চিত্রৎ লহ্জেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং একবার দেখেই কম বেশী ব1 
ভালো মন্দের একটা ধারণ! খুব সহজেই করা যায়। কোণগুলি টাদার মাহাষে] 
মাঁপ করে নিলে ছবিটি নিভূল হয়। 


॥ পাচ ॥ 


স্বাভাবিক অন্ত/বনার লেখচিত্র 
( বি 017028] 19010801116 01: (39189984811 0156 ) 

মনোবিজ্ঞানীর। বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মানুষের মধে যে 
গুণাবলী আছে তা গ্রায় গ্রত্যেক মানুষের মধোই আছে, তবে কারে! কম 
আবার কারে! বা বেশী। বহুলংখ্যক লোকের উপর কোন অভীক্ষা প্রয়োগ 
করলে যদি তাদের বয়স, শিক্ষা, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এক 
ধরনের হয়, তবে এ অভীক্ষার ফলাফল একটি 7,0:078] 015010002- 
এর আকার ধারণ করবে। দেখা যাবে অধিকাংশ লোকই লেখচিত্রের 
মাঝখানের জায়গাটি দখল করেছে। বুদ্ধির অভীক্ষার ফলাফলে দেখা! 
যায় অরলসংখ্াক থাকে বেশী বুদ্ধিমানের দলে এবং অধিকাংশই থাকে মাঝামাবি 
বুদ্ধিমানের দলে। এই লেখচিত্রের আকার অনেকট৷ উপুড় করা ঘণ্টার 
মত (70527090 0511)। মাবঝাথানটা উচু, ছু'পাশ ক্রমশ: নীচু হয়ে অক্ষরেখার 
নিকটবর্তী হবে (মিশে যাবে না)। এর অর্থ হ'ল-_নীচু স্কোরগুলি থাকে 
বামর্দিকের প্রান্তে এবং তাদের সংখ্যা খুব কম। ক্রমশ: যত মধ্যভাগের 
দিকে এগোতে থাকে, স্কোরগুলি তত আয়তনে বাড়তে থাকে এবং তাদের 
সংখ্যাও বেশী হ'তে থাকে। চিত্রটির ঠিক মাঝখানে ও তার আশে পাশে 
থাকে মাঝারী আয়তনের স্কোরগুলি আর তাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হয় 
বলেই ছবিটির মাধখানটি উচু ও ফোলা হয়। তার পরের স্কোরগুলি 
আয়তনে আরে! বাড়তে থাকে কিন্তু তাদের সংখ্যা কম। ভানদ্দিকের 
শেখগ্রান্তে সর্বোচ্চ স্কোরগুলি থাকে এবং সেগুলি বাদিকের সর্ধনিয় স্কোরগুপ্রির 
মতই সংখ্যাতে বেশ কম। 

অনেক ক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ক্রটির জন্ত কিংবা যথেইউ-সংখ্যক 
অভীক্ষার্থীর উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ না করার জন্ত ফলাফলেছ লেখচিত্রট ঠিক 
ঘণ্টাকৃতি হয় না। এই জাতীয় আক্কতিবিশিষ্ট বণ্টনের একট! আদর্শ চির 
আছে যেটির সঙ্গে সমস্ত অভীক্ষালন্ধ চিত্রের আক্কৃতিগভ মিল থাকবে, বর্দিও 
পুরোপুরি মিল নেই। একেই স্বতাবিক বন্টনের চিত্র (50:1091 0150:- 


হ্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র ৪৫ 


0000, ০0:%6) বা স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র (002091 0:081511185 
90৫) বলে । নীচে এর একটি চিত্র দেওয়। হ'ল-. 











স্ড৬ -৪5 ১ ০ ৫€ 26 গত 


চিত্রটির অধঃরেখা! (5856 106) হ'ল যু অক্ষরেখা। 4 অক্ষরেখার ঠিক 
মধ্যবিন্ুটিই হচ্ছে ষিন। স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে মিন, মিডিয়ান ও মোড 
তিনটিই এক বিন্দুতে থাকবে। অর্থাৎ কেন্ত্রীয় প্রবণতার পরিমাপ তিনটি 
অভিন্ন। স্বাভাবিক বণ্টন ছাডা অন্যান্য বণ্টনেব ক্ষেত্রে মিন, মিভিয়ান এবং 
মোভ বিভিন্ন হবে। স্বাভাবিক বণ্টনে মিনের উপর একটি লঙ্ব টানলে বণ্টনটি 
সমান দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। অর্থাৎ এ লম্বের ডানদিকে এবং বামর্দিকে 
50% করে স্কোর থাকবে। 
ত্বাভাবিক বণ্টনের স্থাত্রটি হ'ল--. 
টিন 
যেখানে 9 হ'ল ফ্রিকোয়েন্দী; (ও অক্ষের উপর বণ্টনটির দৈধ্য )। 
হ হ'ল যু অক্ষরেখার স্কোর (মিন থেকে বিচ্যুতি) 
বাকীগুলি সব গ্রবক (০00528100। 
যেমন বৈ হ'ল ঘটনার সংখ্যা । 
০৮ ১.1), 
55 3.14]169 


৪৬ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 
€_52,71683 (0856 01 0) 18201610182 95501 ০ 
10891160108), 
বব এবং ০জানা! থাকলে এ সুত্রের সাহায্যে ২-এর ফ্রিকোয়েম্সী বা 
জান! যায়; অর্থাৎ একটি স্কোর কতলোকে পেয়েছে এবং ছুটি স্বোরের মধ্যে 
কত শতাংশ লোক আছে, তাও জানা যায়। 


॥ অস্তাবনার মৌলিক নীতি ॥ 
স্বাভাবিক বনের চিত্রকে শ্বাভাবিক সম্ভাবনার চিজও বলা হয় কারণ 


স্বাভাবিক বণ্টনের সঙ্গে 'সম্ভবন]' বা 1.৪ ০৫ ০1১8770৫-এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
বিষ্মান আর এই সম্বন্ধকেই অঙ্কের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। একই 
ধরনের ঘটনার মধ্যে বিশেষ একটি ঘটনা যতবার ঘটবে বলে আশ! বা 
প্রত্যাশ করা যায় তাকেই এ ঘটনাটির সম্ভাবনা বলে। একটি মুদ্র। যদি 
টস্‌ করা যায়, তবে হয় তার হেড, না হয় টেল্‌ উপরের দিকে পড়বে এবং 
পড়ার সম্ভাবন] উভদ্বেরই সমান । এই 'পড়ার” বা ঘটনার লম্ভাবনাই হ'ল 
70709811110 18001 এই 8610 ছুটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ 00 ( অর্থাৎ 
একবারও ন! ঘটবার সন্ভান] ) থেকে 100 ( প্রত্যেকবার ঘটবার সম্ভাবনা) 
পর্যস্ত। মুদ্রাটি যদি দশবার টস্‌ করা হয়, তবে সেটি দশবারই মাটিতে 
পড়বে এবং হয় হেড. না হয় টেল্‌ উপড়ে পভবে, যদিও উভয় সন্তাবনাই 
সমান। অস্থপাতের হিসেবে হেড. পড়ার সম্ভাবনা যু এবং টেল্‌ পড়ার 
সম্ভাবন] %। যদি ছু;টিমুদ্রা /১ ও একসঙ্গে টস্‌ কর! যায় তবে মুস্রাগুলি 
চার ভাবে মাটিতে পড়তে পারে। সস্তাবনাগুলি হ'তে পারে-_ 
] 2, ৩ 4, 
4৯ 8 4 8 £ঠ 3 4 9 
মলে [তা 5০1 বশ 
(%) (%) (%) () 

0:0১8681165 1800-কে 91001018] চ20555101) (0+)% এই আফ্কিক 
সুত্রে গ্রকাশ কর! হয়। ০ হ'ল একটি ঘটন! ঘ্ষটবার লল্তাবনা!। এ হচ্ছে 
ঘটনাটি না ঘটবার সম্ভাবনা! । এভাবে আমরা ধরতে পারি 2 হ'ল হেভ, 
এ হ'ল টেল্‌ আর 1 হ'ল মুদ্রার দংখ্যা। ২টিমুদ্রা নিয়ে টস্‌ করলে শৃত্রটি 


স্বাভাবিক সস্ভাবনার লেখচিত্র ৪৭ 


ঈাড়াম্স (94+)2-024-2245.। আবার হেড-এব বলে চু ও টেল্‌-এর 
বদলে পু" ধরলে 620855100টি হয়-_- 


(71+17)27172+2777702.1 ব্যাখ্যা করলে ঈাডায় 
1 772-4 বারের মধ্যে একবাব ছুটি মুদ্রারই হেড পড়ার সম্ভাবনা 
(1২8610- 4) 
2774 বারের মধ্যে একটি মুদ্রার হেড ও অপরটির টেল্‌ পড়ার সম্ভাবনা 
ছু'বার। (2800 4 বা) &) 
172-4 বারের মধ্যে একবার ছু'টি মুদ্রারই টেল্‌ পাব সম্ভাবন1। (78০ :), 
মোট 4. 2151], 
॥ স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রফল ॥ 
স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে গাণিতিক মিনকেই ঠূ অক্ষবরেখা তথা বণ্টনের 
কেন্ত্ররূপে গ্রহণ কর] হুয়। এই কেন্দ্র থেকে আবন্ভ করে স্‌ অক্ষরেখাটিকে 
কয়েকটি সমান ভাগে ভাগ কর] হয় এবং ভানদ্দিক ওবাদিকের স্বোরগুলির জন্য 
+ বাঁ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ মিন্‌ থেকে ডানদিকে তিনটি ও 
বাদিকে তিনটি মোট ছয়টি সমান ভাগে অক্ষরেখাটিকে বিভক্ত কর! হয় এবং 
ভাগগুলিকে ০ ছারা প্রকাশ কর! হয়। এই হিসেবে সমস্ত বণ্টনটি 1 ₹3০-এর 
মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু বণ্টনের ক্ষেত্রফল সব জায়গায় সমান নয়। অর্থাৎ 
স্কোয়ের সংখ্যা সব জায়গাতে এক নয়। ডানদিকের ০ গুলি+এবং বারদিকের 
০ গুলি-ধরে বিভিন্ন স্থানে বণ্টনটির ক্ষেত্রফলের একট] তালিকা নীচে দেওয়া 
হল। 
104+-1০-র মধ্যে "৮ 34,13% স্কোর 2 11--1০- মধ্ো 
»34.13% হছ্যোর ১ 713 ০-র মধ্যে 6826% 


111-2০র মধ্ো 7 4772৭/০ স্কোর ; 1/--"2০-র মধ্যে 
-4772% স্কোর 57132 ০-র মধ্যে -95'449/9 
113০র মধ্যে 49187০/০ স্কোর ) 10--3 ০-র মধ্যে 
-4987০/০ স্কোর 5143০ -র মধ্যে” 99-74০1০ 

এইভাবে দেখ! যায় প্রায় সমস্ত স্কোরই--2০ থেকে +9০র সীমার মধ্যে 
ছড়িয়ে আছে। এর বাইরে যারা! আছে তাদের সংখ্যা খুবই কম। 

আবাদ ০-র বদলে 0 ছারা দূরত্ব গ্রকাশ করা যায়। স্বাভাবিক বণ্টনে ওকে 
চ:098৮16 0010৫ বা 9 বল! হয়। চ দু এবং ০"র মধ্যে সম্বন্ধ হ'লস্ 


৪৮ শিক্ষামূখী মনোবিজ্ঞান 


ঢ7,-5+67450 
০0551198296 হু. 

এর থেকে দেখ যাচ্ছে ০ প্রায় সব সময়ই 2 ঢ অপেক্ষা! 50০/৩ বেশী । 
081166-এর 965050105 [0 55017010965 4১100 চ00080107) ীর্যক বই- 
এব 7৪816 & থেকে দেখা যায় 32 দর মধ্যে মাঝের 50/০1/1325 
দর মধ্যে মাঝের 8226/০, 2405:3 চদ-যর় মধ্যে মাঝের 972/০ এবং 
11 34 দূর মধ্যে মাঝের 9930 লোক বিস্তমান। 

স্বাভাবিক থেকে বিচ্যুতি ; স্বাভাবিক বণ্টনের মিন, মিডিয়ান এবং 
মোড একই বিন্দুতে পড়ে বলে বণ্টনটি স্থসমণ্তস হয়। কিন্ত বখন মিন, স্রিডিয়ান 
ও মোড ভিন্ন তিন্ন জায়গাতে অবস্থিত হয়, তখন ব্টনটি অসমঞ্স হ্য্ন। এই 
অসমঞ্জনতা ছু'রকমের হয়--তিরধধকতা (5106চ715653 ) এবং কার্টোসিস 
(150160515), 


(62৭ ০1601 21৭ 


1862০1৬5 57০6৬15৩৩৮০ 7700 ৮6 লশ- 


৮ এ 
৪8162015% ৭7-বি$ 
স১51-1/65 5425৬4৭5352 70৮5 হি।ওঠকাাত 


ভির্ধকন্তা £ যদি অধিকাংশ স্বোর বণ্টনের কোন একদিকে বেশী ভীড় 
করে, তাহলে মিন, মিভিম্লান ও মোড বিভিন্ন স্থানে পড়বে এৰং বণ্টনটি একপাশে 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিন্তর ৪৯ 


ছেলে পড়ে বা ৪৩৬৩৫ হয়ে যায়। 59/65/1835 আবার ছু-শ্রেণীর হতে পাথে, 
খণাত্মক (26£806) ও ধনাত্মক (1১9516156)| যে বণ্টনের ঢাল দিক লেখ- 
চিত্রের ডানদিকে নেমে যায়, তাকে ধনাত্মক তিধকতা-বিশিষ্ট বণ্টন হল! হয়। 
এ বণ্টনের বাদিকে স্কোর গুলি সমবেত হয়। আয় যদ্দি বন্টনের ঢালু দিক 

লেখাচিন্ত্রের বামদিকে নেমে যায়, তবে সেই বণ্টনটির তির্ধকতা হয়ে 
খণাত্মক। এজাতীয় বণ্টনে স্বোরগুলি ভানর্দিকে নমবেত হুয়। 

খণাত্সক তির্কতার ক্ষেত্রে প্রথমে মিন, তারপর মিডিয়ান থাকে ; আর 
ধনাত্মক তির্যকতার ক্ষেত্রে ৫থমে মিডিয়ান, পন্বে মিন থাকে। 

915 0655 পরিমাপ কলার সুত্র হ'ল-. 


৩7-53(7768177700601817) 
ডে 


06:০61)0116-এর সাহা য্যে ও 916 153৩ নির্ণয় করা যায় ৷ তার হৃত্র হ'ল--- 
ও [৪০ 72-5০. 


একাধিক বণ্টনের 51৬17855 তুলন। করার লয় একই স্ুত্রের সাহাযো 
81:61695 নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয় । বণ্টনটি যতো স্বাভাবিকেব কাছাকাছি 
হয়, 91:০.70655 ততই 0'র কাছাকাছি হয়। 


সচ 
সি 


৮০৬৭ 
“৪ “26 ৮6 0416 ৮26 ৩৩ ্ 


কার্টোলিস £ কার্টোসিস-এর অর্থ হ'ল একটি স্বাভাবিক বণ্টনের সঙ্গে 


তুলনায় অন্য একটি বন্টন কতটা চ্যাপ্ট। (188) বা উচু (26875৭) তায় একটি 
111--8 


৫* শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


যাপ। বদি স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী উ“চু হয় ভবে সেই বণ্টনকে হল! হয় 
[.62:০1:0:0০1; স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী চ্যপ্টা ৰা নীচু হ'লে তাকে বলে 
ঢ19151597001 স্বাভাবিক বণ্টনকে বল! হয় 11650150101 পূর্ব পৃষ্ঠার 
চিত্রে একসঙ্গে তিন প্রকারের কার্টোসিসের উদ্দাহরণ দেওয়া ছ*ল। বণ্টন 
তিনটির মিন কিন্ত্ত একই। 


[00160515 নিণয়ের নুত্র হ'ল, ৮০০ ও 


৪০-- 210 
6745 

7128-(-1:28)] 

য্টি 70 263-এর বেণী হয় তবে বণ্টনটি 21951601600 হবে। আৰ 
যদি 70 "263 থেকে কম হয়, তবে বণ্টনটি হবে 1.606018526101 

তির্ধকতার তাগুপর্ষ £ ফ্রিকোয়েন্সীর বণ্টন যে সব সময়ই শ্বাভাবিক 
হবে এমন কোন স্থিরতা নেই। যে কোন ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টন তার উপযুক্ত 
হ্বাভাবিক লেখচিত্রের (665 0076 15020781 006) উপর ফেলে তার সঙ্গে 
তুল্লনা করা চলে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ফ্রিকোয়েন্পী বণ্টনটির 
স্বাভাবিক বণ্টন থেকে কিছুট। পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য যদি তির্ধকতার 
পার্থক্য হয়, তবে তায় তাৎপর্য অনেকখানি । এর কারণও অবশ একাধিক 
হতে পারে। 

প্রথমতঃ, বাছাই এর একটি কারণ হতে পাবে । জনসংখ্য। (58219) অল্প 
হ'লে তাদের উপর প্রযুক্ত অভীক্ষার ফল ত্বাভাবিক বণ্টন না দেখাতেও পাবে। 
আবার কেবলমাত্র বুদ্ধিমান বা কেবলমাত্র অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ের উপব 
পৃথক পৃথক ভাবে অভীক্ষা গ্রয়োগ করলে তার ফাফলও ম্বাভাধিক বণ্টনে 
নাও পড়তে পায়ে। জনসংখা। ধেশী হলে এবং চ8100010 581001104-এর 
নীতি অনলযণ কণ্নলে লেখচিত্রের শ্বাভাবিক হবার সম্ভাবন! বেশী থাকে । 

এ ছাড়া অভীক্ষা'টি ঘদি খুব সহজ 1 খুব কঠিন হয়, তবে বণ্টনটি স্বাভাবিক 
হৰে না। 

তৃভীয়তঃ, যে বৈশিষ্ট্য, গুণ ব1] ক্ষমতার পরিমাপ করতে হবে, সেটি যদি 
জন-লাধারণে 120008115 বিস্তৃত না থাকে স্ববে বপ্টনটিও দ্বাভাবিক ছবে ন]। 
টম্‌ করার মুজ্লাটির ওজন যদি একদিকে বেশী হ'ত, তবে হেড. বা টেল্‌ পড়ার 
লভ়াবন! ব্যাহত হ'ত। 


স্বাভাৰিক বণ্টনের ?এ হুল, ঘি বা'263 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র &১ 


এ ছাড়াও অভীক্ষাটির নির্দেশনা, প্রয়োগ-কৌশল, সময়, মূল্যাস্ন প্রভৃতি 
বিভিন্ন কারণের জন্য অস্বাভাবিক বণ্টন হতে পারে। 

অস্বাভাবিক বল্টম £ যে সমস্ত ক্ষেত্রে বণ্টনে স্বাভাবিক, সেখানে কোন 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি সম্ভাবনার মৌল-নীতি মেনে চলে। কিন্ত কোন 
বৈশিষ্ট্যের মধ যদ্দি কোন একটি উপাদান অত্যন্ত শক্তিশালী হয়, তাস্ছলে 
তার উপস্থিতি সম্ভাবনার মৌল্লিক নীতি মেনে চলবে না। এ সমস্ত ক্ষেত্রে 
বণ্টনটি একট! অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করবে। 

অন্বাভাৰিক বণ্টন সাধাক্সণতঃ “7? টাইপ ও “্‌য” টাইপের হয়। মুস্তা টস্‌ 
করার সময় যর্দি তুলণাতে কেষলমাত্র ছেড, বা কেবল মাত্র টেল্‌ পড়ার সম্ভাবনা 
বেণী হয়, তবে বণ্টনটি হবে '], টাইপের । এমন অনেক ক্লোগ আছে, ঘা 
কেবলমাত্র বুডে! বয়মে হয়, শিশুদেব হয় না। এ র্লফম ফোগের বণ্টমটি হবে 
1 টাইপের । আবার এমন কোন রোগ যন্দি থাকে, যা কেবল শিশুদের ও 
বুডোদের হয়, অন্ত বয়সে হয় না, সেই ধোগের বনটনটি হৰে "00" আরুতিত্ন। 

স্বাভাবিক অস্তাবনার চেখচিন্রের প্রয়োগ £ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক 
সম্ভাবনার লেখচিত্রের গ্রয়োগ কয়া হয়। এখন বিশেষ বিশেষ কতকগুলি 
ক্ষেয়ে লেখচিত্রের প্রয়োগ স্বষ্ধে আলোচনা করা হ'ল। ধ'রে নেওয়৷ হচ্ছে 
বণ্টনটি হয় স্বাভাবিক অথবা ম্বাভাবিকেব খুঘ কাছাকাছি। 

(ক) কোন স্বাভাবিক বণ্টনে প্রদত্ত স'মার মধো শতকর] কতগ্জন লোক 
আছে তার হিপেব নির্ণয় করা 

উদ্দা, 1. ধর] যাক কোণ হণ্টনের মান হ'ল 12 আয় দিগমা হল 43 
বণ্টনটি যদি স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে (8 এবং 16-ঝ মধ্যে 
শতকর] কতগুলি লোক আছে। (1) 18-এরু উপরে শতকর| কতজন লোক 
আছে? (1) 6-এর নীচে শতকর1] কতজন লোক আছে? 

() 16 নম্বরটি আললে ]15"5--165-এর মধ্যবিন্দু। বণ্টনটির মান 
12 বলে 16 নম্বর হ'ল মাম থেকে 4 পয়েন্ট উপ এবং & নব হ'ল 4 পয়েন্ট 
নীচে। নিগআা! দিয়ে ভাগ করলেঠবলা যায় 16 হ'ল মিন থেকে 1০ উপরে 
এৰং ৪ হ'ল 1০ নীচে। ম্রিন এবং £ ]ণ-র মধ্ো 6826% ঘটনা ঘটে। 
স্তক্কাং বল! যেতে পারে, 8 এবং 16-এর মধ্যে শতকর] 68 26 (বা 65 জন) 
জন লোক আছে। 


৫২ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


(8) 1 নম্বরেক উচ্চ সীমা হ'ল 185 : এই নগ্বরটি মিন থেকে 6'5 বা 
1625০ উপরে । মিন এবং 1'6250-র মধ্যে 4479০/০ ঘটন। ঘটে । অতএব 
18-এক় উপরে শতকয়া 90---43$79 বা 521 জন (5জন) লোক আছে। 
ন বণ্টনটি মিনের উপদ্ষে 50০/০ এবং নীঠে £0০/০] 

(01) 6 নম্বরের নিম়সীমা হ'ল 5'5) এই নম্বরটি মিনের 16259 নীচে 


(2), মিন এবং--1'625০- মধ্যেও শতকরা 4479 ঘটন] দ্বটে। 


অতএব 6-এন্স নীচে শতকরা 50--44'79 বা 52]. জন (5জন) লোক 
আছে। 
[ বিঃ দ্রঃ-৫কান নম্বরের উপরেক্প হিসেবে উচ্চলীম! এবং নীচে হিসেবে 
মন্ধরটির নিষ্নসীম! ধরতে হয় ] 
উদ্দধা. 2. কোন স্বাভাবিক ব্টনে মিন- 2975 এবং নিগ.মা1-* 675 
হ'লে 22 এবং 26 এর মধ্যে শতকবা! কতজম থাকৰে ? কোন একটি নম্বরের 
22 এবং 26-এব মধো থাকার সম্ভাবনা কত? 
22-- 2975. 775. 


০ :01১0810০6 - 7৭ -- 115 ০" 
26» 28+757-5 7375 
375 
6-75 

691),--115 ০-র মধ্যে ঘটনা হ'ল: 37"49০/9 

116917।-- 56 ০"র মধ্যে ঘটনা হ'ল £ 2123০/৩ 

বিয়োগ করলে 1115০ ও--'56 ০ ঝ মধ্যে, অর্থাৎ 23 ও 26-র মধ্যে 
ঘটনার সংখ্যা হল: 16'26০/০ 

কোন একটি নম্বরের 22 এবং 26-র মধ্য থাকার সম্ভাবনা হ'ল 
100 তে 161 _ 

(খ) স্বাভাবিক বণ্টনে প্রদত্ত শতকরা ঘটনা] বা লোকসংখ্যার লাহায্যে 
কোন নম্বরের সীম! নির্ণয় করা-- 

উদ্দা. 3. কোন স্বাভাবিক বণ্টনের মিন হ'ল 16 আর পিজা! হল 47 
মাসের 75০/০ ঘটন। কোন্‌ কোন্‌ লীমাঘ় হধ্যে অবস্থিত ? 








০ 01528106 - ০০ 7756 ০ 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখ চিত্ত ৫৩ 


মাসের 75০/ ঘটন1 মিনের 375% উপরে এবং 3751০ মীচে। 
তালিক। থেকে দেখ! যায় মিন এবং+1"15 ০ এর মধ্যে 378% এবং মিন ও 
--1115০ মধ্যে নীচের 37:5% ঘটন] ঘটে । অর্থাৎ মিন এবং £ 1'15০- 
মধ্যে মাসের 75০/9 ঘটন] *ঘটে। কিন্তু ০4 বলা আছে। অতএব 
শীম হ'ল--. 
10681) 2 1154 
9: 16 3: 460 
0: 1140 এবং 20 60 


(গর) অভীক্ষার গ্রশ্নে, সমস্য] ইত্যাদি আপেক্ষিক কাঠিন্য মাত্রা নির্ণয় 
কর] এবং ক্রম অনুসারে সাজান-_ 


উদদা, 4. প্রথম প্রশ্নে 10০/০, ছ্িতীয় প্রশ্নে 20০/০ এবং তৃতীয় এশ্নে 
১০০/০ ছাত্র সঠিক উত্তর দিয়েছে। প্রশ্নগুলির আপেক্ষিক কিন্ত মাত্রা কত? 

লেখচিত্রে গ্রতিটি প্রশ্নের এলাক। সাঞ্জাতে হবে। প্রথম প্রশ্নের 
এলাকাটি এমন হবে যে সমগ্র ক্ষেত্রফলের 10০/০ কোন একটি বিল্ুর উপরে 
থাকবে এবং 90০/০ নীচে থাকবে। ম্ব'ভাবিক বণ্টনের উচ্চ 1019 হটনার 
40০/০ থাকষে এর নিয়সীম1 ও মিনের মধ্যে । তালিক থেকে দেখা যাচ্ছে 
মিন এৰং 128০-র মধ্যে 39 97০1১ ঘটনা থাকে । অতএব প্রথম প্রশ্রের 
'এলাক1 মিন থেকে 1'28 ০ দুরে শুরু হচ্ছে এবং এর কাঠিন্য মাত্র! হ'ল 128. 

দ্বিতীয় প্রশ্নের এলাকা শুরু হচ্ছে মিন থেকে "64 ০ দৃরে। 
(50০ ১-2০০/০-3৬% 1$1981,1+84 ০-র মধ্যে 2995০ ঘটনা থাকে )। 
কাহিন্ত মানা! 84. 

তৃতীয় প্রশ্নের এলাকা *শুরু মিন থেকে 52 « দুরে। অতএব 
কাঠিস্ত মাত্র '52. 

এখন নীচের মত তালিকাভুক্ত করলে দেখা যাবে-. 


প্রশ্ন উত্তীর্ণ ০ মান বা কাঠিন্ত পার্থক্য 
] 10/০ 1:28 -( প্রথম গ্রশ্ন) 
2 20% '84 44 (1-2) 
9০০/০ "52 '32 (2--3) 
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(ঘ) কোন গুণ বাক্ষমতা যদ্দি ম্বাভাবিক ভাবে বষ্টিত থাকে, তবে 
কোন দলকে নিজেদের ক্ষমত। অনুযায়ী কয়েকটি ছোট ছোট দলে ভাগ 
করা যায়। 


উদ্দা, 5. ধরা যাক কোন শ্রেণীতে 100 জন ছাত্র আছে। এদেরকে 
ক্ষমত] অনুযায়ী 5টি দলে ভাগ করতে হুবে। 


ধয়। যাক্‌ যে গুণের জন্ত এদেরকে ভাগ কর] হচ্ছে, সেটি স্বাভাবিক ভাবে 
বর্টিত গোটা স্বাভাবিক বণ্টনের লেখচিত্রের য্‌ অক্ষে 6০ দৈর্ঘ্য বিদ্কমান। 


6০ 


দল হবে 5টি। অতএব গ্রতি ভাগে রে ব1 1.2 করে পড়বে। মাঝখানের 


12০ কে মিন এর ছু'পাশের *€ ০ করে লেখা ছ'ল। ছবি আকার 
এরকম হবে ১ 
--3 6 ৮118 ০ --6 ০ 11687 6 ০ 118০6 3০ 
ডানদিক থেকে নাম দিলে 18 ০ থেকে 3 পর্যন্ত /১,6০ থেকে 
18 ০ পর্যস্ত 8. -"6০ থেকে "6০ পর্যস্ত 0, 6০ থেকে- 18 « 
পর্ধস্ত 0 এবং -18০ থেকে 73 € পর্যস্ত 7 দল। তালিকা থেবে 
প্রতি দলের ছাত্রসংখ্য। নির্ণয় কর! হয় এই ভাবে-_- 


4 দল 2 1620) 73 ০ র মধ্যে 4986০/০ ঘটন। 
16৪17, 1118 ০-র মধ্যে 4৩41০/০ ঘটনা 
বিয়োগ কবে, 118 ০ থেকে 3০-র মধ্যে; 3*45০/০ ঘটন। 


অনুরূপে ৪ দলে 2:1845/০, ০ দলে 4514০/০, 1) দলে 23184/০ এব 
ঢ দলে 3145/০ ঘটন1| ভগ্রংংশ বাদ দিলে: 
দল 
£, ৪ ৬ [0 2 
শতকরা হিসাব; 35 23:84 454 2384 35 
প্রতি দলের ছাত্র 
লংখ্য। (100 জনে) 30:4 25 45 24 4023 


॥ ছয় ॥ 
সহ-পরিবর্তন 
( 00116150010 ) 

যে ছেলে ইংরেজীতে বেশ পাকা, সে কি অস্কেও সেইরকম পাকা! হয়? 
যে খেলাধুলাতে বেশ ওদ্ভাদ, মে কি পড়াশুনাতেও তেমনি? আমাদের 
লামনে এ জাতীয় প্রশ্ন প্রায়ই উপস্থিত হয়। গ্রকৃতপক্ষে অনেক সময় ছুটি 
গুণের মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ থাকে যেটি জানতে পারলে এক বিষয়ে 
পারদণিতা থেকে অপর বিষয়ে কতট] দক্ষতা আশ! কর! যাবে, সে সম্ঘদ্ধে 
একট! ভবিষ্যদ্বাণী কর] সম্ভব হয়। ছুটি বিভিন্ন বস্ত, ঘটন! বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 
যদি এমন কোন সম্পর্ক থাকে যাতে একটির মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখ! 
দিণে অন্তটির মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যায়, তখন সেই জাতীয় ঘটনাকে 
বলা হয় সহ-পরিবর্তন। এই নহ-পরিধর্তন তিন প্রকারের হতে পাবে। 
যথাঁ-(১) সমমূখী বা ধনাত্মক (05106) (2) বিপরীত বা খণাত্মক 
(6890৮) এবং প্রভাবশূন্ত (10019616770) | কয়েকটা! উদাহরণ 
দেওয়। যাকৃ-- 

(১) দেহের উত্তাপ বাড়লে থার্মোমিটাবের পারার উচ্চতা বাডে, দেহের 
উদ্ভাপ কমলে পারার উচ্চতাও কমে যায়) এখানে দুটি জিনিসের মধ্যে 
একটি বাড়লে অপরটিও বাড়ছে। এ হ'ল ধনাত্মক সহ-পরিবর্তন। 

(২) চাপ বাডলে আয়তন কমে চাপ কমালে আয়তন বাড়ে। এহ'ল 
ধণাতুক সহ-পরিবর্তন। এখানে ছুটি জিনিমের মধ্যে একটি বাড়লে অপরটি 
কমে। 

(৩) আমার বাড়ীর ফুলগাছটিতে ফুগ ফুটুক আর নাই ফুটুক কলেজের 
ক্লাস ঠিক নিয়ম মত চলবেই । এখানে ছুটি জিনিসের মধ্যে একটিতে পরিবতন 
ঘটলেও অন্তটির মধ্যে কোন গ্রকার পরিবর্তন ঘটে না। এ হ'ল গ্রভাবশূন্যতার 


লম্পর্ক। 

লহ্গান্ক (0০-6£2101606 0£ 00126158000) : একটির মধো কোন- 
প্রকার পরিবর্তন দেখা দিলে অপরটির মধ্যে যে পরিবর্তন সঙ্গে নঙ্গে ছয়, সেই 
পহ-পরিবর্তনের মানকে সহগাঙ্গ বলে। এটি ছুটি সম্পর্কের বা পরিবর্তন 


৫৬ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


একটি অন্গপাত। যতট] সম্পর্ক থাকে, সেই সম্পর্কের পরিমাণকে সহ্গাক্ক বা 
অন্থবন্ধ সহগ বলে। যদি দুটির মধ্যে বাড়ার অন্কপাতটি সমান হয়, তবে 
তাদের সহ-পরিবর্তনকে জল্পুর্ণ বা! 6:£5০ সহ-পরিবর্তন বলা হয়। 
যখন এই অন্গুপাতটি অলমান হয়, তখন সহ-পরিবর্তনকে বলা হয় অনম্পুর্ণ 
ৰা] 11200616061 
যখন ছুটি বিভিন্ন দলেধ স্কোরের মধ্যে একটা পায়ম্পারক নন্বন্ধ বিষ্যমান 

থাকে, আর পেই সন্বন্ধকে একটি সরলবেখার সাহাষ্যে গ্রকাশ কর! সম্ভব হয়, 
তখন সেই সম্বদ্ধকে বল! হয় 7১:০0000 7/019616 0০-6৫60307 0৫ 0০- 
0518600 1 এই সম্বদ্ধকে «: এই অক্ষরটির সাহাযো প্রকাশ করা হয়। এই 
« সব লময় +100 থেকে - 100 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । .যখন 7১ 
1100 হয় তখম বুঝতে হয় ছুটি দলের মধ্যে পূর্ণ সহ-পরিবর্তনের ন্দ্ধ আছে। 
বৃদ্ধের পরিধির সঙ্গে তাঁর ব্যাসের অনুপাত সব লময় 31416) এর কোন 
পরিধর্তন হয় না। এখানে £ হচ্ছে সম্পূর্ণ বা 100 আবার যে বাংলাতে সব- 
সময় প্রথম স্থান অধিকায় করে, সে যদি অঙ্কে সব সময় সর্বশেষ স্থানটি অধিকার 
করে, তাছ'লে বুঝতে হবে, এক্ষেত্রে “? হচ্ছে পূর্ণ কিন্তু খণাত্মক বা--1001 
যেখানে উভয় দলের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেখানে «৮ হ'ল '00. 


তাহলে দেখ] যাচ্ছে? লহ-পরিবর্তদের মান 1100 থেকে - 100, এই ছুই 
চরম প্রান্তের মধ্যে যেকোন একটি স্থানে থাকতে পারে এবং তার পরিমাণ ও 
গ্রকৃতি বিভিন্ন হতে পারে সং-পরিবর্তনের মানটি কি জাতীয় (কম, বেশী না 
মাঝারী ) তা জানার নৃবিধার জন্য নিয়রূপ কয়েকটি বিভাগের সুষ্টি করা হয়। 
খন "" এর মান 3'00 থেকে +20-র মধ্যে থাকে তখন সহ-পরিবর্তন 
উদামীন (77018616700 । 
৪ গত ৮220 % হবিওির ৮৮5 ৮ খুব কম 
(91181)0) 
প্র 8:.75:149 ৫. চির ৬.৬ উল্লেখযোগ্য 
(111827063) 
ও এট 93079 ৪ 2]00র ০ 9 5 « উচ্চ ও অত্যন্ত 
উচ্চ (718) 


মহ-পরিবর্তন রি 


॥ সহ-পরিবর্তনের মান ব1 এ? নির্য়। 

সহ-্পরিবর্তনের মান বাহ নির্ণয় করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রচলিত 
পদ্ধতিটি হ'ল--9100০/-0/10116706 পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে «১ বলতে 
আমরা বুঝি ছুটি স্কোর গুচ্ছেক্র মধ্য এমন একটি পারস্পরিক নন্বন্ধ যে একটির 
পন্ধিবর্তন হ'লে অপরটির পরিবর্তন হবে এবং এই সহু-পরিবর্তনকে একটি সরল 
রেখার লাহাষো চিত্রায়িত কর] যায়---যে মরলবেখার সীমা হচ্ছে--100 থেকে 
আরম্ভ করে'00 হয়ে + 1100 পর্যন্ত । 

ঢ:90000 70017670 পদ্ধতিতে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। 
সেগুলি হ'ল-_ 

(১) প্রথমে অভীক্ষার্থীর প্রতিটি স্কোরের মিন্-বিচ্যুতি বার কধতে 
হয়। প্রতোক অভীক্ষার্থার ক্ষেত্রে ছুটি করে স্কোর থাকে বলে গ্রতোক 
অভীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ছ'টি করে যিন্-ব্চ্যুতি পাওয়া যায়। এই দুটিকে হও 5 
দ্বারা সুচিত কর হয়। 

(২) মিন-বিচাতিগুলিকে প€স্পরের সঙ্গে গুণ কবে ম্ পাওয়া যায়। 
এর যোগফলকে বলে 22, 

(৩) স্বোরগুলির 9151705810 065180101 বা ০ বার করতে হয়। 

(৪) প্রত্যেক মিন-বিচ্যুতিকে তার দিগ.না দিয়ে ভাগ করে 921- 
৫810 5০01৮ বায নিতে হুয়। ( এটা করা হয় মিন বিচ্যুতিগ্ুলির এককের 
পার্থক্যের জন্য ) 

(৫) হুই দলের 902708%:0 9০০৫৪-এর পরম্পর গুণফলকে যোগ 


করলে পাওয়া! যাবে 2 (ক -2)। একে বি দিয়ে ভাগ করলে যে 


অনুপাত পাওয়] যাবে, তা হ'ল 01600০6 1110106100 0০-8620120 ০: 
50116180003 ব| 


[ মিন বিচ্যুতিক্র ফোগফলকে ?ব দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া 
বায়, তাকে বলে 710729761  এবং খু এই ছুটি ঈিন-বিচ্যাতিকে পরম্পয় 
গুগ করে তার যোগফলকে টব দমে ভাগ করা হয় বললে 491000260)000610 


কথাটি ব্যবহার কর! হয়।] 


৫৮ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 
এবার একটি উদাহরণ দেয়] যাক-__- 


উদ্দা, 1. 
পাঁচজন কলেজের ছাত্রের উচ্চতা গ ওজনের মাপ হ'ল-- 
[:০৭1০ 1৬ 010600-র হুত্রটি এই ভাবেও প্রকাশ করা যায়--” 


2 আয এই অনুপ। তটিকে £৮ বা 6681501) £ বল হয় 
০.০ 


অধ্যাপক [81] 0651500-এর নামানুসারে। 

5০৪66: 101961577 বা 5০802815170 £ 

যখন ?ব-এর লংখ]] খুব বেশী থাকে, তখন একটি ৫1989) বা তালিকাতে 
সমস্ত 0৪৪ সাজিয়ে নিয়ে তারপর &5507200 21680 থেকে বিচ্যুতি হিসেব 
করে নিলে «" ৰার় করা সহজ হয়। একেই বলা হয় 90৪0161 01881810 বা 
9০866618270 | নীচে 120 জন কলেজ ছাত্রের একটি 5৫80661 018£1917) 
আক হল-_ 


ওজন (পা্টন্ডে) 3 ৮8০৮৪ 
৪60 800 620 190 680 659 ৫) 
108...118..../29. 835. 88985 শ 1 












এই চিত্র বা চার্টের বাম দিকে রা থেকে উপরে উচ্চতার ব্টন ও শ্রেণী 
ব্যবধান দেখান হয়েছে। চার্টের উপরে বাম থেকে ডাইনে গুজনেষ ধণ্টন ও 


€৪ 
উচ্চতা ছিসেবে 


69 ইঞ্চি তার স্থান 


মহ-পরিবর্তন 
ন হয়েছে। এর পর ট্যালি দিয়ে ফ্রিকোয়েন্সী নির্ঘয় করতে 


ছাত্রের ওজন 150 পাউও্ড ও উচ্চত! 


হিসেবে বাম দিক থেকে হঠ ঘরে (150-159)। 


শ্রেণী ব্যবধান দেখা 
হয় । যেমন, থে 
ওজনের 

তার স্থান 




















ও বব 
96... 0৪87 ক টি 
রর (€ স্তত 
215 59:61» 6. লু লা 1৯ 4০ 8 
€7-9,£87/ জি রি টি । ৪5114 07 2৮৭ 
£ ৮2.০/ ৮৮947 টি ১ রি 
ই ৮5.6/ ৪/৯- হু রা ০ 1৯১8 69- 
0৪. বি... 0০47 ৫ 02০5 
6৮._-7-0100 5৮৮57 552 --77-6077 5৪1 ৪9 নত 
€€. €/. 9৮. 07 00৮ 7 0] 037 0 
96. 9*[---$6:-77 09 00৮ 65 ০2 €-- 09 99 টি, 
0. £€, "00. 0 52 0 ০-- 9 991 69 গু 
00. 00. ₹€. 0 09০ ৪6 0 € 041 2 
42 45 £০ সু০ 
€ 72 পল এল £11:28  ভহ £ স্র টি. 


(6৩2 ) ১৪৪ € 2১১০৯) ) 124৭5 উ1৯ 


রি শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


উপর হ'তে তৃতীয় ঘরে (68--69)। অতএব ট্যালি পড়বে বষ্ঠ স্তত্ের তৃতীয় 
ঘরে। সব ট্যালিগুলি দেওয়া! হয়ে গেলে ওজন ও উচ্চতা অঙ্থবায়ী গ্রতোক 
ভভের [০91 নির্ণয় করতে হয়। হ'ল ওজন অন্যাক়্ী প্রত্যেক ত্ৃস্তের 
যোগফল কিন্তু লব সময় একই হুবে এবং তা! 02800 10181 বা ?য-এর সমান 
হবে। 


॥ 9০86/58:81) থেকে ' নির্ণয় করা ॥ 


9০8006181800-এর সাহায্ "* নিয় করতে ছলে কতকগুলি স্তয় 
অতিক্রম করতে হবে । সেগুলি নীচে দেওয়। হ'ল--. 


(১) প্রথমে উপরের চার্টের মত একটি 00::618002. (১16 তৈরী 
করতে হুবে। 


(২) উচ্চতা ও ওজনের বণ্টনের 59010760 21681. নির্ণয় ফরতে হবে 
এবং ষে শ্রেণীতে এ £১5502060 29687) থাকবে, সেই শ্রেণীতে ছু'বার রেখ! 
টেনে শ্রেণীটিকে আলাদা করে দিতে হবে। 


(৩) 4১10 থেকে মিন-বিচাতি হিসেব করে ও) 5 পারি বার করে 
তারপর 221, হ৯১ 51 0515 সারি বার করতে হবে। প্রত্যেক সারির 
যোগফলও নির্ণয় করতে হবে। 


(8) ঠ0-এর 00:150001) নির্ঁয় করতে হবে। একজন্ত 0 
€ চা, থেকে ) এবং 09 (ঘড থেকে )বার করতে হবে। 


(৫) 909150510 0919001) ০ এবং ০ বার কমতে হযে। 


(৬) 5১ সাবি নির্ণয় করতে হবে| আ” এবং 9 এর গুণকল'শ-" বা” 
হ'তে পারে বলে ছুটি সারিতে গুণ করে তারপর যোগফ ল নির্ণয় কষতে হয়। 
কিভাৰে স্রং'5' নির্ণয় করতে হবে তা চার্টের মধ্যে বিশেষ চিহের লাহাষ্যে 
ব্যাথ্যা কর] হ'ল। 

(৭) 00608 55 এর মত্যত যাচাই কয়ে দেখতে হ'লে 
বিচ্যুতির ওপফল এবং সারিয় বলে স্তস্ত অনুযায়ী যোগ করে দেখতে হয়। 
চারটি নীচে ভীক্ষচিহ দিয়ে 026০৮গুলি দেখানে| হয়েছে । আদ্ব ছুটি 
*০1)6০8 হ'ল--£2 হযে ডত এর সমান এবং চ' হবে এ্র9। এর লমান। 


নহু-পৰ্ধিবর্তন রত 


(৮) লব ছিসেব হয়ে গেলে নিয়লিখিত স্ঞ্রের সাহায্যে" নির্ণয় কর] 
ছ্র-- 
১টি 
্ব ০8 ০5. 
৮ ০ 


॥ 2:000০6-71010671 পদ্ধতির জারে! কয়েকটি উদাহরণ ॥ 


1, এ এবং 9, ছুটি ঘণ্টনের মিন থেকে বিচ্যুতি ধরে £ নির্ণয় কযা £- 








৪. ০77. এত 5 
ণ চিরিক শব. রি শত ] 
উদাহরণ । 
2 ৫ রস 1 9 হয 
50 82 -125 7814 15625 1055 10500 
54 25 --7 85 ৮514 7225 2916 4590 
56 34 65 36 42125 12:96 ৮2340 
59 28 35 7214 1225 570 640 
69 26 -:25-7414 9:25 1936 11190 
62 50 5974 ও *16 "20 
6. 32 _ 5 16 225 256 7249 
65 39 215 4 6:25 16 -190 
67 28 45 724 20125 5'76  -:1080 
71 34 85 36 72:25 1296 3060 
7] 36 8'5 26 7225 3136 4760 
74 40 1115 96 12229 9216. 11040. 
ভট 3857 595:00  282:92. 32150 
(স্রঃস্টা (59গ) গ্রেড) 
1157 ঘি টু ল বি 
75625 _30+4 
ভুঃণে 92150 স্পা. 


শত 222 রানার 
£-বাতিইভতহ ৭95 828292 
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2. কল্পিত মিন থেকে বিচাতি ধরে £ নির্ণয় 


উদ্দারণ। 
টব 4 ্্ ' ক 2 
50 22 -"10 --8 190 64 
54 25 স্” 6 5 39 25 
56 34 - 4 4 16 16 
28 - -2 4 
€0 26 0 .-4 0 16 
72 30 2 4 0 
6% 32 ] ]ূ 4 
65 30 5 . 25 
67 28 7 --2 49 4 
7] 34 11 4 121. 16 
71 36 1]. 6 121 36 
794 40 14 10 196 100 
750 3657 ভরত 285 
(272) (2515) 
£১5501706010681) 
£১1/য7-6010 4115৮ 300 
£১0108] 10681) 7 6215 15304 
0০য-25 ০5- 4 
(023৮০ 625 02 -"16 
৮৮ মা-0০১ 
ঢল “গুটি _ 625 চছ্্্ড 
৮704 
রই ৭ 876 5 শে নি 
4186 ৮০*78, 


1409 
534 
(5559 


সহ-পরিবর্তন ৬৩ 


এতক্ষণ আমর! ছুইটি চলক বা পরিবর্তনশীল রাশির (%8:19016) অন্বন্ধ 
সহগ নির্ণয় করলাম। কিন্ত শিক্ষাবিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানে কতকগুলি মান 
আছে ঘেগুলির সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। ব্যজিত্ব, বিচারকরণ, 
ক্ষমতা, স্থতিশক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক গুণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 
এগুলির পদ বা 7২৪0 অনুযায়ী সাজানো সম্ভব। এই সমস্ত ক্ষেত্রে 
[০৫০-101760 পদ্ধতি একেবারে ব্যবহার করা চলে না। সেক্ষেত্রে 
কি ভাবে অন্ুবদ্ধ সহগ নির্ণয় কর] যায়, ত1 আলোচন। কর! হ'ল। 

সারি পার্থক্যের পদ্ধতি (79:01-1017975009 71611১90 ):; কোন 
একটি শ্রেণীর ছাত্রদের একটি বিষয়ে পরীক্ষা করে তার ফলাফলেব ভিত্তিতে 
ছান্রদিগকে ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি স্থানে বসানো সম্ভব । এই নম্বর বা স্কোর 
অন্ষায়ী ছাত্রদের সাজিয়ে নিয়ে তাদের ছু'টি স্বোরের সারি পার্থক্য থেকেও 
সহ-সম্বন্ধ বা সহ-পরিবর্তনের মান নির্ণয় কর] সম্ভব। তাকে 6 (রো) বলা 
হয়। এই পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে “রো” নির্ণয় 
করা সম্ভব, কিন্তু পদ্ধতিটি ৮:০৫৮০/-71091707 পদ্ধতির মত অতটা নিতু ল ও 
নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্ত একটি কথ মনে রাখ! বিশেষ প্রয়োজন । 14 যখন 
25 বা তার চেয়ে কম হয়, তখনই এই পদ্ধতি অবলঘ্বন কব! উচিত, অন্থত্র 
নয়। বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী 30981718 এই পদ্ধতির আবিষ্বর্তা। 

পদ্ধতিটিতে ছু'টি স্কোর-গুচ্ছ থাকে । প্রথমে প্রথম স্বোর-গুচ্ছ অনুযাঁয়ী 
ছাত্রদের সারি বিভ্তাম কর! হয়। যে ছাত্র সবচেয়ে বেশ নম্বর পেয়েছে, তার 
সারি বা [২201 হবে 1, তার পরের স্কোরটি ষে ছাত্রের, তার [৪01 হবে 
2, এইভাবে স্কোরের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ সর্ব নিয় স্কোর পর্যস্ত সারি বা 7২271 
নির্য় করে যেতে হবে। যদি দুজন ছাত্র একই নম্বর ব1 স্কোর পায়, তবে 
তাদের প্রত্যেককে ছুটি সারির ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হয়। যেমন, হয়তে! 
দেখ! গেল যে, ছু'জন ছাত্র যষ্ঠ স্থান অধিকার করছে। তখন একজনকে 660. 
৪ অপর জনকে 71]. ধরে নিয়ে প্রত্যেককে তার মধ্যবর্তী স্থান 44: তম বা 
€'5% স্থানে রাখ! হয়। যখন তিনজন ছাত্র একই স্কোর পায়, তখনও 
প্রত্যেকের দারি হয় পর পর তিনটি সারির মধ্যবর্তী স্থান। উদাহরণন্থরূপ 
যদি তিনজন ছাদের ক্কোর হিসেবে স্থান হয় 90. তবে প্রত্যেকের লারি বা 
18111 হবে 3+15110. বা 100. 
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এইভাবে ছু*টি বিভিন্ন স্কোরগুচ্ছের ক্ষেজেই অভীক্ষার্থার সারি (২) নির্ণয় 
করা হয়। তারপর প্রত্যেক অভীক্ষার্থার সারি দু'টির পার্থক্য 10) নির্ণয় করা 
হয়। প্রথম সারির স্কোর ঘদদি দ্বিতীয় স্কোরের চেয়ে বড় হয়, তবে 00 হবে 
ধনাত্মক | বিপরীত ক্ষেত্রে 7) হবে খণাত্মক। 1 সারিতে ধনাতবক ও খণাত্বুক 
মানগুলির যোগফল ০0 হুবে। এইবার গ্রত্যেক 0 কে বর্গ বরে [08 নির্ণয় 
কর] হয়। 1059-এর যোগফলকে 5105 দ্বার! গ্রকাশ কর। হয়। সব শেষে 


নিয়লিখিত সুরের সাহাযো 6 নির্ণয় কর] হয়-- 
65102 
কবৈন্ধা) 
এইবার একটি উদাহয়ণের সাহায্যে 6 নির্ণয় করা যাক-- 
উদদা, ও. 
(1) (2) (3) (4) (51 (6) (1) 
ছাত্র ১--769% 41651 31990 &,র সারি 7:95 8"র সাবি 795 


6- 1 


(২/--09 102) 
তরুণ .... 22 ... 30 .. 95 4 1 55 5513025 
তৃধার ... 40 ... 24 4... 815... 74551 20-25 
গ্রদীপ ... 45... 31 2... 26... 015... 0:25 
অসিত .... 34 .. 26 .... 65... 65. 0,,. 0 
বীর .... 31... 22... 8, 10... -:2.... 4 
প্রবীর .... 22 .,, 29 ... 95... 5... 45... 2025 
দিলীপ... 58... 31... 1... 25 ..-15 225 
অশোক... 36... 46 ... 5... 65 ...-:115... 2:52 
ত্বপন ... 34... 24... 65... 85 75 ৮2,514 
বিদ্যুত -- 43... 3, ] 1] 77 277 4 
-10 0598. 8750 
এখানে ই 710, 510%-587:50 


5] :6৯8750 
রি 10:0100:1) 


525 
1- বুটতত 4 (82), 
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উদ্দা, 4 
গুণ বা 181 বিগারক (হ) বিচারক (9) ) রঃ 
ূ ]ঃ 

(1) (2) (3) + রি 

4৯ ? হিরা 
৮ 1 2. 7 1 1 
০ 4 তি ৭ 
টি] 2 ০ 9 
2 € 4 2 4 
চ 5 3.__ 2 এ 
বল উট্লুট 


6১20 _1._6%20- 


জিন 6636. 93651) 6%৪9০. 


743 


81551191 ০০175126197 £ সারি-পার্থক্যের পদ্ধতিতে আমর! এমন 
দু'টি গুণের মধ্যে সহ-সম্বদ্ধ নির্ণয় করেছি যে গুণওুলিকে সাংখ্যমানে প্রকাশ করা 
সম্ভব নয়; কিন্তু গুণগুলিকে সাজানো! সম্ভব । কিন্ত যখন এমনি ছুটি গুণের 
মধ্যে সহ-সন্বদ্ধ নির্ণয় করতে হয় যার একটিকে সাংখ্যমানে প্রকাশ করা যায় 
কিন্ত অপরটিকে যায় না! তখন তাদের মধ্যে ষে সহ-সন্বন্ধ তাঁকে ই 81567191 
00116186190 বল| হয়। উদাহরণস্বরূপ বল যেতে পারে 1.3 ও সামাজিক 
সঙ্গতিসাধন এই ছুটির মধ্যে সহ-সন্বদ্ধ নির্ণয় করতে হবে। এখানে 1.৫ 

খ্যার সাহায্যে প্রকাশ করা ঘায়। [কন্ত অপর গুণটিকে যায় না। এরকম 
ক্ষেত্রে 8195091 £ (সংক্ষেপে ঃ ঠ15) নির্ণয় করতে হয়। 


₹ 015 নির্ণয় করার নিয়ম 


উদ্দা. 5. কোন একটি পরীক্ষাতে 145 জন ছাত্র স্কোর এবং 
পরীক্ষার আগে বিশেষ শিক্ষণ-গ্রাপ্ত ও শিক্ষণ-বিহীন ছাত্রদের £ দেওয়! হ'ল। 
শেষের শুস্তে £ ছুটির যোঁগফল। 
চ1-৫ 


৬৬ শিক্ষামুখী যনোবিজান 


1 2 3 

9০০168, [8106৫. 00-059106. 2018. 
৪5--89 5 € 11 117-7125 
(145 জনের মিন নম্বর) 
৪০-- 84 2 16 "58 061-58 89 
(স্বোরগুলির 91709) 
প15--79 6 19 25 117-77'00 
(719106৫ দলের মিন ) 
10774 6 27 33 110--70'39 
(0115106 দলের মিন ) 
65-69 1] 19 20 ₹--145 
(118)৩0 দলের অগ্ুপাত ) 
60---64 0 2] 21 0-5855 
(01010121760 দলের অন্তপাত ) 
] 16 1? 2 


5১59 বহতা মুাহ্ধ মিন 
( যে বিন্দুতে "145 এবং '855 
স্বাভাবিক ব্টনে বিভক্ত 
সেই বিন্দুর উপর দণ্ডায়মান 


ত্-অক্ষের উচ্চত। ) 
1918 এর নুহ ছল £ টি 
৬৭ জা 
_1700- 709-39 ১ (145 ৯855) 
889 “228 
7০41 


৮০176 815617191 7£ এমন অনেক অভীক্ষ1 আছে যার দু*টি উত্তর হতে 
পারে, যেমন সত্য-মিথ্যা, রুতকার্য-অরুতকার্ষ হ্যা-না, পছন্দ-অপছন্দ, ইত্যার্দ 
ষেখানে উত্তর ঠিক হ'লে পূর্ণ নম্বর ও ভূল হলে ০ দেওয়া হয়। এখানে 7০101 
0£8611981 £ নির্ণয় করতে হয়। 2:০৫ 71070610 ]ই হল ০০170 
15619] 71 এই ১0101156115] £ যে নীতির উপর €্তিত তা হ*ল-_ 
কোন একটি চলককে ড৪118910। দুই ভাগে ভাগ করলে অবিচ্ছিন্ন স্কেলে তারা 
ছু'টি বিভিন্ন জায়গাতে সমবেত হয়। উদাহরণ, ছেলে-মেয়ে, পুরুষ-মহিল! 
ইত্যা্দি। 

এর কৃত হল *- 

৮2170571700 ৬, 
10১5 সি ৯/০0 


রাজ রারতাতেডট 


| সাক্ত। 
অভাক্ষার ক্ষেল নির্ণয় 

শিক্ষা! এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরীক্ষণের ফলে যে সমত্ত পরি- 

খ্যান পাওয়। যায়, সেগুলিকে স্বাভাবিক বণ্টনের বক্ররেখার উপর ভিত্তি ঝরে 
স্কেলের আকারে সাজানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্কেল কি,তা আমর! 
আগেই আলোচন! করেছি। স্কেল এমন একটি অবিচ্ছিন্ন সরলরেখা যার উপর 
স্কোরগুলিকে “ছোট থেকে বড়” এই হিসেবে পর পর সাজিয়ে নেওয়! হয়। 
আবার অনেক সময় কাঠিস্ত বা অন্য কোন গুণের ত্রমাহ্ুসারেও স্েলটি 
সাজানে! হ'তে পারে । সচরাচর স্কেলের এককগুলি সমদূরত্ব সম্পন্ন হয় এবং 
অপরিবতিত থাকে । বিভিন্ন স্বেলের একক বিত্ত এক হয় না। অনেক 
ক্ষেত্রে স্থবিধামত একক ধরে নিতে হয়। 

পূর্বের অধ্যাক্গুলিতে আমরা ষে সমস্ত নম্বর নিয়ে আলোচনা করেছি, 
মেগুলি ছিল কাচ। নম্বর ( 7২৪৮ ৪০০1০ )। এ সমস্ত ক্ষেত্রে স্কেলের এককগুলির 
কোন পরিবর্তন হয়নি সত্য, কিন্তু গুণ ব1 ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
এককগুলিরও পরিবর্তন হয়েছে । 40 ও 50 নম্বরের মধ্যে যে ব্যবধান, ঠিক 
সেই ব্যবধান কিন্তু 80 ও 90 নম্বরের মধ্যে পাওয়া যাবে না। কোন একটি 
গুণ বা ক্ষমতার মাত্রার পার্থক্য বিভিন্ন কবরে কখনও সমান হয় না। এই সযগ্ড 
ক্ষেত্রে কাচা নম্বরগুলি কোন কাজেই আসে না। এ ছাড় কাচ। নম্বরগুলির 
সাহাষো বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচার করা যায় না। এই সমস্ত কারণের 
জন্যই মনোবিজ্ঞানীর। এমন সমন্ত স্কেলের প্রচলন করেছেন যার সাহা] 
বিভিন্ন পরিমাপের মিন, বিস্তৃতি বা ঞ্রেণীগুচ্ছের তুলনা কর! সঙ্ভব। এই 
জাতীয় স্বেলের তিনটি প্রধান স্কেল হ'ল --(1) 96800870 9০016 
9০819. (2) 7:-9০816 এবং (3) 6105001690816, 

96871088 5০০75 5৫9] : কেবল মাত্র নিন্-এর সাহায্যে ছুটি বিভিন্ন 
বিষয়ের ব1 ছুই জন ছাত্রের বিভিন্ন বিষয়ের ফলের তুলন। কর! স্ভব হয় না। 
এ জাতীয় ক্ষেত্রে 509:0810 9০০:০-এর স্কেলটি অত্যন্ত গ্রয়োজনীয়। একটি 
উদ্ধাহরণের সাহাষ্যে 99005145০০6 ব্যাখ্য। করা হচ্ছে- 

ধরা যাক একটি অভীক্ষার মিন্‌ হ'ল 125 আর হ'ল 24 এখন 
যদি কোন ছাত্র & অভীক্ষারটিতে 149 পায়, ভবে তার মিন্‌ বিচ্যুতি হ'ল 


৬৮ শিক্ষামূখী মনোবিজ্ঞান 

149-125 বা 241 এখন এই মিন্‌ বিচযুতিকে যর্দি অভীক্ষারির 

১(-24, দিয়ে ভাগ কর! হয়; ০ স্কোর হবে 241 100 তেমনি অপর 
একজন ছাত্র যদি 113 পায়, তবে তাঁর মিন বিচাাতি হবে 113--125 বা-12 


এবং ও স্কোর হবে রি বা--'5। 

তাহ'লে দেখ! যাচ্ছে মিন্‌ থেকে কোন স্বোরের বিচ্যুতিকে এ জাতীয় ৪ 
মাধ্যমে খন ব্যাখ্যা কর! হয়, তখনই তাঁকে 6 9০976, 2-5০016, ব। 
১86৫8০৪৫ 99০15 বল হয়। 

558400810-90016 3০816-এর মিন সব সময়ই 0 এবং ৪100 
হবে। ৩-এর কোন ভগ্নাংশকে এই স্কেলের একক হিসেবে নেওয়া হয়। 
ষেহেতু বণ্টনের প্রায় অর্ধেক স্কোর থাকে মিনের উপরে আর বাকী অর্ধেক 
নীচে সেইজন্ত ০ স্কোরের প্রায় অর্ধেক হবে ধনাত্মক বা যোগ চিহু সম্পন্ন 
কমার বাকী অর্ধেক হবে খণাত্সক বা] বিয়োগ চিহৃ-সম্পন্ন | তা ছাড় ০ 
'স্কোরগুলি প্রায়ই ছোট ছোট দশামক ভগ্নাংশের রূপে থাকে বলে সেইগুলির 
সাহায্যে ষোগ-বিয়োগের কাঙ্জ করতে অত্যন্ত অন্থবিধা হয়। এইজন্য 
এ-স্বোরগুলিকে নতুন এক ধরনের বন্টনে নিয়ে যাওয়৷ হয়। নতুন বণ্টনে 
মিন্‌ ও ৪ এমন ভাবে ঠিক করা হয় যাতে সমস্ত স্কোরগুলিই ধনাত্মক হয় এবং 
যোগ বিয়োগের স্থবিধা হয়। এই ধরনের স্কোরকে বল! হয় আদর্শ স্কোর। 

কীচ। স্বোরকে আদর্শ স্বোরে নিয়ে গেলে বণ্টন্টির চেহারার কোন 
পরিবর্তন ছয় না । যার পরিবর্তন হয় 1 হ'ল মিন্‌ ও সিগমা । কাচা নম্বকে 
আরশ স্কোরে পরিবতিত করার স্থত্্র হল __ 

27171754714 
ট£ 6 
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[ খন ১:- প্রদত্ত ব্টনের একটি স্কোর ( কাচ। বা সাধারণ )। ১+-নতুন 
বন্টনের আদর্শ স্বোর। 74 প্রদত্ত ব্টনের মিন। 4£-নতুন বপ্টনের 
হিন। ০-কাচ] স্কোরের 91701 ০/-আদশ ক্কোরের 901] 

এই হুত্র প্রয়োগ করে ধে কোন বণ্টনের কাচা স্কোরকে আদর্শ স্বোরে 

' পরিণত করতে পার! যায়। একটা উদাহরণ দেওয়া হ'ল-_ 


অভীক্ষার স্কেল নির্ণয় রর 


উদ. । 

কোন একটি বণ্টনে মিন-*86 এবং সিগমা-15; রবির স্কেল হ'ল 91 
আর রীতাঁর 837 এই ছু'টি কাচা স্কোরকে এমন একটি বণ্টনের আদর্শ স্কোরে 
নিয়ে যেতে হবে ঘাঁর মিন হ'ল 500 আর লিগ. মা হ'ল 100. 

ত্র অগঘায়ী 7 ৯:-7৭:-86)4+-500 


১-এর পরিবর্তে রবির স্কোর 91 বসালে আমর] পাচ্ছি 


42991 _86)4500-533. 


আবার ১-এর পরিবর্তে গীতার স্কোর 83 বদালে 


স১-19883-86+5০0-480. 


রবি ও রীতার কাচা স্কোর ছুটিকে যে কোন পৃথক মিন ও সিগমা সম্পন্ন 
বণ্টনের আদর্শ স্বোরে পরিবত্তিত করা সম্ভব। আদর্শ স্কোরে পরিবতিষ্ত 
করার জন্ত যে মিন ও সিগ.ম প্রয়োজন তা! বিশেষ বিশেষ অভীক্ষার জন্ত 
নির্িষ্ট থাকলেও পৃথক পৃথক অভ্ক্ষার জন্ত বিভিন্ন। যেমন আদর্শ স্বোরে 
রূপায়িত করার জন্য 4 0 0 এর ঘিন ও সিগ.আ] ধর] হয় যথাক্রমে 100 ও 
203 ড০০75161-30115505 অভীক্ষাতে 10 এবং ও এবং 01800816 
1২5০0: 12%8110113211017-এ 500 এবং 1001 

একজন অভীক্ষার্থার ছুই বা তার বেশী অভীক্ষাতে প্রাপ্ত বিভি্ 
স্কোরগুলির মধ্যে সাধারণতঃ কোন তুলন! কর! চলে না কারণ অভীক্ষাগুলির 
একক লব সময় এক থকে না। কোন একজন অভীক্ষার্থার বুদ্ধির অভীক্ষাতে 
পাওয়। 162 নগর আর শিক্ষাগত অভীক্ষাতে পাওয়1! 126 নম্বরের মধ্যে 
সাধারণতঃ কোন তুলন। কর! চলে না। কিন্তু বিভিন্ন অতীক্ষার ফলকে যখন 
একই বন্টনের আদর্শ ক্কোরে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাঁদের মধ্ো তুলন! 
কর! সম্ভব। কিন্ত এই গ্রলঙ্গে মনে রাখতে হবে, উভয় ক্ষেত্রেই বণ্টনের 
আকুতি ঘর্দি এক প্রক'রের হয়, তবেই তুলন1 করা সম্ভব। তবে আমার 
কথ! এই ধে, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে যে সব গুণ ব! বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরীক্ষণ করা 
হয় সেগুলির বন্টন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক (ঘণ্টাকৃতি)। সেইঅন্ত 
কোন অস্থুবিধা হয় না। 

শ-5681৩ : আদর্শ স্কোর ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অন্থবিধার 
সম্মুখীন হতে হয়। এই সমঘ্ত অস্থবিধা দূর করার জন্ত আর একটি খেল 


ও শিক্ষামুখী মনোবিজান 


বাবহার কর! হয়। তার নাম 7-9০81৩। আদর্শ স্কোরকে স্বাভাবিক বন্টনের 
পরিপ্রেক্ষিতে যখন বিচার কর। হয় তখন তাকে "-9০81৩ বল! হয়। এই স্কোরটি 
প্রথম প্রবতিত করেন ৬/1111910 4, 710 02111 1-59815 প্রথম ব্যবহার কর? 
হয় 12 বৎসর বয়স্ক 500 জন ছাত্র-ছাত্রীর পঠন অশীক্ষার ফলের উপর। 
পরে বিভিন্ন অভীক্ষার ফলের উপরও সেই স্কেলটি প্রয়োগ কর! হয়। 

আমর! আগেই বলেছি, আদর্শ স্বোরকে ম্বাভাবিক ব্টনে পরিবাতিত বা 
স্থানাস্তরিভত করলে "-5০০:6 পাওয়া ষায়। [-50819-এর মিন্‌_ 50, আর 
সিগম1-109। আদর্শ স্কোরের মিন্‌ ও সিগমা ছিল যথাক্রমে 0 এবং 13 
এখন এই মিনকে ষদ্দি স্বাভাবিক বণ্টনের মিন থেকে বাম দিকে 56 একক 
দুরে সরানে! যায়, তাহ'লে.2৩০-9০010% চলে যায়-_-56তে এবং স্বেলটি- 56 
হইতে 456 এর বদলে ০৪ হইতে 10 পর্যস্ত বিস্তৃত হবে। 1-9০815 এর 
িন-" 59) কাজেই এই 50 পাওয়ার ঢকে 10 দিয়ে গুণ করতে হবে। 


৯ 
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[০19 ৪ 5০ ৭ ৪০ 5০ 250 ৪০ ৪৩ 2০ 


ও ৮8০08,270 লিও 87-55 
সেক্ষেত্রে 2০:০ 7১০106--5০তেই থাকবে কিন্তু স্বেলটির বিভাগগুলি হয়ে 
যাচ্ছে 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 80, 90 এবং 100 
উপরের চিত্রের সাহাষ্যে ব্যাপারটি বোঝানো হ'ল। 
'-90815 এর লীমা হ'ল 0 থেকে 100 পর্যস্ত এবং একক বা ণ'হ'ল 


অভীক্ষার স্কেল নির্ণয় ৭১ 


1, মিন 501 যেছেতু ৪10, হতরাঁংশ' হবে তন্ন '] বা16। ৭-99815 
এর নিম্ন সীম! ও উচ্চ সীমা যথাক্রমে 56 এবং +56 হ'লেও অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই 7-9০০:6-গুপি 15 থেকে 85-র মধ্যে অর্থাৎ_3'56 থেকে 1355 
পর্যস্ত বিভূত থাকে । 

ন-5581৩ নির্ণয় করার পদ্ধতি 8 কিছু সংখ্যক কাচ! স্কোরকে কিভাবে 
1'-5০816-এ পরিবতিত কর! যায়, তা একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হ'দ। 
পদ্ধতিটির বিভিন্ন স্তর আছে এবং সেই শ্বরগুলি হল-- 

[এক] প্রথমে অনেক বেশী প্রতিতৃ প্রশ্ন নিয়ে একটি গ্রশ্নগুচ্ছ তৈরী 
করতে হবে। এ প্রশ্নগুচ্ছে প্রশ্নগুলি মোজা থেকে কঠিন এই নিষ্বষে 
সাজানো থাকবে । যে বিশেষ শ্রেণীর জন্ত গ্রশ্নটি তৈরী করা হচ্ছে, সেই 
শ্রেণীর গ্রতিভূ দলের উপর প্রশ্নগুচ্ছটি প্রয়োগ করতে হুয়। 

[ছুই] প্রতিটি প্রঙ্থে শতকরা কতজন কৃতক্কার্য হয়েছে, তা! শ্রর্ষ করতে 
হবে। তার উপর ভিত্তি ক'রেইপ্রশ্নগুলিকে কাঠিন্তের ক্রমানুসারে সাজানো! হয়। 

[ভিন] নতুন ভাবে সাজানোর পর প্রশ্নগুচ্ছটি গ্রতিভূ দলের উপর প্রয়োগ 
কর! হয়। এবার মোট অভীক্ষার ফলটি লিপিবদ্ধ করতে হয়। এইবার 
এই ফলটিকে নীচের উপায়ে 1-9০816 এ পরিবতিত করা হয়। 
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৭২ শিক্ষামু্খী মনোবিজ্ঞান 


উপরের টেবিলে !নং স্তভে অভীক্ষার নম্বর এবং 2নং স্তভে এ নম্বর পেয়েছে 
এই রকম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা লেখা হয়েছে । ছুই জন অভীক্ষার্থী পেয়েছে 
3 নম্বর, 18 জন 4 নঘ্ঘর, 13 জন 5 নম্বর ইত্যার্দি। নং স্তপ্তে ফ্রিকোয়েন্দী- 
গুলিকে নীচ দিক থেকে পর্যায়ক্রমে যোগ কর! হয়েছে (00 £)। 4 নং 
অন্ত নম্বরের নীচের 0829 £এর সঙ্গে প্রদত্ত নম্বরের [এর অর্ধেক যোগ করে 
সেই যোগফলটি রাখ! হয়েছে । যেমন, একেবারে নীচের ধাপের নীচে 
কোন 0 £ নেই, অর্থাৎ 0 এবং এ ধাপের £এর অধেকক হ'ল 1; অতএব 
4নং সত মিখতে হবে ০+$4 বা 1 | তার উপরের ধাপে হবে 21186 ব! 
219 বা 11 ইত্যার্দি। সবচেয়ে উপরের ধাপে হবে 6144 বা 6['5, 5নং 
স্তনে এনং স্তভের হিসেবগুলিকে শতকর! হিষেবে পরিবতিত কর! হয়েছে। 
তার হিসেব হ'ল এই রকম। যখন টব-62 তখন 4নং স্তভের লর্বোচ্চ 
ধাপের ছিসেব যদি 675 হয়, তবে 100 হ'লে এ হিসেব কত হবে? 
6নং স্তভে 9 7:৪15-এর সহায়তায় শতকর1 নম্বরের হিসেব অনুযায়ী 
স্বাভাবিক বণ্টনের হিসেব নির্ণয় কর] হয়। এটি হ'ল 1-5০0915| মনে 
রাখতে হবে 08৮1০ ব্যবহার করার সময় 5নং স্তত্তের শতকরা। হিসেবগুলির 
আনয় মান অনেক ক্ষেত্রেই ধরে নিতে হবে। 

[-9০০1৩ নির্ণয় করার পদ্ধতি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 1:-9০81৩টিই হ'ল 
কাচা নম্বরের 7১570600115 7২801| কোন অভীক্ষাতে কোন একজন 
ছাজের 9 £ং ঘদি 82 হয়) তবে তার 7-5০০16 হবে 59 (28915 0)। 
অর্থাৎ 59 নম্বরের নীচে শ্বাভাবিক বণ্টনের 82% আছে। 

আধুনিক কালে শিক্ষা ও মনন্তত্বের ক্ষেত্রে 7-90815 অত্যস্ত অধিক 
মাত্রায় ব্যবহার কর! হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষার ফলাফলকে 1-50810 
এর মধ্যে তুলন! করা হয়। স্বাভাবিক বণ্টনের ভিত্িতে 100 এবকের 
ষধ্যে স্কেলটি থাকে বলে এর উপযোগিতাঁও বহুল। কীচা স্কোরের ব্টন 
স্বাভাবিক না হ'লেও '-9০816-এর উপর তার প্রভাব পড়ে না। "[-80816-এ 
পরিবতিত করার সময় সকল বণ্টনই স্বাভাবিক বণ্টনে রূপান্তরিত হয়। কীচ। 
স্কোরের বন্টনটি যখন সঠিক ভাবে স্বাভাবিক হয়, তখন আদর্শ স্কোর ও 
[-৪০০:৩ একেবারে একই হয়। সকল দিক বিচার করে দেখতে গেলে 
বলতে হয় [-5০০:৩ কিন্ত আদর্শ স্কোরের তুলনায় অনেক বেশী উপযোগী। 

57৮০6176115 50515 5 25106101115 7২90 বা 2 এর কথা আমর! 


অভীক্ষার স্কেল নির্ণন 


ও 
চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ৮ ঢং হ'ল 100 জন ছাত্রের স্কেলে কোন 
একজন ছাত্রেরঅবস্থান। 9 7২ থেকে আমর। সেই নম্বরের নীচে শতকর। 
কতজন ছাত্র থাকে; তাও জানতে পারি। কোন একজন ছাত্রের কয়েকটি 
অভীক্ষার ফলাফলকে ৮ € এর সাহায্যে তুলন। কর! যায়। ৮ ছং বিভিন্ন 
অভীক্ষার ফলাঁফলের উৎকর্ষ বা অপকধ সম্বন্ধে একটা আপেক্ষিক ধারণা দিতে 
সক্ষম। এছাড়া ₹৮ 7২ অত্যন্ত সহজে নির্ণয় কর! ষ।য় এবং অত্যন্ত সহজে 
বোধগম্যও হয়। এই সমন্ত কারণের জগ্ত এই স্বেলটির প্রচলন খুব বেশী। 

৮7২-এর ক্ষেত্রে 10 ও20 ৮ 7২-এর পার্কটি 50 ও 60 ৮ ছ২-এর 
পার্কে)র সমান বলে ধরে নেওয়া হয়। অর্থাৎ স্কেলসটির সকল জায়গাতেই 
সারির পার্থকা সমান বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে । কিন্তু বাত্যব ক্ষেত্রে সব সময় 
তাহয় না। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন অনেক গুণ ব। বৈশিষ্ট্যের 
সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলির বিস্তৃতি স্বাভাবিক বণ্টনের নিয়মানষায়ী। 
স্বাভাবিক বণ্টন বা প্রায় ত্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে স্কেলের একক এক হতে 
পারে না। বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে 2১9:0601115 9০৪19টি ব্যবহার করা 
যেতে পারে। 





"পক শোতেত 
1 2 এডি পা 


রাত 


| আট | 


বিভিন্ন জাতীয় সমন্তা সমাধানের সুত্র 
১। মিন নির্ণয় 
যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে না__ 1 


খন শ্রেণীতৃক্ত থাকে-- 1-2 (% হাল শ্রেসীর যধ্যবিনদ 


সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে মিন নির্ণয় করা যায় 4১014+01 পদ্ধতিতে | কয়েকটি 
দলের মিন সংযুক্ত করলে নতুন মিন (00101060 14121) ) পাওযা যাবে__ 


_ 91৬77191094 (রি +- 114 
০ কিনে বৃ স্ত্বের সাহায্যে | 


২। মিডিম়ান নির্ণয় 
যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে না, তখন 04 7 তম পছটি। 


বখন শ্রেণীতৃক্ত থাকে, তখন সী সদ) 
0) 


যখন বণ্টনে ফাক (829) থাকে, তখন কি ভাবে 71212 বির্ধন় হবে? 





উদ্দাহরণ। 9০০:99 
20---21] 2 
18--19 | 
16---17 9 
14--15 9 
12-713 2 
1 ) 10-13 
0 
6- ৭ 2) ৪9 
4 5 ]. 
23 ] 
০-- 7 1. 
ব-10. 
বু _ 
2 চি, 


%--5 হওয়াতে নীচের থেকে গণনা করে গেলে 67 দলে 5 পাওয়া 
বাচ্ছে। এতে মিডিয়ান হয় ৪--9 দলের ঠিক নিম্নসীমা বা! 753 আবার 
উপর থেকে গণনা করলে মিডিয়ান হয় 12-13 দলের ঠিক নিয়সীমা বা 
115. এই পার্থক্যের কারণ হ'ল 6-7 দল ও 12-13 দলের মধ্যে ফাক 


বিভিন্ন জাতীয় সবশ্যা লমাধানের সত্ব ৫ 


খাকা। এই অস্থবিধা দূর করার জন্ত এই দুইটি দলের একটিকে উপরের 
দলে এবং অন্তটিকে নীচের দলে বিভক্ত ক'রে ছু'টি নতুন দলের সৃষ্টি করা হ'ল । 
€--7 দলের সঙ্গে ৪--9 দলটি সংযুক্ত করে ০-9 দল এবং 12-13 দলের 
সঙ্গে 10-11 দল সংযুক্ত করে 10--13 দলটি সৃষ্টি কর! হ'ল। এদের 
প্রত্যেকের £এর সংখ্যা 2. এখন চারটি দলের বদলে ছুটি দল পাওয়৷ গেল। 
এখন মিডিয়ান হবে--9 £+9১2-9'51 এতে নীচের থেকে উপরে ৷ 

উপর থেকে নীচে যে দিকেই গণনা! করা যাক মিডিয়ান একই থাকবে। 
অনেক সময় কতকগুলি স্কোর শ্রেণীভুক্ত করতে এইভাবে দল স্থির করা হয়, 

50 8150 20০৮০ বা 504, কিংবা 30 820 910 বা 30- 

কিংব। 1), টব, 0 (010 006 ০0100160 ), 


প্রথম ক্ষেত্রে ক্কোরগুলির উচ্চসীম।! এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিয়সীমা জান৷ 
যায় না। তৃতীয় ক্ষেত্রে % জানা যায় না। এতে মিডিয়ান নির্ণয় করাতে 
কোন অস্থবিধ! হয় না কারণ এতে প্রতি স্কোরকে একটি ফ্রিকোয়েন্দী বলে 
ধরে নেওয়৷ হচ্ছে । তাছাড়া প্রথম ও শেষ দলের মিডিয়ান নির্ণ্ করার সমস্ত 
সীমা না৷ জানলেও চলে। যেখানে £ থাকবে তার সীমা জানা প্রয়োজন। 
এরূপ বণ্টনের কিন্ত মিন নির্ণয় করা যায় না। মিন নির্ণয় করার সময় প্রতিটি 
স্বোর এবং প্রতি দলের মধ্যবিদ্দু জানা প্রয়োজন । 


৩। মোড নির্ণয় £ যখন শ্রেণীতৃক্ত থাকে না তখন যে নম্বরটি বার 
বার আসে। যখন শ্রেণীতৃক্ত থাকে তখন যে দলে বেশীসংখ্যক £ থাকে, 
সেই দলের মধ্যবিন্দু। এটি কিন্তু 0909 74006. 

[71019111091 10006 হ'ল 3১৯ 7/017- 2 ৮ 11621 

বা 11০27 3 (0116211-711501217), 


৪। র্রেঞ্জ নির্ণয় £ যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে না তখন রে হ'ল 1716165 
9০০:০--1,0%650 5০০:6. যখন শ্রেনীভূক্ত থাকে, তথন রেঞ্জ হ'ল সর্বোচ্চ 
ধাপের মধ্যবিন্দু ও সর্ব নিম্ন ধাপের মধ্যবিন্দুর পার্থক্য। 


উদ্ধাহুরণ। সর্বোচ্চ ধাপ: 195--199 ( মধ্যবিদ্দু 197) এবং সর্বানিয 
ধাপ 140-144 (মধ্যবিন্দু 142) হলে রেখ হ'ল 197-142 বা 55. 


৭৬ শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান 


৫। গাড় বিচ্যুতি নির্ণয় £ 
যখন শ্রেণীতুক্ত থাকে না, তখন গড় বিচ্যুতি হ'ল 2৬ 
যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে তখন 218 
৬। আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় ঃ 
যখন শ্রেণীভৃক্ত থাকে না, তখন 2 2 
অন 


যখন শ্রেণীভূক্ত থাকে, তখন নব 


এ 
সংক্ষিপ্ত প্ছতিতে, £ _ ৫9 





মূল স্কোরের সাহাযা নির্ণয় করা হয় হয 0৫৭ 


মূল স্কোরের সঙ্গে কোন স্কোর যোগ করলে বা মূল স্কোরকে অন্য কোন 
সংখ্য। দিয়ে গুণ করলে আদর্শ বিচ্যুতির পরিবর্তনের উদাহরণ । 





যুল স্কোর মূল স্কোর 
টব ত ৪ 215 ক 
5 --2 4 10 --2 রর 
6 _-]ু শু 11 -]. ] 
7 € 0 12 0 9 
৪8 ] 4 13 7. ] 
_9._ 2. __4 14 2. __4 
35 10 60 10 
11281773877 111০01) ও 5.1055 ২/452-514] 
১:90. এয 14] সম 12 
মুল স্কোর 
১৮10 র্‌ ৪ 
50 20 400 
60 109 100 
70 0 0 
80 -10 100 
90 --20 400 
350 1000 


110627)--9$০--70 9107 ২/০2০- ২/200-1414 


বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা সমাধানের হ্ত্র ৭ 


91360008105 ০01:25610) মিরার ০07 


০০-২/০৭- -ধ১- ২/০208318 


যখন ০-বণ্টনটির আদর্শ বিচ্যুতি) £-5শ্রেণী ব্যবধান 
কতকগুলি বন্টনের সংযুক্ত আদর্শ বিচ্যুতি 


০০0১০ এও (65505517-336254502)+ 
টব 


যখন ০$-প্রথম বন্টনের ও. 70.; ০৪-ছ্বিতীয় বণ্টনের 9. 7). 
৫: (1 --)% ০000) $ 0975 (1%8 - 1] 0002৮); বব! 1৪. 


উদাহরণ । ২ 1 ও) 
প্রথম বণ্টন 25 ৪0 15 
দ্বিতীয় বণ্টন 75 70 25 

25 ৯8০+75 70৯০, 
1 ০010005 75537 7250. 


05-580-72150-7150 327 56125 
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